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তি 





(অর্থাৎ শ্রীচেতন্যের স্বীবনলীলার জন্ম 
হইতে যায পর্য্যস্ত। ) 


এট, 


শোবে তাস 
ক বা শদশ টে 
জনশীর 


দামের ২ 





।তচির বাত কি লৌকিকা; 
[লয় ভবন ত্য পরমেত্য নিবৃতাঃ॥7 


ভাগবত । 


নি 
সি, এ এ 
রর টস মাণী 255 
8588 2 ও? 


কৃষ্লিকাত।, 


রি উল, রায়চৌধুরী দ্বারা প্রকাশিত এব 
বিন ভিক্টোরিয়া প্রেনে 


দিস রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত । 








১২৭৭। 


উৎসর্গ 


উদিসচনক শ্রীযুক্ত বাঁবু দেবী প্রলন্ন রাঁয় চৌধুরী মহাশয় 
ৃ ". পসোদর প্রতিমেষু। 


01 ৭দ! 

ধের যদি কিছু সার বুঝিয়া থাকি, তবে তাহা গ্রেম। ব্রষ্ষাণ্ড এই 
1 'শক্ষার বিশাল বিদ্যালয়; এখানে শিক্ষার আরম্ত, অনন্ত জীবনেও 
দ্ধ শেষ খয় না। সথা-প্রেম আবার আমার কাছে পরম উপ[দে 
পান, কেন? বাৎসল্য ও মধুব প্রেমঞ্জ ইহার অস্রিবিষ্ট। সখা, 
17 রোগে, নাকে, সম্পদে, বিপদে তো উপদেশ দেন__ভালবামেন ; 
ছাড়া জনহ ননীর স্তায় অকপটে স্নেহ করেন, দাসের হ্যায় সেবা 
৮) এবং নর গুচ কথা খুলিয়া বলিয়! আত্ম-সমর্পণ পর্য্যস্ত করিয়। 
উন, | ৃ নিকট সথার কিছুই ছাপা থাকে না। ছুঃখের মধ্যে 
| সখ্যপ্রেম জগতে ছুন্নভ। আপনাতে সেই প্রেমের ছবি 
চৈন্ের মমমূই শামার হায় অপ্রেমিকও আকষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে 
ন আঁমাব বয়ষে ছোট হইলেও আপনার কাছে কত পাইয়াছি, 
যামাজিক "ছ; বলিতে কি--আপনাব প্রেম-খণে আমি চির গণী; প্রতি- 
ধ দিবা ক্ষমতা নাই। গঙ্গাজলে গঞ্গাপুজার ন্যায় আপনার প্রেমই 
টব একমাত্র প্রতিশোধ । প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্তের জীবনলীলাপূর্ণ 
চ্ঠলীলামৃত' আপনারই সধ্যপ্রেমের ফল; আপনার সাধু মন্ত্রণাই 


%চ জগতে আনিয়াছে। আমার মানসপুত্র হইলেও আপনার কম 


ঠা পাত্র নয়। তাই আছ আননামনে ইহাকে আপনার করকমলে 


পদ করিয়। সুখী হইতাম । ইতি । 
টি] 


' কুষিযা,. আপনার স্নেহের ' 
্ ১২৯৭ নাল। ) জগদীশ। 


ক 


বিজ্ঞাপন। 
হরি ও । 


ইতি পুর্বে “নবাভারত” নামক “মাসিক পত্রিকাঁয় 'চৈতন্চারিত 
চৈতন্য ধর্ম” নামে শ্রীচৈতন্যেব জীবন সম্বদ্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছিল। সেই সব প্রবন্ধ সংশোধিত ও কোন কোন অংশ! পুনলিখিত 
হইয়। এই গ্রস্থেব পূর্বভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে ধ্রিশত বৎসর 
পুর্বর বঙ্গ সমাজেব অবস্থা সম্বন্ধীয় কতকগুলি পবিচ্ছেদ বর্তীত চৈতন্ত- 
দেবের জীবন-ইতিহাসের সন্ন্যাসযাত্রা পর্যযস্ত ঘটন! সর্িিবশিত হইন। 
উত্তর ভাগে তদীয় জীবন লীলার শেষাংশ পর্যন্ত দেওয়! হইবে । 

পূ্জাপাদ শ্রীমদ্বন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীমৎ কৃষ্ঃদাস কবিক্পাজ গোস্বামী, 
জীমল্লোচনদাস ঠাকুব, শ্রীমদাচার্ধ্য কবিকর্ণপুব, শ্রীমন্নরহরি দাস ঠাকুর 
গরভৃতি বৈষ্বীয় গ্রন্থ কর্তুগণের গ্রন্থাবলম্বনে গ্রন্থের মূল বিষর লিখিত হই- 
য়াছে। এই সকল মহানুভবদ্দিগের উচ্ছিষ্ট চর্ণ করিয়া আমি কতা ঘঁ হই. 
য়াছি। তাহাদের চবণে আমার অনংথা প্রণাম । স্বকীয় অন্থভব যাহা গ্রন্থের 
অনেক স্থানে মিশ্রিত হইয়াছে, সে সন্বন্ধে বক্তব্য যষে,জানিয়া শুনিয়| 
আমার অহস্কার-জনিত বিকৃতজ্ঞানে কোন কথ! লিখি নাই । * অন্তর্যামী 
অন্তরে বসিয়াযষে শোত প্রবাহিত কবিয়াছেন, লেখনী তাছাই প্রন্াশ 
করিয়াছে মাত্র। আমাব লেখা শুক পাখীর পড়া ও ছায়াবাজীর পু্/ল. 
কার নাচের স্তায় উপলক্ষ মাত্র। আমার কি গাধা যে, যুগ-ধর্ম-প্রবর্ত কর 
জীবন-লীলা স্পর্শ কবি? বামন কি আকাশের চাদ চ'ঈতে পারে ? 

গ্রন্থের অনেকু স্থানে বিশেষতঃ প্রথমাংশে যে সকল ভ্রম ও ত্রুটি 
থাঁকিয়! গেল, তাহা আমার দুর্বল বুদ্ধির দোষে ছে | সে জন্য অন্তু- 
তপ্ত ধর্দয়ে সাধারণের ক্ষম। গ্রার্থন। করিতেছি । ইতি । * 


কিবা, ৃ 


ভার ২২১৭ ফাল গ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত 


চৈতন্যলীলামৃত | 


পুর্বভাগ। 


সূচিপত্র । 
পত্রাঙ্ক । 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 
উপক্রুমণিক। ** 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 
চৈত্তন্ত চবিত্র নির্র্বাটন সম্থন্ধে কি কি গ্রামাণা গ্রশ্থ পাঁওয়। যায়। ৫ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


চৈতন্ত আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গ সমাজের ধর্ম সম্বন্ধীয় অবস্থা | ১৫ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
চৈতগ্ভের সমসাময়িক খতিহাসিক ও রাজটনতিক ঘটন। ২৮ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


সামাজিক ল্গবস্য!। নত ৪২ 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
চৈতন্তেব অবতার সম্বন্ধে কয়েকটা কথা। নে এক ৪৯ 
সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
চৈতন্তের ধর্ম্বের সহিত বাঙ্গল! ভাষার সম্বন্ধ । 4 ৬৯ * 
অ্টম পরিচ্ছেদ । 
নবদ্বীপ। ঢঃ রর » ৭৩ 
নবম পরিচ্ছেদ । 
লীল[তেদ। এ "*, রর ৮, 
| দশম পরিচ্ছেদ। 


পুর্ব কথা ও পরিচয়। ০. রা রর $২ 


টি 


একাদশ পরিচ্ছেদ । 


স্ম[তদব ও বাল্যজীবন । 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 


পৌগগুপীলা ও বিদ্যাবিলাস। 


পিতৃ-বিরোগ 


অধ্যাপনা] 


ব্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 
প্রথম পরিণয় ও ঈশ্বর পুবীৰ আগমন । 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ । 


&কশোর লীলা--দিগ্বিজয়ী জয়। 


বঙ্গদেশে গমন 


দ্বিতীয় বিবাহ। 


, *গয়[গমন | ৪ 


নৃতন মাগুষ | 


অধ্যাপগা--শেব। 


মংকীতনা বন্য 


ঙ 


ভাবা | 


খ 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। 
অক্টাদশ পরিচ্ছেদ। 
উনবিংশ পরিচ্ছেদ । 


বিংশ পরিচ্ছেদ । 


চা, 


একবিংশ পরিচ্ছেদ |, 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ । 


রি ০ 
অয়োবিংশ পরিচ্ছেদ | 


৮ 


রঙ ৪৬১৪ 


১২৫ 


১৩২ 


১৩৮৮ 


১৫১ 


১৫৫ 


১৬৫ 


9/ ও 


চতুব্বংশ পরিচ্ছেদ । 
অগ্রেত-মিলন রঃ রা রর ৪১৭ 


পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ । 
বাযুরৌগ ও ভ্রীবাদ মিলন। ৮০, রঃ ১৭১ 


ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ | 


ভত'দল। তত উঠ ১৪৪ ১৭৩ 
সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ । 
শ্রীণাদের গৃহে নিত্যানন্দ মিলন ।  *** রর ১৭৭ 
অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ । 
নিতযানন্ের বাযাস-পূজা। ** ** ১৮৬ 


উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
অদ্বৈত-আগমন। রঃ '*, . ১৮৯ 


ত্রিশ পরিচ্ছেদ । 
বিদ্যানিধি না গ্রেম-নিধি? ক ৫ ১৯৩ 


একত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
শচীমাতাব শপ্প। তর নর ৮০, ১১৮ 


দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
নিশ। কীর্তন--পাষণ্ীদিগের আচবণ। ২০০ 


ব্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ । , 
মহ! প্রকাশ । *., রা রঃ ২৪৬ 


চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
লীবাুরহত | ও রি ৭ $৯৯ 


এ 
পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 


/ 


প্রচার-আরম্ত। রঃ ঠা ৯২৩ .. 


ষটাত্রংশ পারচ্ছেদ। 
উগাই মাধাই উদ্ধাব | 


সগুত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 


নানা! কথ! । পু রঃ এ 

অফ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
অপূর্ব নাটা-রঙ্গ। 

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 
অদ্বৈতৈর দণ্ড । রি 

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 
নগর-সংকীর্ভন । 


একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 
বিবিধ--বিশ্বরূগ দর্শনাদি। 
দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 

আশ্চর্য স্বপ্ন। 

ত্রয়শ্ঠত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 
মন্ত্রণা--বিদায় সত! | ১১, হী ০০ 

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 
মাতা-পুত্বে। 
পঞ্চচত্বীরিংশ পরিম্েদ । 
পত্বী'সঙ্গে।  * রঃ রঃ 


ষটচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 


সন্ন্যাস যাত্রা। 


৯ 


₹৬১ 


«২৪১ 


২৫০ 


৬২ 


২৬৭ 


২১৩ 


২৯৮ 


৩১১ 


৩১৭ 





চৈতন্যলীলামৃত। 





পূর্ববভাগ | 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
উপক্রমণিকা 


আজকাল এদেশে ধন্মু বিষে নানা প্রকার আলোচনা চলিতেছে। 
ফাছরে, পল্লিগ্রামে, নগরে, উপনগরে, ধেখানে যাই সেইখানেই দেখি সাকার 
নিরাকার, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, উপাননা প্রভৃতি তত্জ্জানের বিবয সকল 
উত্পাহের সহিত আলোচিত হইতেছে। স্কুলের ছাত্রদিগের মুখেও এখন 
ঈশা, দুপা, নানক, কবির, শাক্য, ঠৈতন্তাঁদি ধর্বীরগণের ধন্জীবনের অতি 
উচ্চ উচ্চ কথা৷ সকল শুনা যাইতেছে। শুধু বঙ্গদেশে কেন, মমস্ত ভারতবর্ষে 
এবং ভাত সীমা অতিক্রম করিরা স্বদূরস্থিত সভাতম ইউরোপেও ধম 
সম্বন্ধে একটা মহা আন্দোলন চপিতেছে। ইউরোপের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পপ্ডি- 
তেরা মানব জীবনের প্রহেলিক! ও ঈশ্বর তত্বের মুলান্বেষণে প্রবৃত্ত হই 
গতীর চিন্তা ও গবেষণা পুরু গ্রন্থ নিচয় জগংকে উপহার দিতেছেন। 

এই মকল দেখিবা শুনিরা প্রত্যেক ঈশ্বর-বিশ্বাদীর মনে বড় আশার, 
সঞ্চার হয় যে, বুঝিবা এই ছুঃখময় অবিশ্বাণী জগতে বিশ্বাসে রাজা স্থাপিত 
হইবার দিন আগতপ্রায়। যে সকল নাস্তিক ও সুন্দেহবাদীগণ বলিয়। 
থাকেন যে, জ্ঞানালোচনার সঙ্গে সঙ্কে এমন দিন আনবে, যখন ভগধীনের 
নাম পর্য্যন্ত মানবীর ধর্ম শান্ত হইতে চির দিনের মত বিদায় গ্রহণ করিবে, 
বর্তমবন সমর ধর্মানেটলন উাহাদের কথার অলীকতা৷ প্রতিপন্ন কারা 
দিতেছে । স্ুবিখ্যাত সমালতন্কবৎ পণ্ডিত হারবার্ট ম্পেন্পার তাহার 
110019519561091 108018119)) নামক গ্রন্থে এক্ষণে একথা পুরূপে স্বাকার 
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কবিতেছেন যে, ভগবানের অস্তিত্ব ও উপাসন| যে কেবুল চিরকাল মান্র, 
মন অন্ধি5 থাকিবে, তাহা নঙে। আমরা বতই উন্নতির পথে অগ্রলব হতে 
থাকেব, ততই উপাননার ভাব পরিপুষ্ট হইতে থাকিবে । উপাসনাকে তিনি 
এণাভাবের সঙ্গীতমন উচ্ছাস (10015108] 03])7635101) 01 50100111001018) 
বলিব। ব্ণন। করিয়াছেন। [তিনি পাপ0তচ্েন 10006 8 রা 11160 130 
[9৮ 0110950 ২010 21000101009 11070) 0701৮1091018 আ10]) 2,000. 801৯০, 
01019 77)30077 581710]1 07510101045 006 0150৭০১7100 006 71%3141 
61১71487018 10 (10 848/2/)08 040781)418//1)0/ 11015 8০1১১০01141 0/11 
8117৮170170 10111171111) //)116) 1০19/)),1)/,৮ ধশ্ম সম্বন্ধে এইৰপ 
যুগান্তর উপস্থিত না হইলে, আমরা বর্তমান গ্রন্থ পাঠকগণের নিকট উপস্থিত 
কারতে সাহদী হহতাম ন।। 

এদেশে ত্রাঙ্গবন্মের উন্নতির ঘল্গে নঙ্গে ভক্তশেঠ চৈতন্যদেৰ উনবিংশ 
শভাবাাব শাঞ্ষত সমাজে প্রবেশ পাভ করিবাছেন ।॥ এখন আন দেকাঁলের 
ঠার বৈঝণধর্ম ও ভক্তি শাস্ত্রের কথ! শুনিশে কাহাকেও উপভাপ কবিতে 
শুনা যাননা! কিন্তু ১০১২ বত্পর পুন্বের শিক্ষিত সম্প্রদাঘ ইহা কথন 
বিশ্বাস কবিতে পারিতেন না যে, শিখাকগঠীনারী সুনকাধ বাঁবাজীদেব শাস্ত্রে 
আনার শিখিবার যোগা জিনিব কিছু আছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দে দিন 
চঁলিষা গিাঞ্ে ; আজকান ধর্দবাজ কগণ বৈষ্ঞৰ শার্ের সাব উদ্ধার কাখন। 
সাধাবণ্যে প্রচান্র কবিতেছেন) ধম্ম মন্দবেব বেদী হইতে প্রেম) ভক্তি ভাব, 
মগাভাব দর্ষদ্ধে উপদেশ সকণ প্রদত্ত হইতেছে, বৈষ্ণব সাধুগণের জীবনের 
জপান্ত বৈবাগ ও প্রেমের কথা সংবাদ পত্রে নিনাদিত ৬ইতেছে, এবং বৈষুৰ 
গ্রন্থের মর্ম সকল সংগৃগীত হইরা পুস্তকাকাবে প্রকাশিত হইতেছে । তাই 
*বলিতেছিলাম যে, এ সমধে চৈতন্যেৰ জীবন ৬ ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা 
করিলে “কেহ উপহাস কিমা উডভাইবা দিবেন না 

ঘদিও শক্ত চুড়ামণি শ্রীৈতন্যেব ভীবন ও ধর্দ গান অনেক বিষ 
সভা 'জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি এমন অনেক কথা আছে, যাহা এ 
পান যানি হ ভব নাই, অথবা যাহা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ; প হয় নাই। 
পি বিতঃ তীঁহাব দহ্বন্ধে এ পধ্যন্ত বাহ! কিছু প্রকাশিত হইয়াছে, আনািগের 
মতে তুদ্বাবা তাহার প্রকৃত পরিঠর অতি অন্পই পাওয়া বায়। কেন না, 


এক্ষণকার পাশ্চাত্য শিক্ষারঃমালোকে বমিয়া স্থুমাজ্জিত রুচির সহারতায় 
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* হর চরিত্র চিত্রিত করিতে গেলে এ বিষে কতকার্যয হওয়ার সম্ভাবনা 
আত অল । বৈষথীয় গ্রন্থের বৃত্তান্তগুলিকে সমুজ্জন বিধানালোকে দরখিঞে 
না পারিলে তদীয় জীবনের নিগুঢ় তাতপর্য্য বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। 
আমরা এই গ্রশ্থে এইরূপ আলোকের সাহায্য তাহার চরিত্র সমালোচনা 
করিতে চেষ্টা করিব। ইহাতে আমাদের স্বকপোলকন্পিত সিদ্ধান্ত অতি 
অন্নুই থাকিবে। তাহার সমপামধিক ও পববন্তী বৈঞ্ণণাচার্ধ্যাগণের উক্তি 
অন্গঘারী নিঃসন্দিগ্ধবূপে বে পিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পার! যায়, তাহারুই 
উপর আমরা বিশেষ নিতর করিব । 

শ্রীগোবাঙ্গের ধর্মজীবনের বিকাশ, পরিপুষ্টি ও পবিণতিও বাছা, ভ্তি- 
শাস্েব বিকাশোনতি তাহাই বলিলে বোধ হয় অত্রাক্তি হয না; স্বৃতরাং 
পাঠক মহাশয় মনে করিয়া লইতে পাবেন যে, বৈঞণবীয উরি 
আলোচনাও এ গ্রন্থের এক প্রধান উদ্দেশ । “বৈষ্চবীয় ভক্তি শান 
অর্থে আমবা চৈঠন্ত-প্রণোপিত তক্তিকেই নিদ্দেণ করিতেছি । ইহাতে 
এবপ বুঝিতে হইবে না যে, টৈতগ্তবেবের আবিভাবের পূর্নে এদেশে ভক্তি" 
বিষষে কোন আলোচন! হর নাই। বাস্তবিক ঘটনা! এপ নহে। কারণ 
চৈতন্য জন্মিনার বহুপূর্ন হইতে ভাবতবর্ষে এবিষয়ে যথেষ্ট আন্দোলন 
এইবাছিল। পৌরাণিক সমধেব অগ্রাদন কালে ভজ্ভিপ্রবণ তগবদগী চা, 
শীমগ্াগবত ও অন্যান্য পুবাগ গ্রন্থে, তাহার পরে শঙ্করাচার্যের আবঙাৰ 
সময়ে বা ঝিছু পৰে খ্েদ্বধ-্মেব ভীত্রগতি প্রতিরোধের জন্য বামাগজস্বামী, 
মধবাচাধ্া, বিফুস্ব।মী ও নিম্বাদিতা প্রতি সন্প্রদাী পৈষুবগণ কর্তৃক, 
তত্পরে বিদ্যাপতি, চতীদাস গ্রতৃতি ও জযদেব গোস্বামী* দ্বারা, এবং 
অবশেষে মাধবেন্রপুরী অদ্বৈতাচাধ্য ও যবন-কুল তিলক হবিভঞ হবিদাস 
ঠাকৃণ কর্তৃক এ শাস্ত্র আলোচিত, শুধু তাই! নঙে। স্বস্ব ভীবনে সংসাধিত 


হইধাছিল। তবে চৈতন্তেব গ্রধ্তিত ভক্তি ও (প্র ইহদের প্রেমতক্তি 
হইতে থে অনেকটা ভিন্ন ছিল,তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইবে। 

নানাবিধ অতুযুক্তি ও ব্ূপকালঙ্কারের মধ্য হইতে ঠৈতন্যদেবের ধর্মমত 
নকল নির্বাচন কর। অতীব ছন্ধহ ব্যাপার। এঁকে তাহার নিজের বচিত গ্রন্থ বা 
পর[কজদী অতি বিরল, তাহাতে আবার তাঙার অগ্নচরবর্গ তাইঞ্কক যে ভাঁবৈ 
দৌঁখতেন, তাহাতে তাভাবৰ সামান্ঠ সামান্য কাধ্য পরম্পরীকেও তাহারা 
বরং ভগবানের কার্য বির অন্ুত ও অতিরঞ্জিত ভাবে, প্রকাশ করিয়া ঁ 
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গিয়াছেন; জুতরাং চৈতন্য জীবনের প্রন্কত ঘটনা নির্াচিন কর] যে, বৃড্ 
হু হইবে না, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। সৌভাগ্যের বিষর 
এই যে, ভারতীত্র ইতিহাসের অন্তান্ত বিভাগের ন্যায় ইহার ঘটনাপুঞ্জ। 
দুশ্ঘপ্য নহে। বৈষ্ণবেব! তাহার জীবনের ও ধর্ম মতের প্রায় সমস্ত' ঘট 
নাই বজায় রাখিয়াছেন, কেবল তাহার অনেক স্থল 'অলৌকিক. অতুযুক্তুতে 
আচ্ছন্ন করিরাঁছেন মাত্র । | 
দ্বিতীরতঃ চৈতন্ের সাক্ষাৎ অনুচর অর্থাৎ যাহার! সর্ধদ| তাহার নিকটে 
থাঁকিতেন, তাহার কাধ্য কলাপ দেখিতেন ও উপদেশ শুনিতেন, তাহাদেৰ 
গ্রণীত গ্রন্থ অতি অল্পই দেখা যায়। ফাঁহারা তাঁহার জীবনবৃত্ত গ্রস্থাকাঁবে' 
গ্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার| তাহার নাক্ষাৎথ শিষ্য ব1 অন্ুশিষা ছিলেন ন1।। 
তাহার তিরোভাঁবের অনেক পরে অর্থাৎ যখন চৈতন্যের অবতারত্ব এক 
রূপ গ্রতিষ্টিত হইয়াছিল, তখনই এই সকল গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল") 
সুতরাং এবিষয়ে আমরা প্রথম শ্রেণীর প্রমাণ অতি অগ্পই দেখিতে পাইব ; 
দ্বিতীয় এবং ভূতীর শ্রেণীর প্রমাণের উপরই অধিক নির্ভর করিতে হইবে। 
চৈতন্টদেবের নিজের বাকাকেই আমরা প্রথম শ্রেণীর প্রমাণ বলিতেছি। 
তাহার কার্ধ্য কলাপ পরিদর্শন ও উপদেশ শ্রবণ কবিয়া যে সকল লিপি 
গ্রথিত হইয়াছে, তাহাকে আমর! দ্বিভীর শ্রেণীব প্রাণ বলিয়। উল্লেখ করিব | 
ব্যবস্থা শাস্ত্রের বিধান মতে ইহা যদিও প্রথ শ্রেণীর অন্তিবি্ট হইতে পাকে; 
কিন্তু দর্শক এ শ্রোতাদিগের নিজ নিজ মনের ভাব, ও ভাবব্যঠগ্তরক বর্ণনা, 
বক্তা ও অনুষ্ঠা হাঁৰ ভাবেন সভিত এনপ ভাবে মিশিধা গিরাছে যে, কোন্টা 
কাহার, তাহ বাছিবা লওয়া ছুক্ষব। মেজন মামরা এখানে প্রমাণ শাস্ত্রের 
বিধি উল্নজ্বন করিতে বাধা হইলাম। ভরসা করি, ব্যবস্থা শান্্রবিশারদ 
* পাঠক ক্রটী মাজ্জনা কলিবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ হইতে ও টৈতন্তের 
সাক্ষাত শিব্য প্রশিধোৰ বাচশিক শ্রুত হইথা যে সকল গ্রন্থ রাশি রচিত 
ইইথাছে। তাহাই আমাদের মতে ভৃতীণ শ্রেণীৰ প্রনাণ ॥ 
] "আদি লীল! মধ্যে প্রভুর ধতেক চবি ন, 
সত্রনূপে মুবাপী গুপ্ত করিল! গ্রন্থিত। 
গ্রভূর মধ্য শেধ লীলা স্বরূপ দামোদর, 
£'থ কার গ্রান্থলেন গ্রন্থের ভিতর । 
এই ছুই জনের সুত্র দেখিরা শুনিয়া 


গ্রথম পরিচ্ছেদ ] 


বর্ণনা করেন টব ক্রুম যে করিয়া” 
চৈতন্য চরিতামৃত 
"বেদ গুহা চৈতন্য চরিত কেবা জানে £ 
তাহা লিখি যেই শুনিয়াছি ভক্ত স্থানে । 
চৈতন্' ভাগবত ॥ 
“শ্রীচৈতন্ত কথা যথা মতি যথা দৃষ্টং যথা! বর্িতং 
প্রস্থ কিরতী তদীয় কৃপর| বালেন যেয়ং ময় ।৮ 
চৈতন্তচন্ত্রোদয় নাটক। 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 
চৈতন্যচরিত্র নির্ববাচন সম্বন্ধে কিকি প্রামাণ্য গ্রন্থ 


পাওয়া যায়। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, চৈতনাদেবের স্বপ্রণীত গ্রন্থ বাঁ আন্ুপূর্বিক 
পদাবলী পাঁওয়া।বার না। কেবল এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত গুটা করেক 
সংস্কত শ্লোক ও বাঙ্ষল! পদ্দাবলী যাহা তাহার মুখ-বিনির্গঠত বলিয়া বৈষ্ণব 
সমাজে গৃহীত হইয়া আসিতেছে, তদ্বারা তাঁহার চরিত্র সম্পকাঁয় সর্ধাঙ্গীন 
এতিহাসিক তত্ব উদ্ভাবন কর! যাইতে পারে না। কাঁরণ তত্বৎ প্লোক ব 
পর বিশেষণ বিশেষ ভাবে অন্থভাবিত হইয়। বিশেষ বিশেষ সময়ে উচ্চারিত 
হইত) স্ৃতরাং সমস্ত জীবনের ঘটনাঁবলীর পরিচায়ক বলিয়! তাহাকে , 
সমর্থন করা উচিত নহে॥ তবে তদ্দীরা তীহার ধশ্মতাব্ের অনেক তত্ব 
পবিষার রূপে বুঝা যার । এইরূপ কয়েকটী শ্লোক নিপ্পে উদ্ধত করিয়া 
দেওয়। হইল। 
নাঁম সঙ্কীর্তনকে তিনি ঈশ্বর সাধনের পরম উপায়* মনে করিতেন ॥ 
তদ্বিষয়ে তাহার উক্তি এই_- 
“নায়ামকারি বহুধা নিজসর্কশক্তি 
্ত্র]র্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণেন কালঃ 
এতাদূশী তব কৃপা ভগবন্মনাপি 
হট্রৈবমীদৃশমিহাজনিনান্ুরাগঃ।৮ 
হে ভগবন্! আমদের উপর তোমার এমনি কপ যে, স্োমার 


৬ চেতন্যলীলাম়ত | 


নামেতে তুমি ভোমাৰ রশি বহুপ্রকারে অর্পণ করিয়া রাখিত্বাছ , এবং ' 
নাম স্মরণের জন্য সময়ও নির্ধারণ করিনা দিয়া; কিন্ত আমার এরূপ 
ছদৈব থে এমন নামে আনার অনুরাগ জন্মিল না। 
যেরূপে ভগবানের নাম লইলে প্রেমভক্তি উৎপন্ন হয়, তৎ সম্বন্ধে উক্তি । 
“তৃণাদপি স্ুনীচেন তরোিবসহিষুটন]। | 
অমানিনা মানদেন,কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥* 
তণের স্তায় নীচ ও বৃক্ষের ন্তায় সহিষ্ণু হইয়া সর্ধপ্রকার অভিমান 
ত্যাগ করতঃ হরিনাম কীর্তন করিবে ॥ 
প্রার্থনা বিষযে তাহার উপদেশ, যথা | 
“ন ধনং ন জনং নস্ুন্দরীং কবিতাং জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে তবতান্তক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।” 
হে জগদীশ! আমি ধন, জন, সুন্দরী স্ত্রীবা পাগ্ডিত্য এ সব কিছুই 
যাদ্রা করিতেছি না, আমার জন্মে জন্মে ধেন তোমার প্রতি অহেতুকী 
ভক্ত থাকে। 
কিরূপ বাহ্‌ লক্ষণ হইলে গ্ররৃতরূপে ভগবন্নাম গ্রহণ করা হইয়াছে, 
বুঝিতে হইবে, স্থানান্তরে তিনি তাহা গ্রার্থন। বাক্যে নির্দেশে করি- 
য়াছেন ) যথা 
“নবনং গলদঞ্ধারয়া বদনং গর্গদা কদ্ধয়া গিরা 
পুলকৈনিচিতংবপৃঃকদা তব নাদগ্রহণে ভবিষ্যতি "৮ 
হে প্রভে। ॥ তোমার নান গ্রহণে কবে আমার নরন যুগপ হইতে অশ্রু 
ধার! বিগলিক্ত হইতে থাকিবে, গদ গদ বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া আসিবে ; 
এবং পুলকে সমস্ত শরীর কণ্টাকত হইবে । 
ঈশৰ বিরহে তাহার কীদৃশ অবস্থা ঘটিত, তাহা' পশ্চাল্লিখিত শ্লোক 
পাঠে জনা যায় ।* 
“ঘুগারিতৎ নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবুষারিতম্‌ 
পৃন্ঠাযিতং জগত্দর্ধাং গোবিন্দ বিরহেন মে।” 
গোঁ বিরহে আমার মিমেষকাল গৃগেব ম্লার প্রতীয়মান হয? 
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* এই প্েকটা তাহার বত কিন ঠিক জানা বায় না। নর্ধদ! তিনি এই গ্োকাবলম্বনে 
উপদেশ |দতেন।॥ 








দ্বিতীয় পরিচ্ছেু। ৭ 


“বরধাকানীন মেখের স্টায় চক্ষু হইতে বারিধারা পতিত হয় এবং সমস্ত জগৎ 
শন্য বোধ হয়। ০৪ 
, 'সঙ্কীত্তনে নৃত্য করিত্তে করিডে প্রেমে বিভোর হইগন! এই প্টটা এক 
মর গাইয়াছিলেন £- 
* "সেই ত পরাণ নাগ পাইন, 
ধাঁং। লাগি মদন দহনে ঝুর গেনু।” 
দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রমাণের মধ্যে কড়চ! গ্রন্থ গুলিই প্রধান। এক্ষণে 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সভ্য সমাজে দৈনন্দিন বিশেষ বিশেষ ঘটনার 
ডাইার ও শ্লুতি লিপি (110।7077010)8) রাখার রীতি প্রচলিত হইয়াছে । 
কিন্তু, পঞ্চদশ শতার্ধীতে কন্থাকরঙ্গধারী অদ্ধণভ্য বৈষুব সমাজে থে এ 
গ্রথ। গ্রচলিত থাকিবে, ইহা সামান্ত ধিস্মকর বাপার নহে । অনেক 
পাঠক হয় তে! মনে করিতে পারেন যে, একপ রলা কেবণ বর্তমান সময়ের 
শিক্ষার আবিষ্কার মাত। কিন্তু বাস্তবিক ঘটনা এই যে, শ্রীচৈতগ্ভের শিষা 
ও অনুচরগণের মধ্যে শ্ৃতিলিপি রাখার প্রথা বহুল রূপে বিদ্যমান ছিল।" 
এইরূপ স্বৃতিলিপিকে তাহার! কড়চ] গ্রন্থ বলিতেন ও রয়িতার নামানুসারে 
তাহার নামকরণ হইত। যথ|$--বূপ গোম্বামীর কড়চা) স্বরূপ দামো- 
দরের কড়চা ইত্যার্দি। অনুমান হর, কড়চা নামটা পারস্ত তাষাঁর জমিদারী 
কাগজ বিশেষের নাম হইতে গৃহীত হইয়! থাকিবে । এক্ষণেও জমিদারী 
(সরেস্তায় ধকটী কাগ্জ প্রচলিত আছে, তাহার নাম কড়চা কাগজ; এ 
কাগজে প্রতি প্রজার জমি ও তাহার জমার পরিমাণ ও যত টাকা যেবে 
সময়ে উ্তুল দিয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবন্ধ থাঞ্চে,; তাহা দৃষ্ট 
মাত্রেই বলা ঘাইতে পরে যে, এ প্রজার জমি জমা কত ও তাহার নিকট 
কত টাকা বাকী আছে। যাহার জলন্ত ধর্শভাব হইতে ধর্ম জগতে কত 
নৃতন নূতন তত্ব প্রচারিত হইয়াছে; ও তঙকালের ফাহিত্য ও সমাজ 
সংস্কারের জন্ত ধিনি কতই অভিনব উত্ক্ট রীতি চাঁলাইয়। ছিলেন, সেই 
পণ্ডিতাগ্রগণ্য চৈতন্তদেব যে পারন্ত ভাষা হইতে এই কড়চা নামটা গ্রহণ 
করিয়া তাহা অন্য ভাবে গ্রবন্তিত করিবেন, তাহাতে আশ্চধ্য কি?, 
উপরি উক্ত কড়চা গ্র্থে টৈতন্তের সাক্ষাৎ শিষ্য ও ভক্ত গগ্ুলী আপন 
আপন কচি বিশ্বাস ও জ্ঞানান্ুনারে তাহার কাঁধ্য বিবরণ, উপদেশ ও আচার 
আচরণ, পয়ার ও ত্রিপ্রী ছন্দে লিখিয়! রাখিতেন এবং সংস্কতত্ ব্ক্রির! 


৮. চৈতন্যলীলাম্বৃত। 


ভন্মধো বছ পরিমাণে সংস্কৃত শ্োকও রচনা করিয়া রাখিতেন। , বু 
দগান্থামী ও জীব গোস্বামীর কড়চায় সংস্কৃতের ভাগ অধিক পরিমাণে 
দেখিভে পাণুযা যায় কূপ, সনাতন ও জীব সর্বদা পুরুষোত্তমে টৈতন্ের 
নিকট বাস করিতেন না সতা; কিন্ত তথাপি ত্বাহার! কড়চ1 লিখিতে অমনো- 
যোগী ছিলেন না। চৈতন্তের সাঙ্গোপাঙ্গ সকলেই তাহাকে স্বয়ং কৃষ্ণের 
অবতার বপিয়। বিশ্বান করিতেন। তাহাদের প্রণীত কড়চা সকলও দেই 
ভাবে পূর্ণ রহিয়াছে। 

এ সম্বন্ধে মহর্ষি ঈশ! ও ভক্তশ্রেষ্ঠ চৈতন্তের জীবনেতিহান অতি আশ্চর্য্য 
রূপে এক্য। জন, মণি, লুক প্রত্ৃতি ্রীষটীয়ানাচার্ধ্যগণ ঈশ্লার সম- 
সামগিক থাকিয়া যেন্ধপে তাহার জীবন বৃত্বাস্ত লিখির1! গিয়াছেন ; 
তাহারা সকলেই ধোগীশ্রেষ্ঠ ঈশাকে স্বরং বর, দেবনন্দন রূপে পৃথি, 
বীব পাপীগণের উদ্ধার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, বলির যেরূপ বিশ্বাস 
কাঁরতেন, ভগবদ্তক্ক চৈতন্ত সপ্বন্ধে পঞ্চদশ শতাব্দীর বৈষ্ঞবাচার্য্যগণও 
'ঠিক তাহাই করিরাছেন। উভয় স্থলেই গ্রন্থকারগণ প্রকৃত ঘটনার মহিত 
এত অলোকিক ও অছুত ঘটনাবলী চিত্রিত করিয়াছেন যে, সমরে সময়ে 
তাহা হইতে সত্য নির্ধাচন করা অপন্তব হইয়া উঠে | অথচ এই সকল 
ব্যক্তি অতি জ্ঞানী ও ধর্মভীরু ছিলেন, তাহাদের ইন্দিয় প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য 
অগ্রত্যর করাও কঠিন। সাধারণতঃ আমকা এইমাত্র বলিতে পারি যে, 
কি খ্রীষ্ীবানাচার্ধ্যগণ কি বৈধ্বাচার্যযবর্গ, কেহই ইচ্ছা! পূর্বক অসত্যকে 
আশ্রর দ্বেন নাই। মহীয়পী-ক্ষমতা-সম্পন্ন ভগবদ্ক্ত মাধুগণের প্রতি পাধা- 
রণের অবিহধিত ও দৃঢ় বিশ্বাস নিবন্ধন ছুাগ্য ক্রমে ধর্ম জগতে একব্সপ ঘটন। 
বিরল নহে। এ 

ঘুবারিগুপ্ত নাঘক নবঙ্থীপবাঁপী জনৈক চিকিংসক চৈতন্তেব বালাসথা ও 
পভাধ্যা্ধী ছিলেন। তিনি প্রথম হইতেই বৈষ্ণব ধর্মে আকৃই্ হইয়া! পড়েন। 
গঘ। হইজে প্রত্যাগমনেৰ পর চৈতন্যদেব সর্ব প্রথমে যে সকল বন্ধুর নিকট 
আপনার ধর্খভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনিও একজন। চৈত- 
গ্রেরু আদিলীলা বিষরে তিনি এক কড়চা নিখয়াছিলেন। এই করচাতে 
গোঁরাঙ্গের জম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা সুত্র অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত 
বূগে বর্ণিত আছে। পরবন্তী দময়ে টৈতন্যমঙ্গলরচর়িতা বৃন্দাবন দাস 
ইহ্ই অবলম্বঘ করিয়া ্থীর গ্রন্থ লিখিতে মমর্থ হইবাছিলেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | . *৯ 


"আদিলীলা মধ্যে প্রভূর যতেক চরিত 
হুত্ররূপে মুরারীগ্তপ্ত করিল গ্রন্থিত। ৮ 
চৈতন্য চরিতামূত। 

, শেষাঁবস্থায় চৈতন্যদেব নীলাঁচলে বাঁ করিতেন । শ্বরূপদাঁমোদর নামক 
শিষ্য তৃখন ঘর্বদ] তাঁহার নিকটে থাকতেন | তাহার কড়চাই শেষ জীব- 
নের প্রামাণিক গ্রন্থ। চৈতন্য চরিতামৃত রচয়িতা কৃঞ্চদাস কবিরাজ 
ইহা হইতেই অধিকাংশ ঘটনা! আপন পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। 

“প্রভূর মধ্য, শেষ লীল! স্ববপদামোদর 
স্ত্রৰপে গ্রন্থিলেন গ্রন্থের ভিতর। 
এই ছুই জনেব ছৃত্র দেখিয়া শুনিয়। 
বর্ণনা করেন বৈঞ্ব ক্রম যে করিয়। |” চৈতন্য চরিতামূত। 
একট শ্রেণীর প্রমাণের মধ্যে আরও কতকগুলি গ্রন্থ আছে। তন্মধো 
শিবানন্দ সেনের পুল কবিকর্ণপুর-প্রণীত সংস্কৃত চৈতনা চরিত ও চৈতন্য 
চন্দোদয় নাটক প্রধান। কিন্তু কবিকর্ণপুৰের প্রাপ্ত যৌবন হইতে না হইতে 
চৈতনোর ঠিরোভাঁব হয়) সুতরাং ততপ্রণীত গ্রন্থ তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যেই 
পরিগণিত হওয়। উচিত। 
তৃতীয় শ্রেণীর প্রমাণ অর্থাৎ শ্রতি মৃন্নীক যত গ্রন্থ প্রচলিত আঁচে, 
তন্মধ্যে বৃন্দাবনদান কৃত চৈতন্যভাগবত, ক্কঝচদান কবিরাজ প্রণীত চৈতন্য 
চরিভাঁধূত, ধবিকর্ণ-পুবুকত চৈতন্য চন্দরোদয় নাটকাদি ও লোচনদাস কৃত 
টচৈতনা মঙ্গলই প্রধাঁন। তছিন্ন ্ূপগোস্বামী, জীবগোস্বামী ও সার্ধভৌম 
ভষ্টাচার্ধ্য প্রভৃতি বৈষ্ণবাঁচার্ধযাগণ ববিধ গ্রন্থ ও পদাবলী রচনা করিয়া 
গিয়াছেন; কিন্ত সে সমুদান চৈতন্তের অবতারত্ব সংস্থাপন ও কঞ্চলীল! 
সম্বন্ধে যত, তত তাহার জীবন ও কার্ধ্য সম্বন্ধে নহে। অতএব সে সমুদয় 
গ্রন্থের বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন নাই। | ৃ্‌ 
চৈতন্থের ন্বর্ারোহণের পর ব্রাহ্মণকুলোছছর বৃন্দাবনদান চৈতগূমঙ্গল 
নামে এক বিস্তৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বৈষ্ণব সমাজে প্রকাশ করি- 
লেন। বুন্দাবনদাসকে টবের! ব্যাসের অবতার বলিয়া! বিশ্বটদ করিয়] 
থারোন। 
রুষ্ণলীল। তাঁগবতে কহে বেদব্যাস; 
চৈত্ত রবিতে ব্যাস বৃন্দাবন দাদ । 


১ চৈতন্যলীলামুত। 


বন্দাবনদাস কৈল চৈতন্তমঙ্গল ) 
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল 1” ূ 
চৈতন্য চরিতামৃত। 
ইনি শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পত্রী নাঁরায়ণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। যে গময়প্রীবাসের গৃহে ন্রিত্যানন্দ ব্যাস পৃজা করিয়াছিলেন ; 
সে সময়ে নারায়ণীর বয়স ৪ বত্সর। 
"্ীবাসের ত্রাতৃস্থৃতা বালিকা! অজ্ঞান, 
তাহারে ভোজন শেষ প্রভূ করে দান। 
চারি বৎনবের সেই উন্নত চরিত, 
হা কৃষ্ণ বলিয়া কান্দে নাহিক সম্বিত ।” 
চৈতন্ত এই বালিকাঁটীকে বড় ভাল বাঁসিতেন। ব্যাঁসের উদ্দেশে 
নিবেদিত প্রমাদ্দ আপনি খাইরা ভুক্তাবশেষ নারায়ণীকে দিয়াছিলেন। 
অতএব বৈষ্ণবেরা বিশ্বাম করেন বে, টি শক্তি সঞ্চার হেতু বৃন্দা- 
বন দাদ ব্যাসের অবতার হইয়। উত্তর কালে নারায়ণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ 
করিলেন। 
ণ্নারায়ণী চৈতন্তের উচ্ছিষ্ট ভাঁজন। 
তার গর্ভে জন্সিল শ্রীদীন বুনাবন | 
চৈতন্য চরিতামূত। 
বৃন্দাবন দাস গ্রণীত বলিধা চৈতন্যজীবন সম্বন্ধে এক্ষণে যে গ্রন্থ দেখিতে 
পাওয়া যার, তাহার নাম চৈতন্য ভাগবত । অথঢ ঠৈতন্য চবিতামূৃত গ্রন্থে 
উহার নাস চৈতন্য মঙ্গল বলির উল্লিখিত হইরাছে। এনব্নপ নাম পরিবর্তনের 
কারণ মন্বন্ধে এই কিন্বদস্তী আছে যে, পরবর্তী সয়ে লৌচন দাম নামক 
“জনৈক বৈদাবংশীয় বৈষ্ণব চৈতন্য জীবন ও ধর্ম সম্বন্ধে এক গ্রন্থ রচনা 
কবিনা ঠৈতন্য মল নামে তাহার নামকব্ণ করেন। ততৎ্কালের প্রথা" 
হারে গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে গ্রস্থকারকে আপন গুকর অনুমতি লইতে 
হইত | লোঁচনেব ইষ্ট দেবের নিকট প্রকাশার্থে প্র পুস্তক আনীত হইলে 
তিগ্ি দেখিলে বে, বৃন্দাবনের গরস্থের নামে এই গন্ব অভিহিত হইয়াছে । ; 
তক্জন্য শির্টের উপর বিরক্ত হইয়! তিনি বনির্পেন যে বৃন্দাবন দাস পন্ন্ধে 
তোনার মে অপরাধ হইছে, তাহ! যতক্ষণ নিরাকৃত না হয় ততক্ষণ এ 
গহঞ্্রকাশ করিঝর অনুমতি দেওনা দুরে, থাকুক, তোমার মুখদর্শন করিব 


দ্বিতীয় পরিচ্ছে্ন। ডা 


নাত, বৃন্দাবন দান তখনও ভীবিত ছিলেন। লোঁচন দাস অগত্যা 
বৃন্দাবনের 'নিকট যাইয়া আদ্যোপান্ত বিবৃত করাতে বৃন্দাবন দাস প্রসন্ত 
চিত্তে তাহাকে ক্ষমা করিলেন ও আপন গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করিয় 
“িতন্য ভাগৃবত” রাখিলেন। 

টৈতনোর জীবন ও ধর্ম সম্বন্ধে দ্বিতীয় গ্রন্থ চৈতন্য চরিতামৃত। যদিও 
ইহা চৈতন্যভাগবতের পরে বিরচিত হয়, কিন্তু আধ্যাত্িকরূপে চৈত- 
ন্যের ধর্মমত সমর্থন, তাহার জীবনের প্রত্যেক কার্য ও ঘটনাবলীর বৈচি- 
্রতা প্রদর্শন ও রচনার ওজস্বিতা ও পাণ্ডিত্য প্রভৃতি ধরিলে ইহা! সর্ধ প্রধান 
গ্রন্থ বপিয়া'পরিগণিত হয়। বাস্তবিকও নৈঞ্ব সমাজে ইহা তদ্রুপেই গৃহীত 
হইব, আসিতেছে । ইহা বাঙ্গলাপাহিত্যনৎদারের একটী অক্ষর জ্ঞান 
ভাগার ও প্রেম ভক্তির অনৃত প্রত্রবণ । আনরা সাহস করিনা বপিত্তে 
পারি যে,যে কল গ্রন্থকার পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, 
চৈতন্য-চরিতামূত-রচয়্িত। তীহাদিগের মধ্যে একজন প্রধান বলিয়া পরি- 
গণিত হইবার যোগ্য। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির এমনি দুর্দশা যে 
তাহার! আপনাদের জ্ঞান ভাগারে কি রত্র আছে তদন্ুসন্ধান বিষয়ে সম্পূর্ণ 
উদ্দাসীন। 

বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়! উপবিভাগের অধীন ভাগীরধী 
নদীর পশ্চিম পারে ঝামটপুব নামে এক খানি পলী গ্রাম অদ্যাপিও বত্ত- 
মান আছে ।* এই গ্রামই চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা কষ্চদান কবিরাজের 
জন্ম স্থান। 

“নৈহাঁটা নিকটে ঝামটপুর গ্রাম, 
তাহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম।+, চৈঃ চঃ। 

কথিত আছে যে তিনি অল্প বয়সেই বৈষ্ণব ধম্ম গ্রহণ করেন ও স্বপ্নে" 
নিত্যানন্দ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ 'করত বৃদ্দাবনে 
ধাইয়া সমস্ত জীবন যাপন করেন। সে সময়ে বুন্দাবনবাদী বৈষ্ুবগণ 
প্রত্যহ অপরান্ধে বৃন্দাবনবিরচিত চৈতনামঞ্গল গ্রন্থ শ্রবণ করিতেন; 
কিন্তু গর গ্রন্থে চৈতন্যের ফ্লোষ জীবনের বিষয় বিস্তৃতরূপে লিখিত নাঃ থান্কায় 
তাহের আশা পরিতৃপ্ত হইত না। তজ্জন্য মদন মোহন মন্দিরের অধাক্ষ 
হরিদাস পণ্ডিত প্রভৃতি কৃষ্চদাদকে এ সম্বন্ধে এক গ্রন্থ রচনা করিতে 
আদেশ করিলেন। কৃষ্ঃদাদ যদিও তখন বৃদ্ধ, কিন্ত নবোঞ্চাচ্ছে উৎপাত? 


১, চৈতন্যলীলামূত | 


হইয়া ধ গুরুতর কাঁধ্যভার গ্রহণ করিলেন ॥ এবং উদ্যমের ফলন্বরূপ এই 
গ্রন্থ ুঙগবাদাদিগকে উপহার দিলেন। 
“বৃন্দাবন দীন কৈল চৈতনা মলল, 
তাহাতে চৈতন্য লীলা বর্ণিল সকল। 
স্ত্র করি ঘব লীল! করিল গ্রন্থন ; 
পাছে বিস্তারিয়ে তাহ! কৈল বিবরণ । 
চৈত্তন্য চন্দ্রের লীল! অনন্ত অপাদ ; 
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার । 
বিস্তার দেখিয়! কিছু সঙ্কোচ হৈল মন; 
চৈতন্যের শেষ লীলা না! কৈল বর্ণন।” 
চৈঃ চঃ। 
“আর যত বুন্দাবনবাসী ভক্তগণ ; 
শেষ লীলা শুনিতে সবার হইল মন। 
মোরে আজ্ঞ! দিল সবে করুণা করিয়া ; 
তা সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইর11” 
চৈ: চঃ। 
১৫৩৭ শকের জ্যৈ্ঠ মানে রবিবার কুঞ্চপঞ্চমী তিথিতে বৃন্দাবন 
নগরীতে চৈতন্য চরিতামুত গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়। তত্সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন। 
“শাকে দিদ্ধপ্িবানেন্দৌ জোস্ছে বৃন্দাবনান্তরে । 
নর্ষযাহোহশিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ ৮ 
১৪৫৫ শঁকে টৈতন্যদেবের তিরোভাব হয । সুতরাং তাহার স্বর্গা- 
রোহণেব প্রায় ৮২ বত্দর পরে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। এই গ্র্থ 
প্রণয়ন সমাপ্ু হইলে জীব গোস্বামীর অন্থমতি লইয়। প্রকাশ করিবার অভি- 
প্রায়ে 'কষ্জদান 'তাহাকে ইহা। পাঠ করিতে দিয়্াছিলেন। বৈষ্ঞব ধর্থের 
গৃ় রহস্ত ও টৈতন্যোপদেশ ঘকল ব্নভাবায় বিবৃত হইয়াছে) তাহা 
অবলীলাক্রমে সাধারণের আয়ভ্তাধীন হইবে, অথচ আপনাদের রচিত 
স্কৃত খরন্থ মকল প্রকাশিত হইবে না, এই আধঙ্কার়,। কঞ্খদাসের উপর 
রাগান্বিত হইয়া জীবগোস্বামী তাহার গ্রন্থ ুক্কাছয়া। এক কুঠরীর মঞ্চে, বন্ধ 
কবির রাখিলেন ও কবিরাজকে কটুক্তি করিলেন। বুদ্ধ কবিরাজ ইহাতে 
৬মর্সাহত হইঘা মথুবায় গমন করিয়া সর্ধদ| এই ছঃখ করিতে লাগিলেন যে, 
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৪ সাধারণে পড়িবে বলিয়! তিনি পুস্তক রচনা করিলেন, তাঁহা প্রকাশিত হইল 
নাং ও গোঁরাঙ্গের হে শেষ লীলাও অপ্রচারিত রহিয়৷ গেল। 
“আমি যে করিনু গ্রন্থ সবার কারণে, 
বিদ্যা না হইলে ধর্ম বুঝিবে দর্শনে । 
গ্রভৃর যে শেষ লীলা কেহ না! জাঁনিবে, 
প্রেমতক্তি আচরণ কেহ না শিথিবে, 
হেন গ্রন্থ দেবে গেল কেহ না! পাইবে; 
দয়াল চৈতন্ত লীল| কেহ না জানিবে ।” 
পু বিবর্ত বিলাস । 
এই সময়ে মুকুন্দ দত্ত নামে কবিরাজের জনৈক শিষ্য তাহাকে জানাই 
লেন থে চৈতন্য চরিতাধূত যখন রচিত হইয়াছিল, তাহার এক এক 
পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইলে তিনি (মুকুন্দ) এক এক প্রস্ত নকল করিয়া রাখিয়া- 
ছেন। অর্থাৎ সমস্ত গ্রন্থের নকল তাহার নিকট রহিয়াছে। 
“মুকুন্দ কহিল প্রভূ করি নিবেদন, 
যে কালে আপনি করেন গ্রন্থের লিখন । 
পরিচ্ছেদ সাঙ্গ হেলে লৈয়াছি মাগিয়া- 
পড়ির। লিখিয়! প্রভূ দিতাম আনিয়া । ৮ 
বিবর্ত বিলাঁস। 
ইহ! আবণে বৃদ্ধ কবিরাজের আর আনন্দের পীম। থাকিল না। তিনি 
ঁ প্রতালপিটী আদ্যোপান্ত পড়িয়া ও সংশোধন করিয়া মুকুন্দকে গোপনে 
বাঁথিতে বলিলেন, যেন জীব তাহা জানিতে না পাবরেন। 
“মুকুনে আনন্দ হইয়। কহিল বচনে, 
প্রকাশ না করিও এবে রাখ সাবধানে |» 
পরে মুকুন্দ দ্বারা কবিরাজ এঁ নকল গ্রন্থ বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। 
তদবধি তাহ! ক্রমে ক্রমে এদেশে প্রচার হইয়া পড়ে। 
গ্রন্থ লৈয়। যাও বাপ শ্রীগৌর মণ্ডল, 
লিখিয়! লয়েন যেন বৈষ্ণব সকল। 
4 যারে গাঁরে দিব বাপ কহেন বচন ॥৮ ,বিবর্ বিলাস। 
কষ্ণদাদের শ্বহস্ত লিখিত আল গ্রন্থ অদ্যাবধি বুন্দাবনে রাধা দামো- 
দরের মনিরে আবদ্ধ রহিয়াছে? তাহ! এদেশে কখন আইফ্লে নাই। , 


১৪ ভনচলীঙাত | 


. 

ধর্ম সমাজে চিরকাণই ব্যক্তিগত প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি লাভের নয": 
কত না বিবাদ কলহ হইয়া দিয়াছে। পূর্বোল্লিথিত ঘটনাটা এবপ ঘটনা- 
ুঞজের" একটা অংশ মাত্র। এক দিকে জীবগোস্বামীর ও ঈর্ষা, অপর 
দিকে কষ্দাদের উদার ভাব তুলনা করিতে গেলে মনে হয় যে, 
এইরূপে ধর্ম জগতে কতই না অনিষ্টপাঁত হই! গিরাছে॥ যদি তাগ্য কমে 
মুকুন্দ দত্তের নিকট একটী নকল নাথা কত, তাহা হইলে ধর্ম জগতে একটা 
প্রধান রত্ত কাটদষ্ট পুঁথির আকারে বিগ্রহ মন্দিরে লুকায়িত থাকিত ও 
অবশেষে বিনষ্ট হইয়া যাইত, কেহ তাহার বিন্দুবিদর্গ ও জানিতে পারিত ন|। 

চৈতন্য চরিতাঁমৃতের পর লোচন দান চৈতন্য মঙ্গল নামে গন্থ রচন| 
করেন, তাহা পৃন্ধেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার গ্রন্থে বিশেষ নৃতনতব 
কিছুই নাই।" তাহা চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামুতের ছায়ামাত্র। 
তবে তাহার প্রণীত পয়ার ও ধুযা গীতি কাব্য আকারে লিখিত হইয়াছে। 
যেরূপ কীত্তিবাস ওঝার রামারণ, ব্যবপাযী সম্প্রদায় কর্তৃক বঙ্গদেশের সর্বত্র 
গীণ্ত হইয়| থাকে, তন্্রপ লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গণের গান বৈষ্ণবগ্রধান 
রাঢ় দেশের অনেক স্থানেই গীত হইতে দেখ! যায। বোধ হয় গ্রন্থকারের 
উদ্দেগ্ত এই ছিল যে, এইরূপে চৈতন্যের জীবন লীগা সর্ধত্র প্রচারিত 
হইবে। 

চৈতন্যের জীবন সম্বন্ধে কবিকর্ণপুব প্রণীত টৈতন্য চক্োঁদয় নাটক 
একথানি প্রধান ও বোধ হব প্রাচানতম গ্রন্থ। গ্রন্থ গ্রণেতা' পুরীদাদ 
চৈতন্যপার্ষদ শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুন্র। ্রীচতন্যের ইচ্ছান্থুপারে 
_শিবানন্দ বালাকের নাম পুরী দাস রাখিয়াছিলেন। পুরীদাসের যখন 
সাত বতসর মাত্র বয়স তখন তিনি পিতার সঙ্ষে নীল'দলে যাইয়া শ্রীচৈতনাকে 
দৃশন করিয়াছিলেন এবং তীহার উচ্ছিষ্ট প্রধা? পাইয়াছিলেন। কথিত 
আছে অঠি শৈশব “হইতেই বালকের অদ্বিতীয় বুদ্ধিশক্তির পরিচধ পাওয়া 
গিরাছিল। চৈতন্য দেব তাহাকে শ্লোক পড়িতে বলিলে তিনি নাকি 
সংস্কৃত তাষায় এক সুন্দর কবিত। রচনা করিয়াছিলেন। যাহা হউক পর- 
বর্তী সময়ে ইনি কবিকর্ণপুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়! সংস্কত গদা পদ্যে 
শ্রীচৈন্যের' ভুবন সন্বন্ধে চৈতনাচন্দরোদয় নামে “নাটক ও চৈতন্যচঞ্জিত 


নামে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । ১৪৯৪ শকে অর্থাৎ চৈতন্যান্তর্ধানের 
৩৯ বত্নর পরে চক্রোদ্রর নাটক বচিত হয়। 
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“শাঁকে চতুর্দশশতে রবিবাজি ঘুক্তে, 
গৌরহরি ধররণীমঙ্গল আবীরাসীৎ 
তন্মিংস্ততুর্নবতিভাজি তলীরলীলা 
গ্রস্থোহয়মাবিরুভবৎ কতমস্য বক্তৎ।” 
িশ্বমঙ্গরাকারী বিশ্বস্তরদেব ১৪০] শকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার 
লীলা যুক্ত এই গ্রন্থ ১৪৯৪ শকে কোন ব্যক্তির মুখ হইতে প্রকটিত হইল। 
্রন্থখানি নাটকাকাবে লিখিত হইলেও গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে ইহাতে 
তাহার শ্বকপোল কল্পিত কিছুই নাই। তিনি যেমন দেখিয়াছেন ও 
শুনিয়াছেন, তাহাঁই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে গ্রেম্ভক্তি 
মৈত্রী প্রভৃতি কল্পিত চরিত্রের যথেষ্ট সমাবেশ দেখ! যায় এবং ৭ বদরের 
বালক যে চৈতন্য চরিত্রের ঘটনাবলী সম্যক প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন 
তাহাও সম্ভব বোধ হয় না। সুতরাং সময গণনাম্ব কর্ণপুরেব গ্রন্থ 
প্রাচীন হইলেও ইহাকে তৃতীয় শ্রেণীর প্রমাণ ভিন্ন উচ্চতর শ্রেণীতে গণনা 
কর! যাইতে পাঁরে না। 
চৈতন্তের জীবন ও ধর্ম বিষয় আলোচনার জন্ যে প্রমাণ প্রয়োজন, তাহ! 
পূর্বোল্লিথিত গ্রন্থ নিচয়ে পাওয়া বাইতে পারে। তস্ডিন্ন ভক্তমাল প্রভৃতি অনেক 
গ্রন্থ আছে, যাহাতে এমন্বঙ্জে অনেক আলোক লাভ করিতে পারা যায়। 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
চৈতন্য আবির্ভাবের পূর্বের বঙ্ঈবমাজের ধর্মসন্বন্ধীয় অবস্থা । 


চৈতন্য জন্মিবাঁর পূর্ব্বে বঙগদমাঁজের ধর্মদন্বন্বীর অবস্থা কিরূপ ছিল," 
তখন কোন্‌ কোন্‌ আধ্যাত্মিক শক্তিরদবারা ইহা পরিচানিত'হইতেছি'ল, তাহা 
বলিবার পূর্বে ভারতে হিন্দুধর্মের উত্থান, বিস্তার ও অধঃপতন,দিবয়ে 
কিছু বল আবগ্তক। সেজন্য আমরা সে বিষয়ের স্থল স্থল বিবরণ বিবৃত 
করিযা পরে আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা করিব । ৪  » 

শক্তি উপাপনাই মানব হৃদরের প্রথম ধর্মাভাব, একথ| খৃস্থর সিদ্ধান্ত । 
মন্তষ্যের আদিম অবস্থায় জড় জগতের থে কোন পদার্থের সহিত তাহার 
গ্রথম পরিচয় হয়, তাহাই'তখন আুলৌকিক এশীশক্কি সম্পন্ঠ বলিয়। প্রতিজ্াত 


১৬, ?চতম্যলীলামৃত। 


হয়) সুতরাং তত্তৎ বস্তকে মানুষ ঈশ্বর বোধে আরাধনা করিয়া থাঁঝে 
সন্ত মানব জাতির আদিম ইতিহাস এই কথার সত্যতা প্রতিপর করিয়া 
দিতেছে। আমাদের আর্ধা-পূর্-পুরুষগণ এদেশের আদি নিবাপী ছিলেম 
না। যখন তাহারা মধ্য-আসিয়া হইতে ভারতসীমায় পদার্পণ করিলেন, 
তখন তাহারা এই ধর্মভাব লইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন । তজ্জন্যই আমর! 
খগ্বেদের প্রথমে 'অগ্নিমীলে পুরোহিতং” প্রতৃতি সৃক্ত সকল দেখিতে পাই। 
তাহার! শীত প্রধান দেশ হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়! অগ্নির প্রভাব ও 
উপকারিতা বিলক্ষণকূপে বুঝিতেন। সেজন্য তৎকাঁলে অগ্নিই তাহাদের 
প্রধান দেবতা ছিল। পরে ভাবতে আমির যতই তাহার! প্রকৃতির বৈচিত্রা 
দেখিতে লাগিলেন, শ্তামল শস্তপূর্ণ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র সকল, স্থবিশাল তরঙ্গ- 
ময়ী জোতঃস্বতী নিচয়, নানাবর্ণে সুরঞ্জিত মেঘমালা ও নানাজাতীয় স্তগন্ধ ও 
স্ন্দর কুস্মাবলী প্রস্থতি এখানকাঁব বিচিত্র পদার্থপুপ্জ যতই তাহাদের 
সুখৰচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল, তাহাদের দেবতার সংখ্যাও ততই বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল। কালক্রমে আর্ধখধিগণ বুঝিতে পারিলেন যে, অগ্নি, বাঁযু, 
জল প্রভৃতি জড় পদার্থ সকলে দেবত্ব নাই; কিন্তু নকল পদার্থের অন্ত- 
রালে এমন এক একটা শক্তি অলক্ষিত ভাবে কার্ধ্য করিতেছে যে, তাঁহাঁরই 
প্রভাবে এ সকল ভৌতিক পদার্থ এরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতাশালী হইয়াছ্ে। 
এইরূপে জড় পদার্থ হইতে জড়ের আধারভূত পুথক্‌ পৃথক্‌ শক্তিতে দেবত্থ 
আবোপিত হইল। তখন ইন্দ্র, বরুণ, পবন, অশ্বিনীকুমাঁর প্রভৃতি অসংখ্য 
বৈদিক দেবগণ এক একটা স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে পুজিত হইতে লাগিল। 
ধথেদসংহিতার আদিদেবগণ জড়জগতের প্রান্তিক পদার্থ ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। কিন্তু পরবর্তী মন্ত্র ণকলে আবার উ সকল দেবতার দেবত্ব 
'সেই সেই পদার্থের অধিষ্ঠাতী শক্তির প্রতি আরোপিত হইয়াছে। জড়মরর 
অগ্রিই খগেদের প্রথম দেবতা, কিন্তু উত্তরকাঁলে জড়কে পরিত্যাগ করিয়। 
তাহাৰু অন্তবালবন্তিনী শক্তিতে অগ্নির দেবত্ব নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। 
কালসহকারে আর্ধ্যগণ দেখিতে পাইলেন যে, এই সকল দেবতা কখন 
অন্থকুল কখন প্রতি কুল। কথন কালে বুষ্টি হইয়। শন্তাদি জন্মায়, আবার 
কখন অতিবৃঠ্ঠি ও অনাবুষ্টি হইয়া শশ্ত সকল বিনষ্ট হয়। তখন এ মরুল' 
দেবতাকে অন্তষ্ট কর!, তাহাদের অত্যাচার ও প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা 
প্রিয়জন হইয়া! পড়িল। মে জন্য নানা গ্রকরৈ যাগ, যক্ত, পূজা হোম, বলিদান 
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জি নু্ঠানের* পদ্ধতি সকল রচিত হইতে লাঁগিল। পরিশেষে বেদ. 
সকলের মনত, সংহিত! ও ব্রাঙ্মণভাগ বচিত হইয়া একটা স্ুবিস্তীর্ঘ ধুশাস্ 
রূপে পনিণত হইল । 

এইরূগে বুগ যুগান্ত চলিযা গেল, ঘা ধ্্যগণ ক্রমেই অবিদ্যার হস্ত হইতে 
নিষ্কৃতি লাভ,কধ্ি খিষুদ্ধ জ্ঞানের গুথে অগ্রদর্র হইতে লাগিলেন, এবং 
গভীর চিন্তা ও গঞ্েবণীয় নিমগ্ন হইযা জীবতন্ব ও ঈশ্বর তত্থাম্বেবণে ব্যস্ত 
হই পড়িলেন। ক্রমে ক্রমে ভারতে উপনিধদের যুগ আসিয়া! উপস্থিত 
হইল। তখন আর্য মহধিগণ বুঝিতে পারিলেন যে,যে অসংখ্য শক্তির 
দবার৷ এই দৃষ্ঠমান ব্রঙ্গাণড পরিচালিত হইতেছে, তাহা পৃথক পৃথক দেবতার 
পৃথক, পৃথক শান্তি নহে, একই কেন্ত্র স্থান হইতে মদুদ্ধত হইয| সমৃস্ত 
বিশ্ব মগডনে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত হইয়া বৃহিয়াছে। বে শক্তি হইতে 
অগ্নি গ্রজ্জ্রনিত হইতেছে ও নাহা হইতে বাধু প্রবাহিত হইতেছে, তাহাৰ 
আধাঁর একই। এই এ যেই হৃদনগ্গম হইল, অমনি তীাহীরা বলিয়। 
উঠ্ঠিলেন যে গঘিতো ধা ইমানি ভূতানি জী়স্তে, ঘেন জাঁতানি জীবন্ধি,* 
বং নী তদ্বিজিজ্ঞাসন্য তদ্ত্রঙ্গ ৮ ক্রমে আধ্যাত্মিক উন্নতির 
গথে আবও অগ্রসর হঈয়! এ দেখিতে পাইলেন যে, এই আন্যাশক্তি 
ব! ব্রহ্মশক্তি কেবল জড়শাক্তনিচদেব নিদীনভূত| নেন, তীাহাঁতেই অমস্ত 
জ্ঞান, চৈতন্য, আনন্দ চাট রহিমাছে ; গ.প্রাণীবুন্দের প্রাণ তাহা- 
তেই অনিটিত আছে। তিনি অনন্ত, অপরিবন্তশীর ও এক। এই সত্য 
ঘদরঙ্গম হওয়া মাত্র আর্ধ্যগণ বলিয়া! উঠিলেন-_- 


«“. দাহমেতং পুক্ঘং মহান্ত 
নাংদহাপ্ণং তমসঃ পরস্তাৎ 
তা ।বদিস্বীতিমৃত্যু মেতি 
নান্তঃ পন্থ। বিদ্যতেইয়নায় |” 


এক্ষণে বহু সহজ শতাব্দী পরে ইউরোগীর প্ডিতগণ বে তন্বলাঁভ করিতে 

কতই যত্র করিতেছেন, এবং যাহার অল্লাভান গাই যাহাকে জড়শতি, 

কেহ্‌*বা অজ্জেয শক্তি বনি নির্দেশ করিতেছেন, আমাদের পর পুরুষ 

কত যুগ পূর্বে দেই মহান্‌ তত্ব লাভ কবিদ! অতি দা্ট সহকারে বলিয়া 

গিয়াছেন যে “বেদাহ মেতৃংত আমি নিশ্র রূপে জানিনাছি। হায়! আমা 
ম্ 


১০, টৈতন্যালীলাম্ৃত | 


দের কি দুবদৃ্ট যে, মামবা ।াহাদেরই বংশসন্ত,ত বলিয়া,পরিচয় দি? অথুঠ 
আহার সঞ্চিত রত্বকে পদ দ্বারা দলিত করিতে লক্জিত হই না। 

এই রূপে মর্ধ্যনমাজে ঈশ্ববত্ব নির্ণীত হইল বটে? কিন্তু তাহ! গাঁধা- 
রণ্যে প্রচারিত হইল না। কতিপয় চিন্তাঁণীল পঙ্ডিতমগ্ডলী ,বাতীত জন 
পাধানণে এই মত গ্রহণ করিল সা। এক্ষণকার স্তায প্রচার করিবার জন্য 
যেকোন চেষ্টা গইয়াছিল, তাহাঁও বোধ হয় না। বর্তমান সমযে যেরূপ দেশ 
দাধাবণে শিক্ষা প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে, সে সনরে সেকপ লাধাৰণ শিক্ষার 
নিষমও কিছু ছিল না। সুতরাং শিক্ষা ও গ্রচাঁবের অভাবে এই ধর্ম মত 
যে অপ্রচারিত খাঁকিবে, তাহাতে আশ্চর্যা কি? আপামব সাঁধানণ লোক 
পূর্বের ন্যার জড় পৃজক ও কুগংস্কাবাবিষ্ট থাকিয়া গেল। এই ভাবে বহুকাল 
কাটিগ! গেল, ভারত ধর্ম শ্‌ন্য হইয়! পড়িল এবং আধ্যানম্মিক ধন্দেব মভাবে 
কতিপয় যাগ, হোম, বলিদান প্রড়তি বাহ্ানুষ্ঠানই তাহার স্থান অধিকার 
করিয়। ফেলিল। বৌদ্ধ ধর্েব বহল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে উপনিষদের যুগের 
ন্তর্ধান এবং পৌবাণিক বুগেব মহদর হইল। 

্রীষ্ট জন্মিবার ছয় শতাব্দী পূর্বে রাজকুমার পিদ্ধার্থ বৌদ্ধ ধর্ম প্রবন্তিত 
কবেন। তিনি দেখিলেন যে, এত যাগ যজ্ঞ করিধাও মানুষ শান্তি পাই- 
তেছে না। ইহা কারণানেনণে প্রবৃ্ত হইয়া! রাজপুত্র গৃহনংপাৰ সকলই 
পরিত্যাগ করিলেন এবং সাংসারিক স্থথভোগে জাপানি দিরা কঠোৰ 
তপস্তা বত গ্রহণ করিলেন । ভগবৎস্বেচ্ছায় কালক্রমে তাহার মনোবাঞ্ 
পূর্ণ হইল। প্রচলিত ধর্মের অসারতা প্রতিপন্ন কণিয়া তিনি বাপনানিবৃত্তি- 
কেই পবমধর্ম*্বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন । ক্রমে তাহার ধর্ম দিগদিগন্ত ব্যাপী 
ভইয়া উঠিল এবং তাহার প্রবল তরঙ্গে বৈদিক পর্ম্ যার যাঁয় হইয়া! পড়িল। 


, তখন ব্রাহ্মণাচারধ্যগণ অনন্যোপার হইয়া জনগাধারণেব চিন্তাকর্মণ করিবার 


জনা আভিনন তত্ব সকল উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। অমনি অসথখ্য 
পুরাণ ও উপপুপাণ সকল রচিত হইয়া! দেশময় ব্যাপিয়া পড়িল। ব্রাহ্মণের 
এই সকল পুবাঁণের দ্বারা এখন এইমত প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন যে, 
ঈশ্বব বাঁকামনের .অগোচর, নিরাকার ও নির্কিকাঁব হইলেও সাধকের 
সাখন! পিদ্ধিব জন্য সমধে সময়ে মৃত্তি বিশে পতিগ্রহ করত জগতে অবতীর্ণ 
হইয়া থাকেন ; সুতরাং এই সকলমৃত্তি পূজা করিলেই ঈশ্বরের পুজা কর! 
হইল) এবং তাহাতেই মাগর দিদ্ধি লাভ করিতে পারে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ২৯ 


“চিন্সতাসতীযান্ত নিষ্কলন্তাশরীরিণঃ 
সাধকানাং হিন্তর্ায ব্রহ্মণে! রূপকল্পন11৮ যমদগ্ি। 

, নম অদ্বিতীয়, অংশরহিত এবং অশরীরী হইলেও সাঁধকেব ঠিতের 
জন্য ব্রন্মেব রূপ কল্পনা করা হইরা থাকে । নিরাঁকার-বাদীগণ এই গশ্লোকের 
কেন্পুনী? শব্দের অবস্ততে বন্তত্ব আরোপ করা৷ অর্থ কবিরা সাধক কর্তৃক 
ঈশ্বরের রূপ স্বকপোলকল্লিত হয়, এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু সাকাব- 
বাদিগণ “কল্পনা” অর্থে পরিগ্রহণ ধরিয়া সাধকের সাধন সৌকর্যযার্থে ঈশ্বর 
কর্তৃক সাকাররূপ গৃহীত হইয়া থাকে, এই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন; এবং 
এই মূল হুর ধরিরা অবতারবাদ ও ঈশ্বরবিগ্রহের নিত্যসিদ্ধত| প্রতিপন্ন 
করিতে চেষ্টা করেন। যাহ! হউক, এইমত সংস্কাপিত করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ 
কৃতসন্কল্প হইলেন. এবং ঘোরতর সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া পরিশেষে বৌদ্ধদ্দিগকে 
এদেশ হইতে উন্মু! লিত করিতে সক্ষম হইলেন । সেই সময হইতে নানাপ্রকার 
উপাসনাগ্রথালী প্রতিষ্ঠিত ও গৃহীত হইতে লাগিল। ঈশ্বরের এক একটা 
শক্তিকে এক একটা মুণ্তি কল্পন] করিযা, অথবা ক্ষমতাশালী ধীশক্তি সম্পন্ন 

ব্যক্তি বিশেষে এশী শক্তি ও এ্রণীগুণ আরোপ করিরা নানাপ্রকার রূপকা- 
লঙ্কার ও অভান্তিতে পুর্ণ করত: দ্েবোপাখ্যান কল রচিত হইতে লাগিন। 
ক্রমে ক্রমে শাক) শৈব) দৌব, গাণপত্য ও নৈঞ্চন, এই পাচটী প্রপ্পান ভাগে 
বিভক্ত হইয়া আধ্ধ্যগণ বহুবিধ 'উপধর্মমবলম্বী হইরা পড়িলেন। পবিশেষে 
যঠিমাখান গপ্রতিও দেবাখ্যা প্রাপ্ত হইযা তেত্রিশ কোটী দেবতার ছুেদা 
তুর্ণ সংগঠিত হইব] উঠিল। বড় আশ্চর্যের বিবয় এই যে, দবিদ্র ব্যক্তি 
বেমন সংসারিক অভাব মোঁচন ও সুখ সচ্ছন্দত। সন্বদ্ধন জনা *প্রথমে অথো- 
পাঙ্জনে প্রবৃত্ত হয় ও পরে ধেমন সে, সে উদ্দেগ্ত ভূপিরা গিরা, অর্থকেই 
সার বস্ত জ্ঞানে রাশি বাশি সঞ্চন কপিয়া স্থখাগ্ুভব করিতে থাকে) তদ্রপ 
আ্ধয্রাঙ্মণগণ মৃত্তিপৃ্জাকে পরমার্থনাধনের সইজ উপার বপিয়া জননাধা- 
রথে প্রবর্তন করিষ1! পরিশেষে তাহাকেই সারবস্ত করিয় প্র গ্রক্কৃত 'পরনার্থ 
হইতে ভ্রষ্ট তইঘা পড়িলেন ! * 

এই পাঁচটা উপানক অশ্প্রদায়মধ্যে বঙ্গদেশে শান্ত ও বৈঞুব মতই প্রধা- 
নত গৃহীত হইয়াছিল ॥ এই বুগের শাক্তগণ আর উপনিষণ্দের সয়ের 
শক্তিপূজকদিগের গায় জড়প্রকৃতির অন্তরালে সেই আদ্যাশক্তিকে দেখিতে 
পাইতেন না, তাহাদের উপাস্ত আৰ অদীম আকাশে ও মানবের অন্ত- 


২০ চৈতন্যলীলামৃত | 


রাস্বায ছেজোমঘ অনৃতময় রূপে প্রকাশিত হয়েন না, তীঁহাঁদের ভগবতী 
এখন মুগ্মদী বাগাধাণমর্ী জড়মূর্ভিতে পরিণতা। তাহারা একণে শান্ত 
সকরেৰ প্রকুত ফর্ম গ্রহণে অপ্যর্থ হইয়া, দেবান্থুৰের বুদ্ধ ও মধৃটকট ভরক্ত- 
বাঁজপধোপাধ্যান সকল প্রকৃত এঁতিহানিক ঘটনা! বলিয়! বিশ্বাস করিয়। 
থাঁকেন। কাহার সাধা যে সের্ঈকলের অবান্তর ব্যাথা করে ? দেই হইতে 
অনতারবাদের ও মূর্তি পুঙ্জার ভাব দৃঢ়তর কুদংস্কাররূপে ভারতবাদীর 
হৃদয়ে বিরাজ করিতে লাগিল। 

শক্তি মন্্ সাধন ও তাহাতে সিদ্ধি লাভের জন। এই সময়ে আবার 
নানাগরকাৰ তন্ন শান্তর দকল প্রকাশিত হইতে লািল। এই এজ্ল তন্ 
কাহা কর্ভক ঠিক কোন্‌ সমধে প্রবর্তিত হইযাছিল, তাহ! ঠিক করি জানি- 
বাব উপার নাই। কারণ অন্যানা শান্ের ন্যা় এই সকল শাস্ে গ্রনকারের 
নান দেখিতে পাঁওষা যাঁপ না । সকল তন্ই শিববাকা বলিঘ! বর্ণিত আছে, 
তবে এই মা বণিতে পারা যায় বে, এই সকণ তপ্ব অনি আধুনিক । শিব- 
বাক্য বণিলে সকলের আশু বিশ্বান ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিবেন 
বিয়া, পন্থকাবগণ ব্বন্গ নাম অপ্রকাশিত রাখিরাঁছেন বণিয়া বোধ হয। 
এই সকল তত্র যে কেবল একজনে লেখনীসন্ভ'ত, ইহা অন্থদান কলা 
যাক্তঘ্গত নহে; নানা সথরে নান| ব্যপ্তি কর্তৃক রচিত হইয়াছে, 
ঠিক বুক্তি। ৃ 

তত্র কলের অভ্যদয় কাল তইতেই শাক্তমশ্প্রদার ডুই ভাগে বিভক্ত 
হইযা পড়িলেন । একদল পু], হোন, বলিবান কবিণাই ক্ষান্ত; অপত্ 
দল সুবা ও ও গণ কা পথাপ্ত শইয়া সাধন আবস্ত করিপা ধর্ম ব্যভিটানত্রেধ 
চবমযৃষ্ঠান্ত দেখাইলেন। গ্রথমো গণ পশাঢাবী, অর্থাৎ তাহারা মদ্য ও 
গ।ণকা বাবহার বেন না বালবা পশু-প্রকূতি, আব শেযোক্গণ বীবাঁচারী 
1 বামাচারী বলির আথাত ভহলেন। অধিকাংশ তত্রহ বারাটা মৃত 
সখথন করিযাছে। কেভ কেহ বলেন শে তন্বোক্ত প'ঞ্কার অর্থাৎ 
মত, পাস, মনা, খুদরী ও মৈথুনের পাচটা উংকট আব্যাদি? অর্থ আছে। 
যাঁচাহ থারুক শা কন। তাধিক মাধকদিগকে দেখিলে দে কথা সত্য 
বলিম। নোথ ্ না। 7 পৃ্ে বঙ্গদেশে তান্বপ্ণ ৪ যে 
প্রদ্ল গ্িণ এবং শাগগণ বৈষ্ণবপিগের উ উপর যে বিবিধ অত্যাচার কাঁরিত 
বেষ্টবাধগের গর্থে তাহার অনেক প্রমাণ গাওয়া যায়। 


০17 


হাই 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। ২১ 


"ভবানী পূজার সব সামগ্রী লইয়া 

রাত্রে ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপিয়া, 

কলার পাত উপরে থুইল ওড় ফুল, 

হরিদ্রা, সিন্দুর, রক্ত চন্দন, তওঁল। 

মদ্য ভাওড পাশে রাখি নিজ ঘরে গেল।”  চৈ£ চঃ। 


শাক্তগণ যেমন ঈশ্বরের কুদ্রভাব ও ধ্বংদকারিণী শক্তিকে অবলম্বন 
করত আপনাদের উপাশ্তদদেবতার গঠনকল্পনা করিলেন, স্বত্ব গুণাবলী 
বৈষ্বগণ সেই রূপ তাহার পালনী ও স্থিতিকারিণী শঞ্ষি লইয়া বিষণ পূজার 
মত প্রচার করিলেন। কাল পহকাবে এই মত সর্ধত্র আত হইতে লাগিল, 
এবংঘনাত্বিক ভাবের লোক সকল ইহাতে যোগদান করিলেন । তখন তক্তি- 
গ্রবণশাস্ত্র ঘকল বিবচিত হইরা জন সাধাবণের চিত্তাকর্ষণ করিতে লাগিল। 
বিঞুপুবাণ, প্রীনদ্ভাগবত, ভগবদগীতা, হরিবংশ প্রহতি বিবিধ শান্তর এই 
যগের ধর্মান্দোলনের ফল। ক্রমে বিকুব দ্রশাবতার ও মপ্ত্যীপা সকল 
ব্যাখ্যাত হইল এবং বিষুণ ও তাহার অবতার শ্রীকঞ্জ প্রহ্তি, মনোমোহন- 
কারী পরম সুন্দর দেবাকারে পবিগণিত হইলেন । বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে 
নৈঞ্বগণও৪ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে সংগ্রাম করি ছিলেন । দাক্ষি- 
ণাত্যদেশে বৈষ্ঃবাচার্ধা বামানুজ, বিঞুন্বাশী, মধ্বাচার্ধ্য ও নিম্বাদিতা, 
সম্প্রদায় সকল সংস্কাপন পুর্বক বৈষ্ব ধশ্মকে নিরমধদ্ধ আকারে পরিণত 
করিলেন। *বোধ হয় ,ব্যভিচারী শাকজ্দিগেব অত্যাচার হইতে জনগণকে 
রক্ষার জন্য সম্প্রদায় প্রণালী প্রথম প্রবর্তিত হয়। 


“পর মত বিরুদ্ধাংশে ছেদন করিয়া 
্বমত ষাথাথ্য স্কাপে বিচার করিরা।” : ভক্তমাল। | 
চারিটা মশ্রদাষের নাম শ্রীঃ চতুর্দুখ, রুত্র ও চহুঃনন। প্ীপশ্রদায়ের 
আদিগুর রাশান্জস্বামী, চতু'্খ সম্প্রদায় মধ্বাচার্য্যের স্থাপিত, বিষ 
স্বামী রুদ্রসন্প্রৎধধার, এবং নিষ্বাদিত্য চতুঃনন মন্প্রদায় প্রবর্তন করেন। 
ইহারা মকপেই বিষুপাসক ছিলেন; কিন্তু পবস্পবে বিষুঃর বিভিন্ন অব- 
টি প্রাধান্য স্বীকার কুরিতেন। রামান্বজ মম্শ্রদাঘ রামেক এবং মধ্বা- 
ার্ব্য সম্প্রদায় কৃষ্ণের প্রাধান্য মাঁনিয! থাকেন। কিন্তু সকল ম্প্রদাযই 
শুদ্ধাচার, অহিংসা, ভক্তি প্রভৃতি সাত্বক ধন্ম নকল শিক্ষা দিাছেন। টার 


. ইই চেতন্তলীলামৃত। 


দায়ী বৈষব সকলেই গৃহত্যাণী উদাপীন। তীহারা একটী একটী দা 
বাঁধিয়া গুরুর অদীনে বাদ করিতেন, এবং দেশপর্যযটনে অধিক সময় ক্ষেপণ 
কবিতেন। ইহারা যে যে স্থানে থাকিতেন, তাহাকে মঠ বলে। এক্ষণেও 
রামাৎ নিমাৎ প্রভৃতি অনেক সম্প্রদানী বৈষঃব আছেন, কিন্তু প্রথমকালের 
ন্যায় তাহাদের ধর্মের আর আধ্যাত্তিক ভাব নাই। নানাগ্রকার কদাচার 
ও কদনুষ্ঠান ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। অশ্রদায়' ধর্ম এক সময়ে 
এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে সম্প্রদীয়বিহীন হইলে বৈষ্ণব ধর্মই গ্রহণ করা হইত 
না, এই বিশ্বার বৈষব জগনে বন্ধ মূল হইযাছিল। বৌধ হয় এই বিশ্বীন হেতু 
চৈতনা দেবকেও সম্যার গ্রহণ সময়ে মধ্বাচার্ধ্য টের ধর্ম গ্রহণ করিতে 
হইযাছিল। 
“বিনা সম্প্রদায় গুরু উপদেশ ব্যর্থ ; 
কৃষ্ণ ভক্তি দূরে রহু না যার অনর্থ।৮  তক্তমাল। 

সম্প্রদায় ধর্ের মধ্য দিরাই প্রথমতঃ ভক্তি ও প্রেমের ধর্মের উদয় হয়। 
মাধবেন্্রপুরী, যামুনাচার্ধা প্রভৃতি সপ্পরদায়ী বৈষ্ণবগণ পরম ভক্ত ও প্রেমিক 
ছিলেন। তাহাদের জীবনে যে নদীর প্রথম প্রশ্রবণ উনুক্ত হয় এবং যাহ। 
পূর্ববাঁহিনী হইয়া মু মন্দগতিতে বহিতে বহিতে শ্রীবাপ, অদ্বৈত ও হরি- 
দাঁস প্রভৃতির হদয় ক্ষেত্র অভিধিক্ঞ করে, দাগর সদৃশ চৈতনা হৃদযেব পিপুল 
ফোরারা খুপিয়া গিয়া তাহাবই কলেবর বৃদ্ধিকরত এক মহাপ্লাৰন উপস্থিত 
করিয়াছিল। সম্প্রদারীগণের শ্প্থর বিশ্বীন কি রূপ উজ্জল 'ছিল, তাহ! 
ধামুনাচারধ্য কৃত নিয়োদ্ুত স্তোত্রটা পাঠ করিলে জানা যাইতে পারে। 


 প্উন্লংবিত ভ্রিবিধ সীম সনাতিশাহি- 
সম্ভাবনং তব পরি ব্রড়িম স্বভাবম্। 
মায়া বলেন ভবতাপি নিগুহ মানম্‌ 
প্ন্তি কেচিদনিশং তবদনন্য ভাবাঃ1% অলকমন্দার স্তোত্র। 


হেঁভগবন্‌! আপনার গোপনীয় চরির স্বর্ণ মর্ত্য পাতাল লীমার পরা- 
কাষ্ঠ। অতিক্রম করির। রহিয়ান্কে এবং আপনিও মায়াবলে তাহা গোপন 
কখিয়া। রাঁখিয়াছেন ; কেবল আপনাতে অনন্থ,ভাব ভক্তেরাই তাহ| দর্শন 
করিতে সমর্থ হয়েন। 

গর্বোক্জ বুসতান্ত পাঠে ইহা বুঝিতে হইবে নাফ, মণ্পরনাযী বৈষবগণ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদু। ৯৩ 


“কতক বৈষ্ণব ধর্ম পথম স্থাপিত হয়। বিষু পূজার পদ্ধতি পূর্ব হইতেই প্রব- 
ন্তিত হইয়াছিল । সম্প্রদায়ীগণ কেবল তাহাঁরই মত সকল লইয়া! এক একট 
পৃথক দল গঠন করেন; এবং তাহাদের ধর্ম ভাব কালক্রমে বঙ্গদেশে ছড়া- 
ইয়া পড়ে । সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের পূর্বে এদেশে বিদ্যাপতি, চণ্তীনাস, জয়- 
দেব গোস্বামী কর্তৃক বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল। তবে সম্ত- 
দারীগণের ভাবের সহিত এ্রভাব মিশিয়া গিয়া একটী অভিনব আকার 
ধারণ করে। চৈতন্য জন্মিবার পূর্বে, অদ্বৈত, শ্রীবান, হরিদাস প্রভৃতি 
বঙ্গীয় বৈষ্বগণ এই অভিনব ভাঁব লইয় বৈষঃৰ ধর্ম যাজন করিতেছিলেন। 
মধবাচার্য্য,মঠের অধস্তন সপ্তম আঁচার্ধা মাধবেন্্র পুরী দেশ পর্যটন উপলক্ষে 
এদেশে আগমন করতঃ অদ্বৈতকে ভক্তির ধর্মে দীক্ষিত করিয়া যান? তদ- 
বধি প্রেমতক্তির জলস্ত ভাব সকল অদ্বৈতান্তঃকরণে উদ্দীপিত হইয়াছিল। 


“তার ঠাই উপদেশ করিলা গ্রহণ, 
হেননতে মাধবেন্ত্র অদ্বৈত মিলন।* চৈতন্য ভাগবন্ত। 


তৎকালে অদ্বৈতভবনেই বৈষ্ণবগণ সম্মিলিত হইতেন। অদ্বৈতাচার্যোর 
টোল ছিল) সেখানে অধ্যাপনা উপলক্ষে তিনি ভক্তি শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। 
যবন কুলোত্তব ভক্ত হরিদাস যবন কর্তৃক লাঞ্চিত হইয়া তাঁহারই বাটাতে 
আগিয়! আশ্রয় লইয়াছিলেন। তৎকালে বঙ্গনমাজ যে বৈষ্ণব ধর্মের পক্ষ- 
পাতী ছিলঘ্না, তাহাতে সন্দেহ নাই । চতুর্দিকে তক্তি ও বিশ্বাস শূন্য লোক 
গুলা ধন্দেব নামে কেবল কতগুলি বাহ্াড়ম্বরে মন্ত হইয়। পরিত্রাণের পথ 
হইতে ভ্রষ্ঠ হইয়! পড়িতেছে, দেখিয়! অদ্বৈত বড়ই ব্যাকুল হইতেন এবং 
কবে ভগবান অবতীর্ণ হইয়! পাষণ্ী দিগকে উদ্ধীর করিবেন, দেই চিস্তাতেই 
নিমগ্ন থাকিতেন। 


“বু ভক্তি শুন্ত দেখি সকল সংসার, 
অদ্বৈত আচার্য দুঃখ ভাবেন অপার।” চৈতন্ত ভ]গবত। 


“কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ, 

ভক্তি গন্ধঞ্াহি যাতে যায় ভব রোগ । 

লোক গতি দেখি আচার্য করুণ হৃদয়; 

বিচারকুরেন লোকের কৈছে গতি হয়?” এটেতন্ত চ্রিত। 


২৪ 'চৈতন্যলীলাম্বৃত 


কথিত আছে থে, প্রেম ভক্তির বিশুদ্ধ ধর্ম অবস্ী্ণ করাইবার জন্য 


হই 


চিনি দেই হইতে বিশেষ সাধনা আবস্ক কবিলেন ও আপনিও প্রাণপণ 
ঘা ভক্ত শান অধ্যাপন| ও নাম সংকীর্ভন প্রচার প্রভৃতি উপায় সকল 
অবগন্বন করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবেবা বলেন যে, তাহারই সাধনার বলে 
পরবর্তী সময়ে স্বয়ং ভগবান্‌ চৈতন্য দেহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
এই মতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার”  চৈতন্ত চরিত। 
কু বৈষ্ণবমগ্ুলীর প্রতি তথন সর্বদাই উৎ্পীড়ন ও অত্যাচার হইত; 
এবং ইতর ভদ্র সকলেই বৈষ্ঞবার্দগকে উপহান করিত। চটৈতন্যভাগবত- 


কার তথনকার ভাব অতি সুন্দরবূপে দেখাইয়! গিয়াছেন। 


“হাততালি দিয়া যে সকল তক্তগণ 

আপনা আপনি মেলি করেন কীর্ডভন) 

তাগাতেও উপহাস করয়ে সবানে, 

ইহারা কি কার্য ডাক ছাড়ে উচ্চৈঃস্বরে ? 

আমি বন্ধ, আমাতেই বৈগে নারারণ; 

দাস প্রভূ ভেদ বাকরযে কি কারণ? 

সংসারী লোকেরে বলে মাগিয়া খাইতে 

ডাকিয়া বলয়ে হরি লোকে জানাইতে | 

এ গুলার ঘর দ্বার ফেলাই ডে 

এই ঘুক্তি করে সব নদদীরা মেশিয়া।” * চৈতন্য ভাগবত। 


বৌদ্ধধর্মের গতিরোধ জন্য যতগুলি আধ্যাত্মিক বল নিপ্ষিপ্ত হইয়াছিল, 
সর্বাপেক্ষা শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদই প্রধান। যষ্ঠ শতাব্দীর শেধ ব| সপ্তম 
শতাব্দীর প্রথমে জন্মগ্রহণ করিয়| অন্নকাঁল মধ্যেই শঙ্কর আসাধারণ ধীশক্তি 
সম্পর হইর! উঠিল্লেন এবং অল্প বয়সে নানাশাস্ত্রে পারদর্শী হইরা বৌদ্ধধন্শের 
বিকদ্ধে গাতোথান করিলেন। তাহার মত এই যে, ঈশ্বর ভিন্ন জগতে আর 
কিছুই নাই? জীবের রি কেবল মায়া মাত্র; মাধাত্যাগ হইলেই জীব ও 
ক্ষ, কিছুই গ্রভো থাকে না। এইভাবে তিনি গনস্ত বেদান্তের ভাষছ 
র$ন। কারণেন। এক্ষণেও এ সকল শাস্করভাব্য +বেদবাকোর ন্যায় গৃন্য 
হইঘা আঁদতেছে। বোধ হয়, শিক্ষিত ও জ্ঞানীব্ক্তিদিগকে বৌদ্ধধন্ 
হইতে শিবৃত্ত করার জন্য এই মত উদ্ভাবিত হইম্াছিল। বান্তবিকও 


ভূতীয় পরিচ্ছেদ । ১২৫ 


"তাহাই ঘুটিরাছিল। তৎকালের পণ্ডিত সমাজে এইমত সন্মানিত হওয়ার 
পর, বৌদ্ধগণ পরাজিত হইয়া সমুদ্র পারে ও হিমালয় পারে যাইতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। টঠৈতন্যের পূর্বে এইমত বহুল প্রচার হইয়াছিল। এই 
মতের বিরুদ্ধে তাহাকে তুমুল সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল । বড় আশ্চর্যের 
বিষয় এই ঘ্বঁ যে মত অবলম্বন করিয়া শ্রীমান শঙ্করাচার্য্য বিধন্মী বৌদ্ধদিগকে 
ভারতবর্ষ হইতে দুরীক্কত করিতে মমর্থ হইয়াছিলেন, ভীহার পরবর্তী 
ধর্মংস্কারক শাস্ত্রের দোহাই দিয়া আবার তাহারই মূলোৎ্পাটনে কৃত- 
সঙ্কল্প হইলেন। বৈষ্ণব মমাজে এই মত এতই দূষণীয় বলিয়া অবধারিত 
হইয়াছে “যে আঙ্জ পর্যন্ত বৈষ্ঞবগণ শঙ্করের নাম শুনিবামাত্র খঙ্গাহস্ত 
হয়েন। চৈতন্য “নোহহং" পতত্বমসি মত নকলের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি ও 
তক দেখাইয়া 1 কাঁণীবানী পরমহংস ও সন্যাবীগণকে নিরুত্তর করিয়াছিলেন। 
তিনি উপনিবদ ও বেদস্ুত্রকে তত্বদ্ঞানের আকর বলিয়! বিশ্বাস করিতেন; 
কেবল শঙ্করাচা্যের ব্যাথাই দূষধীর মনে করিতেন। কিন্তু তাহ! বলিয়া 
তিনি শঙ্করকে তিৰস্কার করেন নাই, বরং বলিতেন যে, তিনি ঈশ্বরা দি 
হইয়া বৌদ্ধপগকে পরাজর করিবার জন্য এই মর্থ করিয়াছিলেন । 

“উপনিষদ সহিত সুত্র কহে যেই তত্ব; 

মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ব । 

গৌণবৃত্ত্যে বেই ভাষ্য করিল আচার্য ) 

তাহার শ্রনণে নাশ হয় সব কাধ্য। 

তাহার নাহিক দোষ ঈশ্বরান্্। পাঁঞা, 

গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ মাচ্ছাদিয়া।” চৈভগ্্য চবিতামুত। 

কালে শঙ্বত্রাচা্যের গ্রতিষ্টিত অদ্বৈতবাদ মধ্যে আবার নানাপ্রকার 
কুনংস্কার প্রবেশ করিতে লাগিল; তাহার শিষ্য প্রশিষ্গণ তাহাকে, 
শিবের অবতার ব্ণিয়। করনা করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে ক্রষে তাহার 
প্রতিষ্ঠিত ধর্ম শৈবধরন্মরূপে পরিণত হইল। 
বৈষ্ণবগণ শঙ্করাঁচার্যের অদৈতবাঁদকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন ও তাহ! 
গ্থনকার শিক্ষিতদলে*্ কিরূপ সংক্রামিত হইন্াছিল, তাহা পৃশ্চা স্িখিত 
উদ্ধত অংশ পাঠে জানা ধাইতে পারে। 
"্সন্ন্যামীর সনে না করেন আলাপন ; 
মেই আধনাকে মাত্র বলে নারারণ।” 


২৬, চৈতন্যলীলামত। 


জানী, যোগী, তপস্থী, বিরক্ত খ্যাতি যার) 

কারও মুখে নাহি দাশ্বমচিমা গ্রচার। চৈতন্য ভাঁগবত। 
“্ষড়িধ প্্্য প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস) | 
হেন শক্ত না'হ মান পরম সাচ্ম? 

মানাবীশ, মায়বশ, ঈশ্বর জীবে ভেদ) 

হেন জীব ঈশ্বর সহ কহত আভেদ ?” 


এই ত গেল সন্ত্রান্ত লোক ও শিক্ষিত গাণনদিগেব কথা । ইতর 

সাধারণ লোকে না শান্ত, না পৈষঃব, না অদ্বৈতবাদী; ইহার কিছুই 
ছিল না। তাহারা সকল মততশই নকল কথা মানিত কিন্বা না মানত। 
যখন যে সপ্প্রনাধেক লোকে দ্বানা পধিচালত হইত, তখনই দেহবপ 
চলিত। ইহাবা বৈঝৰ ধন্ম9 মানিত, মান, স্ুৰা প্রভৃতি তান্রিক ধর্ধের 
অনুষ্ঠানেও যোগ দিত, আবার মায়াম জগত, ঈশ্বন ভিন্ন জীবের স্বতন্ন 
অস্তিত্ব বা দায়িত্ব নাই, ইহাও বলিত। তগিন্ন জনপাধারণে কতকগুলি 
স্বকপোঁলকল্পিত দেবতাপুঙজাব পদ্ধতি প্রবিষ্ট হইয়াছিল, ইহাতেই তাহাদের 
অধিক আমোদ ও কৌতুক দেখাযাইভ। মঙ্গলচণ্তী, বিধহরি, বষ্ঠা গ্রছৃতি 
কতকগুলি 'দবতার পর্কেই তাহাদের বিশেষ উত্সাহছি। এক্ষণকার 
হার ছুর্গোত্সবের গ্রথা তখনও প্রবর্তিত ছিল; তাহ! বৈষ্বদিগেব গ্রন্থেৰ 
অনেক স্থানে দেখিতে পাওনা যায়। নিষ্ষাম ধন্ম কাহাকে বলে, তাহা 
চৈতন্সের পুর্বে কি ইঠব, কি ভদ্র কেহই জানিতেন না। গশ্চাদদ্ধত 
কবিতাঁটী তখনুকাঁব সামাজিক ধর্ম ভাবর একটা সুন্দর ছবি। 

পর্ম কম্ম লোক সব এইমাত্র জানে; 

মঙ্গলচতীর গীতে কৰে জাগরণে। 

দেবতা জানেন সবে যষ্ঠী বিষহরি : 

তাহা বে পুজেন (সেই মহা দন্ত কবি। 

ধণ বংণ বাড়ক করিরা কামা মনে; 

মদা মাংস দানে পুজে কোন কোন জনে। 

,যোগীপাল, গোপীপাল, মহীপাল গীত; 

ইহা শুনিতে লোক সব মহা আনন্দিত।৮ তত ভাঁগবত। 


বিষহরির গন, রামায়ণের গানের হ্যায় গীত হয় তাহা এক্ষণেও কোন 
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" কোন ইতর শ্রেণীর মধ্যে দেখিতে গাওয়া যা্ধ। কিন্তু যোগীপাব গীতা 
কিনব ছিল, তাহা জানিবার যো৷ নাই। ও 
* যেসবল ধর্মের কথা বল! হইল, তত্তিন্ন মুনলমান ধর্ম? তখন বঙ্গদেশে 
প্রতিিত হইয়াছিল। অর্থ লোভেই হউক, আর বল প্রয়োগ দ্বারাই হউক, 
অনেক এএদেশবানী তথন মহম্মনীয়, ধর্ম গ্রহণ করিবাছিলেন ; যুগলযান- 
দিগের ভাষা ও ভাব বভুল পরিমাণে সমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট তইবাছিল ; 
এবং মহম্মদীয় বাবহারার্দিও গৃহীত হইয়া ছিল। সুতরাং ইহা বলা যাইতে 
পারে যে, যে সকল আধ্যাত্মিক শক্তি তথন সমাজ মধ্যে কার্যা করিতেছিল, 
তন্মধ্যে মুসলমানের ধর্ভীবও একটা। তবেই আমবা দেখিতে পাইতেছি 
যে, শাক্ত ধর্ম, অদ্বৈতবাদ, বৈধ্ওব ধর্শী, শান্তর বঠ্ভিতি নানা গ্রকাৰ দামা- 
জিক উপধন্ম এবং কতক পরিমাণে মুপন্মান ধর্ম ভাব দ্বাননা তদানীন্তন 
বঙ্গলমাজ পরিচালিত হইতেছিল। টৈতন্ত ও তাহার লহযোগী ধর্মাতীর্যা- 
গণকে এই সমস্ত মতেব বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া প্রেম ও ভক্তিব ধর 
স্থাপিত করিতে হইযাছিল । ইহাতে কি প্রকার আধ্যাম্সিক বলের প্রয়ো- 
জন হইয়াছিল, তাহ! চৈততন্ত জীননের ঘটনাবলী সাক্ষা দিতেছে । ফলন: 
তাহার আধাস্বিক বপের সহিত এই সকল আধ্যান্মিক শক্তির যে পংগ্রাম, 
তাহাই তীগার জীবনের গুঢ় রহস্তা। 

এত গুলি শক্তি ক্রীড়াতূমি হইয়া বঙ্গনমার্ন সময়ের অনন্ত ত্রোতে 

ভাসিয় চগ্লিল, বঙ্গবাদীগণ স্বাধীন চিন্তা ও প্বাদ্দীন ভাব হইতে বঞ্চিত হইণ1 
ক্রমে নিস্তেজ, অবসন্ন ও অনার ভইয়া পড়িল, প্রাচীন আর্ধ্য সমাজের দৃঢ় 
বন্ধন ও ধর্মভাব নকল শিথিল হইঘ! পড়ি! সমাজকে আধ্যার্মসিক অপনাঠব 
চরমাবস্থার় উপনীত করিল, এবং অচিরকাল মধ্যে পোনার বঙ্গদেশ প্রেত" 
ভূমিতে পবিণত হইল | কিন্তু বিধাতাব নির্বন্ধ কে থগ্ডাইতে পাবে ? বাঙ্গালী, , 
বল বীর্যা, সংদাঁহস গ্রভৃতি মানসিক ও আধ্যাম্মিক গুণ" সমূহ ও পার্থ 
উন্নতি হইতে বঞ্চিত হইল বটে, কিন্তু ভগবান্‌ বাঙ্গাপীর হৃদর দিয়া যে ভাগ- 
বৃতী লীলা প্রতিষ্ঠিত করিনেন, তাহা তখন কে জানিত? সেই অন্ধকারময় 

পিশাচভূমিতেই যে উত্তরকালে সত্য ধন্মেব সুধা উদ্দিত ইইয়া সমস্ত, পৃথিবীকে 
আগুধীক দান করিবে, তাহা কোন্‌ মানব বুদ্ধর আবন্তাধীগ ছিল? সেই 
জন্টই বুঝিবা বধাতার মঙ্গলময় হস্ত বাঙ্গালী জাতির সমস্ত খরাহক স্তুথ 
কাড়িয়া লইয়া আধ্যাক্ষক রাঞ্জের অন্ত তাহাকে নল্লে জুনেগরস্তত ক্রতে- 


চৈতন্লীলামুত। 


চর 


২৮ 


$ 


ছিল। ফলতঃ যেমন মহধি ঈশার আগমনের পূর্বে সংবারবিরাগী যোহন 
আমির! প্রচার করিরা গিয়াছিলেন যে, "আমার পরে যিনি আদিতেছেন 
তাহার দ্বারা স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে,” তদ্জপ তত্তশ্রেষ্ঠ চৈতন্ের প্রেম 
তক্তির ধর্ম আসিয়া যেন এই বলির! গেল ফে “বঙ্গদেশ প্রস্তত হও! ভক্তি 
বন্যার জলে অজ্ঞান অন্ধকারের আবর্জনা বকণ ধৌত কর, আমার পর 
যে আলোক এখানে আসিতেছে তাহা হইতেই স্বর্গ রাজ্য প্রতিঠিত 
হইবে; অতএব সেই আলোক গ্রহণের অন্ঠ গ্রস্ত হও।” ফলে আমরা 
চৈতন্তচন্দ্রের উদয়কে পরবর্তী বিধান বিকাশের প্রথম উষা বলিয়া 
বিশ্বাস করিয়াথাকি। তিনি ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন বঙ্গের আকাশ প্রান্তে 
তেজংপুগ্র ধূমকেতুর স্লায় উদিত হইয়া ৪৮ বৎসর কালযাবৎ প্রেমতক্তির 
আলোকে বঙ্কবাপীর হৃদয় আলোকিত করতঃ পুনরায় অনন্তের বক্ষে মন্তর্ধান 
হইয়! গিয়াছেন। এই ৪৮ বৎসর মধ্যে এ দেশের ধর্ম জগতে যে মহাবিপ্র 
উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই পূর্বাতাঁদ আমর! এই পরিচ্ছেদে কিছু কিছু 
বর্ধন করিলাম। 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 
চৈতন্যের সমনাময়িক এতিহানিক ও রাজনৈতিক ঘটন]। 


১৪০৭ শঁকের ফার্তন মাসে অর্থাত ইংরাজী ১৪৮৫ অন্দে চৈতন্য'দেব জন্ম- 
গ্রহণ করেন। এবং ১৪৫৫ শকে অর্থাৎ ১৫৩৩ খ্বীষ্টাবে তাহার অন্তর্ধান হয়। 
“চৌদ্দশত পাত শকে জন্মের প্রমাণ? 
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্ধান।” চৈতন্য চরিতামৃত। 
- এই অর্ধ শতাব্দীর এতিহাপিক ও সামাজিক বৃত্তান্ত আমরা এক্ষণে 
বৈষ্পদিগের গ্রন্থার্ধলস্বনে কতক কতক প্রদর্শন করিতেছি । 
রয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতে হিনুবাজত্ব লোপ হইল; 
পৃথীবাজের অধিকৃত দিংহানন যবনকরতপন্থসন্ত হইল। সুলতান সাহাবুদদীন 
দিরীবু সাজা হস্তগত করিয়া আপন সৈষ্াধ্যক্ষ কুতবৃদ্ধীনকে তাহার শাসন 
কর্তা'নিঘুক্ত কিশেন। কিছুদিন পরে সাহাবুদদীগের মৃত্যু হইলে গজনীর 
সাত্রাজ্য উংসয় হইল তখন কুতবুদ্দীন সয়াট উপাধি গ্রহণ করতঃ দিল্লীর 
ঘুংহা্জানে আরোহণু কারলেন। ১১০৩ রষ্টাবে ভাহার প্রধান সেনাপতি 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ, ২৯ 


'ধধ্তিয়ার, থিলিলী সেনবংশীয় বৃদ্ধ নরপতি লাক্ষণেয়কে কৌশলক্রমে রাজ্য- 
চ্যুত করিয়া বঙ্গদেশে যবন পতাক] উদ্ডীন করিলেন, এবং দিললীশ্বরের নামে 
্বয়ং ইহা শাসন করিতে লাগিলেন। গৌড়নগরে তাহার রাজধানী স্বীপিত 
হইল। সেই হইতে প্রায় দেড়শত বতমর পর্য্যন্ত বঙ্দেশ দিল্লী সামাজ্যের 
অস্ত হয় ক্রমান্বয়ে মুসলমান সুবাদারগণ কর্তৃক শাসিত হইতে 
লাগিল। ১২৯৯ বীষ্টাৰে সম্রাট, আলাউদ্দীন কর্তৃক এই দেশ দুইভাগে 
বিভক্ত হইল। পূর্বভাগে বাহাছুর খাঁ স্থবাদার নিযুক্ত হইয়া সোনার গ্রাম 
নগরে আপন রাজধানী স্থাপন করিলেন। নাভী কুদ্দী ন. ইনার পূর্ব্ব হইতে 
সমস্ত বঙ্গের সুবাদার ছিলেন। বিভাগের পরও তিনি গৌড় নগরে রাজত্ব 
করিতে লাগিলেন। কাল সহকারে দিল্লীর সম্রাট্গণ দুর্বল হইয়। 
পড়ায় তাহাদের অধীনস্থ সুনাদারগণ দিল্লী সাম্রাঙ্গোর অধীনতা 
পরিত্যাগ করতঃ স্বাধীন হইতে লাঁগিলেন। ১৩৪০ খীষ্টার্দে লোদী- 
বংশীয় সমাউ মহম্মদ সাহার অধিকার সময়ে সোনার গ্রাম বিভা- 
গের স্ববাদারের জনৈক সামান্য ভৃত্য কৌশলক্রমে সমস্ত বঙদেশ 
হস্তগত করতঃ সুপতান পেকেন্দীর নামে বঙ্গের একেশ্বর হইলেন ; এবং 
দিশ্লীশ্বরের অধীনত! পরিত্যাগ পূর্বক আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া 
পরিচিত করিলেন। দিললীশ্বর তখন ক্ষমতাহীন হইয়! পড়িরাছিলেন ? 
স্তরাং তিনি মেকেন্দরের কিছুই করিতে পারিপেন না। মেই হইতে 
সম্রাট আঝবর সাহার অধিকার অর্থাৎ ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যান্ত দুই শত 
বৎসরের অধিক কাল পধ্যন্ত বাঙলা দেশ দিলীর সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া স্বাধীন ভাঁবে মুদলমান রাঁজগণ কর্তৃক শাপিত হইতে লাগিল। এক্ষণে 
পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন যে, পাঠান রাজগণের এইরূপ স্বাধীনতার 
কালেই নবদ্ীপে শচীনন্দন জন্মগ্রহণ করেন । 

চৈতন্যচন্ত্রের কিঞ্চিৎ পূর্বে অর্থাৎ ১৪৮১ গ্রীষ্টাবে বারিক নামে বঙ্গে 
শ্বরের জনৈক খোলা স্বীর গ্রভুকে হত্যা! করিয়া স্থলতান সাজাদ। নাম গ্রহণ 
করত গৌড়েব সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ৮ মান গত হইতৈ না 
হইতেই মুলুক আুল বলামক তাহার একজন সেনাপতি তীহাকে হত্য। 
কৰ্তিয়া ফেরোজ সাহা উপাধি গ্রহণ করতঃ বঙ্গসিংহাসনে অধর হইলেন | 
ফেরোজের মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ সাহা এক বৎসর রাল্সত্ব 
করিলে ১৪৯৫ সাঁণে একজন আবিদিনীয় রাজপুরুষ তাহান্ত জীবন *নাশ 


৩৪ চেতগ্যলীলামৃত | 


৪, 
হী | মজঃফর সাঁহা উপাধি গ্রহণ করতঃ বঙ্গরাঙ্ অধিকার করিলেন।' 
এই বাক্কি অতিশয় নিষ্ঠর ও দ্বণিত স্বভাবের লোক ছিল। তাহার 
অভ্যাঠারে উৎগীড়িত হা অচিরকাল মধ্যে ওমরাগণ ষড়যন্ত্র করিতে 
লাগিলেন এবং মহম্মদীর্র বংশজাত মন্ত্র দৈয়দ হোসেনকে সেনাপতি করিয়] 
বঙ্গেশ্বরের হিত নংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। গৌড় নগরের রাস্তরে' এক 
মহালমব হইল? তাহাতে মজঃফর সগৈন্তে নিহত হইলে, দ্বিতীয় আগা- 
উদ্দীন নাম গ্রহণ করতঃ নৈধদ হোসেন বাঙ্গলার মজনদে উপবেশন করি- 
লেন। ১৪৯৩ গ্রীষ্টান্মে এই মহাঘুদ্ধ হইয়াছিল, এবং ১৫২০ খ্রীষ্টা্ধ পর্যান্ত 
দৈয়দ হুসেন রাজত্ব করিয়াছিলেন। স্ুতবাৎ চৈতন্য জীবনের দ্বাদশ 
হইতে পঞ্চত্রিংশবর্ষ পর্যান্থের ঘটনা তাহার রাজত্বকালে সংঘটিত হটা- 
ছিল। এই রাজার রাদত্ব সময়ে রাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। 
গ্রচ্গাগণ নিরুদ্বেগে কাল যাঁপন করিতে লাগিল এবং অনেক স্থুনিয়মও 
সংস্থাপিত হইল। ইনি এক ডালার দুর্গ সংস্কার করিযা সেখানে আপন 
কাপ স্থান নিপ্দি করিলেন এবং রাজ্যে অহিতকারী আবিপিনীয় ও 
অন্ঠান্ দুষ্ট লোকদিগকে দমন করিলেন। ইহার পুত্র নশবৎ সা] 
১৫৩৩ খ্রাষ্টা্ৰ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাহার অধিকার সময়ে গৌড় নগবে 
অনেক শুনার সুন্দব সৌধ মাল! নির্মিত হইয়াছিল। যে বসবে 
চৈহন্তের তিবোধান হয়) ইনিও দেই বংনবে মানবলীল! অন্ববণ 
করিয়াছিলেন। 81565 | 

গোঁড়েশ্বর নৈয়দহুদেনেব নাম চৈতন্য ভাগবতে উল্লিখত মাছে । দ্বিতীন 
আলাউদ্দীনের ধুর্বনাম দৈয়দভমেন ছিল ও সে সময়ে তিনিই বঙ্গের অধী- 
শ্বব ছিলেন। স্বতরাং চৈতগ্ঘভাগবতের সৈযুদহুসেনই যে দ্বিতীর আলা. 
উদ্দীন, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে ন।। যখন রাজধানীর সমীপবস্তী 
রামকেলি, গ্রামে £চতন্ত হরিনাঁমের মহিম। প্রচার করিতেছিলেন, কোটি 
কোটি নরনারী তাহাকে দেখিতে ও নাঁমনন্বীর্তন শুনিতে আগিতেছিল, 
মুরঙ্গ করতালের নিনাদে দিগন্ত কম্পিত হইতেছিল এবং প্রেমভক্তির 
বন্যাতে সমস্ত বঙ্ভুমি ভাগিতেছিল, গৌড়ের নহৃর'কোতয়াল রাজাকে 
সেইথৃত্ান্ত অব্কাত করাইলেন। 

“কোতয়াল গিয়া কহিশ্গেক রাজস্থানে ১ 
এক মন্ন্যাপী আতনিয়াছে রামকোলি গাছে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।' ১ 


নিরবধি করয়ে ভূতের সতর্ঘন। 
নাজানি তাহার স্থানে মিলে কত জন।”৮ চৈতন্য চখিতামৃত, | 
, এই স্বাদ পাইয়া সৈয়দহুসেন হিন্দু সভাদদগণকে বিশেষ বৃত্তান্ত শাদা 

কারলেন। তৎকালে কেশবছত্রী ও রূপ এবং সাকর মল্লিক এই তিন জন 
সর্ব প্রধান হিন্দ সভাগদ্‌ ছিলেন। রূপ ও সাকর মল্লিককে বীরখান ও দবীর 
খাস বলিত। চৈউন্তের প্রেমমন্ে মুগ্ধ হঈয়া অতুল ধশ্ধ্য ও মঙ্চোচ্পদ- 
মর্ধ্যাদাকে তৃণবৎ পরিতাগ করতঃ পরবর্তী বৈরাগ্যাশ্রমে ইহারাই কূপ সনা- 
তন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তাহার! এই বলিয়া! ১ৈতত্ঠের 
বিষ উড়াইয়। দিলেন যে, 'কোথা হইতে একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আদি- 
যাছে, তাহার এত মহত্ব কিযে মাপনি তাহার সংবাদ জিজ্ঞাজ! করেন ?” 
ভাহারা ভাবর। ছিলেন, ববন জাতি ঘোর আবিশ্বানী, এক্ষণে যদিও সাধুভাৰ 
প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু পরে অন্যের মন্ত্রণা শুনিয়া বিপদ ঘটাইতে পারে, 
এই বিবেচনায় চৈতন্তকে রাজধানীর নিকট হইতে চলির! যাইবার জন্য অন্ুবোধ 
করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ভগবানের নামের কি মহিমা ও সাধুগণের প্রকৃতি 
কি মনোহর! হোসেন সাহা চৈতত্েক প্রতি নিষ্টরাচরণ করা দূরে থাকুক, 
তাহার ধর্মপ্রচারের সুবিধার জন্ত ও গোড়া কাজীগণ তাহার গ্রাতি অন্তার়া- 
চরণ কাঁরতে না পারে, তক্জন্য বজান্ঞা প্রচার করিনা দিলেন। 

প্রাজা বলে এই মুই বলি যে সবারে। 

* কেহ যর্দি উপদ্রব করয়ে তাহারে। 

যেখানে তাহার ইচ্ছা থাকুন দেখানে 

আপনার শান্ত্রমত করুন বিধানে । 

নর্বলোক লই সুখে করুন কীর্তন; 

বিরলে থাকুন কিন্বা যেবা লয় মন। 

কাজী বা কোটাল কিম্বা অন্য কোঁন জন, 

যে কিছু বলিবে তার লইব জীবন” টৈতন্য ভাগবত। 

ইতিহাসে বণিত আছে যে, হোসেন সাহা! একজন গোঁড়া মুগলমান 

ছিলেন) সুতরাং হিন্দুর, প্রতি নিষ্ঠ,রাচরণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত ,হই- 
তেন ন।। বৈষ্ণৰ গ্রস্থেওঘ্ইহার যথেষ্ট পোষকত। পাওয়া যায়গ ] 

গ্যে হোসেন সাহা পুর্ৰে উড়ীয়ার দেশে, 

দেবর্তি অঙ্গিলেক,দেউল বিশেষে |” টুচত্তন্য ভাগবত ।, 


৩. চৈতন্যলীলামৃত। 


তবে যে চৈতন্যেৰ প্রতি ভিনি সদয় বাবহাঁর করিয়াছিলেন, তা 
ত্বগবানের ইচ্ছায় বপিতে হইবে । রং .* 
এই সময়ে রূপ ও সাঁকর মল্লিক) ছুই ভ্রাতা চৈতন্যচন্ত্রের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন। চৈতন্যের প্রজ্জলিত বৈরাগ্যভাব তাহাদের অন্তরে অন্তরে 
বিধিল। চৈতন্যদেব রানকেলি গ্রাম হইতে চলিয়া গেলে উভয় ভ্রাতারই 
বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। কূপ, কনিষ্ট ভ্রাতা অন্কুপমকে সঙ্গে লইয় 
সর্বাগ্রে চৈতন্যসন্নিধাঁনে চলিয়া গেলেন। তখন দাকর সংসার ত্যাগের 
অবসব খু'ঁজিতে লাগিলেন। বঙ্গেশ্বর তাহাকে বড় ভাল বাদিতেন ) ও 
সমস্ত রাজকার্য্যের ভারার্পণই তাহার উপর ন্যস্তছিল। তিনি অমনো- 
যোগী হইয়া পড়ার ভান করত বাটীতে বপিয়া থাকাতে রাঁজকার্ষ্যের বিশৃ- 
জল! হইতে লাগিল। এক দিন হঠাৎ গোৌঁড়েশ্বর তাহার বাটাতে যাইয়! 
তাহাকে বলিতে লাগিলেন । 
“রাজা কহে তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল। 
বৈদ্য কহে ব্যাধি নাহি সুস্থ যে দেখিল। 
আমার যে কিছু কার্ধ্য সব তোমা লঞ্া, 
কার্ধ্য ছাড়ি রৈল। তুমি ঘরেতে বধিয়া। 
কি তোমার হদযষে আছে কহ মোর পাশ।” চৈতন্য চিভামূ ত। 
ইহা শুনিয়া সনাতন বলিলেন যে তাহার দ্বারায় আর ঝাকার্য) চলিবে 
না। তীহার স্থানে দ্বিতীম লোক নিযুক্ত করিতে হইবে । ইহতে গৌড়ে- 
শ্বর সৈয়দ হুসেন রাগান্বিত হইয়া সনাতনকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। 
কতক দিন পর রাজ মন্ত্রী উংকোচের দ্বারা কারাধ্যক্ষকে বশীভূত করতঃ 
বাঁবাণপীনগরে যাইয়া চৈতগ্ঠের সহিত মম্মিণিত হইলেন | তদবধি উজীরীর 
- পারবর্ে তাহার ফকীবী অবলম্বন হইল | 
এই বৃত্তান্ত পণঠে সুরুচিসম্পন্ন পাঠক মনে করিডে পারেন বে, সনা- 
তনের গ্ভার ধার্মিক লোকের পঞ্ষে পীড়ার ভান করির। বাটাতে বপিয়। থাকা 
ও উৎকোচ দিয় কারামুক্ত হওয়। অতি অন্যায় হইর়াছিল। তাহার উত্তরে 
আম্রা বল যে, সনাতনের সেই ধর্ম জীবন আবম্ভ। সত্যাদতা, পাপ 
পুণ্যের প্রভেন্ন তখনও ঠিক বুঝিতে পারেন নাই / তীব্র বৈরাগ্োের 'উত্তে- 
জনাঁয় দংদার পরিত্যাগ করা ঠিক বলিয়] বুঝিয়াছিলেন ও তাহা সাধন করি- 
বারঞ্জন্য প্রাথপথে বত্ত কংরয়াছিলেন। আমর! এন্প বলি না যে, সনাতন 
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তন সমস্ত বৈষ্থবধর্ম সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। যদি তাহা 
হইত, তবে তাহার পর দুই মাস পর্য্যন্ত কাঁশীতে চৈতন্যের নিকট তাহাকে 
উপদেশ লইতে হইত না। 

চৈতন্ত জুবনের শেষ অষ্টাদশবর্ষের ঘটনাবলী উড়িব্যার নীলাপ্রিতে 
সংঘটিত হইয়াছিল; এবং উৎকল রাজু ও তাহার প্রধান সভামদ্গণ চৈহ- 
হের প্রি তক্ত ছিলেন। সুতরাং সেদেশের সংক্ষিপ্ত ঈতিহাপিক ঘটন। 
এ গ্রন্থে [নিতান্ত অগ্রানাঙ্গক বিবরধ নহে। চৈতন্য জন্মিবার বহু পূর্ন 
হইতে বঙ্গদেশ ঘেনধপ স্বাধীনতা! হইতে বিচ্যুত হইয়া ববন করতলত্তস্ত 
হইয়াছিল» সৌভাগ্যক্রমে উড়িষ্যার অবস্থা তখন সেরূপ ছিল না। তখনও 
নীল[চলের রাজ প্রধাদে হিন্ুস্বাধীনতার বিগ পতাকা উড়িতোছিল এবং 
সমস্ত উতৎ্কণ দেশবাসী স্বাধীনভাবে কাল যাপন করিতেছিল। আধিক 
নেইতীগোব বিন এই ঘে চৈতন্য দেবের সময়ে বঙদেশীয় রাজগণ 
উ/ড়ব্য(ব নৃপাদনে আপণীন ছিলেন । 

ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই অধগত আছেন যে ৪৭৩ প্রীষ্টার্ হইতে ১১৩২ 
টা পর্যন্ত উৎকণের নিংহাঘনে কেশরীবংবীর নৃপতিগণ রাজত্ব করিধা, 
ছিলেন। শেবোক্ত বং্পৰে কেশরীবধংশ ধ্বংশ করতঃ গঞ্জাবংশের জনৈক 
রাজকুমার উৎকল গিংহাপন অধিকার কবিয়া লঈলেন। সেই হইতে 
১৫৫০ গ্রীান্দ পর্য্যন্ত গঞ্জাবংশীর নৃপতিগণ একাদিক্রমে উড়িষ্যার রাস 
শান করিধাছিলেন। এই বংশের ণেৰ রাঁজাগণের মমথে কেবল কয়েক 
বঙ্দর গংহারন লইয়া গোপযোগ বাধিরাছিল। দে যাহা হউক টৈতন্ের 
মমযে গঙ্গাবংণীপর প্রতাপরুপ্র নামে নরপতি উড়িব্যার রাঙশননে আনীন 
ছিলেন। অধ্যাপক উইলপন সাহেব সাবান্ত করিয়াছেন যে দেদিনীপুর ও 
তমলুকের মধ্যবর্তী স্থান বিশেব হইতে গঙ্জাবংশের আদিপুরুষ প্রথমে উৎকলে 
গমন করিয়াছিলেন; সুতরাং এই রাজ্গাগণ যে জাতীতে বাঙ্গাণীছিলেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থে রাজা গ্রতাপরুদ্রের যে পরি- 
চয় পাওয়া বার, তাহাতেও উইলদন সাহেবের কথাই দ়ীভূত হ়। 
কারণ এই রাজা অত্টিয় বাঙ্গালীর পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার প্রধান 
সভপগ্িত ও প্রধান প্রধধন অমাত্যবর্গ নকলেই বাঙ্গালী ছি্লন। প্রধান 
মভাপওত সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ক্ষনত1 অদ্বিতীয় ছিল। 

রাজা প্রতাপ রুদ্র চৈতন্যদেবের পাহিত দাক্ষা করিবাত্ন ঈন্য অত্যন্ত 
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বাস্ত হইয়াছিলেন। তীঙার মনগত ইচ্ছ! পত্রের দ্বাবী সার্বভৌম ভা 
চীর্যেঢক জানাইলে ভট্টাচার্য্য প্রসঙ্গতঃ এঁ কথা চৈতন্তকে জানাইলেন। 
স্ত্রী ও রাজদশন সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ, স্ুতধাং সন্নাসী চুড়ামণি চৈতন্য 
এই কথা শ্রবণ মাত্রে (বিষণ) (বিষণ) বলিয়া! কর্ণে অঙ্গুলি দিলেন ও সার্ব- 
ভৌমকে বলিলেন যে যদ্দি তিনি পুনরায় এৰপ কথার প্রসঙ্গ করেন তবে 
'আঁর তীহাকে নীলাজিতে দেখিতে পাইবেন না। সার্বভৌম পরাস্ত 
মানিয়া অগত্যা এ কথা রাজাকে জানাইন্ে বাধ্য হইলেন। গ্রতাপরুদ্র 
গৌরাঙ্গের প্রতি এত অন্ববক্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন থে তী কথ! শ্রবণে মর্ধা" 
হত হইলেন এবং চৈতন্যের সাক্ষাৎকার না পাইলে রাজ্যাদি সমস্ত বিষষ 
বৈভব পরিত্যাগ করতঃ বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করিবেন প্রতিজ্ঞ করিলেন । 
ভগবৎপ্রেমিক রামানন্দ রায় গোদাবরী প্রদেশে প্রতাপ কদ্বেব শাসনকর্ত। 
ছিলেন। দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ কালে গোদারবী তীরে চৈতনোর সহিত 
তাহার মিলন হওযাঁর পর রামানন্দ বায় প্রতিজ্ঞা কবিয়াঁছিলেন যে বিষষ 
কর্ম পরিত্যাগ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল চৈতন্তের সহবাসে কাঁটা- 
ইবেন। এই মনোগত ইচ্ছা তিনি রাজাকে নিবেদন করিলে রাজ। 
প্রতাপরুদ্র আহ্লাদ সহকারে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন ও তাহার নিধা" 
রিত বেতন তাহাকে পেন্সন্‌ স্বরূপ মাসে মামে দেওয়া হইবে তাহারও 
আদেশ করিয়া দিলেন; এবং সেই সঙ্গে তিনি তাহার দ্বারা চৈতনোোর 
সাক্ষাৎ দর্শনের ইচ্ছা জানাইলেন। | 

“তোমার যে বর্তন ভুমি থাঁও সে বর্তন; 

“ নিশ্চিন্ত হইয়া! ভজ চৈতন্য চর্ণ। 
আমছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে | 
তারে যেই ভজে তাব সফল জীপনে ৮ চৈতন্য চরিতামৃত। 
রামানন্দ রায় চৈতন্ত সমীপে রাজার এই কাতরোক্তি বিজ্ঞাপন 

কবিলেন। কিন্তু তাহাতেও কিছু ফলোদয় হইল না। তখন গজপতি 
প্রভাপরুদ্র আপন রাজধানী কটকনগর হইতে সার্মভৌমকে এই 
দিতর্ব পত্র পিখিলেন যে যদি তিনি গৌরাঙ্গের দর্শন না পান 
তবে নিশ্চয়ই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া উদাদীন হইয়া চলিয়া যাই. 
বেন। এই পত্রে তিনি মহাপ্রভুর সমস্ত পার্দগণকেও অতি দীন ভাবে : 
আতপ নিবেদন আানাইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে "্ঠাহীর নিমিত্ত চৈতন্তের 
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গনিকট অনুরোধ করিবার জন্য বলিয়াছিলেন ।' এই পত্র পাঠ করিনা নিত্যা- 
ননপ্রসুখ সমস্ত ভক্তগণ চৈতন্যকে চটেপটে ধরিলেন? কিন্তু ধন্মবীর চৈতন্য 
ঝিছুতেই আপন বিশ্বার হইতে টালিলেন না। অবশেষে সকলে মিলিয়ন এক 
রফা-বন্দোবস্ত করিলেন যে চৈতন্যের এক থানি বহির্বাস রাজনমীপে পাঠান 
হইবে) চৈতন্যের পরিবর্তে রাজা বহিবাসকে আলিঙ্গন করিতে পাইবেন । 
তাহাই' করা হইল। তাহাতে রাজা কতক শান্ত হইলেন বটে; কিন্ত 
তাহার মনের ক্ষোভ নিটিল না। তখন চৈতন্যদেৰ রাঁজপুত্রের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলে রাজ। আপন তনয়কে গৌরাঙ্গ সন্নিধানে পাঠা- 
ইলেন। »গৌরাঙ্গ মহাঁনন্দে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজাও পরে 
সেই পুত্রকে আলিঙ্গন করিরা আপনাকে কৃতার্থ্মন্য জ্ঞান করিলেন। 
এই ঘটনার কিছুদিন পরে অথাৎ ১৫১০ খ্রীষ্ঠাৰে মহাগ্রহু বঙ্গদেশ দিয়া 

বৃন্দাবন যাইবার মনস্থ কবিধা কটক নগরে চলিয়া আসলেন এবং নগরের 
বহিরুদ্যানে আপন বাদস্থান নিদিষ্ট কারলেন। রামানন্দ রার মহাপ্রভুর 
মমভিব্যাহারে ছিলেন; তিনি প্রভূর আগমন বার্তা রাজস্থানে জানাইলে 
রাজা প্রতাপ কপ্র যেন স্বর্ণের টাদ হাতে পাইলেন এবং বহুকালের সঞ্চিত 
মনের গাঢ় অন্রাগ এখন অনায়ানে চরিতার্থ হইতে পারিবে ভাবিয়। অতি 
ব্যস্ততার মহিত বাইয়া চৈতন্যের চরণ বন্দনা! করিলেন ও প্রণয়বিহ্বলে 
অঞ্জল বিসজ্জন কারতে লাগিলেন। চৈতন্য তাহার ভক্তিতে সন্তষ্ট হইর। 
তথন তাহা্চক গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন । 

“শুনি আনন্দিত রাজ। শীঘ্র আইল! ; 

প্রভূ দোখ দগুবৎ ভূমিতে পড়িল । 

পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে প্রণয় বিহ্বল ; 

স্ততি করে পুলকাঙ্গে পড়ে অুজল। 

তার ভক্তি দেখি গ্রতভুর তুষ্ট হৈল মন; 

উঠি মহাপ্রভ্‌ তারে কৈল আপিঙ্গন।”৮ চৈতন্য চরিত। 

যেসমযের কথা বলা হইতেছে, তখন" উড়িয্যারাজ ও বঙ্গেথবে যুদ্ধ 

হইতেছিল। উৎকল সমমার পর পারে বব্ন রাজ্য। পথে দস্্ভূয় ও যখন- 
সৈন'কগণের প্রচুর অত্যাচার ছিল। বঙ্গদেশে বাইতে পথিমধ্যে চৈতন্ের 
কোন অসুবিধা নাঁ হয় ও যাহাতে নিব্বিপ্বে বঙ্গদেশে পৌছিতে পারেন এই 
উদ্দেশে রাজ প্রতাপকদ্র প্রদেশস্থ ও বিতা গীয় রাজকৃশস্তীবীগণকে্গ্ 


৩$ চৈতহ্যলীলাধুত। 


লিখি দিলেন, এবং পথের দুই পার্থে সামগ্রীসস্তার প্রস্তত থাঁকে ও জলপথ্ে 
নৌকাৰ সুব্যবস্থা হয় এরূপ উপায় করিরা দিয়! রামানন্দরায় ও আপনার 
প্রধান অনাত্য প্রীহরিচ্দন ও মগরাজকে তীহার সমভিব্যাহারে দিয়া 
পাঠাইলেন। সচিপদব্ন যাজপুর পর্যান্ত তাহার সঙ্গে আসিগ্নাছিলেন। কিন্ত 
রামানন্দ রার লেমুণা পর্যন্ত সঙ্গে আ[নরা বিদার গ্রহণ করিলেন। চৈত- 
ন্যের সঙ্গে বছ ভক্ত মণ্ডলী যাইতে লাগিপেন। যেখানে বান ঝাজকর্মচারী, 
দের সুব্যবস্থা সেইথানে পরদস্থথে কালবাপন করিতে লাগিলেন। 
এই প্রকাৰে প্রীগোরাঙ্গ বছু ভন্ত সমাকীর্ণ হইরা উৎ্কলের শীমান্তঃপ্রদেশে 
আদিথ| উপস্থিত হইলেন। পেখানে উতকলরাজের শাননকর্তা তাহাকে ৩৪ 
দিন অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাহার নিরাপদে বাঙ্চলায় যাইবার জন্য যবন 
রাজবশ্মচারীর সহিত সন্দিস্থাপনের যত্ন করিতে লাগিলেন। 

পাঁদন কত রহ সান্ধ কৰি তার সনে; 

তবে স্থথে নৌকাঁতে করাইব গমনে |”. চৈতন্য চরিত। 
*. এই অনধ্বে ববনরাজের এক অন্টচৰ উডিথাদিগের কটকে আপিরা মহা 
প্রভৃৰ ভাক্তভাথ ও মামসংকীশুন দৌখণ।| গিবা আপন প্রভূকে জানাহপ। 
যবনাধাক্ষ তাহ! শুশিয়া চেতনাকে দেখিতে ইচ্ছুক হত? আপন বশ্বাপী অনু- 
চব দ্বারা আগন অভিলাম বালর়া পাথাইলেন। উতৎকল রাজাধ্যক্ষ মহা- 
পান্ধ প্রত্রাত্বরে এই বলিযা গাঠাইলেন বে বদি নিরম্্ব ইইনা কেবল ছুই 
চারি জন ভৃত্য সঙ্গে আসিতে স্বীকৃত হয়েন, তবে হনয়! মহাপ্রভূকে দশন 
কবিতে পাবেন? নচেৎ মহে। ববনবাজ দেই প্রকারেই আমরা চৈত- 
হের সহিত সাঞ্চাং কাঁধলেন ; এবং তাহার স্বর্গীষ প্রেমভক্তির ভাবা- 
বলোকনে তীাহাব গ্রতি একান্ত অন্ুরত্ত হই। পড়িলেন। তখন সে 
দাম্তক ঘবন আপন পরমধধ্যাদা বিশ্বত হই] পুন্বক্ত পাপের জনা অনুতাপ 
কবিতে "লাগিলেন, এবং বালকের না পরিত্রাণের জন্য ক্রন্দন করিতে 
লাগলেন। ফ্লতঃ সম্পূর্ণরূপে তাভার জাবন পবিবর্তত হইয়াগেল। 
তখন যবনাধাঙ্গ ঠৈতনোন্ বঙ্গ'গননের সকল সুবিধা করিরা.দ্রিলেন এবং 
জনপন্থা়, উদ্তম উত্তন নৌকা সজ্জিত করিয়! দিরা জলদস্থ্াগণ তাহার প্রতি 
অঠ্যাচার করিতে না পারে, সেই জন্য পিছলদা পর্য্যন্ত স্বং তাহার সঙ্গে 
আঁন;লণ। মেখান হইতে তিনি বিদার ভইয| গেলে চৈহম্দেব তাহার 
এও শোৌকারোইণে নার্কাপ্ে পানাহাটা গরমে আসিয়া উপনীত্ত হইলেন। 
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, প্জলদস্্যু ভয়ে সেই যবন চলিল, 
দশ নৌকা] ভরি সেই সৈন্য সঙ্গে নিল। 
মন্ত্েশ্বর দুষ্ট নদী পার করাইল; 
পিছলদ পথ্যন্ত সেই যবন আইল। 
সেকালে তার প্রেম চেষ্টা না পারি বর্ণিতে; 
তারে বিদায় দিল গ্রভু সেই গ্রাম হইতে ৮ চৈঃ চঃ। 
এক্ষণে যে জমিদারী প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, ইহার মুলান্বেষণ করিতে 
গেলে মুলমান্‌ রাঁজাদিগের অধিকার সময় নির্বাচন করিতে হয়। ইতিহাস 
পাঠে দ্বানশযার যে মুনলমান রাজগণ বিস্তীর্ণ তূমিখও সকল উৎপন্ন শস্তের 
অংশের গড় পড়তা ধরিয়া করাবধারণ করতঃ ভূম্যধিকারীগণকে বিলী 
করিয়াদিতেন £ ও তাহাদের নিকট হইতে এ কর আদায় কিয়া লইতেন। 
ভূম্যধিকারীগণ কারাদায়ে অশক্ত হইলে বা ছুষ্টামি করিলে সরকার হইতে 
ক্রোধ সাজোরাল নিযুক্ত করিয়া আদায়ের চেষ্টা হইত। ইংরেজাধিকারের 
প্রথমাবস্থাতেও এই প্রথা প্রবর্তিত ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ সাহেবের 
শাসন কালে এ নির্দিষ্ট করে জমিদারী সকল চিরকালের জন্য বন্দোবস্ত 
করা হইয়াছিল; এবং অদ্যাবধি তদনুদাবে করাদায় হইয়া আগিতেছে। 
জমিদার) তালুকদার, মকররীদার প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ পদ হইতে কর্ষণকারী 
কৃষক পয্যস্ত এক্ষণে বহুবিধ স্বত্বের আস্তিত্ব দেখিতে পাঁওয়। বায়। ইহারও 
অস্কুব মুসলমানদিগের আমলে সমুভ্ভূত হইয়াছিল। বৈষ্ণবগ্রন্থের অনেক 


স্থানে এইনধপ ভূম্যধিকারীর উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে এস্থানে যে ঘটনাটা 


[লপিবদ্ধ করাযাইতেছে, তাহ! হইতেই পাঠক মহাশয় ত্কালের রাজস্ব 
সধন্ধীয় ব্যবস্থা কিৰপ ছিল তাহার আভাস পাইতে পারিবেন। 

চৈতন্যের সময়ে হিরণাদাস ও গোবদ্ধনদান নামে দুই সহোদর সপ্তগ্রাম 
জমিদারীর ভূষ্যধিকারী ছিলেন। এই জমিদারীর বার্ষিক আয় ধার লক্ষ 
টাকা ছিল। হিরণ্য ও গোব্্ধন অতিশয় বদান্য, সাচার নিষ্ঠ ধার্দিক 
এবং ব্রাহ্মণ ভক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে নবদীপে এমন ব্রাক্ষণ 
ছিল ন1) যাহার তাহঙ্দের বরঙ্গত্তর খাইতেন না বা অর্থে গ্রতিপ]লিত 
হঈতেন না। চৈতন্ঠের মীতামহ নীলাঙ্বর চক্রবর্ভী ও পিতা জগন্নাথ মিশ্র 
ইনাদিগকে উত্তমরূপ জানিতেন। উতয় ভ্রাতা তাহাদের সেবায় বিলক্ষণ 
তৎপর ছিলেন। কালক্রমে ,গোবদিনব ও হিরণ্য, অনেক ট্ঈককার 


৩% চেতন্যালীলামবৃত। 


জন্য বাকীদার হইলে একজন মুপলমান্‌ চৌধুরী হিরপ্যদরাসের জমিদারী ' 
ডাকিয়া লইল। কিন্ত ভ্রাতৃদবর দখল ছাড়িয়া না দেওয়ায় সে ব্যক্তিও রাজ- 
সরকারে বার লক্ষ টাকার দায়ীক হইল । তখন সে অনন্যোপায় হইয়া 
রাজনরকারে দরখাস্ত করিয়া উজীরকে সরেজমিনে আনাইল। ভ্রাতৃদ় 
এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র পলায়ন করিলেন । উজীর আর ঝাহাকেও ন। 
পাইয়া গোবদ্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাসকে কারাবদ্ধ করিলেন। এই রঘুনাথ 
দান পরবন্তী সময়ে সমস্ত বিষয় সংসার পরিত্যাগ করতঃ বৈরাগ্য গ্রহণ 
করিয়৷ নীলাচলে চৈতন্যের সহিত মিলিত হইবাছিলেন, এবং টৈতন্যদেব 
মপ্যলোক পরিত্যাগ করার পর বুন্দাবনে যাইয়৷ অবশিষ্ট জীবন ভগবানের 
আরাধনায় যাপন করিরাছিলেন। যাহাহউক রঘুনাথ কারাধদ্ধ হইয়! 
েেচ্ছচৌধুন্বীকে পিতৃসস্বোধন করতঃ এক্নপভাবে বিনয় করিলেন যে যবন 
ভূম/ধিকারী তাহাতে সন্থষ্ট হইরা রঘুনাথের কারামোচন করাইয়! দিলেন? 
এবং ঠাহার পিতা ও জ্যেষ্টতাতের সহিত আপোষে মীমাংনা করতঃ সমস্ত 
দৈনাপাওর়ানার হিসাব পরিষ্কার কাঁরতে পারিলেন। 
“রঘুনাথ আমি তবে জোঠা মিলাইল 
শ্েচ্ছ সহিত বশ কৈল, সব শান্ত হৈল।” চৈতন্ত চরিত। 
যবন কুল তিলক ভক্ত হরিদাসের জন্নস্থান বঢ়ন গ্রাম । অল্প বয়সে 
হরিদাস গৃহপৎমার ত্যাগ করিয়া নিকটবর্তী কোন বেণাঝোপের মধ্যে বাস- 
স্থান নির্দিষ্ট করতঃ হরিনাম সাধন করিতে লাগিলেন। দেশের ডূম্যধিকারী 
রামচন্ত্রথান একজন ছুদর্ষ ও বৈঞ্বদ্েধী লোক ছিল। লোকে হরিদানকে 
সম্মান ও শ্রদ্ধাকরিত; চ্চাহ! তাহার পক্ষে অসহ্‌ হইল। সে জন্য সে হরি- 
দাসের তপস্তা ভঙ্গ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! হইয়া রাতি যোগে একজন বারাঙ্গন। 
তাহার নিকট গ্রেরণ কবিল। ইহাতে ভক্তের তপস্যা ভঙ্গ হওয়া দূরে 
থাকুক এ্পই বেস্তা' সাধু ভক্তেব ভক্তিতাঁব ও নিষ্ঠা দেখিয়া কুমৃতি পরিত্যাগ 
করতঃ নবলীবন লাভ করিল । স্থানান্তরে এই প্রসঙ্গ বিস্তৃতরূপে ব্যাখাত 
হইবে ; এখানে এই পর্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই অধার্ষ্িক ও উপ- 
প্রবকারী (দশাধ্যক্ষ শীগ্রই স্বীন্ অনুষ্ঠিত পাপের ফল ভোগ করিল। আর 
এক সময়ে বহুণংখ্য লোক সঙ্গে লইয়া নিত্যাননপ্রভৃ হরিনাম কীত্তন্নের 
জন্য ইহার বাটাতে গিরাছিলেন। তাহাদিগকে অভ্যর্থন! কর! দুরে থাকুক 
এইগ্রাংও তধহা[দগকে কুবাক্য বলিয়া, বিদায়, করিম্বা দিয়াছিল এবং 
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'খঞ্জবদিগ্রের গ্রতি তাহার যে আন্তরিক দ্বণ! ছিল, তাহা দেখাঁইবাব জন্য 
নিত্যানদ ত্বাহার চণ্তীমণ্ডপের যে স্থানে বসিয়াছিলেন, দেই স্থানের ৪ 
আগঙ্গিনার মৃত্তিকা খনন করিয়। ফেলাইর| দিল ও এরস্থান গোমব দ্বারা 
লেপাইল। 
...». *তবে রামচন্ত্র খান সেবকে আজ্ঞাদিল 

গৌসাই ধাহা বসিল! তার মাটা খোদাঠল। 

গোময় জলে লেপিল নব মন্দির প্রাঙ্গন ।” চৈতন্য চরিত । 


এই রাঁমচন্ত্র খান সুবিধা পাইলেই দস্থাবুত্তি কবিতে ছাড়িত না এবং 

জমিদারীর দেয় বাজস্ব আদায়ে পরান্ধুখ ছিল। ইহাতে রাজান্ঞার উল্লীব 
আপিঘা তাহাকে গ্রেপ্তার কবার জন্ত তাহার বহির্বাটীৰ চণ্তীমণ্ডপে বাস! 
কৰিয়। থাকিল 3 এবং ভক্তমাঁবেশ হইয়াছে বলি যেস্থানের মাটী ইন্যগ্সে 
মেখনন করিয়! ফেলাইয়াছিল, সেই স্থানে অবধাবধ ও গোমাংসাদি রন্ধন 
কবিতে লাগিল। পরে সপরিবারে রামচন্দ্রকে বন্ধন পূর্বক লইয়া গেল, 
এবং বহুদিন পর্য্যন্ত সেই গ্রাম উজাড় করিয়া দিল। এইব্পে সাধুৰ অপ- 
মানের জন্য সমস্ত গ্রাম দণ্ডনীয় হইল | রামচন্ত্রখানের বিবরণ নিশ্নলিখিত 
রূপে বণিত হইয়াঁছে। 

দ্রন্থ্যবৃত্তি রামচন্দ্র রাজীয় না দেয় কর। 

ক্রোধ হয়ে প্রেচ্ছ উজীর আইল তার ঘর; 

আমি সেই দুর্নীমণ্পে বানা কৈল) 

অবধ্য বধ করি ঘরে মাংন রাধিল। 

স্ত্রী পুত্র সহিত রামচন্ত্রেরে বাঁধিয়া; 

তার ঘর গ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়া। 

মহন্তের অপমান যে দেশ গ্রামে হয়। 

এক জনের দোষে সব দেশ উলাড়য়।” চৈতন্ত চরিত । 


এক্ষণে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সুসত্য ইংরাজাধিকারে | বাস 
করিয়াও যখন তূম্যধিক্রীগণের নানা প্রকার অত্যাচার উপদ্রবের কথা 
নিত্তান্ত অবিরল দেখা যায়*না, তখন যে রামচন্ত্র খানের স্থাঁয় 'ত্যাচারী ও 
পাও জমিদ্বার পঞ্চদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়া অশেষ প্রকারে সমা- 
কে দুষিত করিবে তাহাতে আশ্র্ধ্য কি? তবে তখন মুযলদ্ানের আগল-। 
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দাবী; দে সময়ে তাহার প্রতি যেরূপ দণ্ড হঈয়াছিল, একালে মেরূপ ॥প্ত' 
দ্বিবার। নিয়ম নাই। স্ত্রীপুর সহিত বাধিয়া লইরা যাওয়া ও ঘ্ববাড়ী লুট- 
পাট করিয়া লওয়ার পরিবর্তে একণে রাঞজকীধ দণডবিধি ও শাননবিধি অন্থ- 
সারে কার্ধা হইয়৷ থাকে । 

তথনকার সময়ে নাম মাত্র মুললমানদিগের ধর্দশান্্ান্থমোদিত ব্যবস্থা- 
শান্ধ দেশের রাজকীয় আইন রূপে নিদিষ্ট ছিল; কিন্তু কার্ধেতে তাহা 
কিছুই হইত না। এক্ষণে যেমন দেওয়ানী, ফৌজদাতী, কালেক্টরী প্রভৃতি 
বিভাগ সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পৃথক পৃথক্‌ রূপে কার্ধ্য শৃঙ্খলা সংগঠিত হই- 
রাছে, তখন পেরূপ কিছুই ছিল ন| | রাজধানীতে রাজাই সর্কেসর্ধ!। ছিলেন। 
কিন্ত রাজাৰ সান্ুকূপ আদেশ লাভ তাহার প্রিষপাত্রদিগকে উতকোচের 
ঘাবাই সম্পাদিত হইত। প্রিয়মন্ত্রী বা অনুচর যেরূপ বুঝায়! দিতেন রাজ! 
তদন্বযায়ী কার্য করিতেন। রাজা বাতীত রাজধানীতে এক জন কাজী ও 
একজন সহর কোতয়াল থাকিতেন। তাহারা সামান্য সামান্ত অভিযোগ 
শ্রবণ করিতেন । বাঁজধাঁনী ব্যতীত প্রধান প্রধান নগরেও এক এক জন 
কাজী থাকিত। এই সব কাজীগণের ক্ষমতা অদ্বিতীঘ ছিল। তীহার। 
দেওয়ানী, ফৌজদারী প্রড়তি সকল বিষয়েরই শাপন কর্তা ছিলেন) এবং 
আপনাদের ইচ্ছান্্দারে দণ্ড পুবঞ্কাৰ দিতে পারিতেন। চৈতন্ঠের সময়ে 
এইন্ূপ একজন কাঁজী নবদ্বীপে নিষুক্ত ছিলেন । 

চৈতন্তচন্দ্রের জন্মেব পূর্বে ভক্তিপথ্াবলম্বী যে কল বৈঞ্ণবগ্গণ নবদ্বীপে 
বাস কবিতেন, তাহাদের মধ্যে গঙ্গাদাসপ্ডিত নামে একজন ছিলেন। 
কোন কারণ বশতঃ তিনি এক নময়ে যবনের কোপে পড়িবাছিলেন। যবন 
প্রতিনিধি কাজী এই আদেশ দিয়াছিলেন যে র।ন্তর প্রভাতে সপরিবান্নে 
তাহাকে ধরিয়া আনিতে হইবে ও তাহার বাটাঘব কাটিয়। গঙ্গাজলে ফেলা- 
ইয়া দিতে হইবে। গঞ্াদান কোন বিশবস্তস্থত্রে এই বিপদপূর্ণ সংবাদ 
জানিতে পারিয়া দেই গভীর রজনীযোগে সপরিবারে বাটা হইতে বহির্গত 
হইলেন এনং কোন মতে গঙ্গাতীরে আদির! পারে যাইবার স্ববিধা দেখিতে 
লাগ্রীলেন্। তাহার দুর্ভাগ্য ক্রমে তত রাজে খেয়াধাটে নৌকা 
পাওয়া গেল*নাঁ; এবং চারিদিক অন্বেষণ একরিকাও কিছুই করিয়া 
উঠিতে পারিলেন না। এদিকে রাত্রি প্রভাত হইবার উপক্রম হইল দেখিয়া 
এস অদ্বিশয়। কাতরম্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং তাহার 
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সাক্ষাতে ,যবন তীহাঁর পরিবারবর্থকে স্পর্শ করিবে এই ভাবনায় আকুল 
হা অনশেষে গঙ্গার ঝাপ দয়া আত্মঙ্কত্যা করিবেন স্থির করি এই 
সন্ধে তাহার নয়নগোঁচন হইল ষে এক জন নাবিক একখান দ্র তন 
লইয়। মধ্য গঙ্গ! 1 দিয়া বাহিবা চ্শিবা যাইতেছে। তদ্দশনে 1হ ন হাত 
আহ্বান করতঃ একটা টাকা ও এক জোড়া বস্ত্র দতে সঙ্গঃকার কও 
তাহার ভাজার গঙ্গা পারু হইর] আত্মরক্ষা করিতে মমর্থ হইযাছিসেন। 
বৈষ্ণবেরা বলেন যে স্বয়ং ভগবান্‌ খেয়ারীর রূপ ধারণ করিয়া গঙ্গাদাসের 
পরিত্রাতা হইয়াছিলেন। কাজীদিগের এরূপ দৌরাস্ব্যের কথা তৎকালে 
(বন্ধল ছিল না। বখন চৈতন্যের আদেশে নবদ্বীপের ঘরে ঘরে মৃদঙ্গকর- 
তাপেক ধরানর সাহত হরিনাম সংকীর্ভনের ধূম পড়িয়া গেল, তখন যবন 
ও অন্যান্য নাগরিক লোক কাজীর নিকট & কথ। জানাইলে কাজী স্বয়ং 
হে গৃচে যাইব] খোল করতাল ভাপ্িযা দিলেন ও নান সংকীর্তন কাঁরতে 
নিন্ধে করিঢা দিরা সব্ব সাধারণকে মত করিয়া দিলেন । 
পগুনিয়] যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল ঘবন? 
কাজী পাশে আসি সবে কৈল নিবেদন । 
ক্রোধে মন্ধ্যাকালে কালী এক ঘবে আইল; 
মুদর্গ ভাঙ্গির| লোকে কহিতে লাগিল £-- 
এতকাল প্রকটে কেহ না কৈল হিন্দযানি; 
* এবে উদাম চাঁণাও মবে কার বল জানি? 
কেহ কীন্তন না করিহ সকল নগরে : 
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে |” ৪ চৈ? চঃ। 
এই স্বাদ চৈতন্যের কর্ণ গোচর হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া! সমস্ত নগর 
প্রতিধ্বনিত করিয়া এক মহাসংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। সহম্র সহস্র 
লোক মুদঙ্গ, করতাঁল, শঙ্খ, কাশর ইত্যাদি লইয়া! তাহার দল্পে যোগ 
দিল; এবং সহঅ সহত্র মশালের আলোকে নগর দ্রিবালোকের ন্যা প্র।ত- 
ভাত হইতে লাগিল। চৈতনোোর প্রকাশ্ত সংকীর্তনের এই আরম্ত' সে 
রাত্রির সংকীর্ভনের প্রতাপে কারী লুষ্কারিত হইতে বাধ্য হা 
পলায়ৰ পর হইলেন। ত্বংপরে যখন তিনি চৈতন্যের সহিত সাঙ্গ 
কাঁধলেন ও ঈশ্বর প্রেমের জলন্ত প্রতিমূর্তি বূপে তাহাকে অনুভব করিত্তে 
পাগিলেন, তখন তাহার বিদ্বেষ ভাব কোথায় চণিনা গেল ? তদবধি তিনি 


৬ 


চে 


৪২. চৈতন্যলীলামুত্ত। 


$ 
একজন বিশ্বাসী ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হইলেন ; এবং নান! প্রকারে চৈতন্য" 
দেবের সংকীর্তন বিললাদের সুবিধা করির দিলেন। | + 
' বঠে মুসলমানাধিকারের কিছু কম তিনশত বতদর পরে চৈতন্য 
অবতীর্ণ হয়েন। এই দীর্ঘকাল জেতা ও জিতগণ এক দেশে বান ও এক 
ভাষায় কথোপকথন করা ও পরস্পৰ দংঘু্ থাকা! হেতু পরষ্পরের 'মধ্যে 
এক প্রকার শৌদ্ধদ্াা ভাব জন্মিরাছিল। উভর জাতীয় লোকের মধ্যে 
সম্পর্ক পাঁতাইর! পরস্পরকে সম্বোধন করা হইত, ইহাতেই সে তাব সুস্পষ্ট 
রূপে প্রতীয়মান হইতেছে । নবদ্বীপের টাদ কাজী চৈতন্যকে ভাগিনের 
বলিয়া মন্বোধন করিতে কিছুমাত্র মপমান বোধ করেন নাই। 
“গ্রাম ন্বন্ধে চক্রবর্তী হয় আমার চাচা) 
দেহ মন্বন্ধ হৈতে গ্রাম সম্বন্ধ নাচা। 
নীলাম্থর চক্রবন্তী হয তোমার নান!) 
সে সম্বন্ধে হও ভূমি আনাৰ ভাগিনা। 
ভাগিনার ক্রোধ মাম! অবশ্য সহয়; 
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়।” চৈতন্য চরিতামৃত। 
নদীবা জেলান জজ কি মেজে্টর সাহেবের পক্ষে নবদ্বীপ নগরবাণী 
সামান্য একজন ব্রাহ্মণ সন্তানের সহিত এইদ্পে কথোপকথন করা সামান্য 
মচত্বের পরিচারক নহে । এক্ষণে কি আমাদের রাজপুরুষগণ আমাদের 
সহিত একপ ব)বহার করিয়! থাকেন? অপভা মুনলমানগণের* অধিকার 
সময়ে নান! প্রকারে প্রজ্াগণের উপর অত্যাচার হইত সত্য) কিন্তু তথাচ 
* বাঙ্গালী মুপলমীনের নিকট যে সকল অধিকার পাইয়াছণ, সমত্য ইংরাজ 
গণের নিকট তাহ! পাওয়া যাইবে কি নাজান ন!। 





পঞ্চম পরিচ্ছেদে। 





সামাজিক অবহ্থ। 
&তনের মূময়ের পাঁমাজিক রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার বর্তমান 
সমঘের আচাঁব আচবণ হইতে যে অনেক পরিমীণে ভিন্ন ছিল তাহ বল! নিপ্র- 
যোজন প্রথমতঃ পারচ্ছদ সম্বন্ধে বাঙ্গালীর গাতীয়ভাৰ ও রুচি যে এক্ষণে 
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ভয়ানক পরিবর্তিত হুইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই! এমন কি সে সময়ের যদি 
কোন অভযতিবৃদ্ প্রপিকামহ পুনর্জীবিত হইয়। মর্ত্য লোকে ফিরিয] 
আদিতে পারিতেন, তবে তাহার অধস্তনবংশীর়কে দেখিলে তীহার 
বংশদস্তূত বলিয়া বিশ্বাস করা, তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। 
কোথা এক্ষুণকার সার্ট, কোট, মোজা, পেন্টলেন, বিলাি জুতা চশনা- 
ধারী ছোট বড় কণ্তিতকেশ ইয়ং বেঙ্গল, নার কোথায় তখনকার থব- 
কাটা শূন্তপদ, শূন্যগাত্র, জানূর্ধী পরিধেয়ী বঙ্গীম যুবা! কিন্ত স্ত্রীলোক- 
দিগের পরিচ্ছদাদি যে বিশেষ পরিবর্তিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সহর 
বাজাবে এক্ষণে মেয়েদের জুতা, মোজ| ও বডী পরিতে দেখা যায় বটে, 
কিন্তু পলীগ্রামে এক্ষণেও সেকালকার ভাব অনেক পরিমাণে অক্ুপ্ 
রহিযাছে। তবে গহন। রন্বন্ধে এক্ষণে সেকালের ম্যাথ রুচি নাই। যাহা 
হউক এক ব্যিষে কিন্তু পঞ্চদশ শতাবীব মহিলার পরিচ্ছদ এক্ষণ হইতে 
অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট ছিল তাত! স্বীকার করিতে হইবে। পাঠক শুনিয়। 
আশ্রর্ধ্য হইবেন না যে তখনকার সন্ত্ান্ততদ্রমহিলাগণ কেবল সাটাকে 
ভদ্রোচিত পোষাক মনে করিতেন না; সাটীর উপরে তীহার| ওড়নার ন্যায় 
বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। এ বন্ত্রকে তখন ভূনি দৌগজ| বলিত। চৈতন্যের জন্ম 
হইলে অদ্বৈতের স্ত্রী সীতাদেবী কি রূপ পরিচ্ছদধারণ করিয়া শিশুকে 
দেখিতে যাইতেছেন দেখুন । 
“্মদ্বৈত আচার্য্য ভার্যযা, জগন্ বন্দিতা আধা, 
নাম তার সীতা ঠাকুরাণী। 
আচার্য্যের আজ্ঞা পেয়ে, চলে উপহার লয়, 
দেখিতে বালক শিরোমণি! 
স্বর্ণের কড়ি বউলি, রঙ্গতের গাশুলি, 
স্বর্ণের অঙ্গদ কঙ্কন ; 
ছবাঁহতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মল বন্ধ, 
বর্ণ মুদ্রা নানা হার গণ। 
ব্যাপ্ত নখ হেম জড়ি, কটি পটে সুত্র ডোর,, 
রর হস্ত পদের যত আভরণ; 
চিত্র বর্ণের পষ্টরপাড়ী, তুনি দোগজ। পষ্টরপাড়ি, 
বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহু ধণ। 


88 'চৈতন্যীলা মৃত । 


বা ধাঁন্য গোঁরউন, হরিদ্রা কৃষ্কুষ চন্দন, 
মঙ্গল দ্রব্য পাত্র ভরিয়1) | 
বস্ত্র গুপ্ত দোলা চড়ি, সঙ্গে লয়ে দাদী চেড়ী, 


বস্ত্রালঙ্কাে পেটবা ভরিযা। 


তক্ষ্য বোগা উপহার, , সঙ্গে লইল বহু ভার, 
শচী গৃহে হইল উপনীত।৮ চৈ চঃ। 


আহারাদি ও খাদা দ্রব্য সম্বন্ধে যে সেকালে ও একালে বিশেষ কিছু 
বাত্যয় হইয়াছে, তাহ! বলা বার না। তখন ও ডাল, ভান্ত, তরকারী, শাক 
সবজী, দ্বত, দধি, দুগ্ধ, মত্ত প্রধান খাঁদ্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল; এক্ষণেও 
তাহাই আছে। বে এখন যে কালিয়া পোলাও খাওয়ার 'রীতি 
কোন কোন শিক্ষিত দলে প্রনর্তিত হঈরাছে, তখন দেনধূপ ছিল না। 
এনতিন্ন শান্ত ও বামাঢালীগণ ছাগমাংন আহাৰ কবিতেন। দধি ও ঘনা- 
বর্ভ ভাগ সঠ্তি চিপাটক ও পন্থা চিনি সংযোগে ফলাহারের ঘটাটাও 
বিলক্ষণ ছিল। পাণিহাটাতে নিত্যানন্দ ঘে চিডা হোংসব দেন, তাহাতে 
এ পিষষের পিস্তারিত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায ॥ এক্ষণকার মনত নানা 
প্রকার মিষ্টান্ন ও পি্টকাদিও তখন প্রস্তত হইত; কিন্তু সর্বত্রই রন্ধনেৰ 
ভার স্ত্রীলোকগণেৰ উপর আর্পত থাকিত। আচার্য পত্রী সীাদেবী 
চৈতনোর নিকট কিবপ দক্ষতাৰ সহিত পাক নি্যাৰ পরিটণ দির ছিলেন, 
একবাব দেখ! যাউক্ক | 


“নধ্যে পীত ঘত পিক্ত শাণ্যের স্তূপ; 
চারি দিকে বাণ্ন দোনা আর মু; সপ। 
বাস্তক শাক পাক করি বিবিধ প্রকার) 
টোল কুম্মাঙড বড়ি মান কচু আর । 

চৈ মবিচ স্থুক্তা দি! আব মুল ফলে) 
অনুত নিন্দক পঞ্চাবণ তিক্ঞঝালে। 
কোদল গিথ্ধ পপ্জ দহ ভাজা বাকা; 
পটোল ফুলবড়ি ভাঙা কুম্মাও মানচাকী। 
নারকেল শন্ত ছানা শ্রা মধু) 
মোচাঘণট, দগ্ধ কুগ্লাও সকন প্রচুর 
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মধুরাম্ বড় মন অন্তর পাঁচ ছর? 
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয়। 
মুদগ বড়। মান বড়া কলা বন্ডা খিষ্ট ; 
শ্গীর পুলি, নারিকেল পুলি, যত পিটা ইষ্ট । 
স্বত পান মুখ কুত্িকা ভবিগ্া; 
তিন পাতে ঘনাব দুগ্ধ রাখেত ধরিয়া । 
দ্ধ চিাউ, ছুগ্ধ লকলকী তৃপ্তি ভরি; 
টাপাঁকল| দধি সন্দেশ কঠিতে না পালি) চৈঠ টু 
লুচি কুচুরির প্রথা বোধ হর বড একটা চলিত ছিল না। কারণ এ্ররূপ 
খাদ্যের বর্ণনা কি চৈতন্য চরিতামূত। কি চৈতন্য ভাগবত, কি অন্ত কোন 
গ্রন্থে 'কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যার না। 
গ্রচপিত ধর্মের কথ পুর্েই বলা হইবাছে? তাভার পুনকুল্েগ নিশ্রয়োজন। 
সাধারণ দ্র নকল লোকই ভূত্ত, প্রেত টিক অপ্তিত্বে বিশ্বা করিত; 
এবং মাপের মন্ত্র, ডাইনের মস্ত প্রত্ৃতি মন্ত্রের বলবী্ধ্য দুঢরূপে মানিত। * 
“কেহ রন্ষণা বাধে। কেহ পড়ে স্তরতিবাণী | 
কেহ বিণ পানোদক অঙ্গে দের আনি।” চৈতন্য ভাগবত। 
ডাকিণী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল যা 
ডরে নাম খুইন [নিমাই |”. চৈতন্য চরিতামূত। 
আমোদ» প্রমোদেৰ মধো মঙ্গল চণ্ডী, হরির গীতাদি শ্রবণ, ঢোল ঢক্কাদিব 
বারা অবণ, কুস্তি মালামো। কর! প্রধান ছিল। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নগ্রাণনাদি 
নিত্য নৈমিত্তিক কর্দের গ্রথা এক্ষণেও যেকপ, তথনও £নহরূপ ছিল। 
শ্রীগোরাঙ্কের অন্নগ্রাশন, উপবীত ধানণ ও বিবাহের বে বর্ণনা আছে, তাহ 
এক্ষণকার ব্রাহ্মণ বালকের তত্তদনুষ্ঠানেধ সহিত কোন অংশে বিভিন্ন বোধ 
হয় না। বাহুল্য ভয়ে সে কলের কোন প্রমাণ উদ্ধার করা গেল না। 
শিক্ষা সম্বন্ধে তখনকার তুলনার এক্ষণে রে উপস্থিত হঈসাছে 
বলিতে হইবে । তখন সাধারণ লোকের কোণ শিক্ষা হইত না। * ব্রাহ্মণ 
গণের মধ্যে ধাহার। শান্ত ব্যবসা করিতেন, তাহার মি অপরে ভালব্ধপ 
সংস্কত শিখিতেন না। *সাধারণ ভদ্রলোক আপন আপন্ু বালকরিগকে 
প্রথমে পাঠশালার ও পরে মৌলবীর নিকট পার্শী শিক্ষা দিতেন। তখন 
বালা ভাষায় কোন পুস্তকাদি ছিল না। এরূপ পুন্তকৃদি রচন! করা 


৪৬ চৈতন্যলীলামৃত | 


চৈতনোর সগযেই প্রবর্তন ভষ্াছিল। স্থত্রাং তখনকাঁর লোক কেহই 
মাতৃতাষায সুশিক্ষিত হইতে পারিতেন না। চলিত কথা বার্তা ও পত্রাদি 
লেখা বাঙ্গলাতে হইত বটে, কিন্তু তাহাকে শিক্ষা বল! যার না। এক্ষণকার 
মত তথনও বিদ্যারন্তের দিন হাতে খড়ি দেওয়ার রীতি গ্রচলিত ছিল) 
এষং ফলা বনানাদি বঙ্গ ভাষা মৃল শিক্ষাও দেওয়া হইত। | পু 
“শুভ দিনে শুভক্ষণে মিঅ স্ন্দর ) 
হাঁতে খডি পুরেব দিলেন বিগ্রনর। 
দিন দুই তিনে শিখিলেন বার ফলা 
নিরন্তর ভেখেন কৃ্চের নাম মালা” টচৈতনা চরিতামৃত। 
ধাহার। শাস্ত্র ব্যবমায়ী হইতেন, তাহাদের মধো কেহ ধর্ম শান্ত, কেহ 
দর্শন শাস্ত্র, কেহ বেদ বেদান্তাদি মাঁপন আপন রুচি ও সুবিধা মগ্তনারী 
শিক্ষা করিতেন। আত্রী শিক্ষার প্রথা তখন আদৌ চপিত ছিল না। চৈত- 
হোর দমরেই যেস্ত্রী শিক্ষার দ্বান গ্রথম উদবাটিত হর, তাহা একরূপ বলা 
ফাইতে পারে। ব্রাহ্মণের শূদ্র ও স্ত্রীদিগকে ধর্মণান্্র হঈতে একেবাৰে 
বঞ্চিত করিয়া রাঁথিধাছিলেন। যখন চৈতন্যদেব এ প্রথার বিরুদ্ধে হাস্তো- 
স্তলন করিয়া অচগ্ডাল সকলেই হশিনামের অর্ধিকারী, এই উদার মত 
প্রচীর করিলেন, সেই দিন হইতেই বঙ্গীব মহিল! ধর্মশান্্রপাঠে অধিকার 
লাত করিলেন। এবং শিখি মাইতির ভগিনী ও কবমাবাই প্রন্নতি অনেক 
অনেক ভদ্র মহিলা! উত্তর কালে প্র্যাবতী রমণী বলিয়া খাতি লাত 
করিতে পারিরাছিলেন। 
মূদলমানদিধগব আমলদারীর কাঁল হইতে এদেশে অবরোধ প্রথ। 
প্রবপ্তিত হয়। চৈতন্য দেবের সময়েও বঙ্গীর মহিশাগণ অবরোধে অবরুদ্ধ 
ছিল। সেই জন্যই আমন দেখিতে পাই যে অদ্বৈত পত্বী “বস্ত্-গুপ্ত দোলা” 
আরোহণে জগন্নাথ,নিশ্রের বাঁটাতে আদিঘ্াছিলেন। তথনকার কুলকামিনী- 
গণ কিরূপে কাপবাপন করিতেন ও তাহাদের পতিভক্তি ও গুরুজনের প্রতি 
ভক্তি কিরূপ ছিধ তাহ] পশ্চাদুদ্বত আদশ চিত্র গাঠে বুঝা বাইতে পারিবে 8 
"একেশ্বরী লঙ্ীদেবী করেন রন্ধন ; 
তিথাপও পরম আনন্দ ঘুক্ত মন। | 
উাকাল হৈতে লক্ষী বত গৃহকর্মন) 
আপন কবেন দব এই তার ধর্ম। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।, ৪৭ 


দেবগৃহে করেন যত স্বস্তিকমগ্ডলী ; 
শঙ্খটক্র লিখেন হইয় কুতৃহলী । 
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ স্ুবাসিত জল; 
ঈশ্বর পূজার সজ্জা করেন সকল। 
নিরবধি তুলনীর করেন সেবন; 
ততোধিক শচীর দেবনে তার মন। 
কোন দিন লই লক্ষী পতির চরণ; 
বসিয়া থাকেন পাদনূলে অনুক্ষণ।" . চৈতনা ভাগবত। 
স্বভাব চরিত্রের বিষয় দেখিতে গেলে বৈষ্ঞবীয় গ্রন্থ হইতে আমর] এই 
নির্বাসন করিতে পারি যে, তথনকাঁর লোক অধিক সরল প্রকৃতি, সত্যপ্রিয় 
ও ধর্মভীরু ডিল। এক্ষণে যেমন কপটত|, কলহপ্রিবতাঁ ও বঞ্চনার ভাব 
বাদ্ধ হইগাছে, তখন তহুদুৰ ছিলনা। প্রার মকল লোকই আপনার 
অবস্থার সন্ত থাকিত এবং শান্ততাবাবলম্বনে, কাল যাপন করিতে ভাল- 
বাসিত। বিলাপ পরাঁরণতা তখন বঙ্গগমাজকে এখনকার স্তায় কলুষিত" 
কনে নাই। যাহার! ধনী ও মন্ত্ান্ত ছিলেন, তাহারা যে একবারেই বিলাসী 
ছিলেন না এরূপ নহে; তবে তখনকার বিলাসে আর এখনকার বিলাসে 
গ্রককাতগত অনেক বিভিন্নত! আছে। আব এক্ষণে যেমন সমাজ শুদ্ধ মক- 
লেই বিলানী, তখন সেরূপ ছিল না। তখনকার বিলাপিতার চিত্র দেখি- 
লেই, পাঠক ছভার মীমাংদ! আপনা আপনি কবিতে পারিবেন । 
£ দিব্য খ্টা হিশ্থুলে পিতলে শোভা করে ; 
দিবা তিন চদ্্াতপ তাহাব উপার। 
তহি দিব্য শবা। শোভে আত গক্মবানে। 
পটনেতে বালিস শোভবে চাবিপাঁনে। 
বড় ঝাড় ছোটঝাড়ি গুটি পাচ সাতে) 
দিব্য পিতলের বাটা; পাকা পান তাতে। 
দিব্য আলবাটা দুই শোভে দুই পাশে। 
দিবা মযুব্রের পাখা লই দুই জনে; 
বাতাস করিচত আছে দেখে সব্বঙ্ষণে। 
কি কহিব দেবা কেশতাবের সংস্কার? 
দিধ্য গন্ধ আমলকি বহি নাই আর। 


৪৬, *.. টৈতন্যলীলামৃত। 


সমুখে বিচিত্র এক দোল। নাহেবানা; 
বিষনীর প্রায় যেন সকল শোভন ৮  টৈতন্য ভাগবত । 
ইহা অতি উচ্চবংশীর ধনীর আপবাব। স্থৃতরাং সাধারণ লোকের লওয় 
ভিম। কিরূপ ছিল, তাহা অনায়াসেই অঙগুমান করা যাইতে পারে। 
হিন্দু জাতি স্বতাৰত:ই অতিথি প্রিম। এখন হইতে সেকালের লো 
অধিক পরিমাণে আতিথ্য করিত। চৈতন্যের সময়ে অতিথি মৎকা 
গঠস্থের পক্ষে অবশ্য করণীয় ছিল; না! করিলে নহা প্রত্যবাঁয় হইত। বৈষঃ 
দিগেব মধ্যেও এই ধর্দেব প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়? তখনকা; 
অতিথি সেবার এই মূল গল্প ছিল ৫-- 
“আটক তবে চিন্ত থে যাব ঘেন শক্তি ও 
তাহা কাত্রিলেই বলি অতিথিন্ে ভক্তি 1৮. চৈতন্য ভাগবত 
পক্ষান্তবে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা), জাল ভূখা়র। ব্যভিচার নমাজ মধ্যে বং 
পরিমাণে সংঘটিত হইত, সনোহ নাই । তাহা না থাকিলে আব জগাই 
াধাই, ঠাপাল গোপালের উপাঁধ্যান বিবৃত হইবে কেন? তবে তখন এই 
সকল পাপাচারীন প্রতি সানাগিক দণ্ড প্রয়েগ করা ভইত এবং শাঙ্রমত 
প্রারশ্চিন্তাদি করিলেই, দে দকন পাপ হইতে দুক্তি দেওলা হইত। রী 
ননাগবন্ধন ও ধর্দবন্ন কিছু শিথিল তউপান্ধে,। এই মার গ্রত্দে; তাহা 
ছাড়া নেকাল ও একাঁলে এপ পাপ নন্বন্ধে ঘে বিশেষ কিছু বৈনক্ষণ্য ঘটি- 
বাঁছে তাহা বোধ হয না। | 
যেসকল ভাব্ণ পাপের আোত বঙ্গনমাঁজেৰ অন্তস্তরে স্তরে এক্ষণেও 
প্রবাহিত হইতেছে) চীরিশত বসব পূর্বেও সেই রূপ হইতেছিল। কেবল 
চৈতন্য হদরের প্রবলতর প্রেমভক্তিব তরঙ্গে ক্ছি কালেব জন্য এ সকল 
দর্শবূমা আবক্জন! কতক পবিমাণে বিধৌত হইয়াছিল মাত্র । কিন্তু অচির 
কাল অর্ধ্েঃ তার ধর্ম লক্ষ্য নষ্ট হইদা মলিন ও কলঙ্কিত হইল) তখন এ 
সকল পাপনাশি পুনবাব এই ভাগ নমাজকে পঙ্গপালের ন্যায় সমাচ্ছন্ন 
করিনা ফোঁপন। পুনরায় বুগ ধন্মের গ্রচণ্ড অগ্রিশিখ। ব্যতীত তাহ 
নণতদহইবার নহে। 


€ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছ্দে। 


চৈতন্যেব অবতার মন্বন্ধে কয়েকটা কথা । 


৪ 
বৈষ্ণবগণ প্ীচৈ তনাকে স্বরং কৃষ্ণের অবতার ও পূর্ণ বঙ্গ বলিয়া! বিশ্বাদ 
কারা থাকেন। কিন্তু শাক ধর্মাবলম্বী গ্রভৃতি অন্যানা সম্প্রদাষের লোক 
তাঁহাকে সাধু ভক্ত ভিন্ন ঈথযাবতাব বাণিঘ। কখনই গ্রহণ কবেন নাই। 


০ 


এই জন্য টৈতন্যেতর তিরোভাবের পর হইতে এ পর্যান্থ দেশ মধো এই বধ 
টা নে য়াঘোরহর আন্দোলন চণিযা আরতেছে। এনে গান্চিত) 
পাব প্রভাবে নোকেখ মনের কুমংঙ্কাব ৪ জড়তা দূৰ হইতেছে 2 শাক্ষত 
এক্দাধ চৈওল্াবভান কেন) অবভাববাদে। যুণ কুছেক আস্থা হাপন 
কাণতে পাবেন নাঃ এতণাং এই মাদাণনে তাহাদের কোনই মহাগ্ভীত 
নাই। কিন্ত গ্রাণীন নশ্্রদাথ ইঠার [বধপণীত ভাখাপন ; তাখাবা ইহাতে" 
আত আগ্রহ ও উত্নাহের সহিত ঘোগা দ্যা আপিতেছেন। 
গৈহগ্গের দেহত্যাগ হইছে এপর্যন্ত চাপশহ বহ্নর চলিনা গিাছে। 
£ পাধকাল মধোেও এক তকরাগ্জ নিনাপিত হন না| এখনও প্রাচীন- 
গের মধ এই শিবা অনেক পরমাথে অর বঙ্শাছে। এই বিবাদে 
ন এই দাঙাইয়াছে যে, এক দিতকে বৈধ গন চৈভগ্ঠেত্ ঈত্ববন্থ স্থাপন 
[ব,হ গিশা গৌঁড়ামার চুঢান্ত দৃষ্টান্ত দেবাঈঘাছেন £ অপ্যাধকে শাক্তগণ 
[গা 1 অপাধানণ প্রেনভং ক, ঈপ্ঘ1 বিপ্ধান ও বৈবাগ্য গ্রহাত* বদগ্রণাবনী 
নু ইইস। তাহাকে অবজ্ঞা ও তিরক্কাৰ কারতে জ্রট করেন নাই। 
গণে শক্ত বৈষ্বের বিবাদ দেশ মাধো একটা দাবাবণ গ্রবার হইর। 
ডাইরাছে( উঠয় স্প্রধানের মধ্য এতই বিদ্বেব ভা৭ প্রচ্মণিত *হইরা- 
পথে, উভগে উভবের ছাথা স্পর্শ করিলে আপনাঁকে অশুচি মনে করি 
ন। শাংজেব ব্যপত পুছা সাদগ্রা বাবহাধ করা দূরে থাকুক, বৈষব- 
তাহার নান পপ।নু বর্জবতে ঢাগেন না। বিন্বপয। ও অহা ফুনশাছু। 
দুখের জিনিষ) হৃতরাধ বৈঝা আহাবিগকে বিদ্বেষভা। বেশতেকাড ৮1 
হও ওঢককুল বপিষা থাকেন । আবার নিথ্বকান্ঠেৰ দ্বারা গৌরাঙ্গ 
তমতি গঠিত হব বলিয়॥ ও বৈষ্ব্গণ মাংলাদি আহার বররন না বগা, 


রস 


৫ চৈতন্যলীলাম্ৃত। 


শ[ক্তগণ দে সকল লইশাক তই বি বিদ্ধপ করিয়। থাকেন।, এসনন্ষে দেশমধ্যে 
এতই বওস্ত নক গল্প প্রত আছে বে, তাগ! নংগ্রহ কাবিয়া পুপ্যকাকাবে 
ম্রগ করিতে থেনে, এক গ্রুবিস্তীর্ গ্রন্থ হইঘা পড়ে । ইহার উপবে আবার 
কণিগণ শাক্ত নৈষুবের কাহিনা দকল কান্যাকাদে প্রকাণ করতঃ সাধারণের 
কৌ বন্ধন ও খ্বস্বমত গ্রতিপ্ ক বচ্চে ছাউতেন না। ভক্ত রাস 
প্রগাদ পেন ও এভাদানন্দ গো্বাদীণ বিবার ও উদ্ধপ প্রতিউদ্তৰ বোধ হন 
সঞ্লেই শুনিখাছেন এবং দাশবগি বাবে পাচালীতে শান্ত বৈঝবের লড়াই 
আপাম্ব সাধারণ নকলেই বিদিত আাছেন। নবদ্বীপের স্ুবিখ্যাত রাজা 
কষ্চন্দ্রেন মময়ে এই বাদ এতই প্রচণ্ড হইয়াছিল এবং সমাজে শান্তি স্থাগ- 
নের জগ্ত তাহার মীমানস। করা এতই প্রমোজনীর হইয়া উঠিয়াছিল যে, 
প্রবাদ মাছে এক সময়ে ইহার জঙন্ বাজী কৃ্চচন্ত্রকে করলিপি করাইন্ে 
হইবাঠিল। কবশিপি বা হন্তলপিব অভ্রান্ততাগ প্রাব তখনকাঁন সকল 
লোকেবই বিশ্বাম চিল। সংক্ষেপে তাভাব প্রা এই£কান গুণী ব্যক্তি 
"মন্ব উচ্চারণ কবিবে, এবং তাঙাৰ নিকটে বণিগা একটা অশিক্ষিত বালক 
তুনিতে হস্ত সঞ্চালন কারবে। এ বালকের তন্ত দিযা যে লেখ! বাহির হইবে, 
তাঁভাই প্রশ্তাবি্ বিষয়ের নং মীমাংপা মনে কবিষা পইতে হইবে । মহা 
রাজা কষ্চচন্দ্রের সভাম কি প্রকাবে এই কার্য মন্পাদিত হইয়াছিল) 
তাহার বিশেষ বুদ্ধান্ত আনবা কিছুই জানি না। তবে এ লিপিতে মে 
উত্তৰ পাওয়া গিরাছিল তাহা অঙীন কৌতুক জনক। নবদ্বীতোন রাজবংশ 
চিরকালই গ্রসিদ্ধ বাঁমাচাবী শাক্ত; স্রগবাৎ তাহাবা গৌখাঙ্গ দেবকে 
কোন প্রকধ্বেই ঈশ্ববাবতার বালব স্বীকার করিতেন না। আশ্চর্যের 
বিষয় এই ধে, হস্তলিপিন্ে যে উত্তর পাওয়া গেল, তাহাতে তাহাদের মতই 
দুটীভূতি হইল | সে উত্তৰ এট £-- 

».. “গৌবাঙ্গো ভগবন্রক্ষো নচ পুণো ন চাংখকঃ1” 

অর্থাৎ গৌরাঙ্গ ভগবানের ভক্ত, তিনি পূর্ণ ও নহেন ও অংশাবতাঁৰও 
নহেন। যখন করলিপিতে এই উত্তব উথিত হইল, তখন শাক- 
গণের আব আনন্দের পাঁবসীমা থাকিল না। ভীাহারা নানা গ্রকানে 
বৈষ্ণবদিগেক নিন্দা কারয়া এই মত সর্প খোনিত কবিতে লাঁণিলেন। 
ইহাতে বৈষ্ণলধশ্ম প্রচারের বারা জগ্মিতে লাগিল। তদ্ধশনে শ্ান্তপুৰ' 
নিবাপা আদ্রতবংশোড্ভব জনৈক শাজাবশারদ গোস্বামী রাজা কৃষচন্দ্রের 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ &১ 


গঙারি আসিরা এই জানাইিলেন'যে, করলিপিতে যে উত্তর পাঁওয়া হইছে, 
তদ্দাবা চৈতন্তেৰ অংশত্ব ও ভক্ত দুবীতুত হইয়া তাহা পূরণতবই স্থাপিত 
ভঙগণেছে । এই বলনা ত.ন পুর্বোন্ত শ্রাকেন এই ব্যাথা ক বঙ্সেন যে, 
"গোবাঙ্গে! ভুযবন্তক্তে! ন, অংশকো ন, সএব পূর্ণ ইতি।” এই ব্যাথা 
শুনিয়া ,সভাহ সকলেই আশ্চর্য হঈণেন। একে শান্তগণেৰ€ মস্তক 
অণনত হইল, এবং বৈষ্বেরা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত আপনাদের ধন্ম প্রচার 
কবিতে লাগিলেন। 

এই কল বিবাদের মধো পড়িয়া চৈতন্যেল প্রকৃত মিনা দেপ হই 
ঠিনোতিভ হইঘা গেল? এবং বাঙ্গাণী জাতিৰ প্রধান গৌনব পাত্র অবপা 
(তবস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইরা অবশেষে নীচ ও অন্তন্গ শ্রেণী লোকেব উপাস্ত 
৬ইবা থাকিলেন। ভদ্র সমাজে আব তাহা দীডাইবার স্কান গাকিল ন|। 
-তাব অন্য তাভাব শক পর্দ অপেক্ষা তাহার মতাবলম্বীবিগেবই দোষ অধিক। 
শাহাবা যদ গোড়ামী ৪ অহঙ্কার পর্রিতাশগ করিনা ধাব ও শান্তভাবে 


টু 


ঠাঠান প্রণোদিত মত সকল প্রচাবে যনত্রবান্‌ হঈন্েন, তাহা হলে তীহাএ 
দেব অভিনেতাকে মাছ মার এনিরক্কাৰ "৪ ণিন্দাভাব বহন করিতে ভইত 
না। তাহাকে ঈশ্বর বলিয়। লোকে গ্রহণ না করুক, একজন অগাধাৰণ 
সাধুভক্গ বিঘা তাহার প্র€ত শ্রদ্ধা ভক্তি দেখাইতে কোন সম্প্রদারই পশ্চাং- 
পর তত না। 

অবভারপাদেৰ মত সকল ভিনদুজাতিন অস্থিনাংসেন সহিত জডীভূ 
হইগ| রহিয়াছে; এমন হিন্দু নাই, ঘিনি পরমেখরের অবতারে বিশ্বাস 
কবেন না। নিবাকান ও নিগুণ ঈখবকে মান্ুন জানিতে পাবে নাও 
তাহার উপাপন1 হইতে পানে নাঃ তিনি মানুষের মক্ষলের অস্ত ও ধন্ম 
সংগ্কাপনেব জন্য সমঘে সমবে পাথবীতে জন্মগ্রহণ কিবা আপনাকে প্রকাশ 
করিখাছেন, প্রভৃতি মত হিল সম্প্রদা মধো নিঃশঙ্ক ভাবে রাজন করি 
তহেছে । আজকাল এই মতের বিরুদ্ধে কথন কগন কণা শুনা যাইতেছে বটে; 
কিন্ধ পূর্বকালে কাহার সাধ্য ইহার বিকদ্ধে বাক্যব্যয় করে? সৃতবাং 
চৈতন্যাবচার সংস্থাপন জন্ত বৈধ্বাচার্ঘযগণকে অবভাপবাদ, প্রতি চিত 
কবিতে যত্র কবিতে হয় নই । অবতাববাদের দুর্গ তাহাদেক পূ হইতেই 
নাশ্ধত ভইয়াছিল ; তাহাবধা কেবল তাহার মধ্যে চৈতনাকে প্রবেশ করা- 
ইয়া দিতে পরগনা পাইঘাছিলেন মাক্র। তাহাদের দণ্ড নুন্য অন্য টঞ্ণ 


0৯. চৈতন্যলীলাম়ত | 


অনতাঁরট ঈশবরের অংশাবনাঁর, কেদল কন বধ সচ্চিদানন্দ ন্ধ। গেটে 
কই আবাৰ গৌধাকগ হঈবা গ্রকাশ হইযাডিলেন। কুতরাং গৌরাঙ্গের 
গন স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তীঠাদিণকে কাদের ও পূর্ণত্ব স্থাপনের প্রগাগ 
গাততে ভভবাঙিল। উহা মেগ্গমান ঠাতেচে নে, তখন কষ্টের পুণাবতাব 
সম্বগে মোকেব নেব মন্দেই একেবারে দন তন নাই। শ্রীনাগবত প্রসথঠি 
অগেন্গাকৃত আধুণিক পৃধাণ দিন প্রান শাস্ত্র রুষ্ণকে ূ্ণবন্ 
বলিবা পরিচিত করা ভয় নাই । বিষণ পুনাণের তে! কথাই নাই? মহা- 
ভাতে তিনি একডন আনাধারণ ধাঁশপ্িম্পন্ন ও মোগবিদা! পরানণ 
আদর্শ চবি থৈ আল কিডুই নতেন। এমন কি, শীমস্ছাগবতের ও স্থানে 
গানে তাহাকে ভগবান ভপিখ অংশাতাব বলিনা গণনা করা হই- 
যাছে। বগা 2 
“তািমৌ। নৈ ভগবতে। ভেংপাবিহগিতৌ। 
ভাবব্যনাধচ ভুলঃ কটা মুকুকদ্হৌ |” ভা।৪ক্ক। 
*. “ভগবান্‌ ভবিব সে অংশ ভিভাব ভরণ শিশিত্ত সম্প্রনি এই ঢই 
অবতীর্ণ হউনান্েন$ ইঠাব গধ্যে একজন যদৃশরেষ্ঠ কষ» অন্য জন কুণ- 
গ্রবীব অনদুন |” 
ইহাব উপব আবার ইনভ্াগবত গ্রন্থ সমগ্র হিন্দনমাদধে মহমি কষ 
দ্েপাবন প্রণীত বলিদা সর্ঘ বএভিতে পরিগুহীতি ভব নাই। গ্রাটীনকালেৰ 
কথ! থাকুক, সেদিন আনাদো চক্ষুৰ মমকে মুবসিদাবাদের“খাতন মা 
পণ্ডিত ম্বগাণ গঙ্গারণ কাববাশ অহাশণ এই গ্রন্থ যে ব্যান প্রণীত নতে, তাহা 
প্রনাথ করিবার দন্য খভুপধ শান ৪ ঘাক্ত পরদশ্ন করিলা গভীরতর বিচার 
করিরা শিখান্চশ | এই সকল কারণে বৈঝ্বাচাধাগণ প্রথমে কুষেের পুর্ণত্ব 
দ্াপশ জনা টেকা ক।বরা। তইপাব চেতনোর পুর্থাধহাবন্ধ সগ্রমাণ করিতে 
তেইা পথভবা।হনেন। জান গোন্বামী প্রথাত কুষঃনন্মভগ্রন্থে ও চৈতনা- 
চাণহাগুতের দিভীঘ পবিচ্ছেদে এই বিচাবেব অবতারণা ভইয়াছে। যদি 
'কখন 'অবঞাশ হম, তাহা হইলে এ লঙন্ধে আমাদের যা! ব্যক্তব্য, তাহ! 
বত গা বণিবাপ ইচ্ছা থাক্লি। রর 
" বর্তমান ভাময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার আন্দোলনে গড়িয়া অবতারবাদ মতের 
চলে যে সত্যটিকু নিহিত রহিয়াছে তাহাও লোপ গাইতে চলিয়াছে। 
085৮) অফ। ওই প্রন্থাবের এখমে অবতারবাদের মুল সুত্র বি? কোন্‌ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছদ) 6৩ 


৪ 
6 মবৃলদ্বন করিষা ভাঙার মত প্রতিিত তঈরাছে? এবং তাঁহার কোন্‌ 
অন্ণঠ বা ভ্রম গ্রমাদেন সঠিত জ জ্ডীভূত হ তমা গিদাছছে? তাশ দেখাই হু 
[চষ্টা কৰিব । তাহা হইলে আসাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের সিঙ্গান্ত আপনা তইন্সে 
হইমা উঠিবে। কয বস্তরতে পবদেশ্বরের অবহাণত্ব মান্সোপ কথা মত, সকল 
দেশে % সকলু দমনে একই উপাদান লগা সংগঠিত হইযাডে। যে সংস্কানেন 
নন হা খুটিবান্গণ ঈশার পূণ ভ্তাপন করিতে চাতেন, ভিন্ুগণেব 
কুষ্াদিৰ অনতাবহও ঠিক মেই মংক্কাদমূলক । সৃতরাং তাগার মুলান্বেদণ 
পপি পারিনে, চৈতন্যের কেণ, কল আঅবহাবেবই ভাব আপনা হইতেই 
রা বাঁচতে গাবানে | 
বুখসাৰ গর্ত সবপ মানব জ্ঞানে ভীত । তবে বিশ্ব স্থষটিতে 
(গনি য্টক গ্রকাণেত ভইঘাছেন, আস্টিব কেবল তাভাই বুঝিতে পাবে। 
ই স্থটি প্রপাণতঃ 5ঠভাগে বিভক্ত ) জাঁৰ টি 'ও ভূত স্থট্ি। জড় 
চ্গতে৪ [হিশি থেকপে প্রকাশিত ভইঘাছেন। ত্ীবগণেন। জীবনেও ঠিনি 
',৭গ লীলা শিহাব করিতেছেন | বিশ্বাণীবাপ্র যখন তাহার ভাবে অন্ধ 
গণিত ইমা, চার দিক আনলোৌকন কশিতি থাকেন, তখন ঠিশি কি 


5 
“ঢ জগত, কি মানব জারির জীবনে? এবং কি নিজ আম্মার, তাহার 


ৎ 
শশ 


পকাশ দেখিয়া বুদ হইবা যান তখন হহাব হৃদমের ভন্তির উচ্ছাস 
১২সত ভঠবা, টত্ 


তুর্দিকেই ভগবানের পু বিকাশ পনিলাক্ষত হতে 
এাট। ভদ্র তথন ভষি নাজোন স্বতধ অস্তি্ন ভুপিয। শিনা নকলই 
“ম্সব দথিকধে থাকেন। তখনই পরমেশখর তাহার হদসে প্রত্যক্ষ রূপে 
অপথাশ ভযান। মেন? পৃর্ধীক তি ধাঙুব অথথ অবহরথ কৰা অর্থাৎ উদ্ধ 
£ঠ5 নিয়ে আগন করা। ঈশ্বব পদার্থ মঙ্চো্চ ও স্বর্গে জিশিষ, তিনি 
৭ম ভঞ্চজদযে অবতরণ কতেন ব প্রকাশিত হয়েন, ভখনই তাহার 
'৭ত্াব হহঘা থাকে | এই ভা বশ্বাপী ভক্তের নিকট টবাচব বিশ্বরাঙ্গ্য 
মনস্ত তাহার অপতাবৰ বলিণা প্রভীযমান হয় । শ্ারভাগবতেও এই কথা- 
গ€ পোধকতা পাওরা যাইতেছে । নানাবধ অবভারের কথা বলিন] ভাগবত 
কার বদিতেছেন 377৯ 
» অবতারা হাসংখোযা হরে? সত্বনিধে দিজ|ঃ 
যথা! ব্দাশিনঃকুল্যাঃ সরনঃ সু সহঅনঃ।? ভা।১স্ক। ৩অ।২৬ক্লোক। 
“ছে দিজগণ ! স্বত্ব নিধি হব্দির অবতার অসংখ্য ; বেমন উপদ্ষর গত, 


৫. ,চৈতন্যলীলামৃত। 


জলাশয় হইতে সহ সহজ ক্ষুদ্র ক্ষদ্র জলপ্রবাহ নির্গত হয়, তাহীর' 
হায় তৃগবান্‌ হইতে অনংগ্য বহার ভইগ্রাছে।। | 
এঠ সকল অবতার পদার্থের মধ্য কাঙাতে ও ঈশ্ববেন প্রকাশ অদিক, 
15175 9 বা ন্দপেন্স! শান শক্ত €এধা থাকে। একটি সামান্য মানধ- 
ঠ *'ভাধ 2 প্রন্থাশ বা নীলা দদিন্রে পাঘা ঘা, সাগু দীবনে ভদ- 
পেক্ষা গনেক আপঙ$ মারাপ পলন্দি হইএ| থাকে । কিন্ধ সকলো ই থে 
তাহার ওপাঁংশ পীর হইনাছে, ভঠাতে অঙ্ক নাই £-- 


টি 


সস 


ঘেদাপি তা পলহ নই, আনপর্দিতমের বা 
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যেযে বন্ধ পশ্বধা পক, হতেগোতুপ্চ, আক) গুণাতিশ 
আমার তেজোদশ পুত বণনা গান । 


০০2৮ 742 রং , এ চু শা €. 
এ-মানািনভাবাধিহি শিবাশহ বীসনবানং 


যর, ভাঙা, দূণকে 


যন্যাং'২শেন সছ্যন্তে দেবশীর্ধযউ নরাদ্দত।, 
তা। ১ ওম ৫াশাক। 
ভগবানের আনান ।বঃ[উজ্গ। পচ্গ অবভাবের খাজ স্ববপ ও ঘক- 
লের আশ্রন স্থাপ। তারই অংশ হইতে দেখ |তি, তী্যক জাতি ও নব- 
জা) কল স্ষ্ট হইশাছে। 
আর্ধ)দগেদ ধন্ম শান রি আলোচনা কাপতে গারুলে এ বিবষেৰ 
আতি চুম্প্ট দৃষ্টান্ত দেগিহে পাওয়া বাবে | বৈদিক গগেপ গ্রাবপ্ত হইতে 
উপনিধদ্ন্গেধ শের পরাগ আঁমব। আঘাদিগেক মর্পা শোন অবতারের 
কথা শুনিতে গাই না? কারণ এই গমব তত দখ্বর সস্তোশের কাল নেও 
যত ঈশ্বরতন্ব নিনশের কাল। তখন মার্ধ্য খবিগণ ভত্রজ্ঞানান্েনণে প্রনুন্ত 
₹ইপাব্রদ্ম তত আাবদ্ধানে বন্রণীণ [ছিলেন £ শ্রত্রযাং ভাভাদ গুণ ও গ্রেমে 
মুগ্ধ হইঠা তাভাফে অনস্তোগ কারবান অথসর পাই উঠেন নাহ, বথন 
টানা নিণাত হইল, তখনই আর্ধান্গদণে ভক্তির সঞ্চার হইর| উঠিল; 
কাশের সাঙ্গ নঙ্ষে পৌবাণক যুগে অভ্াদয় হইল। এই 
যুগেই আপা শানাব্ধ অবতাবে্ৰ কথা শুনিতে পাই | অবতারপান্দ- 
ঘসথন: [খাগঠ অনতাবের আবগ্তকত। সঙ্গদধে খত মুক্তি গ্রদশন করিনা 
থাথেন। হারার শা একটী এই বে। মানব জাতি” মধ্যে ধর্শনংস্থাপন 
কূ!রবার জন্তৎ পামেশ্বর মান্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ভাহা যদি 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ৫৫ 


ভা হইত) তবে আর্ধঃজাতিধ লাদিম সমনে,যখন ধর্ম নংস্থা'পত হয নাই, 
তনই আঠনক মই মধাওভাবের সপ্তাণনা ছিল। ভি গ্রথন কালে 
কপি অভাবের কথাই ত শুনা যান না। সে ঘাভা হউব বণ্ন গ্ভর্তির 
গ্রবপ তরঙ্গ তা [্তভুনতে ট চলিতে লাগিন, তখনই মতন কুম্মাদি 
ই হধজন্ততে,  নদীপঞ্ষতাদি জড়'জগতে, এবং রাকুধদি মানবে অসংখ্য 
অণতাঁৰ সকল আব্ভূতি হইতে ধন ল। ক্রমে ক্রমে তেত্রিশ কোটি সংখা! 
পরিপূর্ণ হইব! বন্তগানাকারে পারণত হইয়া গেল। সে দিন মহানগরীর 
কোন পল্লীতে শীতলা পুজ1 ভইয়াল। জ্িভুজা জগদ্ধাত্রী গ্রতিনার নার 
খাতলার ,প্রতিনা নিশ্মিত হইদাছে; কিন্তু জগদ্ধাঘীর ধাহন সিংহের 
পিবন্তে রী গর্দভকে তাগাব বাতন কা? দেওয়া হইয়াছে। শীতলার 
ধ্যান ও মূ কোন্‌ শান আছে জ্াাননা; [কন্ত এটা থে মানব মনের 
ভন বুক তাঁক্তব ভাব ভহাতে সম্্, 5 ভঠনাত্ছ, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

যেকপ হট বস্তুতে ভগবানের প্রকাশ ও নিলাসই তাহার অবতার 
বণনা 'প্রাততিহ ৩ইপ, সে জূুপ আবার তাহার গুপের রূঢভাঝও 
(11)২07180 00510 ) অবতারেব আকার ও মাখ্য। প্রাপ্ত হইল। জ্ঞান- 
পপাস্থ ভক্ত, জ্ঞানপথে বিচৰণ কাপতে করিতে জ্ঞানরজ্রাকর মধ্যে যতই 
(নিমগ্র হইতে লাগিলেন, সৌন্দর্য্য মুগ্ধ£প্রমিক ভক্ত, সৃষ্টি রাজোর সোনধ্য 
ও শোভা যতই সন্থোগ কবিতে লাগ্রলেন। ভহই তিনি তাহাকে স্বরন্তী 
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9 লঙ্বী বগা পুগা কাতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল দেবতাগণের 
পান ও মু, নাধকেল নে আরতা্দীভৃত ভাব বাহিরে কথায় ও প্রতি 
খাও প্রচাশ কৰা ভন মার চিছুত নহে । ঘেবে জীনজ্কু ভাব অনুভূত 


তা এই ঘকণ দ্যান ? মুড গ্রঞটিত হইবাছিল, তাহা কোথা চাণব 


1 


গযান্থে £ একণে কেলি তাহার শৃত কঙ্টালমাত্র ডি বাতথাচছে। 

উপনে যাহা বলা হইল, ভাত হতে এই দিদ্ধাপ্তে উুপশীত হ9য়া যাই- 
চেছে যে, মন্্য বিশ্বান ও ৩৭ বোগে পপমেশ্বরের জীবন্ত আবির্ভাব যে 
যে বগ্ততে, পদার্থে বা মনযো গ্রহান্গ কারাতে, কালে সেই সেই বস্তী, পদার্থ 
ও মন্ধ্যাকে অন্ভাব বোধে উপাসন। কাবযাঠে। বদি তাহা না করিয়া, 
পেই*সেই বন্ততে ভগবাঝেব মে গুণের বা ভাবের মাবিভাবঞঈবাছে, তাহা, 
€কহই পূজা করিত, এনং দেই সেই গুগ বাঁ ভান যে আধারকে অবলম্বন 
কারঘ। প্রকীশত হইয়াছে, তাহাকে এ ওণবা ভাব হইতে. পৃথক্‌ রাখিতে 


৮ রি চতষ্টালীলাস্বত | 


পায়িত, তাহা হইলে অবতারধাদ মতের মধ্যে কোনই দোষ ঝা গরি- 
লক্ষিত হইত না। শ্রীটৈতন্য রাশ্ীমদীশার মধ্য দিয়া তগবাধের যেষে 
প্রেমি, বৈরাগ্য গুভৃতি ভাবের বিকাশ হইয়াছিল, মান্য যদি টৈত্নত 
ও ঈশার জীবত্ব হইতে তী সকল স্বর্গীয় ভাবকে পৃথক বলিয়া, সেই সেই 
ভাবকে পূজ। করিতে সক্ষম হইত, তাহ! হইলে পৃথিবীতে আর ন'রপূজ। 
স্থান পাইত না। কিন্তু মানব দুর্বল, “সে সাধু জীবনের জীবদ্বের" সহিত 
তক্সধ্যস্থ ঈশ্বরত্ধ এবং জড়ের জড়ত্বের সহিত ভছ্পহিত ভগবন্ব মিশাইয়া ফেলি- 
য়াই মহাত্রমে পড়িয়া গিয়াছেক্ী জীবের মধ্যে দেবত| দেখাই অবতার- 
বাদের মূল সত্য) আবার জীবদ্ধে দেবত্ব আরোপ করাই তাহার ব্যুতিচার। 
এই হুত্রানলারে ভগবদ্গুণের আংশিক প্রকাশ বা অংশাবতার সম্ভব; 
কিন্ত পুর্ন বিকাশ বা পূর্ণাৰতাঁর একেবারে অপস্তব। কোন স্থষট'বস্তই 
তাহাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে না। ধর্শরাজ্যে প্রবেশেচ্ছ্‌ 
ব্যক্তিকে এই বিষয়ে খুব মাবধান হইতে হইবে) যেন তিনি একদিকে জড়- 
পুজ1'ও নরপূজার অমে পতিত ন1 হয়েন, এবং অপর দিকে ভগবানের গুণা- 
বৃতার মকলকে অবজ্ঞ! করিরা মাত্মাকে কলুষিত না করেন। 
বৈষ্ণবাচাধ্যগণ শ্রীরুষ্জ ও চৈতন্তকে স্বরং পরমেশ্বর পূর্ণৰূপে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন বলিয়া, বিশ্বার করিরা থাঞচকন, এবং খুক্তি ও শাঙ্ত্রো্ত প্রমাণে 
দ্বারা এ মত সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিরাছেন। পরমেশ্বর অচিন্তা 
ক্ষমতাশালী ; সুতরাং ইচ্ছ| করিলে মানবরূপে অবতীর্ণ হওয়া গাহার পক্ষে 
অসম্ভন নহে, এই পুরাতন যুক্তিটাই তাহানের প্রধান অবলম্বনীর। ইহার 
তাযৌক্তিকতা*দেখাইবার আবশ্তকতা| নাই। কারণ শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই 
অবগত আছেন যে এই যুগ্ছির মধ্যে কোন সার নাই। সর্ধশক্তিমত্বার এই, 
রূপ অর্থ করিতে গেলে যে পরমেশ্বরের সর্ববাপিক্গ থাকৈনা, তীহার শ্বরূপ 
সকল মে সন্কুচিত,হইয়া পড়ে, এবং তিনি যে জন্ম মরণাদি মানবধর্শের 
আয়ত্ব হইয়। প্রকৃত মানব রূপে পরিণত হইরা যান, ইহা! আর কাহাকেও 
বলিয়! বুঝাইহে হইবে না। পরস্থ বদি ভীহার ইচ্ছাতে তাহার স্বরূপ 
সগ্ুঠিত ও ক্ষুদ্র হইতে পারিভ, তবে তাহার ইচ্ছা,হইলে তীহার অস্তিত্ব 
রীন্তও পো হঈতে গারিত। একি ভয়ান্চক মীংমাংসা! অবাতারুত্ 
. রাখাতে গিয়া শেষে নাস্তিকতার সিদ্ধান্তে উপস্থিত । ইহাকেই বলে দেব 
ডে বানত্ত গড়া। যাহা হউক শান্রকারদিগের, চক্ষে এ যুক্তির অযৌ- 


ষষ্ঠ পরিষ্ট্দি।, র্‌ 


“ভিত লুক্কায়িত ছিল না। নতুবা অষ্টাদশ পুরাণ প্রণেতা মহধি ক্দ্বৈপাঁয়ন 
কন,এই কথা বলিয়া নিজ দোষ ক্ষালন করিয়া অন্ভাপ প্রকাশ করিবেন? 
€রূপং রূপবিবজ্জিতন্ত ভবতো। ধ্যানেন যন্বর্ণিতম্‌ 

্ত্যানির্বচনীয়তাখিলগুরে! ছু'বীকৃতা যন্মযা 
ব্যাপিত্বধ্চ বিনাশিতং ভগবতো! হততীর্ঘযাত্রাদিন! 
কষম্তব্যং জগদীশ মদ্বিকলতা৷ দোযত্রয়ং মৎকৃতম।” 
হে জগদীশ ! তুমি রূপহীন, অনির্বচনীয় ও সর্বব্যাপী; আমি বিকল 
চিত্ত হইয়া ধ্যানীদির দ্বারা তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি, স্ততি আদি করিয়। 
তোমার অনির্বচনীয়ত| নিরাককৃত করিয়াছি, এবং তীর্থাদিতে তোমার 
বাপস্ব বিনাশ করিয়া ফেিয়াছি, ইহাতে আমার যে অপরাধ হইয়াছে, 
তুমি তাহ! ক্ষমা কর। | 
শান্ত্রোক্ত প্রমাণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণত্ব স্থাপনের জন্ত যে সকল বচন 
উদ্ধত হইয়াছে তাহা এ প্রস্তাবের আলোচ্য নহে। চৈতন্য সম্বন্ধে যে সকল 
প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহারই যংকিঞ্চিং আলোচন] করিয়া! আমাদের" 
প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহার করিব। এই সকল প্রমাণের মধ্যে আবাঁর 
কতকগুলি বৈষ্বদিগের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে? তৎসন্বন্ধেও আলোচনা 
নিপ্রয়োজন | কারণ তাহাদিগের দিদ্ধান্ত প্রমাণ করিবার জন্য তাহাদ্িগেরই 
নির্দেশ তত উপযুক্ত প্রমাণ হইতে পারে না। মহাভারত, প্রীমন্তাগবত 
গ্রভৃতি গ্রন্থ হইতে যে সকল বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, এস্লে তাহারই 
উল্লেখ কর! যাইতেছে । সমস্ত মহাভারতের মধ্যে চৈতন্তাবতার সম্বন্ধে 
কোন স্পষ্ট নির্দেশ নাই। শাস্তিপর্কের অন্শাননপর্বাধ্যায়ের একটা 
শ্লোক উদ্ধার করিয়া রূপগোস্বামী গ্রভৃতি আচার্ধ্যগণ বলিয়াছেন যে, উহ] 
গৌরাঙ্গ মন্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্নেঃকটি এই_- 
দ্নুবর্ণবর্ণো হেমা বরাঙ্গশ্চন নাঙগদী 
সন্যাসকচ্ছম; শাস্তে! নিষ্ঠাশাস্তি পরায়ণঃ।” 
বিষ্ণুর সহস্র নাম প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, অস্তান্ত নামের মধ্যে” 
তাহার এই সকল নামও নির্দিষ্ট আছে )--যথা, তাহার সুবর্ণবরণ, ত্মাঙ্গ ও. 
সুদ "অঙ্গ প্রতাঙ্গ; তিনি চন্দন তিগকধারী, সন্ন্যাসকারী ও নিষ্টাশার্তি, 
পরায়ণ। ্ 
মহাভারত গ্রন্থে দেখ! যায় যে, এ লোকটি কোন''এবটি শ্লোযের 


উ 


৫, 'চৈতগ্যলীলামৃত।, 


উদ্ধৃভাংশ নহে। অনুশীপন পর্বাধায়ের ১৪৯ অধ্যায়ের দান ধর্ণের ৯২ 
শ্লোকর প্রথমপান ও ৭৫ লোকের দ্বিতীয়পাদ লইয়া উহ! সংগঠিত হইয়াছে। 
এ শ্লোক ছুইটা এই £_ 

প্ুবর্ণ বর্ণে! হেমাঙে। বরানশ্চন্নাজদী। 

বীরহা বিষম: শৃন্ো ধৃতাশীব চলশ্চলঃ।” 

তাহার বর্ণ স্বর্ণের সায় উজ্জল, তিনি হেমাঙ্গ, চন্দনের অঙ্গদ ধারা, 

অন্ুরনাশকারী, তাহার সমান কেহই নাই, তিনি শৃন্ত অর্থাৎ নিরাকার এবং 
অগ্রির হ্যায় চঞ্চল। ৯২। | 

প্তিসামা সামগঃ সাম নির্বাণং ভেষজং ভিষক্‌ 

সন্ন্যাসচ্ছমঃ শাস্তে। নিষ্ঠাশাস্তি পরারণঃ |” 


তিনি তিবেদী, সামবেদ গায়ক, সামন্বরূপ, নির্বাণস্বরূপ, ওষধন্বরূপ, 
এবং ভিষকৃ; এবং সন্ন্যাসকারী, শমগ্ডণ বিশিষ্ট, শান্ত এবং নিষ্ঠাপরায়ণ। ৭৫। 
,. এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন যে মহাভারত প্রণেতা চৈতন্তা- 
বতার লক্ষ্য করিয়া, এই সকল নামাবলী বলিয়াছিলেন কিনা? এবং বিভিন্ন 
শ্লোকের বিভিন্ন স্থান লইয়! এরূপ শ্লোক সংগঠন পূর্বক তাহ! উদ্ধার করিলে 
চৈতন্তাবতার সংস্থাপিত হয় কিন।? 
শ্রীমস্তাগবত হইতে ছুইটা মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া চৈতন্যাবতার 
সংস্থাপনের চেষ্টা কর! হইয়াছে। শ্লোক ছুইটী এই £-- 
“আসন্‌ বর্ণান্ত্যোস্ৃস্ত গৃহ্নতোহন্ুযুগং তনূঃ 
গুক্কো৷ রক্তত্তথাপীত ইদানীং কষ্খতাং গতঃ।” 
*কৃষ্ণবর্ণং ভিষারুষ্ং সাঙ্গোপাশ্গান্ত্রপার্যদং 
ঘুজৈ: সংকীর্তনপ্রায়ৈ ধজস্তিহি সুমেধসঃ।” 


ইহ্যর প্রথমটা ভাগবতের দশমন্কদ্ধের অষ্টমাধ্যায়ের নবম শ্লোক । নন্না- 
বলে পর্মবচার্ধা যাইয়] কৃষ্ণের নামকরণোপলক্ষে নন্দকে বলিতেছেন যে, 
“হে নন্ব, তোমার এই পুত্রটী প্রতি যুগেই শরীর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন; 
ইহার গুরু রক্ত ও গীত এই তিন বর্ণ হইয়াছিল ; এক্ষণে ইনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া- 
ছেঁন বলির! উহার না শ্রীরুঞ্জ হইবে।” বৈষাবাচা্যগণ, অতীতফালের 
প্রয়োগ, “আমন”, ক্রিয়ার ভবিষ্যতের ন্যার অর্থ হইবে, এই অর্থ ধরিয়া 
পারছ তব্পশৃদ্ষ গৌরাদাধতারে প্রযুক্ত হইবে বলিয়। ব্যাথ্য| করিয় 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।, ৫৯ : 


৪ 
খুঁকন।, বলা বাডুল্য যে, ইহ! মহামান্য শ্রীধর স্বামীর ক্্যাখ্যার বিপরীত 
ও কষ্টরথ কল্পনা মাত্র। 
দিতীয়টি একাদশ স্কন্ধের পঞ্চমাধ্যায়ের ২৯ শ্লোক । কলিযুগের ধর্ম বর্ণনার 
চমস খষি মহারাজ নিমিকে বলিতেছেন । শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যাহ্থযায়ী 
ইহার অনবাদ এইঃ_- ৃ | 

“ইনি কৃষ্টবর্ণ ও ইন্ত্রনীলমণি জ্যোতি বিশিষ্ট এবং সাঙ্গ, উপাক্গ, অস্ত্র ও 
পার্ধদ ( অর্থাৎ কৌন, সুদর্শন, সুনন্দাদি ) সহিত অবতীর্ণ হয়েন। তখন 
বিবেকী মন্থুযুগণ সংকীর্তনরূপ যজ্ঞদ্বারা তাহার অর্চনা করেন।” স্বামী 
স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা কলিযুগে কৃষ্টাবতারের প্রাধান্য 
দর্শিত হইয়াছে। অধিকন্ত যে সকল নামোল্লেখ করিয়া সংকীর্ডভন করিতে 
হইবে তাহ! ইহার পরবর্তী শ্লোকে নির্দিষ্ট হইয়াছে) তাহাতেও চৈতন্তাব- 
তারের বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই। অথচ বৈষ্ণবাঁচার্ধ্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত- 
গণ এই শ্লোকের সংকীর্তন ও সাঙ্গোপাঙ্গাদি শব দেখিয়া এবং প্কৃষ্ণবর্ণশ ও 
“তিষা কষ” পদেন্ব নিক্কতার্থ ফ্করিয়। চৈতন্টোদ্দেশে ধ শ্লোক প্রয়োগ করিতে. 
ক্ষান্ত হয়েন নাই। শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে, "কৃষ্ণ বর্ণ” অর্থাৎ 
কাল রং ধার কিন্তু পত্বধা কৃষ্ণ” অর্থাৎ কান্তি ইন্দ্রনীল মণির ন্যায়। 
বৈষ্বগণ বলেন যে “ক” ও ১ এই ছুইবর্ণ যাহার মুখে উচ্চারিত হয় এবং 
যাহার কান্তি অুঞ্চ অর্থাৎ গীত। কোন্‌ পক্ষের অর্থনরল ও ম্বাভাবিক 
তাহ! পাঠঞক্ষেরাঁই বিচার করিবেন। 

বিষুরপুরাণের ধষ্টাংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মপ্তদশঙ্লোকে এই কবিতাটা 
দেখিতে পাওয়! যায়। $ 

প্্যায়ন্‌ কৃতে যজন্‌ যজেস্ত্েতায়াং দ্বাপরেহ্চয়ন্‌ 
বদাপ্রোতি তদ্াপ্োতি কলৌ সংকীর্ত্য কেশবম্‌।” 

, সত্য যুগে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদি করিয়া এব দ্বাপরযুগে পৃজ| 
অঠ্ঠন| করিয়া মন্ুধ্য যে ফল লাত করে, কলিষুগে কেবল মাত্র কেপবকে 
সংকীর্ভন করিলে সেই ফল পাইতে পারে। 

এক্ষণে জিজ্ঞান্ত যে ঠাই শ্লোক উদ্ধার করিয়া কেহ যন স্বগাঁয় কেশ 
সেন মহাশয়ের অবতারত্ব ঘংস্থাপন পক্ষে প্রয়োগ করেন, তাহ যেমন হস্ত, 
স্পদ হয়, বৈষ্ধদিগের উদ্ধৃত উপরি উক্ত প্রমাণ গুণিও কি সেইরূপ 
হইতেছে না? 


৬ চৈতম্থলীলাষত। 


প্রকৃত কথ। এই যে, যদি ভাগবততকার চৈতন্াবনার লক্ষ্য করিয়া ফোন 
কথা বলিতেনঃ তাহা হইলে এরূপ অন্পষ্ট ও পরোক্ষ ভাবে কোন কথার 
নির্দেশ থাকিত না। কলিষুগের শাকাপিংহ কোন্‌ স্থানে কাহার গর্ভে 
জন্সিবেন, এপর্যন্ত ধিনি লিপিবদ্ধ করিতে পারিলেন, তখন চৈতন্য সম্বন্ধে কি 
তিনি কোন স্পষ্ট নির্দেশ করিতে পারিতেন না? ইহা কখনই বিশুদ্ধ যুক্তির 
অন্থুমোদিত হইতে পারে না। | | 

কয়েক বৎসর পূর্বে নবদ্বীপ নিবাসী পরলোকস্থ ৬বজনাথ বিদ্যারত্ব 
মহাশয় কোন কোন উপপুরাণ ও উদ্ধ্যয়তন্ন নামক অপরিচিত তন্ত্রের 
নামকরণে আরও কতকগুলি প্রমাণ উদ্ধার করিয়া! চৈতন্তের পূর্ত 
স্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। যদি কোন বচন প্রন্কৃত পক্ষে এ 
সকল তন্ত্রে পাওয়। যাইত) তাহা হইলে প্রথমকালীন মহামহোপাধ্যায় 
অশেষশাস্্দর্শী গোস্বামীপাদ মহোদয় তাহা উদ্ধৃত করিতে ত্রুটি 
করিতেন না। তীহারা যে & কল তন্ত্র ও পুরাণ পাঠ করেন নাই, 
“তাহাও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কাঞ্পণ তাহাদের যেরূপ শান্ত্রান- 
সন্ধিংসাঁ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে তীহাঁদের নিকট যে এসকল 
শাস্ত্র অবিদিত থাকিবে, তাহা কোন ক্রমেই বিশ্বান করিতে পার! যায় না। 
স্থৃতরাং বিদ্যারত্ব মহাশয়ের উদ্ধৃত বচন গুলি যে নিতাত্ত আধুনিক, ও 
স্বকপোলকল্লিত তাঁহ! বুঝা যাইতেছে । 

বৈষ্ণৰ দিগের গ্রন্থে চৈতন্ত অবতার সম্বন্ধে যে নকল আভ্যন্তরীণ প্রমাণ 
নিহিত রহিয়াছে, এক্ষণে পাঠকদিগের নিকটে তাহাই উপস্থিত করি- 
তেছি। চৈত্গ্ত ভাগবত ও ঠৈতন্তভরিতামূত প্রভৃতি গ্রন্থের নানা স্থানে 
তাহাকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করা হইরাছে সতা এবং তিনিও কোন 
কোন সময়ে আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ, তাহার দশাবতা'রগণের সহিত অভিন্নাতবক 
রলিয়া, প্রকাশ ,করিয়াছেন, ইহাও সত্য ; কিন্তু তাহা কি তাবে, কোন্‌ 
অবস্থায় এবং কি প্রকারে কথিত হইয়াছে? তাহা সম্যক আলোচন। 
করিতে না পাঁরিলে,.এ বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা হইতে পারে না। কেননা, 
যেমন কোন কোন সময়ে তিনি আপনাকে স্বয়ং ঈশ্বর বহি! ছিলেন; 
তৈমনি অনন্ত বছ স্থলে ঈশ্বর বা. ঈশ্বরাবতার বলিয়া পরিচয় দেওয়া দুরে 
থাকুক, একজন পাপী ও সামান্যব্যক্তি বলির! প্রকাশ করিতেন; এবং 
মূ্দী কেহ তাহাকে পরমেশ্বর বোধে স্ততি করিত) তবে তাহাদিগের উপর 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। , ঙ্ 


ঠাগাধিত হইয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। উত্তরকালে যে সকল মহাত্মা" 
গণ তাথার' 'মতাবনতবী ও প্রধান সাঙ্গোপাঙ্গ বলিয়! বিখাত হইয়া ছিখেন, 
এ+ তীহাকে "স্বয়ং পরমেখরের অবতার বলিয়া প্রচার করিয়া ছিলেন, 
গ্রথমকালে তাহারাই বাত্ঠাহাকে কি ভাবে দেখিতেন, কিকিহ্ুত্র ধরিয়া 
তাহার আবত]রবাদে উপনীত হইয়াছিলেন, এবং তাহার জীবদূশায় এই মত 
কতদুর অগ্রদর হইতে পারিয়াছিল, তাহাই আমর! এক্ষণে আলোচন! করিব? 

বৈষ্ণব্দিগের গ্রন্থ পাঠে জান! যায় যে, চৈতন্তের আবির্ভাবের পূর্বের 
বঙ্গদেশ গ্রেমভক্তিশুনা হইয়া কতকগুলি উপধর্ম ও বাহানুষ্ঠান লইয়। 
অভিভূ্ হইয়া পড়িরাছিল। তদর্শনে অদ্বৈত প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের মনে 
এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, অচিরকাল মধ্যে তগবান্‌ অবতীর্ণ হইয়া 
অধর্মের বিনাশ ও সন্ধর্ম্ের পুনস্থাপন করিবেন । শ্্রীমপ্তগবৎগীতায় লিখিত 
আছে যে, ষখন ধর্শের গ্লানি উপস্থিত হয় ও অধর্শের প্রাছুর্ভতাব হয়, ভগবান 
সেই সময়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া! সতাধর্্ম উদ্ধার করিয়া থাকেন। বোধ 
হয়, এই সংস্কারের বশবর্তী হইয়া তাহাদের মনে এরূপ ভাব বদ্ধমূল হইয়া*: 
ছিল। দেযাঁহা হউক, চৈতন্যাবতার সংস্থাপন পক্ষে উত্তর কালে এই 
ভাবই মূল কারণ হইয়! উঠিয়ান্ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

বিংশ বৎসর বয়ক্রম কালে শ্রীচৈতন্য দেশের প্রচলিত প্রথান্পারে 
পিতৃক্ৃত্য করিবার নিমিত্ত গয়া ধামে গমন করিয়া ছিলেন । সেই স্থানে 
ঈশ্বরপুরীর গহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। পুরীর অলৌকিক তক্তিভাৰ 
দর্শনে মুগ্ধ হইয়! চৈতন্যদের তাহার নিকট দীক্ষিত হইলেন) তদবধি তাহার 
ধর্মজীবনের শৃত্রপাত হইল। ক্রমে ক্রমে প্রেম, পুলক) অশ্রু গ্রভৃতি 
সাত্বিক ভাবের লক্ষণ সকল দেখা দিতে লাগিল। ইহার পূর্বে তিনি যে 
কখন ধর্ম বিষয়ে বড় একটা চিস্তা করিয়াছিলেন, তাহা তাহার জীবন 
চরিত পাঠে জানা যায় নাঁ। বরং অশেষ শাস্ত্রে বাৎপন্ন হইয় সর্বদাই 
বছল ছাত্র সমভিবাহারে অধ্যয়ন, অধ্যাপনায় নিমগ্ন থাঁকিতেন এবং 
ধিদ্যার অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া নানা প্রকারে ওন্ধত্য প্রকাশ করিতেন 
লোকে তাহার অহঙ্কার বিরক্ত হইয়া তাহাকে নিমাই “ঢুঙ্গাতি" 
বলিয়াপ্ডাকিত। অন্জের ব্বথা দুরে থাকুক, উত্তরকালে বাহার! তাহার 
গ্রধান অনুচর হইয়াছিলেন, তাহারাও তখন ইহা কল্পনা করিতে পারেন 
নাই যে, ভবিষ্যতে ইনি কজন পরম ভাগবত হয়! উঠিবেনু। অবআর-, 


ঙঃ [চতন্তলীলাযুত। 


বাদে ত কধাই নাই। তাহার বাল্য জীবনের যে সকল অলৌকিক 
ঘটনা চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তাহা উত্তর কালীন 
াহার জলন্ত ধর্ম্ীবনের আদর্শে লিখিত হইয়াছে বলিয়াই অনুমিত 
হয়। ৃ 
এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় কথিত হইয়াছে যে, চৈতন্যের অভ্ঠাদয়ের 
পূর্বে নবদ্ধীপে একটা কু বৈষ্ণবগোষ্ঠি ছিগ। শ্রীবাস, অদ্বৈত, মুরারী) 
মুকুনদ প্রভৃতি সকলে এই গোঠীভূক্ছিলেন। গয়াগমনের পূর্বে গর্বিত 
নিমাইপণ্ডিত কত গ্রকারে তাহাদের ধর্মের নিন্দা করিতেন, ও তাহাদের 
ভাবুকতা লইয়া উপহাঙ্ করিতেন, এবং ত্রাহাদেৰ সহিত সাক্ষাৎ হইলেই 
তাহাদিগকে শাস্ত্রের ফাকি জিজ্ঞাস! করিয়া নিরত্বর করিতেন। ইহাতে 
পকলে তাহার উপর এত বিরক্ত হইত যে, পথে পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে 
তাহার। অন্য পথ দিয়! পলায়ন করিতে বাধ্য হইতেন। চৈহন্য-ভাগবতে 
এ সম্বন্ধে লিখিত আছে £-- 
| *্রীবাসাদি দেখিলেও ফাঁকি জিজ্জীসেন, 
মিথ্যা বাক্য ব্যয়ভয়ে সবে পলায়েন। 
যদ্দি কেহ দনেখে তারে আইসেন দুরে, 
সবে পলাধেন ফাঁকি জিজ্ঞাপার ডরে।” 
শ্বানান্তরে নিমাই পঙ্িত বৈষ্কবদ্িগকে লক্ষ্য করিয়া! উপহাদ করি" 
তেছেন ₹-- ৃ ০ 
«এ বেটা পড়য়ে যত বৈষণবের শান্ত, 
পাজি বৃত্তি টাকা আমি বাঁখানি যে মাত্র। 
আম! সম্তাষণে নাহি কৃষ্ণের কথন, 
অতএব আম] দেখি করে পলায়ন,” চৈতন্য ভাগবত। 
একদিন ভাগীবথী তীরে শি্যবৃন্দের মধ্যে বসিয়া নিমাইপগ্ডিত শাস্ত্রের 
বিচারে মগ্ন। দূর হইতে শ্রীবাস, মুরারি ও মুকুন্দ প্রভৃতি বৈষ্বগৰ 
তাহাঁকে দেখিয়া! পরম্পর বলাবলি করিতেছেন ১-- 
“কেহ বলে হেন রূপ, হেন বিদ্যা যাঁর, 
ন। ভজিলে কৃষ্ণ, কিছু নহে উপকার'। 
মন্ুষো এমন পাঙ্িত্য দেখি নাই, 
কৃষ্ণ না ভজেন সবে এই হঃখ পাই। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । , ৬$ 


১দৃওবত হই সবে পড়িলা গঞ্জারে।' 
সব ভাগবত মিলি আশীর্বাদ করে। 
২হেন কর কৃষ্ক জগন্নাথের নন্দন, 
তব রসে মত্ত হই ছেড়ে অন্য ধন।* চৈত্তন্য ভাগবত। 
পুষ্ট--*কেহ কেহ সাক্ষাতেই প্রতু দেখি বলে, 
".. কিকার্্ে গৌডাও কাল তুমি বিদ্যাভোলে ? 
কেহ বলে হের শোন নিমাই পণ্ডিত, 
বিদ্যায় কি কাজ? কৃষ্ণ ভলহ ত্বরিত।” চৈতন্য তাঁগবত। 
ইহাতে,স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, তখন অবতাঁরের কথা দূরে থাকুক, 
তাহারই ভাবি শিশ্বাগণ তাহাকে একজন ধার্মিক ব্যক্তি বলিয়াও জানিতেন 
না; বরং যাহাতে তাহার ধর্মে মতি হয়) সে জন্য সর্বদা] প্রার্থনা করিতেন। 
ইহার পরে গয়! হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, ষখন শ্রীগৌরাঙ্গ আপন মনের 
পরিবর্তিত ভাঁব ছুই চারিটা বন্ধুর নিকট প্রকাশ করিয়া ক্রন্দন করিতে 
গাগিলেন; তদ্ধর্শনে এ সব বন্ধুগণ আশ্চর্যযান্থিত হইয়া চিন্তা করিতেছেন $--*. 
“মনে মনে দবেই চিন্তেন চমৎকার !' 
এমন ইহানে কভু ন! দেখি যে আর। 
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ না দেখি ইহানে, 
কি বিভাঁৰ পথে বা হইল দরশনে 1. চৈতন্য ভাগবত। 
পরদিন *্প্রত্যুষে বৈষ্বগণ সাজি হাতে লইয়া শ্রীবান প্রাঙ্গনে কুন 
পুঙ্গ তুলিতেছেন। এমন সময়ে শ্রীবাসের সহোদর গ্রীমান পণ্ডিত হাঁিতে 
হাসিতে আসিয়া তাহাদের নিকট গৌরাঙ্গের ভাব পরিষ্ছনের বিষয় 
বিজ্ঞাপন করিতেছেন। 
“পরম অদ্ভুত কথা বড় অসম্ভব, 
নিমাই পণ্ডিত হইপ পরম বৈষ্ণব । 
পরম রিরক্ত রূপ নাহিক সম্ভাধ, 
তিলার্দেক ওদ্ধ্যত্যের নাহিক প্রকাশ। 
শেষে কৃষ্ণ বলির! যে কাদিতে লাগিল।, 
হেন বুঝি গঙ্লাদেবী আসিয়৷ মিলিল1। 
ফে ভক্তি দেখিন্ু আমি তাহার নয়নে, 
তাহারে মন্ুযা বুদ্ধি নহে আর মনে। 


৪ চেতগ্লীলামৃত | 


তান বচন গুনিরসর্ষ তত গণ, 

হরি বলি মহাধ্বনি করিলা তখন। 

প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাদ উদার, ঞ. 

গোত্র বাড়াউন কৃষ্ণ আম! সবাকাঁর।” চৈতন্য ভাগবত । 

ইহার পর দিন দিন টৈতগ্যদেহে প্রেম ভক্তি প্রকাশ হইতে লাগিল, 

তিনি ধর্ম জীবন লাভের জন্য মহ্‌] ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং 
' অশেষ প্রকারে সাধু সঙ্গ ও দাধু সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীবাদ 
আদি ভক্তগণকে দেখিলেই প্রণাম করিতেন ও নানা প্রকারে তাহাদের 
সেবা করিতেন। তাহারাও কৃঞ্খলাত হউক বপিয়া গ্রাণ মনে তাহাকে 
আশীর্বাদ করিতেন। খন পর্যন্তও কিন্ত অবতারের কথা কাহারও মনে 
উদয় হয় নাই। 

“শ্রীবান আদি দেখিলে প্রভু নমস্কারে, 

প্রীত হয়ে ভক্তগণ রা করে। 

তোমার হউক ভক্তি শ্রীহরি চরণে, 

মুখে হরি বল, হরি শুনহ শ্রবণে। 

আশীর্বাদ শুনিয়া প্রভুর বড় স্ত্খ, 

সবারে চাহে প্রভু তুলিরা শ্রীমুখ। 

তোমর1 সে পার কৃষ$ ভজন দিবাঁরে, 

দ্াসে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে। 

তোমা সব! সেবিলে সে কৃষ্ণ ভক্তি পাই, 

এত বলি কারু পায় ধরে দেই ঠাই। 

নিঙাড়য়ে বস্ত্র কারু করিয়া যতনে, 

ধুতি বন্ত্র তুলি কারো দেন ত আপনে । 

কুশা গঙ্গা মৃত্তিক দেন কারো করে। 

সাজি বহি কোন দ্বিন চলে কারে! ঘরে।” চৈতন্য ভাগবন্ত। 

এইরূপে চৈতন্য দেব যতই ধর্ম জীবন লাভ করিতে লাগিলেন, দিন দিন 

তাহার অলৌকিক ভাব স্কন্তি পাইতে লাগিল।« ক্রমে ক্রমে মহাভাবের 
লক্ষণ সকল ধর্তীহাতে প্রকাশ গাইল মহাভধবে মগ্ন হইয়া কখন'নাচি- 
তেন, কখন কীদিতেন, 'হাসিতেন এবং কত সখয়ে নীরবে বলিয়া থাকি: 
ভে্। আবাব্ কৃখন ভাবে উন্মত্ত হইয়া মহাযোগে* নাপনাকে কৃষের সহিত 
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'আভিাথা, যোধে কত কথা কছিতেন।. এই মময়ে নিত্য. নিষা নৃতন 
ভাব, প্রকাশ পাইতে লাগিল। সন্তীর্ভন মধ্যে নৃত্য করিছে 'কুরিতে 
বৃদিংহাবেশ টইত, কখন বলরামের ভাব প্রকাশ পাই, কখন বা 
আপনাকে র্মচস্ত্র মনে করিতেন এবং আর আর .নানা ভাবে অন্থ- 
প্ার্ণিঠ হইয়া! কত প্রকারে নৃতা করিতেন তীহার নদদীগণও তখন প্রেম 
ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া পড়িয়া, নকল প্রকাশকে প্রশ্বরিক প্রকাশ বলিয়া 
বিশ্বাস করিতেন। এই মকল ভাবের প্রকাশ হইতেই যে তাহার অব- 
তারত্বের মত উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতে মনেছ নাই । কিন্তু যোগাঁবসানে 
যখন তাহার বাহজ্ান হইত, তখন এ সকল ভাব কিছুমাত্র লক্ষিভ 
হইতওন1) বরং মহা দৈন্ত ও ব্যাকুলত1 সহকারে আপনাকে অতি হীন ও. 
সামান্থ জ্ঞান করিয়া! কত ছুঃখ প্রকাশ করিতেন। ধর্দজগতের ইতিহাস 
গর্্যালোচন! করিয়া দেখিতে গেলে, এ্রতোক মহাপুরুষেই এই সকল ভাব 
দেখিতে পাওয়া যায়। দেবননন ঈশ! মহাযোগে মগ্ন হইয়া! আপনাকে 
ও ঈশ্বরকে এক বলিয়। ছিলেন। “] 80 [7 £97৩£ ৪16 ০০৪০ । যোগা- 
চার্যা শ্রীকৃষ্ণ যোগযুস্ত হইয়। অর্জুনকে সমস্ত ভগবৎগীতার উপদেশ 
বলিয়াছিলেন। কিন্তু এই নকল মহাত্মাগণ যোগ হইতে বিষুক্ত হইয়! 
আপনারিগকে গ্রাক্কৃত মনুষ্য বলিয়া পরিচিত করিতে কখনই সঙ্কুচিত 
হইতেন না। 

মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বে, অন্ুগীত। পর্বধ্যায়ে অর্জুন কৃষ্ণকে 
বলিলেন “হে ভগবন ! আপনি পূর্বে যে ধর্মতত্ব আমাকে বলিয়াছিলেন, 
তাহা আমি বিশ্বৃত হইয়! গিয়াছি ঃ অতএব পুনরায় সেই সমস্ত তত্ব কথ! 
আমার নিকট কীর্তন করুন।” ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে যে উত্তর দিয়া- 
ছিলেন, তাহ! আলোচনা করিলে, অতি সুষ্পষ্ট্ূপে আমাদের কথ। প্রাতি- 
পয হইবে। তিনি বলিলেন, তখন আমি যোগযুক্ হইয়। যে তত্ব উপদেশ 
করিয়াছিলাম, এইক্ষণে আর তাহা পুনরাবৃত্তি করিবার সাধ্য নাই । 

| “ন'শক্যং তনময়া ভূয় স্তথ! বজুমশেষতঃ। 

পরং হি বুদ্ধ কথিতং যোগ মুকেন যন্ময়। ॥, 
*. অনুশীতা। ১৬অ। 3১২1% ১৩। 
শ্রীচৈতন্তের মহাভাবের মধ্য দিক গ্রাগুক্তরূপে যে ভগবত্তত্ব প্রকাশিত 


হইতে লাগিল, ত্দর্শনে ঠাহার শিষ্যমগ্ডপী অবাক্‌ হইয়া ঠোলেন, এবং 
পি 


ডঃ  চৈতন্তলীলামত। 


হায় জীব হইতে ঈশ্বর গৃথক্‌: করিতে না পাহিয়া। ভাহাতেই ঈশবযষ 
আরোপ করিরা ফেলিলেন। আঅবতারবাদের মত তখন এদেশে অক্কুঘ- 
ভাবে রাজত্ব করিতেছি? সুতরাং ইছাতে তাহাদের উপর বিশেষ দোষ 
দেওয়। যাইতে পারে ন1। এদেশে যখনই প্রাকৃতিক পরাতর্ঘ ৰা মানব 
জীবনে ভগবল্ীলা লক্ষিত হইয়াছে, ভারতের দুর্ভাগ্য ক্রমে তখনই অবস্তার- 
বাদ আনিয়া! ভগবানের স্থান অধিকার করিয়। ফেলিয়াছে। কিন্তু ধর্দবীর 
টচৈতন্তের মহত্ব ও গৌরব ক্রক্ষার অন্ত ইহা মুক্তকণ্ে স্বীকার করিতে 
হইবে যে,ভিনি মহাভাবের বশ! ভিন্ন আপনাকে কখনই ইশ্বর বলিয়। 
পরিচিত করেন নাই। 'ঃ 
ঈশ্বরাভিমান কর! দূরে থাকুক, তিনি আপনাকে ভক্জ ৰা ধার্মিক 

বলিতেও লঙ্জ। বোধ করিঘেন ; এবং অন্তে বদি তাহার প্রশংসা করিত, 
অমনি “বিঞু? "বিষণ বলিয়া কর্ণে হাত দিতেন, ও এরূপ গ্রশংসাকারীদিগের 
প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। না হইবেনই বা কেন? ধীহার মতে তৃণ 
'হইঙ্ে আপনাকে নীচ মনে না করিলে ধর্মপথে অগ্রসর হওয়! বায় না, 
গাহার মুখ ছইতে কি কখন অভিমানের কথ! উচ্চারিত হইতে পারে ? 
্ষাশীতে খন তিনি মায়াবাদী ও অধ্বৈতবাদী পরমহংসগণকে. অলৌকিক 
গার্ডিত্যবলে পরাস্ত করিয়া, দ্রাস্ত প্রেমের মত প্রতিঠিত করিয়াছিলেন; 
তখন পরমহংসগণের মুখপাত্র গ্রকাশাননা স্বামী তাহার অদ্ভুত পাণ্ডিত্য 
ও প্রেম ভক্তির ভাব দেখিয়া! তাহাকে সাক্ষাৎ ব্রন্ধ স্বরূপ বলিয়। গ্রশংস! 
করিয়া উঠিলেন। তাহাকে নিরভিমানী চৈতগ্ঘদেব মহাবিরজিমহকারে 
বলিতে লাগিলেন: 

"প্রভু কে “বিষু বিষ" আমি জীৰ হীন; 

জীবে বিষণ মানি এই অপরাধ চিহ। 

জীবে বিষু বুদ্ধি করে যেই ব্রহ্মঘম, 

নারায়ণে মানে ভারে পাণ্ডে গণন।” চৈঃ চ2। 

গুরুঘোত্তমে অবস্থিতি কালই চৈতন্তজীবনের উন্নতির পরাকাঠঠার দময়। 

তখন তঁহার ধর্ম জীবন যোলকলা পূর্ণ পূর্ণিমাৰ শশধরের গাঁ গ্রকাশ 
পাইভেছে।* প্রথম যৌবনে প্রেম ভক্তির যে জৌয়ার আদিয়াছিল,' আহা 
অসামান্তরূপে পূরির়া উঠিরাছে। তাহার ধর্ঘ পশ্চিমে সিভুনদ হইতে 
পুর্ব মশিপুবু ও দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেস্বর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া গড়িয়াছে। 


যত গয়িচ্ছেদ 1: ৬৭ 


চ 
* মেখাঁনকাঁর' বউ সাধুতক সকলই তীহাকে দর্শন, ও তাহার সন্মান করিবার, 
নিমিত্ত লাঁলায়িত।' তাহার ধর্তে সহশ্ব সহ লোক দীক্ষিত হইয়া, বৈধব 
সপ্তায় পরিপুষ্ট করিতেছে এবং ঢারি দিক হইতে তাহার জয় বিখৌধিত* 
হইতেছে। এ সময়ে কিন্তু তাহার নিজ ভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখ! ' 
ধাইত ন1। . খনও কোন শিধ্যের সাহ হইত ন। যে, তাহার সমক্ষে বা 
জ্ঞাতর্সীরে তাহার স্ততি করিতে পারে? দৃষ্টান্ত স্থলে, কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ 
করা যাইচতঘ্ব। এক দিন গ্রীবাসাদি ভক্তগণ হরিনাম নস্কীর্ভন করিতে 
করিতে, মত্ত! সহকারে তাহার নাম দিয়া একটা নৃতন গা. রচন। ৰরত 
কীর্তন করিতে লাগিলেন। এ&ঁ গান কি ভাবে রচিত হইয়াছিল ত্বাহ! জানা 
যান না) বোধ হয় তাঁহার নামরচিভ সন্কীর্তনের এই প্রথম সুত্রগাত ৮ 
যাহাহউক, ইহ! গুনিতে পাইয়া] চৈতন্য গ্রতু অশেষ প্রকারে গায়কদিগকে, 
তিরস্কার করিয়া চিলেন। 
“এক দিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ, 
মহাগ্রভূব গুণ গাইর়। করেন কীর্তন । 
গুনি তক্তগণে কহে সঙ্ক্রোধ বচন £- 
“ৃষ্ণনাম গুণ ছাড়ি কি কর কীর্তন ? 
ওদ্ধত্য করিতে হইল সবাঁকার মন, 
তন্ত্র হইয়া সবে শাসিবে ভূবন ?%” চৈঃ চঃ। 
চৈতন্ত্ের তিরোভাবের পর রূপ ও সনাতন গোম্বামীই তাহার অবতা- 
রত্ব স্থাপন বিষয়ে যহ্পরোনাস্তি চেষ্টা পাইয়াছিলেন, এবং ঠৈতন্তাবতার 
যে একরপ প্রতিঠিত হইয়াছে, তাহ। ভীহাদেরই যত্বের ফলে। কিন্তু তাহার 
জীবনদময়ে ইহারাঁও কোন কথ বলিয়! উঠিতে পারিতেন না । রূপ গোস্বামী 
কৃষ্ণলীল। সম্বন্ধে ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব নামে সংস্কৃত ভাষায় হুইথানি 
অতুযুৎকষ্ট নাটক রটনা করিয়াছিলেন। এ হই নাটকের নান্দীতে আপন 
অভীষ্ট দেবের বদন! উপলক্ষে ছুইটা শ্লোকে চৈতন্তাবতারের কিঞ্চিৎ আভাস 
দেওয়। ছিল এক দিন হরিদাসের বাসায় চৈতন্য দেব, রামানন্দ রাত) ও 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য গ্রভৃতি ভকগণ সমাগত ছিলেন, হরিদান গ্রমুখাৎ এঁ 
ছুই নাটক রচনার বিষয় অবগত হইয়! রামানদ রায়, তাহ। শুনিবার জ 
আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তখন রূপোসাই মহা গ্রতুরণ আদেশ লইয়! 
রথের অংশ স্থানে স্থানে আবৃত্তি ও ব্যাথা! করিতে প্রবুক, হইবেন। রাহ 


৬ চৈতগ্লীলীস্ৃত ৰা. 


রাযানন নান্দী ব্যাধ্যা শুনিতে ইচ্ছা গ্রকাশ- করিলে, রগগোস্বামী মহা গ্রভুর ' 
তয়ে সঙ্কুচিত হইয়া! প্রথমতঃ অস্বীকৃত হইলেন। 

“রায় কহে কহ ইষ্ট দেবের বর্ণন, 

প্রভুর সঙ্কোচে বূগ নাকরে গঠন। 

প্রভু “কে কহ কেনকি সস্কোচলাজে? . 

গ্রন্থের ফল শুনাইবে ধৈষ্ব সমাজে 1” 5$ চ£। 

তখন রূপ গোস্বামী এ ছুইটা শ্লোক আবৃত্তি করিলেন ।। প্লোক টার 

বাজলানুবাদ? নিয়ে দেওয়! যাইতেছে । 

“পুর্বে আর কখন যে উজ্জল মধুব রস জগতে প্রদত্ত হয় নাই, দেই নিজ 
তক্ভি সম্পদ প্রদান করিবার জগ্ত, ধিনি রূপা করিয়। কলিযুগে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন ও যাহার অঙ্গকাস্তি সথবর্ণকাস্তি হইতেও উজ্জন, সেই শটী এন্দন 
হরি (সিংহ) তোমাদের হয় কন্দরে গ্রকাশিত থাকুন”  বিদগ্মাধব। 

“যিনি জগতে উদ্দিত হইয়। স্বর্গীয় গ্রেমস্থধা অপর্যযাপ্তরূপে বিতরণ 
কুরিয়াছেন, যিনি মর্কোৎকষ্ট দ্বিজকুলে জন্ম গ্রহণ করত সকলের অল্ঞানান্ধ- 
কাঁর বিনাশ করিয়াছেন, যাহার প্রেমে সকল জগত্বাসী বশীভূত হইয়াছে, 
সেই শচীনন্দন শশী আমাকে অনির্ধচনীয় সখ প্রদান করুন।* ললিতমাধব। 

এই ব্যাখ্যা শুনিয়া চৈতন্য দেব রাগান্বিত হওত রূপকে তিরম্কার করিতে 

লাগিলেন ও রামানন৷ রায় রূপের পক্ষ অবলম্বন করাতে তাহার উপরও 
মহা! বিরক্ত হইয়! উঠিলেন। মহাপ্রভু বলিতেছেন ;_ * 

“কাহা তোমার কৃষ্ণ রস কাব্য সৃধা সিদ্ধু? 

তার মধ্যে মিথা! কেন স্ততি ক্ষার বিন? 

'রায় কহে রূপের কাব্য অমৃতের পুর), 

তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কপুর। 

প্রভূ কহে রায় তোমার ইহাতেও উল্লাস? 

গুনিতেই লজ্জা! লোকে করে উপহার ৮; চৈ: চঃ। 

অবশেষে রায় রামানন্দ এই বলিয়া! মহাপ্রভুকে বুঝাইতে চেষ্টা করি- 
লেন ষে,গ্রস্থমধ্যে মঙ্গলাচরণে গ্রন্থকারদিগের ইইদেবের বদন! করিবার. 
রীতি গ্রচালত আছেঃ রূপ এ প্রথান্সারে আপন ইষ্ট দেবতাকে, হরি 
(সিংহ) ও শশীর সহিত উপম। দিয়। স্তব করিয়াছেন মা; তাহাতে কোন 
দোষ হইতে পারে না। 


সগুষগরিচ্ছের 1৭, ৬৯. 


* “এই সকল: মণ আলোচনা করিলে,” কি কারণে, চৈততস্ভাবতায়ের 
মত প্রতি হইয়াছে, তাহা একক্সপ বুঝা! যাইতে পারে। ধর্ম জগতে 
ইহা,নুতন কথা নছে; সমস্তমানব জাতির ধশ্খ্ ইতিহাসে এইরূপ ঘটনাই 
দেখা যায়। তবে এই্রস্তাবে আমর! ইহাই দেখাইতে চেষ্ট। করিলাম 
যে, থে মত তুবলম্থন করিয়া এক্ষণে বৈষণবগণ চৈতন্যের প্রতিমৃত্তি গঠন 
করিয়! ঘরে ঘরে পূর্ন করিতেছেন, তাঁা তাহার ধর্ম মতের নিতান্ত বিরুদ্ধ। 
তিনি জীবিত. থাকিলে, এই অনুষ্ঠান কখনই অনুমোদন করিতেন 
ন]। 


মশ্‌ $” 
না ডা 
ঃ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
চৈতন্যের ধর্মের সহিত বাঙ্গল। ভাষার সম্পর্ক। 


| কোন্‌ সময়ে ও কিরূপে বাঙ্গলা ভাষার প্রথম স্ হয়, তাহা জানিবার 
উপায় নাই । , অনেকে অন্রুমান করেন যে, প্রাকৃত ভাষা বাঙ্গলার আদিম 
অমভ্য অধিবানীদিগের ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা 
দেশবাসীদিগের প্রকৃতির প্রভাবে কাল সহকারে বাঙলা ভাষ| রূপে জন্ম 
হণ করিরাছে। তবে ইহ ঠিক বলা যাইতে পারে যে, এই ভাষা প্রতাক্ষ- 
[বে সংস্কৃত-হইত্ে উত্পপ্ন হয় নাই। যদিও ইহাতে ভূরি ভুরি সংস্কৃত শৰের 
যোগ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহ। প্রাকৃত ভাষার*মধো দিয় 
পরোক্ষ ভাবে উপনীত হইয়াছে। সে যাহ! হউক, চৈতন্য দেবের বহু পূর্ব্ব 
হইতে যে বাঙ্গল। ভাষাই এ দেশীয়দিগের ভাষ! ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই । তবে বর্তমান সময়ের ভ্তায় তখন ভাষার সুমার্জিত গঠন্ন, লাপিত্য বা 
মগ সৌষ্টব আদি কিছু ছিল না। ধেমন একটা বিস্তীর্ণ জঙ্গলে কণ্টকাকীর্দ 
মাগাহার মধ্যে সুদূর নুর কুন্ছুম স্তবক ইতত্ততঃ বিক্ষিত ভাবে ফুটিয়া 
থাকে, তখন বাঙ্গলা ভাষাবুও সেই অবস্থা। কালক্রমে ও ভাবারপ,অঙ্গলে 
দাগাছা “কাটিয়া চাচি য়া যেখানে যে গাছটী সাজে, €সই খানে? 
হাকে রাখিয়া! গ্ডিতগণ ইহাকে এখন একটা সুন্দর প্রমোদকানন করিয়। 
হুধিরাছেন। ভাষা ভখের বিষয় আলোচন! করিতে গেলে দেখিতে পাওয়ু 


৪ টৈতম্যলীলামৃত”।. 


মায়'যে, সকল দেশে তাষাটী গরথমে চলিত কথা বারা গ্গাধন্ধ থাকে, দন 

, ভাহাকে মৌখিক ভাষা। বলা যাইতে পারে। কিন্ত কা বকারে ১৬ 

ছুঃখাদি ভাববাঞক মনের মানাবিধ অবশ্থা কবিতাকারে প্রকাশিত ₹ইয। 

লিপিবদ্ধ হইলে লিখিত ভাষার জন্ম হয় | ধাহারা বিশ্বায করেন যে, বেদাদি 

ধর্ম গ্রন্থ সকল মনুষাজাতি সৃষ্ট হইবার পূর্বে বিধাতা হলো বে রচন! 

করত, ব্যক্তি বিশেষ, কি জাতি _বিশেষকে অর্পন করিয়াছিলেম.. বিজ্ঞান 
তাহাদের কথায় সার দের না। বাঙ্গলা ভাষাও যে এইরূপ কথা বাঞ্ধার 

মৌখিক ভাষা হইতে লিখিত আকারে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ 

নাই। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কোন্‌ সময়ে কেমন করিয়া! বানল। 

বর্ণ মালার সৃষ্টি হইল? 

এ বিষয়েরও ঠিক তত্ব কেহ নির্ণ্ন করিতে সমর্থ হন নাই। দেবনাগর 
অক্ষরই সংস্কৃত ভাষার বর্ণমাল! ) বাঙ্গলা অক্ষর তাহার রূপান্তরিত অবস্থা 
বই আর কিছুই নছে। পঞ্ডিত রামগতি স্ায়রত্ব তাহার বাঙ্গল। ভাষা! ও 
বাগল! মাছিতা নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তন্ত্রাদিতে বাঙ্গল৷ বর্ণমালার 
উল্লেখ আছে। তাহ! সত্য, কারণ অধিকাংশ ভত্ত্রই অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
সময়ে বাঙলা দেশে জন্পগ্রহণ করিয়াছে। তবে ম্যায়রত্ব মহাশয় যবে 
লিখিয়াছেন, বাঙ্গল। অক্ষর ও বাঙ্গলা ভাষ। একদা উৎপন্ন হইয়াছিন, 
তাহ। কোন ক্রমেই যুজিযুক্ত বলিয়া! বোধ হয় না । 

' চৈতন্টের পূর্বে বাঙ্গল! ভাষায় রচিত কোন গ্রন্থ দেখ! যন না| বিদ্যা- 
পতি ও চণ্তীদাস চৈতন্তের পূর্বে মাবিভূতি হইয়াছিলেন বটে,এবং বান্ীকি$ 
চসরের নাফ তাহারাই বাললার আদি কৰি ছিলেন সত্য) কিন্তু বাশীকি € 
চসর যেরূপ সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাবায় আন্ুপুর্বির গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন, 
ইহারা সেইরূপ করেন নাই। ইহাদের রচিত অনেকানেক পদাবলী ও 
গীতিকবিত। জাছে বটে, কিন্তু তাহা রামায়ণ ও 080691001 15198 এর 
্টায় পূর্ববাপর় বৃত্বান্ত ত্রে গ্রথিত গ্রন্থ বিশেষ নতে। এসকল কবিতার 
অর্ধিকাংশই রাধ। কৃষ্ণের জীল! বিষয়ক নান! তাবের ও নানা অবস্থার খও 
থওড কবিতাবলী মাত্র। চৈত্র ধর্্মাবলন্বীরাই সর্ব প্রথমে বঙ্গ ভাষায় আমু' 
রবি গ্রন্থরচন। করিয়া! গিয়াছেন; চৈতত্তগ্া্তবত ও চৈতন্তচরিতামৃত্বকেই 
বাঙ্গলার আদি গ্রন্থ বলির! নির্দেশ করা যাইতে পারে। যদিও কড়চ! গর 
খুলি এইঘুই গ্রস্থের পূর্বে লিখিত হইয়াছিল, রিস্ত ততাঁবতে কোন ঘটনা' 


সপ্তম গরিচ্ছেদ |. ৭্$ 


বধ বুপর্ষিক টিটি, 'না হওয়ায়, সে শে ্থ বলিয়া ৪০৮7 
করা র্ৰা। নয়।.. | 

যেকধ পি! মাতার নিকট রি বি বৈ ধর্মের রে 
বাঙ্গলা। তাষ| ও 'বাঞ্গল! সাহিত্য চিরকতভতা। পাশে আবদ্ধ। শ্রচৈতময 
্ তাহার শি প্রশিধযগণ যে এবিষয়ে যুগান্তর আনিয়া দিয় গিয়াছেন ও 
মশেষ প্রকারে বাঈল! ভাষার ও বাঙগল দাহিতোর পু সাধন করিয়াছেন 
হাহ! কেহই আন্থীকার করিতে পারেন ন1। তভাহাদিগের পূর্বে কৃতবিদ্য 
পঙ্ডিতগণ ঘ্বণ। সহকারে মাতৃ ভাষাকে উপেক্ষা করত, ইহাতে গ্রস্থাদি রচনা” 
করিতেন না তখনও বঙ্গদেশে অনেকানেক গ্রস্থাদ্দি রচিত হইত, কিন্ত সে 
মকলই মংস্কৃত ভাষায়। এমন কি বৈষ্ণব কবিগণ ও উত্তরকালে সমুভূত রা 
গুণাকর প্রসভৃতি বাঙ্গলার স্থপ্রসিদ্ধ কবি সকলও সপ্পূর্ণরপে এই গ্রথাকে 
অতিক্রম করিতে পারেন নাই । তাই সময়ে সময়ে তাহাদিগকেও সংস্কৃতে 
গ্রন্থ মকল রচন! করিতে হইভ। রূপ গোস্বামী প্রভৃতির সংস্কৃত গ্রশ্থাবনী, 
চৈতন্য চরিতামৃতরচরিতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের কৃত গোবিনলীলা মৃত 
ও ভারত চন্ত্র রায়ের চৌরু পঞ্চাশত, নাগাষ্টক গ্রদ্ৃতি কাব্য এই কথার 
সাক্ষ্য দিতেছে। 

চৈতন্তদেব ভারতীয় ধর্ম জগতে যে ষে সংস্কার আনিয়া দিয়! যান, 
তাহার মধ্য দেশের চলিত ভাষায় ধর্দের তত্ব সকল গ্রচার কর! একটা 
প্রধান। তাহার পূর্বব্তী ব্রাঙ্মণাচারধ্যদিগের মত; ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। 
্ীমৎশঙ্করাচার্য্য ও রামানুজা চার্য্য গ্রতৃতি পঙ্তগণ হিন্দুধর্শের অনেক সংস্কার 
করিয়াছিলেন মতা বটে; কিন্তু এ বিষয়ে ও অন্তান্ত অনেক বিশয়ে তাহার! 
উদ্দারচেতাও মমদর্শা চৈতন্য দেবের অনেক পশ্চাতে ছিলেন বলিতে হইবে। 
যিনি জাতি ও পাত্র নির্বিশেষে আচগ্ডালে হরিনাম বিলাইতে ₹ৃতসন্কর, 
তাহার প্রশস্ত চিত্ত ধর্মতত্ব ও সাধনতত্ব সকল সাধারণের সবোঁধ্য যংস্কৃত 
ভাষার অন্ধকারময় গভীর গহ্বরে আবদ্ধ থাকিবে, তাহ! কখনই অনুমোদন 
করিতে পারে ন|। তাই তিনি & সকল তথ প্রচলিত গৌড়ীয় ভাষায় গ্রকাশ 
করিবার জন্য বন্ধ পরিকর হুইলেন। তদবধি কর্তচ গ্রন্থ দকল/সুমধুর গুদাবণী 
ও বিবিধ ভাব পুর্ণ নঙ্গীত মালা বিরচিত হয়! মাতৃ ভাষার অঙেষ কল্যাণ 
মাধন করিতে লাগিল। ভাষার উন্নতি সাধন কর! বৈধাবগণের মুখা উদ্দেশ 
না হইলেও গৌণরূপে যে ভাহা সংসাধিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


4 


গু  চৈতন্লীমায়৭ 


« বৈষাবীর গ্রন্থের মধো কড়চা ্র্থগুরি, চৈতন্ত তাগবৃত/ চৈ: রিতার 
তত মঙ্গল, ভক্তমাল ও নানাবিধ মহাজনী পয়ার ও পদাবরগা ধবংনারো, 
তম দাস কৃত বৈধ বনন1, প্রেমভক্তি ও পাঁষও দন সটরাটর দেখা 
যায়।, কড়চা থস্থগুলি দৃপ্রাপ্য। গ্রথমোজ তিন থানি রস, স্হস্ধে এই 
প্রস্তাবের উপক্রমণিকায় যাহা বল! হইছে, তাহাতে পাঠক, মছাশর ডাহা 
দের বিষয় ও গ্রকার ভেদের বিবরণ অনেকট| জানিতে পারিয়াছেন।: এই 
সকল গ্রন্থে গ্রস্থকারগণ ভাষার লালিত্য ও কবিতার পৌন্বর্ষের দিকে 
তত দৃষ্টিপাত করেন নাই, যত বৈষ্ণব ধর্শের তত্ব সকল সরল ভাষায় 
সাধারণের বোধগম্য করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাহাত্তেই এই সকল 
গ্রন্থ এক্ষণকার মার্জিত বুদ্ধি পাঠকের নিকট তত প্রীতিপ্রদ হইতেছে 

না। নতুবা ইহাদের মধো যে, অপূর্ব ভাব ও মাধুর্ঘা-সম্পন্ন কবিতা নাই, 
তাছ। নছে। বরং ভাব ও রদ মাধূর্ষেয বৈষ্ণব 'কবিগণ যে সর্ব শ্রেষ্ঠ স্থান 
অধিকার করিয়াছেন, তাহ! নিঃসদ্দিগ্ধ চিত্তে বলা যাইতে পারে এবং স্থানে 
' স্থানে ভাষামাধুধ্যেরও এরূপ পরিচয় দিয়াছেন যে তাহ! অতি কম কবি- 
তেই দেখা যায়। আমাদের কথা ঈপ্নুমাণার্থে। এখানে একটা মাত্র করিত। 
উদ্ধত করিতেছি। | 
“মুরলী করাও উপদেশ। 
যে রষ্ছে, যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ? 
কোন্‌ বন্ধে, বাজে বশী অনি অন্থুপাম? 
কোন্‌ রঙ্গে, রাধ! বলে ডাকে মোর নাম? 
কোন্‌ রদ্ধে, বাজে বাশী সথললিত ধ্বনি? 
কোন্‌ রন্ধে, কেকারবে নাঁচে ময়ুরিণী ?” 
কোন্‌ রদ্ধে, রসালে ফুটয়ে পারিজাত ? 
কোন্‌ রসে কদখ ফুটে হে প্রাণনাথ? 
কোন রন্ধে, ষড়খতু হয় এককালে? 
কোন্ রদ্ধে, নিধুবন হয় ফলফুলে ? 
কোন্‌ বন্ধে, কোকিল পঞ্চম শ্বরে গায় ?, 
এক একে শিখাইয় দেহ শ্রামরায়।% জানদার। ৪ 
বৈষ্ণব কবিগণের এস্থে বহুল পরিমাণে ব্রজবুলি ও গ্যাঞা” «খা ইঞ&1% 
খুভৃতি রাছুদেশীয় চলিত ভাষার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন 


অ্টগ পরি; শত 


গধিকাংশ্‌ রকীযে বাসস্থান রাঠদেশে ছিপ তখন, ভাটারা ধে ভাঙাদের, 
দেশ প্রচন্ড শব সকল শব প্ব প্রথমধ্ো প্রয়োগ করিবেন, তুহাড়ে 
অন্চ্য্য কি? তবে ব্রতাষা প্রয়োগ সন্ধে ইহা অন্মান কর ঠিক নহে 
যে, তৎকালে এ প্রকার তাষ! এ দেশে প্রচলিত ছিল। জীব গোস্বামী 
গুভৃতি অধিকাংশ বৈধ ধকর্তৃগণ বৃন্দাবনে বাস করিতেন /- তাঁহাদের 
বর্দিত বিষয় গুলিও প্রায় রাধার মন্বদ্ধে থাফিত? এবং ব্রজবুলি গলি 
গুনিডেও সুমধুর, তারই আন্ত বোধ হয় গ্রন্থ মধ্যে বহুল পরিমাণে বজবুলি 
বাবন্ত হইত । . 


অধম পরিচ্ছেদ । 
" নবদ্বীপ। 


মবহ্বীপ চৈন্তের জন্মভূমি ও প্রত্ধম লীলার স্থান। বঙ্গদেশের মধো 
ইহ! একটা অতি পুরাতন ও সুপরিধ নগর। কোন্‌ সময়ে ও কিনপে এই 
নগরের প্রথম শুত্রপাত হইয়াছিল, তাহার ঠিক বৃত্তান্ত নির্ণয় কর! অসম্ভব । 
বাল্যকালে একবার প্রাচীনদিগের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, অতি পূর্ব 
কালে ভাগীবখী ও খড়ি! নদীর শ্রোত-বিবর্তনে উপস্বীপাকারে একটা চন 
পড়িয়াছিল, লোকে তাহাকে নৃতন দ্বীপ বলিত। কাল মহকারে কয়েকদন 
মতত্জীবী ধীবর এ নবোফাত তৃমিথণ্ডে বাসস্থান নির্দিষ্ট করার ইহা 
একটী যৎসামান্ত ক্ষুদ্র পল্লীর আকার ধারণ করিয়াছিল। নবোগগত 
ভণ্ড উপদীপাকারে গঠিত হওয়ায় প্রথম হইতেই পরীর নাম নৃতনন্বীপ 
বা "নবদ্ীপ” হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে, নয় ঘর 
বীবরের আবাস স্থান ছিল বিস্। ইহার নাম নবস্বীপ হয়. লে যাহ! হউক 
পরে যখন ইহা বহুজ্জনা ীর্ণ ও সমৃিশালী রাপ্রধানী রূপে. পনিগজ হইয়। 
প্রাচীনাবস্থায় উপনীত হইল, তখনও কিন্তু ইহার নামের নবীনম্ব বিলুপ্ত 
হইল,না। ডি 

" এক্ষণে যে স্থামটাকে ধীপ বলা যায়, প্রাচীনকালের নব্থীপ যে এ 


গ্বানে ছিল না, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। বর্ধমান নবর্ধীগের. উতর 
খু 
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পূর্ব গ্রার € মাইল, দু ভারীরধীর পুর্ব পালে এফটী লুদীর্ঘ দীর্বাকান হাল 
এক্সণেও নয়ন গোচর হইঘ়1 খাকে। লোকে হী শুক খাতকে 'র়াঁল দি 
বলিয়া থাফে। প্গণে ধর্ষাঝাল ভিন অন্য খাতৃতে উচ্ছাতে জল খাঁকে মা। 
শী নিখী লথস্ষে এইরপ প্রা আছে হে. পৌরাপিক মনে পুধু না খানে 
এক ন্লুণ্ড কাটিরাছিলেন, তাঁহার নাম ধু কু, ছিল। পর়ে সেল ধীর 
(শষ. রাজ! লাক্ষণেয় সেন তাহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়া দীর্ষাঞ্কাবারে পরিগীত 
কর) - স্বীয় পূর্বপুরুষ বল্লাল ঘেনের নামে উৎ্নর্দ কন্ধেন। সেষ্ 
হইতে উ€। বল্লাল দ্বিথী নামে পরিচিত হইয়। আসিতেছে । দবিখীন্ক 
পূর্ববধারে লৌকের বনতি আছে ; এবং উত্তরভাগে একটু দূরে ক্ষুদ্র পাহাড়ে 


' ম্যায় ইষ্টক, প্রস্তর ও মুত্বিক! নির্মিত একটী উচ্চ স্থান আছে, তাহার 


নামবল্লালের টিবি, | পরবত্তী সময়ে কৃষ্ণনগরের নু প্রসিদ্ধ রাঁজ। রুষ্চন্ত্র রায় 
এই স্থান হইতে অনেক প্রস্তরাদি জয় কৃষ্জপগরের রাজবাটা নির্মাণে 
লাগাইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে রাজা বল্লাল সেনের রাজপ্রাসাদ 
স্থানে অবস্থিত ছিল; তাহারই তগ্নাধবশেষ এক্ষণে বল্লাজের টিবি নাম 
'ধারদ করিয়! বইদিনের ইতিহীসৈর কথা আপনার উদরৈ লুকাইয়া গ্লাখি- 
গ্লাছে। হিন্দু রাতের সময়ে সেন বংষীর রালাদিগের রাঈধানী নবঘদধধীপ 
নগরে ছিল? শ্ঁতরাং প্রাচীনফালের নবদ্বীপ ষে, “বল্লাল টিবি ও হল্লা্ 
দিখ্বীর সন্নিধানে ব্যবস্থিত. ছিল, তাহাতে আর সন্দেই থাকিতেছে ন!। 
তন এই নগরের পশ্চিমে ও দক্ষিণে নির্খপ দলিলা ভাগীরথী ইন্টার পাঈমূল 
বিধৌত করিয়া দর্িণ ধাহিনী হইয়ী গোয়ালপাড়ার নিকটে খড়িয়! নদীর 
শহিত সংঘুক্ত ছিল? এবং পূর্বে ধঙ্সাল দিঘীর কিছু দুরে খড়িয়া নদী মৃতু 
মন্দ গমনে দক্ষিণ পশ্চিম বাহিনী হই] প্রবাছিত হইস্ক। এই নবন্ধীপই হিপ 
রাঁজত্বের পেধ রঙ্গ ভূমি ও লাক্ষণেয় সেনের কাখুকযতার পরিচয় স্থান | তাই 
বুঝি খিধাতা ইহার উৎসন্প সাধনে যন্বান হইলেন। 

মুধমানদিগের আমলদারীর হুক হইতে : ক্রমে ডাগীরখীর জোোত 
পশ্চিমদিকে সরিয় যাওয়ায় পেন রাঞ্জাদিগের নবন্ধীপ প্রীত্রষ্ট হইতে লাগ্সিল। 
অধিধালিগণ ক্রমে ক্রমে পশ্চিম দিকে অর্থাৎ গঙ্গাতীরে খাইয়! বাস করিতে 
লাগিল এধং মায়াপুর আতোপুর, গঙ্গানগর, সীমুলায়া। ব্রাহ্মণ পুর (বান 
'পুকুরিয়া) তারুইভাজ। প্রভৃতি সুত্র কমু অনেকগুলি: গল্পী আয়তন লইয়া! 
উঠায় পুরাতন নবধধীপ এক প্রকার গ্কান রঃ হইয়1-গেল।' রাদক্গীগ | 


অউমপোরিজোক 3; হু 


স্থান: " মারার) বীছূলীয়ার : উঠি, খলাছে: উহা, সমুদ্ধিগাঁলী হয় 
উঠিল | কি এইস্থান গুলিকেই লোকে নব্বীপ বলিতে লাগিল । প্ীচৈড- 
তেই বম এই দক ্রামই নবধীপণাছিল। বর্তগান .নবধীপ যেখানে প্মা- 


বিট, ত্বখন' লেখামে টা 'বিস্তীর্ঘ চর ছি, লোকে. .ভাছাকে পারভাঙ্গ। 


রঙ ৪ ছিনাওান ধগিভ। 

.. বীর এস্থে রর আমান! মাস্থাত্মা রা দেখ, রঃ 
বৈধঃবাচার্মযগণ, ধিখুপুরাণের নিজ লিকিত প্লোক উদ্ধার, করিয়া. নবন্বীতের 
অলৌকিক, প্রাটীনত্ব গ্রতিপাদন করিতে চেষ্টা পাইমাছেম:। প্ডারতস্যান্ঃ 
বর্ষস্ত নবভেষ্ধানিশা ময়-।. ইন্ত্রঘীপঃ রুশেরুণ্চ তাঅবর্ধে। গচন্তিযান্‌। দাবী, 
পনতথা সৌদ্যো গানধররবখব।রণঃ,। অযং তুনবমন্েমাং দ্বীপঃ লাগ স্তর. 
যোর্জনানাং সহত্রস্ত ্বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ।” 

সাগর সত” পদের সমুদ্র গ্রান্তবান্তী অর্থ ধরিয়া. এবং রবের 
পৃথক্‌ নাম বল। হয়নাই বলিয়া বৈষ্ঃবাচার্ম্যগগ বিষুঃপুরাণের, এই পেঘোক্ 
স্থান নবদ্ধীপকে লক্ষ্য, করিয়া গ্রয়োথ করা অরধারণ রছ্িয়াছেনু। 
এই মবদধীপ আবার দুই চারি খাঁমি গ্রাম লগ্ন! পরিগণিত হয়নাই বৃন্নাবন 
লীলার, অনুসরণ করিয়। ভাগীরথাঁর উত্তর 3 দক্ষিণে উভগ্ন.পারে যোল[কোশ 
পর্যান্ত বিস্তৃত বিভিন্ন স্থানকে গৌরলীলার' নবহীপ ঘাম বল. হুইলাছে। 
এই বিস্তীর্ণ ভূমিথগ্ডকে নয়টা স্বীপে ভাগ রুর! হইয়াছে এবং তাহার. গাছে 
গণ্ডের উঞ্পত্তি সম্বন্ধে পৃথক্‌ পৃথক, পৌরাণিক ইউপাখান রূবিত হইয়াছে। 
সেই সমস্ত আথ্যায়িকা বর্ণনা করিয়া আমর প্রস্তাব দীর্ঘ করিতে ইচ্ছ। 
করিনা। কেবল মান প্ীনয়টা দ্বীপ ও তাছার কস্তগত স্থান্রে বিষয় কিছু 
উল্লেধ কর বাইতেছে। নয়টা হ্বীপের নাষ যথাঃ--ছত্তবীপ, সীগন্বদীপ; 
গোস্রমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলম্বীপ) খতৃদ্বীপ, জহুঘীপ, মোদদ্রম ও কুতুব + 
ইহার মধ্যে প্রথম চারিটী গঙ্গার পূর্ব পারে এবং শেষ পাঁছটী গঙ্জার 
পক্চিম পারে। ইহাদিগের, 0 নাম ও. অন্তর্গত স্থান এই- 
বীপ1” রত ক 

১। অস্ত্ীণ অর্থাঞ আতোগুর। টা বিদুণ্ত কইয়াছে [ইহার মধ্যসগে 
মান্ধাপুর যেখানে জগক্লাথ মিশ্রের বাটী ছিল.। ,ভারুইড়াফ (ভাঁনাজ 
টা), বাসুমপুকূরিয়! ইহার শন্ধর্ত। একণে শিবডোরা -বপিয়া...ফে গাড় 
বর্তদাম, আযছ/ উহ) চৈতি চত্রের সময়ে গুলা গর্ভ, ৫৮৮ সপ স্পিসস আট 


কী 
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ছিপ? বাসুনপুকুরিয়াতে চাদকাত্ীয় বংদী়গণ এক খে লি) করিতে 
ছেগ।. 

২। সীমন্তত্বীপ ব! সীমুলিয়।। গ্রাম উৎসয় হইয়াছে। বর্মন, সীমুনিয়!: 
চরের নিকটবর্তী সিমল! নামে যে স্থান আছে--তাহাই প্রাচীন সীমুলিয়ার 
ভগ্নাবপেষ। : এখানে এখনও পৌরাণিক সীমস্তিনী (সীমণী ) দেবীর গুগ। 
হইয়া! থাকে । বর্তমান রুকুনপুর পর্য্যন্ত সীমন্ত হ্বীপের অন্তর্গত । এইখানে 
মুমলমান রাপুরুষ- চ'াদকাজীর বসতি ছিল। ইনি গোৌড়াধিগ্র, হোসেন 
সাহার আত্মীয় ছিলেন। গঙ্গ। নগর ইহার অন্তর্গত; এই গঙ্গ।, নগরে 
শ্রীচেতভের অধ্যাপক গঙ্গাদাস পঞ্ডিত ও সহাধ্যাযী সঞ্রয় রাস করিত্বেন। 
পৃথ্কুণড অর্থাৎ বল্লাল দিখী ইহার নিকটবতী। 

৩।. গোক্রম ব! গাদিগাছ! | এই স্থান দিয় ভ্রীচৈতন্তের নগর সংকীর্তনের 
দল পরিকমাকরিয়াছিল-। সুবর্ণ বিহার ইহার অন্তর্গত। স্ুবর্ণবিহায়ে 
গৌরচন্্র ভক্তগণসঙ্গে সংকীর্ভনে মহানৃত্য করিয়াছিলেন। গৌরকে 
দেখিয়া লোকে মনে করিত বুঝি স্বর্ণের বিগ্রহ নাচিতেছে। 

81 মধ্যত্বীপ বা মাজিদ । বামন পুর! (ব্রাহ্মণ পুর ), হাটডাঙ্গ! (উচ্ম 
হট), ইহার দক্ষিণে । শ্রীগৌরাঙ্গের মহ! নগরসংকীর্ভনের দল দক্ষিণে 
এই পর্য্যন্ত জমিয়াছিল। এই চারিটী স্বীপ গঙ্গার পূর্ব পারে এবং 
ইহাদিগকেই প্রকৃত নবন্থীপ বল! যাইতে পারে। 

ধ। কোলবীপ। কুলিয়াপাহাড় ভাগীরখীর পশ্চিমে। নীল] ক 
আলির! ঠৈতভদেব কুণিয়! মে মাধব শিশ্রের. মালয়ে অবস্থিতি ' করিয়া" 
ছিলেন। সমুভ্রগতি সেমুদ্বগড়) চন্পকহউ (চ'াপাই হাটা) ইহার অন্তর্ত। 
পারভার্গ! ও ছিনাভাঙ্গ! নামক বিশ্ীর্ণ চরা তুমি, ঘেখানে বর্তমান নবদীপ 
ব্যবস্থিত, ইফার সমীপবর্তী। 

৬ । ্ৃীপ-_রাহতপুর | বিদ্যানগর ইহার সমীপবর্তা। প্গৌরাঙের 
সময়ে বিদ্যানগরে নানাবিধ বিদ্যাচর্ভা হইত। বোবেদাস্ত, সাংখা, 
গাতঞ্ধদর্শন, ব্যাকরণ, সাহিত্য, ক্যোতিষ, আয় ুর্বেষ প্রভৃতি সকল শান্তের 
অধ্যাপকগণেরই এখনে টোল ছিল। 'কধিত আছে স্বয়ং বহস্গতি 
বাস্বজ্খব সার্বভৌম নামে সি ওরসে জর্দা গ্রহণ করিয়! এখানে 
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স্বাসতগ করি! উৎকলরাছ প্রতাপর্কজের লভাপততিসক 'হইয়। নীললাণে | 


অইপ্রগরিক্জেকণ) ৭৭. 


গিলছিলে |সাছার কনিষ্ঠ বিচ্যাবচিগপতির এখামে টোলছিল'। িগোরাক্ক: 
নদী পার হয় সময়ে সময়ে বিদ্যানগরে আমির! পর্িতগণের সহিত 
বিচারে প্রবৃত্ধ হইতেন.।.. 

৭। জাহুহীগ--আন্লগর ( 

৮| 'মোদজুষহীপ--মাউগাছি | বৈরুষ্ঠগুর, অর্কটীলা(আকৃডাল1) মঙৎপুর 
(মাতাপুর) ইহার অন্তর্গত। 

৯। রুদ্রদীগ--রাছপুর শি )। পূর্বস্থলী, চুপী, কোগশাী ও 
খেড়তগ ইহার অন্তর্গত। | 

এই-সমক্ত স্থানই গৌরাঙ্গ বিলাসের স্থান বঙলিয়। বৈধব সমাজে মা, 
তীর্ঘ জ্ঞানে পুজিত। ভঙ্জিরদ্রাকর গ্রন্থের দ্বাদপতরক্ে প্রদাচার্য্য প্রত 
নবদধীর্প ধাম পরিক্রমাতে পাঠক মহাশয় এই সকল স্থানের পৌয়াণিক বৃত্তান্ত 
দেখিতে গাইবেন । সে যাহাহউক নবন্বীপ পঞ্চদশ শতাব্বীতে যে একটা 
প্রসিদ্ধ ও সমুদ্ধিশালী নগর ছিল তাহ! পূর্বক বৃত্তান্ত হইতেই প্রতীয়মান, 
হইতেছে। বর্তমান নবন্বীপে বুড়াশিব ও গোড়াম] নামে ছুইটা গ্রামা দেবতা 
দেখিতে পাওয়া যায় । ভক্তিরত্বাকর প্রভৃতি প্রাচীন প্রস্থ পূর্ব নবন্ীণের 
বৃত্ত মধ্যে এই ছুই দেবতার কোন উল্লেখ দেখা যায় নাঁ। কিন্ত সম্্ুতি 
রযুক কেদার নাথ দত্ত তক্তিবিনোদ মহাশয় প্রীনবন্ধীপ ধাম মাহাত্বা নাষে, 
যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই ছুইটী দেবতার নাম বিশেষ 
রূপে উল্লেখ করিয়াছেন । শ্রীবৃক্ষাবন লীলায় যেমন কাত্যায়নী ও গোপে, 
খর যোগমায়! ও কালটৈরবরূপে কৃষ্ণলীলার সাহাব্য করিয়াছিলেন, গৌর 
পীলায় তেমনি পোড়া মা শ্ৌঢ়া মা) একাংশে ও িমুলীদেবী 'দিমস্তিনী 
দেবী” অপরাংশে যোগমায়ারুপে এবং বৃদ্ধ শিব (বুড়াশিব) কেব্রুপাল রূপে 
লীলার সহায়ত! জন্ত গ্রকাশিত হইয়! ছিলেন। ফলতঃ গৌরাঙগাবি9্ভাবের 
পূর্ব হইতে এই ছুই দেবতা যে বিদ্যমান ছিলেন তাহার কিন্ব্্তী এই 
যে অহ্মান চতুর্দশ শতান্বীর মধ্যভাগে একজন উদাসীন নন্্যাদী আসি! 
এই গ্রামে ভগবতীর এক ঘট স্থাপন করেন। ইনি একজন সিদ্ধ গুরুধললিযা 
বিখ্যাত হইয়াছিলেন, এবং তাহার গ্রতিঠঠিত দেবীর মাহাত্বাও ঢাঁরিগিকে 
চারি হইয়াছিল। দেবীর নাম “গোড়ামা" ব! প্রৌঢামা কেন্‌ হইল, জানি 
না) ছিন্ত & ঘট অদ্যাপিও এক গ্রকাও বটবৃক্ষ মূলে বিয়াদিত রহিক্জাছে। 
8 প্রচশের সমত্ত লোক 'সিদ্ধপীট জামে এ স্থাদে পুজা িাখাকে। 


নি -. পৈতন্তলীলাঘির 1. 


: গমন কি”টোলের-ছারগগ পাঠ সমাপনাস্বে গোড়ামার গুহ! মা হিরা হাটি 
কারে না । এই'নীতি এক্ষণে প্রণিত আছে কিনা ,জানি:না +-কিদ্ধ ১৫১ 
বৎসর পূর্বেও গুনিয়াছিলাম যে, কৃতবিদ্য ছাত্র পোড়ামার পুজা দিয়] ই 
বৃক্ষ মূলে সমবেত অধ্যাপক মণ্ডলীর নিকট উপাধি ও আশীর্ঝাদ-প্রধণন্তে 
স্বদেলে যাইতে পাইতেন। অভি প্রার্ীন সম হতেই, নবহীপ “ংস্ত 
বিদালোচনার জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল,ড়জন্ত নানা বিধ*ও.নানা 
দেশীর ছাত্রগণ, এখানে আসির়| খিদেযাপার্জনে নিযুক্ত, থাকিভ। তদ্ধাতীত 
গঙ্গান্নানোপলক্ষেও বছবিধ লোকের সমাগম হইত। . এই সকল কারণে 
ন্বনবীপ-মগর অতি লম্ৃদ্ধিণালী হইয়াছিল। চৈতন্ত চক্রের সময়ে এই গ্রাম 
যে, একটা মম্ৃদ্ধিখালী উপনগর বলিয়! বিখ্যাত হইয়াছিল; তাহাতে সন্দেহ 
লাই! বৈষ্ণবীর গ্রন্থে ফেবিবরণ পাওয়। যায়, তন্্ার। আমাদের কথাই 
চটোভুত হইতেছে। বিদ্যা, বাঁণিঙ্ছা, তীর্ঘ ও রাজকীয় সকল অংশেই নবী" 
পেন. গৌরব .অক্ষু্ণ ছিল। চৈতন্ত ভাগবত, গ্রন্থে, এইরূপ বর্ণনা দেখিজে 
পোওম। যায়) 

পবধীপ হেন গ্রাম ভ্রিভূবনে নাই 9 

যাছে অবতীর্ণ হৈল৷ চৈতন্য গৌনাই। 

অবতরিষেন গ্রডু জানিয় বিধাত্কা। 

সফল দম্পূর্ণ করি থুঈলেন ভথা। 

নবন্ীপ সম্পত্তি কে বর্ণিতে পারে? 

এক গঙ্গ! ঘাটে লক্ষ লোক ন্নান করে।' 

জ্রিবিধ.বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ, 

সরশ্বতী দৃষ্টি পাতে সব মছথা দক্ষ। " 

সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব ধরে? 

বালকেও ভট্টাচার্ঘয সনে কক্ষা করে। 

'নানাঁষেশ হইতে লোক নবন্ধীগ যায? 

'নবস্বীপে পড়ি সে বিদ্যা রস পায়। 

রম দৃপ্টিপাতে লর্ধ লোক সুখে বৈসে + 

ব্যথ কাল যায় মা ব্যবহার সে চি” 

০ ; চৈ ভাঃ বারি ১'গষ্যীয়। 
। আকিকর্ণ পুরের বি চরিকের তথয প্রত্রমেও এই পউ প্বেগাারস। 


৮ আউম্ারিঙ্ছেদ |, ১৪ 


“পবস্থীপ ইতি ধ্যাতে ক্ষেতে পর বৈধবে। ? 

্্াঙ্গণ!ঃ সাধবাঃশাস্তা বৈধঃবাঃ মংকুলোস্তবাঃ 

অহাস্তঃ কর্ম নিপুণাঃ সর্ধপান্্রীর্থপার়গাঃ 

অগ্ভেচ পতি বহু গে। ভিধক্পুত্র যণিক্‌ জনাঃ। 

্বাচান্ন মিরতাঃ গুদ্ধাঃ গর্ষে বিদ্যোপরীধিনঃ। 

তত দেঁবরুটঃ সর্কে বৈধ ভবমোপমে 1” 

চৈত্ন্তের লময়ে এই নগয়ে একজন কাজী বা রাজকীয় কর্খটানী বাস 
কফরিতেন। চৈস্গ্ত চরিতামৃতের ও চৈতগস্ত ভাঁগবতের নানাস্থানে ও কাজীর 
উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়। ঘাঁয় ভিমি গৌড়াধিপ সৈয়দহোপেনের আত্মীয়, মাম 
টাদকাজী। ফাজীর দরবারে বা দেওয়ালে কোন্‌ দিন কি আবেশ হইত) 
তাহ! জামিবাধ অষ্ঠ গ্রাজাগণ বড়ই উত্স্থক থাফিত'; এধং কোন 'হিতকর 
দেশ হইলে শঙ্ঞপ্ত প্রতৃত শঙ্কিত হইত। দ্ুুতরাং অন্থদান করা যাইতে - 
পারে যে, কাজীসাছেব বিচার কার্ধয বাতীডও দেশের শাস্তি রক্ষণ গ্রভতি 
সমস্ত কার্ধ্যই করিতেন । এক্ষণকায় উপবিভাগ সমূহে যেন্ধুপ সৃবত্ভিবিষলা্ 
আফিদার -ও দেওয়ানী বিচারকগণ পৃথক্ক পৃথক নিযুক্ধ হইন্সা থাকেন 3 
তখন বোধ হয় এক কাজী উভ্ভয়ধিধ ক্ষমতাই পরিচালন] কন্ধিতেন। 
চৈতগ্য ভাগবতের দশমাধায়ে গৌরাঙ্গের নগর ভ্রমণ বলিয়া যে বর্ণনা 

দেওয়া হইয়াছে, তন্দার] নবদ্বীপের সমুদ্ধিশালীতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া 
যায়। নান জাতীয় লোক শ্রেণীবদ্ধ ক্রমে নগরের বিভিন্ন পল্লীতে বাস 
করিত।' ব্রাঙ্গণ, বৈদয, কায়স্থ, আগচার্ধয, তস্তবার়, গোগ, গন্ধবণিক, শঙ্খ 
বণিক, মালাকার, তাম্বলী, তরকারি বিক্রেতা, মুসলমান প্রভৃতি সকল 
শেণীর লোফেরই বন পরিমাণে উল্লেগ দেখ! যায়| হাট, ঘাট বাজার, 
রাজপথ ও অষ্টরালিক! সমুছ্েরেও 'খিলক্ষণ পারিপাট্য দেখা! যায়। সর্ব 
দক্ষিণে ত্ব্ধ শিবের ঘাট, তাছাঁয় উত্তর গৌরাগের ঘাট, পরে মাধায়ের:ঘা্ট, 
নাগরীয় ঘাট ও ধার কোণ! ঘাট এইক্সপ পর গর ফর্টীরটা নদীর শটে 
বর্ণনা চৈপ্তন্ত ভাগর্ধত গ্রত্ৃতি গ্রন্থে, রহিয়াছে । গুতয়াং এই নগ্য় যে 
তৎকালে ঘঙজদেশের মধে) একটা গুপ্রপিন্ধ স্থান ছিল, তাহা নিঃশক্কতিত্বে 
নির্দেশু করা যাইতে পারে? গঙ্গার অপর পারস্থ ফোন কৌন পটার 
বিষয়ও বর্গনা আছে। নবন্থীপাদ্দিধাদিগণ কাধ্যার্থ বা ্রমধার্থ-ই-পকল 
'আমে পর্কদায গৃতি,ধিধি ফিতেন$ চৈতগ্ভের পত্যাম গ্রহণের গর বিবাদ 


৮ চৈতস্ঠাীল স্টিলীলাহত | 
গাজোপাঙদ লইয়া -এ সণ গ্রামে ফাইন লমর্মে সমর ব্রার 
করিতেন : ১৮: | (০ ০ কক 
: টি সক পার্যদগ্ণ সঙ্গে, . 
প্রতি গ্রামে ফিয়েন সুষ্ধীর্ন হজে ।' 
এখান! চৌড়া, বড়গাঁছি, আয় দোগাছিয়া') 
গঞ্জার ওপার কু ধাঁয়েন কুলিয়া |”, 


এই সকল গ্রাম এক্ষণে নবধ্ধীপ হইতে অনেক দূরে পড়িয়াচে |” ইহার 
ফাঘ়ণ এই ধে তাগীরথী কালধর্ধে গ্রাচীন নবস্বীপকে ধ্বংস করিয়া অপর 
পারে লইর। গিয়াছে বলিয়।। তঙংকালের পশ্চিম বঙ্গের অন্তান্ত প্রধান 
নগরের মধ্যে কণ্টক নগরী (কাটোয়। ) শান্তিপুর, বয়াহনগর, কুমারইট 
(হালিসহর ), সপ্ত পাম, পাশিহাটি, গৌড়, রামফেলি ) উড়িষার মধো 
' জলেশ্বর, ঘালেশ্বর। যাজপুব, কটক, রেমুণ।ও পুরী প্রভৃতি চৈতন্ত ধিলামের 
স্থান বদিত হইরাছে। এক্ষণকার সর্বগ্রধান নগরী কলিকাতা, কি হ্গলী, 
-প্ঝরাস ভাঙ্গা) কষ্নগর প্রভৃতি কোন স্থানেরই উল্লেখ নাই। তৎকালে যে 
এই সকল স্থান কোন অংশেই প্রাধান্ত লাভ করিতে পারে নাই তাহা 
আর'ননদেহ নাই। ৃ 


নবম পরিচ্ছেদ । 
লীলাভেদ। 


চৈতত্তের জীবনেতিহাস লেখকগণ তাঁহার জীবনগ্রঙ্থ খানি বিভিগ্ন 
ভাগে বিভজ করিস! গিয়াছেন। তাহার জীবনের অদ্ভুত ঘটনাবলী বিবৃত 
করিবার পূর্বে 'নঠসহদে কিছু বল! আবস্তক। তাহার মর্ভয জীবম ৪৮ 
বৎসর ব্যাপী। টৈতন্ভভাগবতগ্রপণেত! বৃন্দাবন দাস, টচতল্ধমঞজল . কর্তা 
লোচন দান,ইহ|। একরপে বিভক্ত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে চৈতন্চরিতা' 
মৃতূচ রি কঞ্দাম কবিরা অন্তন্ধপ প্রণালী অবল্বন ফনিয়াছেন: রথ 
মোক গরস্থকারগণ ৈতস্ জীবনের আধ্যাত্িক উন্নতির জানুয়রপ করিয়া 
ক্যাচ লিপিরদধ করিয়াছেম। “সে দন্ত তাহাদের খণা্ীক্কে: ্াহাযকিক 


নব পরিচ্েন। : পৈ্১ 


৪ 
কিডাগ 'এবং পেযোক গ্রন্থকার তীতার প্রীক্কত জীবন. অনল ক্রি 
লীলাতেদ ধি্িরাছেন, হত্যা তাঙার অবণস্থিত প্রথাকে প্রাকৃতিক বিভাগ 
বল! বাইতে পায়ে। ২৩ বৎসর বয়নের লময় শীচৈতন্ত পিত়কত/সম্পা- 
নার্থে গঞ্াতীর্ে গমন করেন; সেই খানে তক্তবর ঈশ্বর পুরীর সহিদ্ধ তাহার 
নাক্ষাৎ হয়, ও ভিনি পুরীর নিকটে দীক্ষিত হন।. তর্ুবধি তাঁহার জীবনের 
গতি সম্পূ্ণয়পে পরিবর্তিত হইয়া! গেল। এত দিন-তিনি বিদ্যারসে মত্ত: 
এক জন দাস্তিক পঞ্ডিত ছিলেন) কিন্ত এক্ষণ হইতে বিনয় ও ব্যাকুলত। 
অহন্কারের স্থান অধিকার করিল এবং তাহার প্রাণে এক অপূর্ব ভক্তি 
বিকাশের ,লক্ষণ পরিলক্ষিত হুইল। এখন হইতে তিনি পূর্বের অধ্যয়ন, 
অধ্যাপন1, বিচার বিতও্। পরিত্যাগ পূর্বক দিব! রজনী প্রেম ভক্তির অনু 
শীলনে ও সঙক্কীর্তন.বিলাসে অতিবাছিত করিতে লাগিলেন। এই কারণে 
বুন্াবন দাস প্রমূখ গ্রন্থকারগণ এইখানে তদীয় জীবনের এক পরিচ্ছেদ 
শেষ করিয়াছেন। আবার তখন হইতে নন্ন্যান গ্রহণ ও নবন্ীপ পরিত্যাগ 
পর্যন্ত এক সগ্ধংসরকাল তাঁহার জীবনে মুর্তিমতী তক্তির অলৌকিক বিকাশ 
দেখ! গিয়াছিল।, প্রেমোন্নন্ততা, মহানৃত্য, মবদঙ্গ করতাল সংযোগে নৃত্য 
ন্ধীর্ভন, তক্রগণের সহিত বিবিধ লীল1 বিলাস ও সমাধি মহাঁভাবের প্রগাঢ় 
অবস্থা, এই লময়ের প্রধান ঘটন1। সেজন্য সেই খানে তাঁহার জীবন, 
গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পরিসমাপ্ত হইয়াছে । অবশেষে সন্গ্যাস গ্রহণ হইতে 
দেশ পর্যযটনু ও নীলাদ্রিতে অবস্থিতি এবং লীল! সম্বরণ পর্য্যস্ত ২৪ বৎসরের 
ঘটন| তৃতীয় বা শেষ পরিচ্ছেদে। এই তিন পরিচ্ছেদের নাম আদিখণ্, 
মধ্যধণ্ড ও পেবখণ্ড। | 

লোন দাসের বিভাগ, বৃন্ধাবন দাসের গ্রিক অনুকরণ নহে। [কন 
বিশেষ আছে। ইহার মতে জন্ম হইতে গল়্াগমন পর্য্যন্ত আদিখণ্ড ; 
নবদ্বীপ বিলাস, সন্ন্যাস গ্রহণ ও নীলাজ্তিতে গমন মধ্যথণ্ড ; এবং দেশ 
পর্ধ)টন ও নীলাচলে অবস্থিতি শেষ ব! অস্ত্যথণ্ড। 

পক্ষাস্তয়ে কষ্দান কবিরাজ চৈতন্তলীলা এইরূপে বিভাগ করিয়াছেন 7--. 
বস্ম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ ও নবদীপ তাগ ২৪ বৎসর কালের ইতিবৃত্ত আদি 
লীলা, এবং শেষ জীবনের ২৪ বৎসবের ঘটনাধলীকফে শেবলীলা বয়! 
তিগি অবধারণ করিয়াছেন গেষের ২৪ ঘৎলরের মধ্যে আধার. ৬ 


নর কার দেশ পর্যটনে. ও খাবশিষ্ট অষ্টাদশ, বৎসর কমিক, নীলা, 
ও 


ই. চৈডতনীলানবত।। 


ফিতে নিহিত হয়, সে. দত শেষণীলা পা সা ই 
রানে কবি বলিতেছেন )--: 1 রত হও 
' গ্জীকুষ্চ চৈতন্ত নবন্থীগে চা 
অ চক্লিশ বতমর গ্রকট বি্ারী।' 
চৌদ শত সা 'শক্ষে জন্দের প্রমাণ) 
চৌদ্দশত পঞ্চায়ে হৈলাঅ্তধশান 1 -- 
টবিবশ বৎসর গ্রভু কৈল গৃহবাস ১ 
নিরস্তর ফৈল তাছে কীর্তন বিলান। 
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস; 
আর চঝ্রিশ বংসর কৈপ নীলাচলে বাস। 
ছার মধ্যে ছয় বংসর গমনাগমন । 
কু দক্ষিণ, কভু গৌন্ত, কতু বৃদ্দাবন। 
অষ্টাদশ বৎসর রহিল! নীলাচলে। 
: কুষ্ণপ্রেম লীলামূতে ভাসাল সকলে । 
গার্স্থ্যে প্রভূর লীলা আর্দিলীলাখ্যান ) 
মধ্য, অস্তা, নামে শেখলীলার হই নাম” 
চৈঃ চঃ আদিলীল! ১৩ পরিচ্ছেদ । 


পূর্বোক্ত গ্রকার লীলাভেদ তত্বভাবে দেখিতে গেলে নুষর্ত ও শ্রেণী 
বিগ্যস্ত হইলেও চৈতত্তটরিতাষূতের বিভাগ অপেক্ষাকৃত সহজ ও হুখবোধা 
বলিয়। বোধ হ়। 


দশম পরিচ্ছেদ 


পুর্বকথ। ও পরিচয়। 


টৈতত্তদেবের পূর্বপুরুষগণ নব্ধীপের আদিম 'লিবাধী ছিডোন; দা) 
গুর্বাঞচল হইছে আমিয়া তাহার পিতা নবহীপে..বাস করিয়াছি 
ঈহদেশে উপন্জ মিশ্র নামে একজন সাজ বৈদিক. শ্রে্ীর- াদণ 





$ রা । 


কা করিতেন) করাঃ প্নাত, থা কগসাধ জমার্ঘর 
ও তোলা কারা মানের মান খুর হইয়াছিল। তন অগাধ 
জয়েডুমি ঈরিত্যাগ পূর্বক নব্ীপে আবির] গঙ্গাধাস করিয়বছিলেঠ। জগ: 
মাখের ওঁসে ও. প্ীদেবীর গর্ভে শ্রীচৈতঙ অল্পগ্রহ্ণ করেন। জগরাখ 
মিশ্র" অতি, শান্ত ও সান্বিক প্রকভির লোক ছিলেন ). এক্ষং দেবার্চন1১ 
অধ্যয়ন, ত্প জপাদি আঙ্ষণোচিন্ড পাথিত কার্ধ্যানঠানেই জীবন অভিবাহিত 


করিতেন তাহার পুরন, উপাঞিংছিল) ন্তরাং তীহাঁয় সম্পূর্ণ নাষ 


শ্রীগগর্লাধ মিশ্র পুরন । বিবাহে পুর্বে কি.পরে জগন্নাথ দেশ পরি” 
ভ্যাগ করেগ। ভা! জানা যার না; সন্তবন্ঃ নবস্বীপগমনের পরই ভিনি 
পরিণীত হইয়া থাকিবেন। কারণ তাঁহার শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্তী নব. 
্বীপবাদী নন্াত্ত ও বিখ্যাত লোক. ছিলেন। সমস্ত নবন্ীপবাস্ঠীই নীলাদগ্সের 
যথেষ্ট সন্মান ও খাতির করিত এবং মপ্তগ্রুদের প্রদিষ্ধ জমিধার ছিরণ্যদাস 
ও গোবদন দাম' তাহার শিষ্য মধ্যে পরিগণিত ছিলেন. আুরাং নূর 
দেশ শীহটে নীলাঙ্থর য়ে কন্ঠ! সম্প্রদান করিয়াছিচলণ, তাহা সম্ভব বোধ 
হয় না। তবে ই! হইতে পাকে ফেংপরগপ্লাথের ভণয় নীলাগ্বর চক্রবন্ত ও 
স্বদেশ পরিভ্ঞাগ করি! নবন্বীপে, অসি বাস করিয়! থাকিষেন। 

শচী জগন্নাথের প্রথমে সম্ভানভাগ্য বড় তাল ছিল'ন1। এক একটী 
করিয়া আটটা কন্তা জন্বগ্রহণাস্তর গণ্তান্ু হইলে-পতি পত্ী বড়ই মনন্তাঁপ 
পাইয়াছিপেন ; এবং সন্তান কামনার বিষুরপৃ্জাদি নানারূপ দেবান্্ঠান 
করিতেন, । সৌভা গাক্রমে কিছু দিনাত্তর সর্ব ূলক্ষণযৃ্ক একটা পুর জশ্মিল। 
পুত্রের নাম রিশ্বর্প। বয়োবদ্ধি সহকারে বিশ্বরূপ' নান। শাস্ত্রে হপ- 
গিত হইয়া! উঠিলেন 'এবং তক্তিশান্ত্রের আগোচনায়, মিযুক্- থাকিয়া ক্রমে 
একপ্লন ভগবৎপরায়প সাধুসধ্যে পরিগণিত হইলেন । এই সময়ে অই্ধৈতাচার্যয 
একটা ক্ষুপ্র বৈষব দলের মধো প্রেমভন্কি” প্রসার করিতেছিলেন। বিশ্ববূপও 
অধ্বৈতের শিশাত্ব অদীকার করিয়া তীহার দিকট গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্রের 
উপদেশ গ্রহণ করিতে লারিপেন। বিশ্বরপের জন্মের পর দ্বীর্ঘকান 
যাবত শচী জগক্নাথের আর কোন অপত্যো্পাদন হয় নাই। পরিবারের 
বখন এইরপঁ অধস্থা, সেই সময় চৈতন্তচন্্র উদ্দিত হইলেন। তখন বিহু? 
প্রা যৌবন. সীমায় পদাপণ রিসাছিলেন। ঠা কা: :দ 

এইখানে বিধয়পের শেষ দীধনের কথা ক্ছি বলিদা ধা আক 


এ 


৮৪.  টচতস্তলীগাতস 
হটতেছে। পূর্বে বল। নর বিশ্বয়প' অখৈতের' টোলে জবার ' 
করিতেন |. অন্ন ব্যঞুন গ্রন্থ হইলে বালক বিশবস্তর মাতৃ জায় ভোদন 


জানত গোকে ডাকিতে মাইতেন এবং জোটের হস্ত ধরিয়া অইঠা আহিল 


তেল। উভয় ভ্রাতার ফমমীয় সৌন্দর্য্য ও ভাধ নিরীক্ষণ করিয়। অস্ৈতাচা 
মনে মনে বুঝিতে পারির়াছিলেন যে তাহারা 'সামান্ত বালক অহেছ'। 
এইক্সপে কতকদিন কাটিয়া গেলে জগল্লাথ জো পুত্রের বয়ঃক্রেম এঙগল 
কিয় বিবাহ দিবার জন্ত চে! পাইন্ডে লাগিলেন। বাঙাযকাল হইতেই 
বিশক্সপ লংদারে আনান) এক্ষণে পরম্পর পরিণযের কথা গুনিতে 
পাইয়া রাক্রিধোগে গৃহ পরিতাগ করতঃ পিতামাতাকে অকুন শ্োকসাগরে 
ভাঙাইয়া সপ্পানাপ্রমে চলিয়া গেলেন) এবং শ্রীপক্করারণা নাম ধারপ 
করিয়া দেশে দেশে পরিবন্থযা করতঃ দাক্ষিপাতেযে জীরঙ্গপত্তনের নিকটে 
সন্নযান লীপা সন্বরণ করিলেন। 

এই মময়ে নবদ্ধীগে ঘেসকল বাক্তি বৈঞ্কবধর্ম যাজম করিতেন ও 
ভবিষ্যতে বাহার! শ্রটৈতন্তের সর্ব প্রধান পার্ধদ মধো পরিগণিত হইয়া!" 
ছিলেন, এখানে তাঁহাদের জীবনের পূর্ব বৃত্তান্ত কিছু কিছু বলিয়! গাধা! 
যাইতেছে। পুর্বেই বল। হইয়াছে যে এই সকলের মধ্যে অক্বৈত বয়ো” 


জোষ্ট ও প্রবীণ ছিলেন। শ্রীহট্ের নিকটবর্তী নবগ্রামে কুবের পণ্ডিত মাষে 


এক বারেন্্র্রেণী ব্রাহ্মণ বান করিতেন। তাহার পত্রী নাভাদেবী। বৃদ্ধ 
বয়সে তাহাদের এক পুর সম্ভান জন্মে। পুত্রের লাম কমলা রাখা 
হইয়াছিল। কমলাক্ষের শৈশবাবস্থাতে কুবের গর্ডিত পৈতৃক বান 
পরিত্যাগ করিরা গঙ্গাবাদের জন্ত শাস্তিপুরে উঠিয়া আাইসেন। ক্রমে 
কমলাক্ষ কৃতবিদা হইলে কৃবের পণ্ডিত ও নাঙাদেবী পরণোক গন 
করেন। পিভৃক্ত্য উদ্দেশে পুর গয়াগমন করিলেন এবং নানাদেশ 
পর্যাটন করিয়া অভিজ্ঞতা লা করতঃ শান্তিপুরে গ্রত্যারর্তভন ঝরিলের + 
কিছুদিন পরে নৃলিংহ ভাচ্ড়ী নামে ব্রা্ষণ শ্রীদেবী ও সীতা দেবী আাজী' 
স্বীয় কম্মাতর তাহাকে সম্প্রদান করিলেন । কমলাক্ষ টোল খুলিয়া অধাপন 


 আরস্ত করিলেন এবং'অঠিরকাল মধো এক জন ভগবৎ পরাণ সাধু পণ্ডিত 


ব্ণ্য়ি বিখ্যাত হইলেন। তাহার শিষাগণ তীহাঁকে ইহর হইগ্ে, ছি 


। : বোধে ভক্কি ও পুথা করিত। ঈশ্বর হইতে খৈত বা.তেদ না থাকা: বমি 


জাযার, নান অন্ত হইয়াছিল $'. এবং আধার গ্বরাপে কিপার 


দগজগ লরিচ্ছেদ ৯৫ 
ধ্যখা! করিতেন মণির 'জাচার্খ? উপাধি যুক্ত হয়? মবন্ীপেঞ ভা 
এক বাটা" ছিল । বোধ: হয়, গধ্যাপনা উপলক্ষেই নবন্ধীপে যাসস্থাণ 
হয়। ফাহী হউক জীচৈতন্ত জন্মিবার বু পুর্ব হইতে ভিনি বৈষ্বব্থ 
প্রহণ করিয়াছিলেন খবং প্রাণপণ যত্বে তকিতব প্রচাগ করিয়। আসিতে" 
ছিরেন। ভ্তিধর্গ্রবর্তক মধ্রাচার্ধয মঠের প্রধান সন্লযালী ফাধবেন পুরী 
দেখ পর্ধযটনে বহির্গত হই! অধৈতাঁচার্ধ্যের বাটাতে জাগমন ফরেন ও 
অ্থৈতকে দীক্ষিত করিয়া ফান। "সেই হইতে অগ্ৈতের ধর্মজীবনের 
হুত্রপাত। চতুঙ্দিকে ভক্তি হীন শুক ক্রিয়াকাণ্ডে রত লোকদিগকে গ্বেধিক্ক 
করুণনৃায়.অধৈঙ বড় ব্যথিত হইতেন এবং ভগবানের বরকভারপার জন্ত 
সর্বদাই গাধন ভদ্লদে নিধুক্ত থাঁকিতেন। কথিত আছে যে. চাঁরিদিকের 
অবস্থা দেখিরা তাহার মনে এই বিশ্বাস হইয়াছিল যে বুগধশ্শ প্রবর্তনের 
জন্ভ ও অধর্থ বিনাশের জন্ত শীঘ্রই ভগবান অবতীর্ণ ছইবেন। এই 
আশার জাশান্বিত হইপন। তিনি একটা ক্ষুদ্র মগুগী গঠলপুরব্বক সর্ব গীতা; ' 
ভাগবতার্দি ভক্কিশান্ত্রের আগোচনা, নিভূতে বসির! ধর্খবন্ধুগণের সহিত্ত 
সদালাপ 'ও সঙ্কীর্তনে কাল অতিবাহিত করিতেন। তাহার পরী সীতা" 
দেবীও স্বামীর ভার ভক্ষিষতী ও পবিভ্রচারিতী ছিলেন ॥ 

অদ্বৈতের তক্তগো্টির মধ্যে ভ্রীধাস পত্ডিত একজন প্রধান-ঃ 
ইনি ও ইহার অপর তিন সহোদর জ্ীরাম, শ্ীপতি, ও শ্রীনিধি পণ্ডিতও 
চৈতন্ত অন্নিবার পূর্ব হইতে ভক্তিপধাবলন্কী হইযাছিলেন। : ইনাংদর 
আদিবান কুমারহটে হা বর্তমান হালিসহরে ছিল। কোন কারণ বশতঃ 
ইহার! সপরিবারে নবদ্ধীপে বাদ করিয্লাছিলেন। শ্রীঝাস, পণ্ডিত গরম 
বৈষৰ ও প্রেমিক ছিলেন । তিনি উচ্ৈহত্বরে হরিসংকীর্তন করিতেন এবং 
প্রচলিত ধর্মানুঠানের বিকুষ্ধে তর্ক বিদ্বর্ক করিতেন বলিয়া! নগ্রব/সী 
অনেকে তীহার গতি বিরঞ্জ হইয়াছিল এবং সুযোগ পাইলে তাহার উপর 
অত্যাচার কক্গিতে ছাড়িত না । দেবানদ পণ্ডিত নামে নবহীপে একজন 
খিখ্যাত ভাগবতের পণ্ডিত ছিলেন; তাহার টোলে নেক ছাত্র চ্চা্ববত 
পাঠ করিত) কিন্তু 'তিনি জাগধত়ের ভিপক্ষে কিছুই ব্যাখা! ফরিতে 
পারিড়েম না। একরিম ভীবাসপর্ডিত তাহার টোলে তাগব্ঠ. গুিকে 
গিন্নাছিলেন এবং কৃ্চরিত্র গুমিতে শুনিতে ভাবে বিভোর হইয়া বছল 
পরিমীধে দম করিয়াছিলেন । দেবানদেয় ভরলমানডি শিষারণ শাঠের 


৮৬. চেভসছলী দায়, র্‌ 


রা হয় দেখিয়! জীালকে ধরিয়া! ধাছিরে, নিয়: ফেলিয়া; দিবাছিয? 
দেবাননদ উপস্থিত -গাঁকিয়াও . নিষেধ, করেস,.মাই,, মই গযাধে 
উত্তরকাঁলে টঠৈভন্ত ভারে বথেষ্ট, শিক্ষ। দিয়াছিলের।: যাহা হক বয় 
পঞ্থি্ত লোক়ের এতই বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন কে: জৈতযেহ সমাস 
গ্রহণ & নবধধীপ ত্যাগের পর পুনরায় 'কুমারছটে উঠিল যাইতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। নবন্ীপে অবস্থিতি কাঁলে বাস ভবলই টৈতত্ের বিলামেন, 
প্রধান স্থান চিল। শ্রীবামের রাহী মালিনী, দেবৰীও লেহময়ী: ও উদ্ারমতী, 
হিলেন। . 
 গরদাধর পঞ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, মুকুদা হত; মান পতিত, গুয়াধর ক 
চাঁরী, বনমালী। আঁচার্যা এবং আর অনেকানেক ব্যজি এই টৈষ্ণৰ হযের 
সভা ছিলেদ। গদাঁধর গঞ্ডিত নবহ্ীপের মাধব মিশ্রেক্ব পু ।১টৈশর, 
সময় হইতেই ইনি দংসারে বিরক্ত হইয় ভক্তিপথ আবলধন করেন: এবং 
চির কৌ্দার্ঘয ব্রভাবলহ্থী হস আনীবন ধর্মানুশীলনেই অভ্িবাহিত ক্রেন । 
ইনি চৈতগ্তের একনন প্রিয়নুহদ ও পায় সমবরস্ব, ছিরেন। বৈষবেরা 
ইহাকে লক্গীর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। , 
নবধ্ধীপের কোন সন্্াস্ত বৈদ্যকুলে মুরারি গুর্ডের উস হয়। ভি 
গুপ্ত বেদ বলিত। এক্ষণেও নবদ্বীপে বেবপাড়া বলিক্া! একটী, গল্লী 
ৃষ্ট হয়; বোধ হয, ইহার পুর্ব পুরুষের নামাছুসারে এ পল্লীর নাম'হইয় 
খাকিবে।' মুক্রারি গু চৈতন্ডের বয়ঃজ্েঠ ছিলেন। ইহাকে, বৈষ্ণবেরা 
নুমানেন্ন জবতার বলিয়া থাকেন। ইনি চৈত্ক্তের প্রথম জীবদের এক 
কড়চ] পুস্তক বুচন। করিয়াছিলেন । ও রা 
যুকুন দপ্ত--ইহার পূর্ব নিবা শ্রীৎটে ॥. ইনি,তৈতজের সনবযক্ক ও 
গহাধ্যায়ী ছিলেন | বখন বিষ্বন্তর বিদ্যামদে মত্ত, ইলি গুধন হইতেই পা 
ও গুন্ধভাবে হরিভক্ষি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি জতি ছুগায়ক ছিগেন। 
একত্র অধায়ন হেতু মুক্দ ও সঞ্জয়ের সহিত বালাকাল চিড়া ইচন্ঠের 
সৌহাখ অঙ্ষিয়াছিল। ...' ; .. . 5 ১1 
পরিমান পণ্ডিত--নরতীপদ্থ আাগগণ রর ৷ গয়া চিত জাগে 
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পূর্ব হইতে। ইসি মানাসতীর্ঘ: জথণ: করিয়া অবশেষে, নবীর আমির 
পতৈতের টির স্ানাযের, সহিত ফোগ দিযাছিলেন,।, গয়। হইতে আগি 
মনের গর ইহার শৃহে দর প্রথমে চৈহ্বয্টদেব আপন মদের পরিধি 
ডাব ব্ুধিগের নিকট, ব্য করিয়াছিলেন ও কোন সময়ে ইহার ভিজা 
ঝুলি ইইতে মুষ্টি তও ।ল লইয়া ধনইয্বাছিলেন ; এবং অপর. মমন্বে ই | 
পাক কর! অস্নচাহিয়া ধাইয়াছিলেন? | | 

বনমালী আঁচার্যা-নবন্ধীপন্থ জনৈক ত্রাঙ্ষণ। ফোন, সময়ে জারী 
আদেশে ইহার বাটা কাটির| উঠাইয়। দিবার ও স্ত্রীলোকদিগকে অসম্রম 
করিবার দণ্ড প্রচার হয়। ভ্রাঙ্ষণ দলাত্রিযোগে সপদ্ধিবারে পলায়ম' করিয়া 
যাইতেছিলেন । কিন্ত ঘাটে ধেয়ার মৌকা মা পাইয়। ব্যাকুল হইয়া যেনা- 
তেছিঙ্েন ; কথিত জাঁছে ঘে এমন অময় ম্বয়ং ভগবান্‌ খেয়ারীর রূপ 
ধরিয়া একখানি কষুস্্র ডিন্গী করিয়া ইহাকে গায় করিয়া দিয়াছিল্নে। 
. খই সকল লোক ব্যতীত নবদ্ীপে আরও অনেক লোকের লহিত 'চত, ' 
্চের ফহ্তর মম্পর্ক ছিল।. এস্থানে তাহাদের নাম মার উল্লেধ করা যাই, 
তেছে। গল্গাদান পভিতের .টোলে টৈভগ্ত বিদ্যাধারন করিয়াছিলেন । 
বুদ্ধিমস্ত খান নাধে কোন সন্তাস্ত ব্যকির বাটীতে তাহার টোল ছিল এবং 
বদ্ধমন্ত তাঁছার একরূপ মুকফ্ি ছিলেন। চৈতন্তের দ্বিতীয় বিবাছের পমস্ত- 
য় বৃদ্ধিমন্ত খান সরবরাহ করিয়াছিলেন। চত্রশেধর আচার্ধট চৈতগ্রের, 
আত্মীয় ও বয়ঃজোষ্ঠ ছিলেন এবং টচৈতচ্ঘ ইহাকে পিতৃসম্ষোধন করিতেন । 
কোন সময়ে ইহারই বাটীতে সাঙ্গোপাক্ষ লইয়া বিবিধ সাঁজ সাজিয়। গীত 
বাদ্য ও নৃত্য সংযোগে গ্রীচৈতন্ত নাট্যাতিনয় ককিঘাছিলেন।, বল্লভাচার্য? 
নামে ব্রাহ্মণের কণ্ঠ! লক্গীদেবীর সহিত গৌরাজের প্রথম বিবাহ হুইয়াছ্িল। 
বমানী আচার্য; এই বিবাহের ঘটকালী করিয়াছিলেন ।. সনাতন পণ্ডিত 
নায়ে কোন ভাগাহান্‌ ব্যক্তির কতা বিষুংপরিয়ার সহিত গৌরাঙ্গের বিতীয় 
পরিণয় সম্পন্ন হয়্। সনাতন রাজপঞ্ডিত ছিলেন ; কাশীনাথ মিশ্র হিতীয় 
বিবাহের ঘটক ছিলেন।, শ্রীধর-নামে এক জরিত্র বাক্তি মবদীগে তরকারী 
বিক্রয় করিয়া! নীরিক! নির্বাছ করিত; লোকে তাহাকে “খোলা বেচা পীধর” 
বলিত।, বিদ্যা মত ছুই! ধখন দিমাই পণ্ডিত.সকলের সঙ্গেই* বিতর 
রবৃন্ ছিলেন, তখনও সময়ে সময়ে তিনি শ্রীধরের ভগ টার আমির 
তাহা মহত্ব! পরিহাস করিতেন পাকে ভিনি এই বলির: নর গান 


৮ চ্চলীলাযত। 


ধে.বদীপ্রীধর গ্রতাহ উহাকে খোড়. কল। মোচা আদি না দেয়, তাবে 
তার যে গুপ্ত সঞ্চিত অর্থ আছে, তাহ! সকলকে বলিয়!: দিবে) - ধর 
একজন অতি সরল প্রন্কতি সাহু পুরুষ ছিলেন । নগর সংকীর্নাতে গৌঁহাজ 
ইহার ফট! লৌহ পাদ্ধে গল পাল করিয়াছিপেন। প্রবাসের হাটাতে মহা 
প্র্্শের দিন টৈতপ্ত দেব ইহাকে বিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন? 
নিঙ্যানলের বাসস্থান বদি নবর্থীপে নহে, তথাচ প্রচচততের' সহিত 
তীঁহাঁর যেরাপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহা বিবেচনার এন্থানে তাহার৪ কিছু পরিচয় 
দেওয়া যাইতেছে। জেলা বীরতূমের অন্তর্গত এক চাকা বীরচ্্পুর নামক 
গ্রাম তাছার জন্গস্থান। তিনি রাট়ীয় ত্রাহ্গণ কুলে জগ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তাহার পিতার নাম হাড়ে ওঝা, দ্বিতীয় নাম মুকুন্দ পঙিত ; মাতার নাগ 
পল্পাবতী দেবী। নিতানদ তাহাদের জোষ্ঠ পুর ছিলেন । তাহার কিশোর 
বরসের সমপন তাহাদের ধাটাতে একজন সন্্যাসী অভিথি হুইয়াছিল। বাল 
ফটার সৌনর্যয দেবিয়। ও বুদ্ধিমন্তার পরিচয় পাইয়া অভ্যাগত শঙ্গযাসী 
কোৌশগ ক্রমে ছাড়ে ওকাকে সত্যে আবদ্ধ করত বাঁলকটীকে ভিক্ষা করিয়। 
লইলেন এবং আপনার চেগ| করিয়া নান তীর্থে পর্যটন করিয়। বেড়াইতে 
লার্গিলেন। এইরূপে নানা দেশ পরিভ্রমণ করিতে করিতে নিত্যানম 
মধুয়ায় আনিয়া উপনীত হইলেন, এবং লোক মুখে গৌরচন্্রের প্রকাশ এবং 
হরিনাম প্রচারে বার্ত! পাইর। নবন্বীপে আলির] তাহার সহিত সন্গিলিত 
হইলেন । নিতাই ঈহা প্রেমিক, সরল এবং করুণহদর ছিলেন। টৈতন 
ইহাকে জোষ্ঠ সহোগরের ভ্তায় মান্ত করিতেন। তীহাকে পাইয়। শী দেবী 
ৰথঞ্চিও বিশ্বন্ধুপের শোক সন্বরণ করিতে পারিক়াছিলেন। কথিত আছে যে 
বিশ্বরূপের অস্তর্ধানের পর তীর তেঙ্গঃ ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল 
গেজন ইনি গু বিশ্বরূপ অভিনাজ্ক। নবদীপে অবতিষ্থি কালে ইনি ভ্রীবা, 
সাপয়ে থাকিতেন। প্রীবাসের পত্ধী পুত্র জ্ঞানে ইহাকে স্বহত্তে ভোঁদন 
করাইর দিতেন । নিত্যাননা হরি €প্রমে মম থাকিয়া বালকের স্তার আচরণ. 
করিজ্রেগ) কখন গঙ্গায় সাতার দিতেদ, কখন দিগস্থর হইয়া নৃষ্তা করিতেন), 
এবং কখন বন্ধুদিগকে প্রহাৰ করিতেন ও ভোঙন কালে সকলের পাড়ে 
উত্ছি্ জর ছড়াইরা দিতেন । ীচৈতগ সরা এহণ করিয়া নীলোচণে 
বারা! করিলে নিতাযানপ তাহার সঙ্গে গমম করিধাছিবেন | 'কিছুদিগ, লয়ে 
গীরচজ মিত্যাননোর সহিত নিতে খুকি করিয়া. ধর্দ'গচারারর্ টাকে 


দন পনিচ্ছেদ।, ৮৯ 
গদেশে পাঠাই দিলেন। নিতাই অভিরাম দাস প্রভৃতি 'পরিকর়গণে 
বটি হই প্রথমে গাধিহাটী গ্রামে রাঘব লর্তিতের আঁলয়ে উপনীত 
লেন এবং ভখ! হইতে এ'ড়িয়াগহে গদাধর দাস গোত্ামীর ভবন" হই 
ড়দছে গমন করিলেন। খড়দহ গ্রামের প্রান্তিক শোভা দেখিয়! নিতাই, 
[নে মনে সেইখাঁনে স্বীয় ভবিষ্যৎ বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া রাধিলেন এবং 
থ| হইতে সপ্তগ্রামে উদ্ধারপ দত্ত প্রমুখ "ম্বর্ণবণিকগণকে কুপা করিয়া 
নতিগুরে অধ্বৈত ভবনে আগমন করিলেন ও সেখানে কিছুদিন অবস্থিতি 
রঃ নবন্ধীপে শচীমাতার নিকটে বাস করিতে লাগিলেন । এই সমগ্র 
হার দারধরি গ্রহের ইচ্ছা হইলে বড়গাছীনিবাসী রাজ। হরিহোঁড়ের বংশো- 
ব কৃষ্ঃদাস নামে তদীয় জনৈক শিঘোর চেষ্টায় বড়গান্ীর নিকটবর্তী সাপ 
[মেরথর্ধাদাস সরখেলের ছুহিভাঘয় বন্ুধা ও জাহুবাদেহীর সৃহিত ভাতার 
গিণয় কার্ধ্য সম্পয় হইল। স্ুর্ণ্যদাস পণ্ডিত একজন অন্ত্রান্ত ধন[্য ব্যক্বিঃ 
ীড়ের বাদসাহের চাকরী করিয়! বিপুল ধনসম্পত্তি উপার্জন ও সরখেঙ্গ : 
শাধি লাত করিয়াছিলেন। তাহার! চারি সহোদর সুর্ধ্যদাস, গৌরীদাপ,' 
ঝদাস প্রভৃতি সেই হইতে নিত্যানন্দ শিষ্যবর্গের মধ্যে গণ্য হইলেন ই 
ত্যানন্দ ইহার পর পত্বীন্বয় সমভিব্যাহারে কিছুদিন নদীয়ায় অবস্থিতি করত 

খডটহে বাস করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবেরা ইহাকে বলরামের ও লক্ষণের 
অবতার বলিয়। বিশ্বাস করেন । 

নবদীপন্থ, বৈষ্বমওলীর মধ্যে যবন ছরিদাল একজন অতি উচ্চ: 
অঙ্গের সাধক ছিলেন। তাঁহার জীবন বৃত্তাত্ত অতি বিশ্ব়জনক ও 
অশৌফিক? লেজন্ত এপানে বিস্তারিত কবগে বর্ণনা করা যাইতেছে 
চৈতন্ত জন্মিবার অনেক পূর্বে একদিন অদ্বৈতাচার্ধা গীতা ভাগঘতের 
ধাখায় নিমগ্ন আছেন, শিষাগথ কেহ বা গুনিতেছেন, কেহ ব! ভাবাবেশে ... 
গংকীর্তন করিতেছেন, এবং কেহ কেহব। প্রগাঢ় চিস্তায় নিমগ্ন আছেন, 
এমন নময়ে তাহার! দেখিলেন থে শ্মশ্রধারী এক নুদীর্ঘ যুব! হরিনাম গান 
রিতে করিতে, গুল কান্ত প্রেমে গদ গদ হইয়। তাহাদের সম্মুখে আসিয়াউপ* 
ইত হইলেন । তাহার গলায় ও হস্তে হরিনামের মালা, সর্বাজ ঘুলি ধূসরিত, 
নে দর দরিত ধার! বছিতেছে, এবং মুখঞ্জীতে যেন চিরশান্ডি বিরা্চ 
(রিতেছে॥ তাহাকে দেখিয়া লকলের মনে হইল বর্ম হইতে যেন কোন 


বত আমির! আবিভূত হইেন $. জিজাপায় জানিলেন 'যে, ত্বাহারমন্য 
৯২ * 


৯৫. উৈতন্তলীলা মৃত | 
বন কুলে, নাঁম হরিদাস, নিবাস বৃঢ়ন গ্রামে। তাহাকে পাইয়। বৈষযমষ্ট। 
ন্ীর আননোর পরিদীম! থাকিল না। তীহারা. সকলে সমবেত হই 
উচ্চেঃস্বরে হরিনাম কীর্থন আরম্ভ করিলেন । দৃত্য করিতে করিছে হরি- 
দাসের মহাডাবের আবেশ হইল) তাহ! দেখিয়া অঙ্থ্বৈত বুবিলেম যে, এ 
ব্যঞ্তি সাধারণ মন্থুষ্য নহে। তদবধি ভিনি অতিযত্বের সহিত ছয়িধধাসকে 
'নিজালয়ে রাখিয়। দিলেন। শাস্তিপুরের গঙ্গাতীরে তাহার জ্য এক গোছা 
নির্শিত লইল। তিনি সেখানে নামানন্দন্ুখে জীবন অতিবাহিত করিতে 
লাগিলেন। অ্বৈতের গ্রহে ভোজন করিতেন এবং সময়ে সময়ে নবন্বীগে 
আপিয়া তক্তমগ্ডুলীর সহিত মিলিত হইতেন। বৈষ্ণবের! ইহাকে গ্রহ্মা- 
দের অবতার বলিয়। অঙ্গীকার করিয়া! থাকেন। | 
তাহার পূর্ব জীবন অতি কৌতুকজনক ও নান! প্রকার টনাপুর্জে পরি 
পূর্ণ। বৃঢ়নগ্রামে কোন মন্তরান্ত মুসলমানবংশে তীহার জন্ম হয়। বালা 
কাল হইতেই শুষ্ক মুসলমান ধর্মে তাঁহার বীতরাগ ও গ্রেমতক্তিপূর্ণ বৈষ্ধ, 
ধর্দ্টে আশ্থ। জন্বিয়াছিল। কি গ্রকারে ও কাছার সংসর্গে পড়িয়! তাহা 
এইরূপ বিশ্বাস হইয়াছিল ও কেই বা তাহাকে হরিদাস নাম প্রদান করিম 
বৈষ্চবেতিছাসে তাহার কোন নিদর্শন পাঁওয়] যায় না। তবে এই মাং 
জান! যায় যে, পিত| মাত। তাহার হিন্দুয়ানি দৃষ্টে তাহাকে গৃহ হইতে বহি 
স্কৃত করিয়। দিয়াছিলেন। বাটা হইতে বাহির ছুইয়। হরিদাস কোন নির্ধ্। 
বেগাবোনের মধ্যে গোফ নিম্মাণ করতঃ হরিনাম সাধন আরম্ত করিলেন 
রামচন্দ্র খান্‌ নামে'সেই দ্বেশের এক অত্যাচারী ও পাষণ্ড জমিদার ছিল 
গে হরিঘায়ের কঠোর ভপস্যার বিষয় অবগন্ত হইয়। তাছার তপগ্যা ভ। 
করিবার উদ্দেশে এক নুন্দরী ও যুবতী বেষ্তাকে রানি যোগে তাঁহার গোফা। 
প্রেরণ করিল। বেশ্ত। যাইয়। হরিদাসকে জান।ইল যে, সে তাগার সহিং 
আলাপ করিতে ইচ্ছুক। হরিদাস প্রত্যহ ভিন লক্ষ হরিনাম না করি 
কাহার সহিত আলাগ করিতেন না; সুতরাং বেশ্তাকে অপেক্ষা! করি 
বলি্বা বলিলেন যে, নাম সংখা! পুর্ণ হইলেই তিনি তাছার সইিত আগার 
করিবেন। এপ্দিকে নাম জপ করিতে .করিতে রাতি প্রভাত হইয়। গে 
ত্তথন সেই বারধনিত। ভগ্নোদযম হইয়া! গৃহে প্রতিনিবৃত্ হইল, ও গং 
গ্রভুকে সমস্ত অবগত করিল। পাপমতি রামচন্ত্র ঈহাতেও সন্ত নাহঃ 
তথখপর দিনংরাজিতে আবার এ বারনারীকে প্রেয়ণ করিল। সে জিন হি 
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থাকে ঝূনিলেন, *“কল্া বড়, হুঃখ পাই অদ্য নাম সব পর্যাত্ত, 
জপেক্ষা কর, জবস তোমার অভিলাধ পূর্ণ-হইবে।” বেস্তা তচ্ছুবণে €গাফান্ধ 
ববারদেশে বসিয়া হরিনাম'কীর্তন শুনিতে লাগিল ও-মধ্যে মধ্যে আপনিও: 
হই চারিবার উচ্চারণ করিতে লাগিল। সে দিনও নামসমাপ্তি হইবার 
পূর্বেই, নিশারদান হইয়া গেল। তৃতীয়রাব্রিতে. যেশ্তা .আদিলে ঠাকুর 
তাহাকে বলিলেন, “এক মাসে এককোটি হরিমাম জপ করিবার ব্রত. 
নইয়াছি, মনে করিয়াছিলাম কল্যই নাম শেষ হুইবে,. ভাহা হইয়! উঠে 
নাই ; আজ নিশ্চয় সাঙ্গ 'হইবে) তথন শ্বচ্ছন্দে তোমার সহিত আলাপ করিডে, 
গারিব।/ বেশ্য। পূর্ব দ্বারদেশে বদিয়. কীর্তন গুনিতে. লাগিল ও 
গাপনি,ও মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম ভাবে নাম গ্রহণ করিতে লাগিল। সাধু সের 
ক আশ্চর্য্য ক্ষমত। ! এইরূপ করিতে করিতে. বেশযার মন পরিবর্তন হইয়া. 
গল। তখন দে আপনার কুৎলিত গাপাচরণ স্মরণ করিয়া! ব্যাকুলভাবে 
চন্দন করিতে লাগিল এবং হরিদাসের চরপতলে কীদিয়! পড়িয়। রামচন্দ্র 
নের চরিত্র আদ্যোপান্ত, নিবেদন. করিল। হরিদাস বলিরেন. “তাহা 
মি পূর্বব হইতেই অবগত্ত আছি এবং এদেশ পরিত্যাগ: করিয়া খাইতাম, 
কেবল তোমার জন্য এই তিন দিন এখানে রহিয়াছি।” তখন সেই বেশ 
নিজ পরিব্রাণেক উপায় মিজ্ঞাস! করিলে ঠাকুর হরিদাস তাহাকে বলিলেন, 
যে, 'তোমাব যথাসর্বন্থ দ্ীনদরিদ্র ও ব্র।ক্ষণদিগকে বিতরণ.করিয়! দিয়। 
এই গোফার মধ্যে থাকিয়! একাগ্রচিত্তে হরিনাম সাধন কর, অবন্ত মনো- 
বাঞছ। পূর্ণ হইবে ।” বেষ্তা তাহাই করিল এবং মস্তক মুগ্ডন করতঃ এববন্ট 
হইয়। নামসাধন করিতে আরস্ত করিল। ঈশ্বর কৃপায় অচিরাঃ সে রিপু- 
দমনে সমর্থ! হইয়া পরম বৈষণবী হইয়! উঠিল। 
হরিদাস সেখান হইতে টাপুর গ্রামে বলরামাচার্ধের গৃছে আসিয়া: 
উপনীত হইলেন । বলরাম সপ্তগ্রামের পুণাণীল জমিদার হিবুণ্য ও গোবর্দন 
টাসের পুরোহিত ছিলেন। তিনি হুরিদাসের সৌমাযমুর্তি ও ভক্তিভার দেখিয়! 
ঠাহাকে নির্জন স্থানে যত্ব পূর্বক রাখিয়া দিণেন । এইথানে ছিরণ্োের 
তত বালক রঘুনাথ দান হরিদাসের দর্শন পান এই সাধুদঙ্গগুণে ভবি- 
[তে, হরিভক্তি পাইয়া উদ্ধার হইয়া যান। এইস্থান্ে অবস্থিত 
'রার সময় বলরাম একদিন হরিরাসকে জমিদারের সভায় লই! গেলেন। 
নিদাসের দাধুব্যবহারে ও ুমি্ট আলাগে সভাস্থ া্ণপণ্্ সক্যেই, 


নখ. চিতগ্তলীলাযৃত | 


তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান্‌ হইলেন এবং হিরপ্য “$ গৌধ্্ঘন দামও 
প্টাহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাতক্তি করিলেন। কেবল গোপাল চক্রবর্তী নামে এব 
হর্বৃত ব্রাহ্মণ তাহার প্রতি অসাধু. ব্যবহার করিগ্নাছিল। এই ব্যক্তি, মর্জুম- 
দ্নারদিগের ঘরে আরিন্াগিরি করিত এরং গৌড়ে বাদমঃছের দরবারে 
যাতায়াত করিত। হরিদাস 'নামাভ/সে সুক্ি হয়)” এই ব্যাখ। করিলে রে 
ব্যক্তি ক্রোধভরে বলিয়া উঠিল, আপনারা এই ভাবুকের কথা গুনিবেন 
না, কোটি জন্ম ব্রন্ঞ্জানে যেমুকি হয় না, তাহা কি নামাভাসে হইতে 
পারে? তাহ! যদি হয়, তবে আমার নাক কাটব।* গুরিদাদ দার্টা সহকারে 
উত্তর করিলেন, “বদি না হয়, তবে আমার নাক কাটিব।”' তচ্ছুবণে 
সকলে হাহাকার করিয়া! উঠিল ও অশেষ প্রকারে গোপাল চক্রবর্তায় নিন! 
করিতে লাগিল। হিরণ্য ও গোবর্ধনও নেই দিন হইতে গোপাঁপকে কর্ধ 
চুুত করিলেন। সতাসদ্গণ গোপাল চক্রবর্তীকে গম! করিবার অন্ত হরি- 
দাসকে অনুরোধ করিলে তিনি হামিয়া বলিলেন, 'আপনারা কিছু মনে 
করিবেন না। এই ব্যক্তির উপর আমার কোন রাঁগ নাই। এ তর্কনিষঠ) 
তর্কনিষ্ ব্যক্ধিগ্রণ নামের মছিম। কি বুবিবে ?' কথিত আছে যে, কিছুকা 
পরে এ বাক্ধির কুষ্ঠ ব্যাধি হইয়াছিল; তাহাতে লোকে মনে করিল যে, 
ভগবদ্‌ ভক্তের অপমান করার' জন্ত, ভগবান্‌ তাহাকে এ দণ্ড দিলেন। 
চ'দপুর হইতে হরিদাদ ঠাকুর ফুপিয়! গ্রামে আসিয়া বাস করিতে 
লাগিলেন। এখানকার ব্রাঙ্ষণ সঙ্জন গকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করিত, 
আপামর সাধারণ সকলে তাহাকে ভাল বাঁসিত। কেবল স্থানীয় কাৰি 
তাহার হিন্নুঠ আচার ব্যবস্থার দৃষ্টে অত্যন্ত বিরস্ত হইল ও তীহার প্রতি 
নানাপ্রকারে উৎগীড়ন আরম্ত করিল। এ গোঁড়া কাজি দেশাধিপতির 
নিকট তাহার নামে এই বলিয়া! অভিযোগ আনিল যে, হরিদাল মুসলমান 
হুইর়। শ্বধন্্ন পরিত্যাগ করতঃ হিন্দুর আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছেন 
দেশাধিপতির সম্মখে নীত হইলে, হরিদাস অকুতোভয়ে যে সকল বা 
কহিয়াছিলেন, তাহা ধর্দ জগতের ইতিহাসে অতীব বিরল । গ্রীষ্টধর্শ প্রেরিত 
প্তিরও, দণ্ডতয়ে আপন অভীষ্ট দেবকে অস্বীকার বরিষ্নাছিলেন এবং 
শে হত ধর্মবীর ঈশাও যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া! একবার আত্মবিচ্যু্ত হইয়া 
ছিলেন; কিন্তু ধর্মদিংহ হরিদাস যবনের দণডভয়ে ভ্রুক্ষেপ, বয়েন. নাই || 
বিচারের পূর্বে তাহাকে এক কারাগারে রাখা হইল। সেখানে জার$ 


' দশম পরিচ্ছেরণ। ১৮৯৩ 


'কতগুণিনু্সী ছিল। পগবনতক, সাধু হয়িদাসের আগমনে তাঁহাদের মনে 
আশ্বাস হইয়াছিল যে, তবে কুবি তাহাঁদেরও. কারামুক্তির সময আগত 
গ্রায়। এই ভাবিয়া! ভাহার! হরিদামকে বদন! করিয়া একাগ্রচিত্তে ভঙ্গ- 
বান্র নাম করিতে লাগিল । ছরিদান তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন: ১--. 
* . দ্থাক থাক এখন আছুছ যেইরপে; 
গুপ্ত আশীর্বাদ করি' হাসেন কৌতুকে 1 

তাহার ঈদৃশ নিষ্ঠর আশীর্বাদ শুনিয়া বন্দীগণ দ্বঃখ প্রকাশ করিতে 
লাগিল। তখন তক্ত হরিদাস তাহাদিগকে বুধাইয়! দিলেন যে; তাহাদের 
এখন ধেঁরপ ঈশ্বরে মতি হইয়াছে, এইরূপ সমস্ত' জীবন যেন থাকে) 
তিন্বি এই আশীর্ধাদ করিয়াছেন, এবং আরও কহিলেন যে, অটিরাৎ 
তাহাদের কারামুজি হইবে, কিন্ত তাহারা যেন গীড়ন ও অত্যাচার না 
করিয়া শাওভাবে জীবন ষাপন কবেন।» 

পরদিন রাঁজসমক্ষে নীত হইলে যবনাধিপতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
“ওহে ভাই! তোমার একি বুদ্ধিভ্রম হইয়াছে? কত ভাগ্যে দেখ তুমি 
মুলমান কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ) তোমার কি হিন্দুর আচার ব্যবহার 
গ্রহণ করা কর্তব্য? হিন্দু কাফের, হিন্দু ধর্মহীন, আমর! হিন্দুর দর্শনেও 
আহারাদি করি না) তুমি কেমন করিয়! এই মহ! গৌরবাদ্থিত বংশমর্ধযাদা 
লঙ্ঘন করিতে চাও? পরম পবিত্র মুসলমান ধর্ম ছাড়িয়। তুমি কাফেরের 
আচার বাবহার গ্রহণ করিয়া] কিরূপে পরিস্রাণ লাভ করিবে? অতএব আমার 
অন্থুরোধ রাখ; নাবুঝিয়] ফেপাঁপ কার্ধা করিয়াছ, কলম! পড়িস্ব। তাহার 
প্রায়শ্চিত্ত কর।” ৯ 

হরিদাস মায়ামুগ্ধ রাঁজার কথা শুনিয়া 'অহে। বিষুদমায়! |, বলিয়! একটু 
হাদিলেন এবং বিনীত অথচ নির্ভয়ভাবে উত্তর করিলেন “জা হাপন1! এক 
বার চিন্ত| করিয়া দেখুন হিন্দু ও মুসলমানের একই ঈশ্বর কি না? যিনি 
হিন্দুকে ধর্মজ্ঞান দিয়াছেন, মুপলমানও তাহ! হইতেই জঞানলাভ করিয়াছে 
কি না? তাহা যদি হয়, তবে হিন্দু ওযবন বোবল নামভেদে “ঈশ্বরকে 
ডাকিয়! থাকে মাত্র! ধর্ধের চরমফল হিন্দুরও বাছা, মুদলমানেরও 
তাহাই। এক শুদ্ধ অথও, নিত্যসত্য বন্ধ বিশ্বরাল্য পরিপূর্ণ করিয় ীব- 
মাত্রেরই দয় অধিকার করিয়। রহিয়াছেন। সেই প্রভু যাহাকে যেমন 
মধ দিতেছেন, সে নেইন্বপ আচরণ করিতেছে। আমার ঘুদরে লৌকুরঙ্ন 


৯৪, চেতন্থলীলামৃত | 
বসির. ফেমন মতি দিরাঁছেল, আমি মেইরূপ' করিতেছি ৮ ব্রাঙ্গণকুলে জগ 
গ্রঃণ কিয়! তে অনেকে মুসলমান হইতেছেন,, কই হিন্দুরা তাহার সম্বন্ধে 
কি করিতেছে? ষে. ব্যক্কি আপনি ইচ্ছাপুর্বক মরিবে, ভাহাকে- মারিয় 
কি লাভ? 
এই যু্িপূর্ণ ও-সারগর্ভ কথ! শুনিয়া যবনপতি সন্ত হইবেম। , কিন্ত 

পাশ্বস্থ কাজিগণ তাহাকে এই বলিয়। বুঝাইল যে, যদি হরিদাসের দণ্ড না, 
হয়, তাহ! হইলে- তাহার দৃষ্টান্তে ও-কুমন্ত্রণায় অপরেও মুনলমন ধশ্ব পরি" 
ত্যাগ করিবে। তখন যবনাধিপতি হরিদানকে. কণম1 পড়িয়া পুনরায় 
বধ গ্রহণ করিতে, অথব। বিধন্মীর প্রতি, সমুচিত রাজদ্ডে দিত হইতে; 
উহার অন্ততরটী মনোনীত করিতে, পারেন বলায়, ধর্মুবীর হরিদাস.বজি. 
লাগিলেন; 

থণ্ড খণ্ড এই দেহ, যায় যদি প্রাণ) 

তবু আমি ব্দনে না ছাড়ি-হরিনাম |” 

“ তখন নিষ্ঠ,র কাজীগণ পরামর্শ করিয়া হরিদানের প্রতি এই দণ্ডাজা। 
প্রচার করিল যে, বাইশ বাছ্ারে প্রার করিয়া তাঁহার জীবনাস্ত- করা 
হউক, এবং আরও-বলিল যে, 'যদ্দি তাঙ্াতেও. উহার মৃতু না হয়, তখন 
বুঝ] যাইবে য়ে, ও যাহ! বলিতেছে তাহ। সত্য বটে” পাইকগণ আদেশ: 
প্রার্চি মাত্র বন্ধন করতঃ ভাহাকে বাজারে বাজারে সাধারণের সম্মুখে নিদা- 
রুণ প্রহার করিতে লাগিল। কথিত আছেষে, হরিদাস তখন 'নামাননো 
নিমগ্ন হইয়। প্রকৃত বীরের স্তা় শক্র নির্যাতন সহ্য করিতে লাগিলেন এবং, 
কেবল মধ্যে ম€ধা তাহার দণ্ডদাতাদিগের ভীষণ পাপের অন্ত খেদ প্রকাশ; 
করিয়াছিলেন মাত্র। তিনি এই বলিয়। প্রার্থনা কর্টিলেন যে) “গ্রভে। ! 
ইহার। জানে ন1 ষে.কি পাপ করিতেছে ।” তাহার জন্ত-সর্ব সাধারণ লোকে 
হায়! হায়! করিয়ঃ হুঃখ, প্রকাশ করিতে এবং নানাপ্রকারে নধাবকে শাগ 
দিতে লাগিল। পরে তিনি ধ্যানযোগে মহানমাধিতে মগ্ন হইলে যবন- 
গণ মনে করিল যে, তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্তিকা প্রোথিত করিলে 
তাহার সঙ্গতি হইবে বিবেচনা, তাহার দেহ নদীতে নিক্ষেপ করা স্থির 
হইল। বকধিতুআছে যে, নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ঠাকুর হরিদাস তাসিতে 
ভামিতে পুনরায় স্ই যবনাধিপতির নিকট আমিয়া উপস্থিত হইয়া হাঁ 
কষ্িতে'লাগিলেন। তখন যবনরাজ তাহাকে মহাপীর জান করিয়া অশেষ, 


দশম শগচসহপ ॥. ৪৫ 


দ্ুকারে তীাহীর তি বদন! করিলেন ও উহার সা প্রত্য্গরণ ব্যয় 
তাহাকে যথেচ্ছ গমমের আদেশ দিলেন । 

, এই প্রকারে ঠাকুর হরিদাস রাহ্মুকত শশধরের ষ্ভার বনে হাত 
হইতে নিষ্কৃতি পাইয়। উচ্চৈ; স্বরে হুরিগুণ গান করিতে করিতে ফুলিয়] 
নগে ব্রাহ্মণ সঙ্জন মণ্ডলীর মধ্যে আলিয়! উপস্থিত হইলেন। তাহাকে 
দেখি়্ী ফুলিয়াবাসী সকল লোকেই *পরম আনন্দ লাত করিল ও আনন্দ- 
"চক হরিধ্যনি করিতে লাগিল. হরিদাঁপও মহাননে তাহাদের মধ্যে 
মৃত্য করিতে লাগিলেন ও ব্রাহ্গণদ্িগকে বলিলেম ধে “আপনার! 
আমার জগ্ত হুঃখি্ত হইবেন না। আমি অনেক লময় ঈশ্বরনিদা] শ্রবণ 
করিয়াছিলাম, সে জন্ত প্রভু আমাকে এই শান্তি দিলেন। ইহাতে আমি 
অতিগয় আহগাদিত আছি; কারণ কুম্তীপাক নরকভোগ না করাইয়া 
তিনি যে আমাকে এত অল্প দও দিলেন, ইহ তাহার অতীব কূপ বলিতে 
হইবে*। ভদ্গবধি ছিনি গঙ্গান্ভীরে গোফামধ্যে থাকিয়া ভপস্যায় প্রবৃত্ 
হইলেন। ইহার পর এই গ্রামে এক দিন কোন ভত্ত্র ব্যক্তির বাটা 
ডক্কের নৃত্য হইতেছিল। ভংকালে এক শ্রেণীর লোক সর্ধাঙ্গে অহিতূষ। 
ধারণ করিয়! গীন্ত বাদ্যের সংযোগে হৃত্য করিয] বেভ়্াইত) ভাহার লাম 
ডস্কের ঘৃত্য। ভগ্ককে তথন দেবাধিষিত বোধে লোকে ভক্তি ও ভয় করিত। 
হরিদামও & নৃতোর স্থলে ছিলেন। কৃষ্ণের কালিয়দহের লীলাবিষয়ক 
দঙ্গীত হইুডেছিল ) হরিগাস শুনিয়। ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে 
ডক্কের গায়ের উপর আসিয়া পড়ার়াছিলেন; কিন্তু যে কারণেই হউক, ডঙ্ক 
তাহাকে কিছু না বলিদ্না এক পারে যাইয়। ধাড়াইল। তকে এক ছৃষবুদ্ধি 
্রান্মণ যুবক বাহাছুরী দেখাইবার জন্ঠ কৃত্রিম ভাবে নৃত্য করিতে করিতে 
ধডস্কের উপর ষাইয়া যখন পড়িল, অমনি ভঙ্ক ভাহাকে নির্ঘাত প্রহার 
করিতে লাগিলেন । সে ব্রাহ্মণ বাপ! বাপ! করিয়। পলাইর়৷ গেল। নকলে 
জিজ্ঞান! করিলে, অহিভূষাধারী ডষ্ক বলিলেন যে, “ভগবৃতক্তকে পরিহাস 
করিয়া এ ব্যক্তি থে কৃত্িমভাব দেখাইল, সেজন্ত উচ্ধাকে এই শিক্ষা 
দিয় দিলাম, 

হরিদাস উচৈরহ্বরে হয্িসন্বীর্ভন করিতেন'। ছুষ্টবুদ্ধি 'লোকদিগ্রের 
তাহা ভাল লাগিত না।' তাহার! নাধুতজের বিদ্রুপ করিয়। কত কথাই 


বলিত। কেহ বলিত 'এ পাষণ্ড বেটার] রাজ্য ছারেখারে দিবে, ,ইহাদের 


উট চৈতগ্যালীলাম্বত ।. 


অন্ত দেশে ছুতি্ষ কইবে। এক্ষণে বিফ্ুশয়নের গময়) এখন কি উচ্চ ডা 
ডাঁকিতে আছে? হরির নিরাতঙ্গ হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া দেশে ছতিক্ষ' 
পাঁঠাইয়াদিবেন।, কেছবা বলিত “আরে ভাই ! যদি ধানের দাম কিছু চড়ে, 
তবে এ বেটাদের ঘাড় ধরিয়! কিলাইয়া দিব । একদিন হরিনদী গ্রামের 
এক হর্ন ব্রাহ্মণ হরিমাসকে জিজাস! করিয়াছিলেন €ওছে হরিদাস বলি 
উচ্ৈঃস্বরে হরিনাম কর কেন? চুপ কিয়! নাম করিলে কি ফগ হয়না? 
কোন্‌ শাস্ত্রে ডাকিত্বা নাম লইতে বলিয়াছে ” হরিদাস বিনীত ভাবে উত্তর 
করিলেন, “ঠাকুর! আমি শান্ত্রতৰ কিছুই জানিন!। তোমরা ব্রা্ষণ। 
তোমর! শান্ত্রমত কল অবগত আছ। তোমাদের মুখে শুনিয়া আমার যাছ। 
কিছু শিক্ষ1 |” এই ঘলিগ্ব! তিনি বলিলেন, প্উচ্চ কীর্তন করিলে শড়গুণ ফল 
হয়ঃ। ধিগ্র বলিগ্েন, কেন? হরিগাস বৃহন্লারধীয় পুরাণের প্রহমাদোক “বচন 
অনুদরণ করিয়া উত্তর করিলেন, প্নীরৰে যে নাম করে, তাহার কেবল 
পুণ্য হয় ; কিন্তু উচ্চস্বরে নাম করিলে আ্রোভাদের৪ পুণ্য হইয়। থাকে। 
পরোপকার করার এন্ধপ ক্ষমতা থাকিতে মানুষের কি পরোপকার কর 
কর্তব্য নহে? মনে করুন, ছুই ব্যজির মধ্যে একজন ফেবল আপনাকে 
পোষন করে, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি সহত্র লোকের ভরণপোধণের ভারবহন 
করে; বলুন দেখি এই ছুইয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে' ? এই কথা শুনিয়! বিপ্র 
তেলে বেগুনে জলিয়! উঠিন এবং তর্জন গর্জন করিয়া বগিতে লাগিল 
যে “ত্রাঙ্গণে শান বুঝে না, এক্ষণে হরিদাস শান্ত্কর্ত। হুইর়াছে। হায়! 
কালে কতই হইবে, কথিত আছে যে যুগশেষে ষে সে বেদে চ্চারণ করিবে, 
এ যে তাহাই হইল" ইহা বলিয়া--হরিদাসকে হলিল, 'তুই বেটা যাহ 
ধ্যাধা। করিলি তাহা! যদ সতা নাহয়, তবে তোর নাক কটিব+। সাধু 
হরিদাস ঈষৎ হাস? করিয়!। কীর্তন করিতে করিতে অগ্হ চলিয়া গেলেন। 
কথিত আছে কিছু গ্রিন পরে বদস্তরোগে এই ব্যক্তির নাক খনির 
পড়িয়াছিল। 

এইথাঁন হইতে হরিদাম এ প্রকারে নবদ্বীপে যাইয়! অদ্বৈতাচীর্যয 
গ্রভৃতি বৈষ্ণবদলের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন এবং কিছুকাল পরে 
আচার হি শাস্তিপুরে আগিয়। ডাহার আধ্রয়ে অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন।” অধ্বৈভাচার্ধ্য তাহাকে এত ভক্তি করিতেন যে, পিতৃবাসরে 
বেদপরার়ণ তরা্গণের প্রাগ্য শ্রান্ধ পার তাহাকে ভোজন করিতে দিডেন। 


দশম পরিচ্ছেদ । , 


তৈ হরিদাস উহাকে বলিতেন শত্মি কুলীন ব্রাহ্মণ, কুটুম্বসাক্ষাৎ 
ই গৃহস্থালি কুরিভেছ) ॥ আমি যধন, আমার সহিত এরপ ব্যবহার করিও 
॥ করিলে ভোমার জাতি ন্ হইবে” অদ্বৈত তাহার উত্তর করিতেন” 
তোমাকে তোঙ্ন করান, বেদপরায়ণ বর ব্রাহ্মণভোজনের ফল 
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. হরিরদীসের সাধন অতি কঠোর ছিল । তিনি প্রত্যছ তিন লক্ষ হরি- 
াগ ন্প না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। এইন্ূপে তক্ত হরিদাস হরিনাম- 
[াগরে নিমগ্ন হইয়া পরমন্থথে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। তখনও 
কন্ত চৈতস্ত দেব অবতীর্ণ হন নাই। . 

হরিদাম ঠাকুর যবনকুলোন্ডব হইয়াও পরম ভক্ত হইয়াছিলেন) সমস্ত 
বঞ্চবয্না্দ এখনও অবনত মস্তকে তাহার গুণগ্রান করিতেছে ও চৌষ্টি 
হস্তের মধ পরিগণিত করিয়। তাহার পূজা করিতেছে-ও ভোগ 
দতেছে। বৈষ্ণবেতিহাস লেখকগণ তাহার জাতি সম্বন্ধে এইকপ নির্দেশ 


চরিয়াছেন 2০ 
“জাতিকুল নিরর৫থক সবে বুঝাতে, 
জন্মিলেন নীচ কুলে ঈর্বর আজ্ঞাতে। 
অধম কুলেতে যদি বিষ্ুতক্ত হয়, 
তথাপি সেই সে পৃজ্য সর্ব বেদে কয়। 

* উত্তম কুলেতে জন্মি শ্রীকৃষ্ণ না তজে; 
কুলে তাঁর কি করিবে? নরকেছে মজে । 
এই সব বেদ বাক্য সাক্ষী দেখাইতে, 
জগ্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে। 
গ্রহল।দ যেছেন দৈত্য, কগী হনুমান; 
এই মত হরিদাঁস নীচ জাতি নাম।” 
হরিদাম ও পূর্বোক্ত অন্তান্ত বৈষ্বদিগের পরঞজীবনের ইতিহাস চৈতত্ত, 
রত বর্ণনার অঙ্গে মন্গে বিবৃত হইবে। 


১৩ 


একাদশ পরিচ্ছেদ। 
জন্মোৎমব ও বালা জীবন । 


চৌদ্দশত ছয় শকের মাঘ মাসের শেষে জগন্নাথপত্থী শচী দেবীর গ 
সঞ্চার হইপ। কথিত আছে যে গর্ভাবস্থায় শচী জগন্নাথ আশ্চর্ধা দৃগ্ভ সব 
দর্শন করিয়া! বিশ্মিত হইতেন । এক দিন জগন্নাথ স্বপ্ন দেখিলেন ধেন কে! 
জ্যোতি্শায় মুত্তি তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া পশ্চাৎ তাহার সহধর্শি? 
হৃদয়ে সঞ্চারিত হইল। শতী দেবীও দেখিতেশ ষেন আকাশ মগুলে দিব 
মৃন্তি লোক সকল তাহার বন্দন! করিতেছেন। এই নকল দেখিয়া শুনি! 
উত্তগ্থে অনুমান করিতেন, এবারে বুঝি কোন মহাপুরুষ জপাগ্রহণ ক 
বেন। মহীপুরুষদিগের জীবন বৃত্তান্ত এরুপ অলৌকিক ঘটনাপুঃ সরি তু 
' বিবৃত হইয়াছে । ঈশ।, মুসা, মহম্মদ, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সমুদায় মহাপুরুষ 
সম্বন্ধে কতই অডুত ঘটনাবলী দেখা যায়। এই সকল ঘটনার মূলে কত? 
সত্য আঁছে, ীমাংসা কর! বড় কঠিন। তবে ইহ! নির্দেশ করা যাই 
পারে ষে, মহাপুকষগণের পর জীবনের অলোকসামান্ত ঘটনার আলো 
বপিয়! ভীহীদের জীবনেতিহাঁগলেখকগণ তাহাদের চরিগ্র যেনান! ব! 
অনুরঞ্িত করিয়াছেন, তাহাতে ফন্দেহ নাই। ৫ 

ক্রমে ক্রমে শচীর় গর্ভ ত্রয়োদশ মাসে পরিণত হইল, তথা সত্তা 
ভূমিষ্ঠ হইল ন1। তদ্দর্শনে পিতা মাতার মনে কিছু ভয়ের সঞ্চার হইন 
যাহা হউক, তাহাদিগকে অধিককাল জার সাদ ্বীবস্থাক্স থাকিতে হইল না 
ফাত্তনমাসের পৌর্ণমানীর সান্ধারজনীতে পূর্ণচন্ত্রোদয়ের ,সঙ্গে সূ 
গোৌরচন্ত্র উদ্দিত্র হইলেন দৈবযোগে সেই দিন চন্ত্রগ্রহণ হইয়াছিল) গু! 
বাসীগণ চারিদিকে হরিধবনি করিতেছিল, এবং আননদা কোলাহলে দিব 
আন্দোলিত হইতেছিল) এই শুভক্ষণে জগ্াথ মিত্রের কনিষ্ঠ ৭ 
তি | হইল। বৈষ্বাচার্যাগণ বলেন যে, ভাবিক্গীবনে চৈতন্ প্রভু হা 
'নাম প্রচার করিবেন বলিয়া, হরিনামের কোলাহলের সঙ্গে সঙ্গে আগা 
আবির হইলেন, এবং নিষ্গ্ক গৌরচন্ত্র কর্তৃক জগতের অজ্ঞান-অন্া 
১, হইবে, সবল চন্দ্রের আর য়োগন দাই ভাবিয়। সাহু যেন আর 


একাদশ পরিচ্ছেদ ১৪ 


পররণ্চভকে গ্াদ কহ ফেপিল। শি নন গরহণ করিলে তাহার, মততামধ 
ীাঞ্থর চত্বর ভিহার লগ গণিয়া সর্ব সুলক্ষণ যুক্ত দেখিয়! বিশ্ময়সৃরে 
নন হইলেন এবং তাহার অঙ্গে সহাপুরুষের: বশটী চিহ্ন * দেখিয়: 
লিলেন্ন যে, এই বালক হইতে পিত্ুমাতৃ উভয় কুলেরই উদ্ধার সাধন 
ইবে। ১ এ 
বালকের জন্ম গ্রহণের পর তি মহোৎসব আরসু-হইল। বু 
ন্বব আত্মীয় গ্বজন সকলে নান! উপহার লইয়া! বালকটিকে দেখিতে 
[দিতে লাগিলেন। নর্তক, বা?ক, ভাটে আঙ্গিণ] পরিপূর্ণ হইয়া! গেল, 
বং চতুর্দিকে নৃত্য শীত বাদ্য কোলাহল হইতে.লাগিল। মিথ পুরদ্রও 
গাসাধা দানধানন: করিয়! নকলের পরিতোষ সাধন করিতে লাগিলেন। 
ব্শেখর আচার্ধারত্বের পল্জী, শ্রীবামের গৃহিণী মালিনী দেবী, অন্তানত 
বীণা পুরনারীগণে পরিবৃতা.হইয়! ধান্ত ছুর্বা গোরচন দিয়া! বালকের রক্ষা 
নি করিলেন? নবীনার! হাস্ত পরিহান আমোদ প্রমোদ করিতে, ল/গিলেন, 
বং অদ্বৈতপত্থী সীতাদেবী, নান! প্রকার বহুমূল্য দ্রবাসভার লইয়া] 
[গারোহণে বালককে দেখিতে আদিলেন। তৎ্কালে সকলেরই তৃত্প্রেত 
কিনীতে বিশ্বাম ছিল, তাহাদ্দিগের উৎপাত হইতে রক্ষ! করিবার জন্ত 
ন্বণগণ পরামর্শ করতঃ শিশুর নাম নিমাই রাখিলেন। নিমাই, নামের 
হত ভূত প্রেতের'কি সম্বন্ধ, তাহার কোন ব্যাথ্য। মছিলাগণ আমাদের অন্ত 
ধয়া যান নাই; কিন্তু তাহারা মনে করিয়াছিলেন & নামে ভূতের ভয় 
কৰে না। যাহাহছউক, পুরন্বণীগণ কেক দিন পর্ধ্যস্ত: শতীগৃহে অব- 
তি করিক্কা। পুজ্রমাতা মর্গলঙ্গলে স্নান করিলে, স্ব স্ব স্থাে গ্রষ্থান 
রলেন। র 
বৈষ্ঞধাচার্ধাগণ বলেন যে) চৈতগ্ঠের পরক্জীবনের ভক্তগণ এই সময়েই 
[বলে তাহার অবতারভাবের কথ! জানিতে পারিয়। স্ব-স্ব রুচি অনুস:রে 
| রূপ মহোৎসব করিয়াছিলেন ।' না পারিবেমই বা কেন? কারণ 
[রা সকলেই স্বর্গের দেবতা, শ্রীকুষের আদেশে কলিযুগের যুগধর্ণ গু 
ও চৈতগচন্দ্রেক লীলার সাহায্য করিবার জন্ত মানব রূপে অবতীর্ণ 


পপ 


ঙ 
পঞ্চদীর্ঘঃ গঞহুগ্গুঃ সপ্তরকঃ ষড়গভঃ। 
- রিহুক্ষ পৃ গল্ভীরে। হাত্রিংশরক্ষুণো সহান্‌। 
স্ামুজিক । 


- ০০ চৈতম্কলীলামবত | 
হইয়াছিলেন। এইরূপে অধৈতাটার্ধা, হরিদাস ঠা, জবান, চক্রে; 
৬ গ্রভৃতি নকলেই গ্রহণের উপলক্ষ করিয়া নান! 'দানধ্যান ও নাঙ্গকীর্ 


করিয়া গৌরচন্জ্ের জম্মমহোৎ্সব করিয়াছিলেন । এই বর্ণনার বৈঞ্ণববচা। 
গণের বিশেষ লিপিচাতুর্ধ্য দেখা ধায়। কারণ দেশের ্রধীনছদারে সকধে 


' গ্রহণের সময় যথাসাধ্য দানালসি ও হরিসন্্ীর্তন করিয়া থাকে। " চৈত 


ভক্তগণ এই ঘটনাকে চৈতন্ের অবভারগ্স্থাপন অন্ত আমুকৃধ ব্যাগ 
করিয়া লইয়। বিলক্ষণ ভাবুকতার পরিচয় দিয়] গিয়্াছেন। নচেৎ ইহা 
সূলেঘে কোন সত্য আছেঃ তাহা! অনুমান করা যায় না। কারণ, য 
অদ্বৈতা্দি ভাবিভজ্গণ এই সময় হইতেই অবতারের কথ! জানিতে গান 
ছিলেন, তাহা হইলে গরাগমনের পূর্ব পর্যন্ত তাহার। নিমাই পণ্ডিতকে থে 
সেরূপ চক্ষে দেখিতে পান নাই, তাহা বুঝ! যাঁয় না। 

জনক জননীর হৃরয়ানন্দের সঙ্গে সঙ্গে শুরু পক্ষের চক্রের ম্যায় বালবচ 
দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । অঙ্গকাস্তির গৌরত্ব নিবন্ধন স্্রীগণ শিশুটা! 
গৌরাঙ্গ ও কথন গৌরচন্জ্র বলিয়। ডাকিতে লাগিলেন; আর তাহার! হা! 
তালি দিঁয়। হরিধ্বনি কগিলে বালক হাসিত এবং ক্রন্দন আরস্ত করি! 
হরিনাম শুনিতে পাইলে শিশুর ক্রন্দন থামিত, এজন্য মহিলাগণ গৌরধ 
নামেও অভিহিত করিয়াছিপেন। কথিত আছে এক দিন জন 
জননী গৃহমধ্যে লঘুপদচিহ দকল আঙ্কত রহিয়াছে এবং তাহাতে মা 
বজ, শঙ্খ, চক্র ও মীন চিহ্ন শোভ! পাইতেছে দেখিয়। বিশ্বায়সাগরে ণিঃ 
হুইলেন। মিশ্র একজন বিশ্বাসী ভক্ত ছিলেন; তিনি অনুমান করিলেন ৫ 
ধরে বান্থুগোপাল দেবধিগ্রহ রহিঘ়্াছেন ; বোধ হয় তিনিই ড়া 
গ্ররূপ পদচিহ ফেলিয়। থাকিবেন। এই শময়ে শচী দেবী পুত্রকে দব 
পান করাইতেছিলেন। তিনি পুত্রের পদতলে হঠাৎ এ সকল চিহ দেখি 
অবাক হইলেন এবং জগন্নাথকে তাহা দেখাইলে তিনি নীল্গান্থরকে ডা 
লেন। নীলাগ্বর চক্রবর্তী জ্যোঠিবিদ্যায় বড় পারদর্ণী ছিলেন ৪র্জি 
গ্রণিয়া। বলিলেন যে, নারাররশেঁর পদচিহরে চিদ্িত এই পুজ্ত হইতে 
উদ্ধার হইবে। এই বলিয়। শুভদদিন দেখিয়া! তিনি যথ! বিধি ধালকের ন 
করণ করিলেন, এবং 'বিশ্বস্তর” এই নাম রাধিলেন ] 
, ক্রমে ক্রমে 'শচীনন্দন জানুচক্রমণ ও পদচকমণ করিতে শিখিণে 
এই সময়ে একদিন শচীদেবী খই ও দেশে বাঁটা পূর্ণ করিরী বাং 


| : একাধগ সরি ১৬১, 


' পাইতে, দি়া আপনি - গৃহকার্ষো' ব্যাপৃত হইলেন? কিন্ত বালক খাদা- 
জব্য ফেব্সাইমা, দিয়া মৃতিকা খাইতে লাগি। : অরক্ষণ পরে শচী ভাহা 
দেখিতে পাইয়া বালকের হস্ত হইত্রে সুবিকা কাড়ির়া লইয়া জিজ্ষাসা করি- 
লেন “বত্ন! মাটা থাইতেছ কেন ? বালক বাহ! উত্তর করিল, গাছ 
শুনিয়া শ্চী অবাকৃ হইর! গেরেন। বিশবস্তর বলিলেন মা! বিবেচনা? 
করিয়! দেখ সকলই মাটার.বিকাঁর মাত্র; খই, সনোশ, অন্লাদি যত কিছু 
আহারীয় দ্রধা সকগই মৃত্তিকার অবযবাস্তর। তবে মাটা ্াইতেছি বলিয়! 
কেন ক্ষু্ হইতেছ ?* শচী আক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিলেন “এ জ্ঞান- 
যোগ (তারে কে শিখাইল? মাটার বিকার অন্নাদি খাইলে শরীর পুষ্টি হয, 
কিন্তু মাটা খাইলে রোগ জন্মে, শেষে শরীর নষ্ট হয়; আবার দেখ মুত্তিক! : 
বিরত হইলে যে ঘট উৎপন্ন হয়, তাহাতে কত জল রাখা বায়; কিন্তু গুধু 
মৃত্তিকায় জল দিলে করদদিম উত্পন্ন হয়।” তখন শচীকুমার বলিলেন, মো! 
আগে কেন একথ। আমাকে শিপাইয়। দ[ও নাই + তাহা হইলে তে! আর 
মাটা খাইতাম ন।।, 
একদিন .এক তৈিক্রাঙ্মণ জগন্নাথগৃছে অতিথি হইযাছিলেন। 

তিনি বালগোপালমন্ত্রে নাকি দীক্ষিত ছিলেন; পাক সমাণ্ড করিয়া 
ঘাই স্বাতীষ্টদেবে নিবেদন করিলেন, অমনি দুর্দান্ত নিমাই কোথা! হইতে 
আসিয়! স্তুণীকৃত অন্নের একগ্রাস থাইয়! ফেলিল। জগরাথ ও শী; 
দূর হইতে দেখিতে পাইয়। হায় ! হায় [ করতঃ দৌড়িয়! যাইয়া! বালককে 
তিরস্কার করিতে লগিপেন এবং অনেক অনুনয় বিনয় করিকা! ব্রাঙ্গণকে 
দ্বিতীয় বার পাক করিতে সম্মত করিলেন। এদিকে বালককে বাটা হইতে» 
বিদায় করিয়। দেওয়া হইল। সেবারেও অন্ন প্রস্থত হইলে ঠিক সেইরূপ 
হইল; কোন প্রকারে কেহ বালককে নিবারণ করিতে পারেন নাই। 
কখিত আছে যে তৃতীয়বার পাক সমাপ্ত হইলে গৌরাঙ্গ প্রভু ফোগনি্ায় 
পিত! মাত! গ্রভৃতি সকলকে মুগ্ধ করিয়! গোপাল বেশে ব্রাঙ্ধণকে দেখ। দিয় 
উদ্ধার করিয়াছিলেন। ফী. 

কোন সময়ে নানাঙ্কারে ভূষিত হুইর়া বালক বিশ্বন্তর একাকী গঙ্গা- 
তীরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ছুই জন চোর বালকের গাঁতরালঙ্বীয. অপ- 
'হরণের বাসনায় তাহাকে দিঠাই সনেপ দিবার ও স্বীয় বাটাতে পৌছাইসক 
দিবার প্রলোতন দেখা ইয। তুল।ইয়। হ্বন্ধ করিয়! লইয়। [গয়া ছি ॥ বৈষ- 
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বচারধ্যগণ এখানে এই "বলিয়া! বরণন! করিয়াছেন ফে. লেক ছুই রি 
মায়ার মুখ্ব হই! জাপনাদের গন্তব্যপথ হারা হইকা ঘুরতে 'ঘুরিতে 
জগন্নাথ রিশ্রের বাটাতেই আসিয়া উপনীত হইছিল এবৎ বহির্কটীপ্লে, 
বালককে নামাইর। দিয়া আপনাদের ভ্রম বত গরিয়া পলায়ন পরাণ 
হইয়াছিল । : 4578 

ভ্বগদীশ ভাগবত ও রী প্ডিত নামে জগন্নাথের এ ্াী। 
প্রতিবেশী ছিলেন । একাদশী দিনে তীহার! নান] প্রকার দ্রবাসস্তার আন” 
সন করতঃ কঞ্চপৃজাঁর আয়োজন করিয়াছিলেন । তাহা দেখিয়া আসিয়া 
নিমাই ব্যাধিছলন! করিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন যে, পুর্গার ত্বথ্রে & 
সব নৈবেদা তাহাকে খাইতে ন1 দিলে তাহার ব্যাধি আরোগ্য হইবে না। 
বালকের রোদনে বাটার সকলে এত ব্যাকুল হইয়া! পড়িলেন যে, পর কথা 
প্রতিবেশীদ্য়কে জানাইভে বাধ্য তইলেন। সরলমতি প্রতিবেশী ছুই জন অগভ্যা 
দেবতার অগ্রেই বালককে নৈবেদয দিয়া শান্ত করিলেন । | 

কথিত আছে এই সময়ে বালক নিমাই অতিশয় তুষ্ট স্বভাব ও 
উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিলেন ; পাড়াঁর বালকগণের অগ্রনী হইয়া, দলবদ্ধ 
হইয়!, তিনি নানা প্রকারে দৌরাত্ম্য করিতেন; কখন পাড়াপড়সীর ঘরের 
ত্রবয চুরি করিয়া লইতেন, কখন দলের মধ্যে অবাধ্য বালককে প্রহার 
করিতেন, কথন ভাগীরথীতীরস্থ সৈকতভূমিডে প্রচণ্ড রৌন্রতাপে এক 
পদে টাড়াইয়! মার্কগু থেল। থেলিতেন, কখন দলে দলে জল মধ্যে পড়িয়া 
সন্ভতরণ দিতেন ও অপর লোকের দ্নানাহিকে অশেষ প্রকারে বাধা দিতেন। 
শচী জগন্নাথ সর্বাই তাহার বিরুদ্ধে নিক্নলিখিত রগ নান! অভিযোগ 
শুনিতে পাইতেন। 


্ 


*শুন শুন ওচে মিশ্র পরম বান্ধব! 
তোমার পুত্রের অপন্ঠায় শুন সব। 
ভালমতে না পারি করিতে গঙ্গান্নান; 
বলে জল দিয়া তাঙ্গে মোর. ধ্যান। 

আরও ধলে “কারে ধ্যান কর এই দেখ! 
ক্লিযুগে মুখ নারায়ণ পরতেক |” , |] 
কেহ বলে যোর শিবলিঙ্গ করে চুরি; 
কে বলে, মোর লয়ে পলা উত্তরী। রং 


এফাদল পরিচ্ছেদ 1 ৮9৬৩ ৪ 


”€৫কহ বলে পু বু নৈধেদয বন 
' বিষু, পুজিবার সজ্জা বির আসন 3.) 
আমি করিস্মান এখা,বৈমে দে আসনে ১: 
পব খই পড়ি তবে করে পলায়নে |. 
কেহ বলে সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া, 
ডুব দিগ্া লয়ে যায় চরণে ধরিয়া । 
কেছ বলে আমার না রহে সানি ধুডি। 
কেন বলে আমার চোরায় গীথ পু*থি। 
কেহ বলে পুত্র অতি বালক আমার, 
কাণে ঘল দিয়! তাঁরে কান্দায় অপার । 
কেহ বলে মোর পৃষ্ঠ দিয়! কাদে চড়ে, 
৭মুক্থিরে মহেশ? বলি ঝাপ দিয়া গড়ে। 
নান করি উঠিলেই বালি দেয় অঙ্গে, 
যতেক চপল শিণ্ড সব তার সঙ্গে।. 
্ত্ীবাসে পুরুষ বাস করয়ে বদল, 
পরিবার বেল! সবে লজ্জায় বিকল। 
ছুই প্রহরেও নাহি উঠে জল হৈতে, 
্‌ দেহ বা তাহার ভাল থাকিবে কি মতে?* 
পূর্কেন্টগ্লিখিত হইয়াছে যে, বিশ্বস্তর পাঁড়ার বালকের দলপতি হইয়! 
গল্নার ঘাটে স্নানোপলক্ষে যাইয়া! অশেষবিধ দৌরাজ্মা করিতেন। এই সময়ে 
গ্রামের ছোট ছোট মেয়ের! ফুলের সাঁজী হাতে লইয়। ও নৈবেদ্যাদি গ্রপ্তত 
করিয়া ভাগীরধীজলে লিবপূজা ও ব্রতার্চনা জন্ত গমন করিত। কস্তাগণ 
ঘাটের ধারে সারি সারি বসিয় মৃত্তিকা বারা মহাদেব নির্মাণ করতঃ পুষ্প 
চদন ও নৈবেদ্য দিয়। পুজা করিবেন; কোথা হইতে ছুরস্ত নিমাই আসিয়া! 
তাহাদের মধ্যে বসিতেন, ও বলিত্েন যে “আমার পুভ্রা কর, আমি তোমা- 
দের উত্তম উত্তম বর দিব; তোমরা জান না গঙ্গা, দুর্গা যভাদেধ সক- 
লেই আমার আল্ঞাকারী ভৃতা।” এই বলিয়। চনানের বাটা হইতে চগন 
লইয়। আপন বপালে দিতেন, ফুলের মালা 'লইয়া গলায় পেরিতেন? দ্ঞ্বং 
আল চাল, কলা, সন্দেশ ও উপকরণাদি, পইয়া ভোঙন .করিতেম। বদি 
কন্ঠাগণ হলিত+ছি. নিষাই!: ঢুষি আমাদের গ্রামসমপর্কে সাই হও, 
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*আমাঙের সহিত এপ্নপ থা ব্যবহার করি না।.: দধাহাতে বিশ্বস্তুর মধুর, 
হাসি হাসিয়। উত্তর কল্পিতেন, 'আমি সন্ত হইয়া, তোমাদের" এই বর 
দিতেছি যে, তোমাদের পরমন্থননর, যুবা, রসিক, ধনবাম্‌ দ্বামী হইবে এবং 
এক একথন বাত সাতটা পুত সন্তান প্রসব করিবে& .মদি কোন কষা 
তাহার অন্তায় ঘুঙ$ন হইতে আপন নৈবেদ্য রঙ্গ! করিয়া, পলায়ন করিত, 
তবে তাছার উপর বিশ্বস্তরের ক্রোধের সীম! থাকিত ন।; তিনি জুদ্বহইয়! 
উচ্চৈঃম্বরে অভিসম্পাত করিতেন “তাহার বুড়া ভর্তার মহিত বিবাহ 
হইবে, ও অধিক তুর্ভঃগ্যের বিষয় যে, সাতটা সপত্বীর উপর পড়িবে ।» 
অতিদাঢগতা সহকারে এই সকল উক্তি করাতে কন্তাগণ মনে করিত 
“বুঝিব! ইনার কথ। সত্য হইবে; হয় তো। এ ছোড়। কি দৈববল পাইয়াছে। 
নতুব। এমন কথা কেন বলিবে ” এই বিবেচনায় কন্তাগণ বিশ্বস্তরকে সন্ত 
ন। করিয়া! কোন ত্রতান্ুষ্ঠান করিত না। নিমাইর দূর্ব্যবহারে বালিকা- 
গণ উত্যক্ত হুইয়! সময়ে সময়ে শচীমাতার নিকটে যাইয়া ক্রোধ প্রকাশ 
করিত $-- 
“কোপ মনে সকলেতে বলেন বচন; 

শুন ঠাকুরাণী নিজ পুত্রের করণ। 

বসন করয়ে চুরি, বলে অতি মন্দ, 

উত্তর করিলে অল দেয়, করে দ্দ্দ। 

ব্রত করিবারে যত আনি ফুল ফল; 

ছড়াইয়। ফেলে বল করিয়। সকল। 

অলক্ষ্যেতে আমি করে বলে বড় বোল? 

কেহ বলে মোর মুখে দিলেক কুলে 1 

ওফুড়ার বিচি দেয় কেশের ভিতরে; 

কেহ বলে মোরে চাছে বিভা করিবারে। 

প্রতি দিন এই মত করে ব্যবহার) 

তোমার নিমাই কিবা রাজার.কুমার 1 . 

পূর্বে গুনিলাম যেন নলের কুমার । 

£সেইমত তোঁষার পুত্রের ব্যবহার । 

ঘঃখে মোর বাপেরে ধরিৰ যেই দিনে ) 

ছতক্ষণে কোনাল হইবে তোমা, দূনে।..: 
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নিধারণ কর কাট আপম ছাওয়াল ) . 
ঈদীয়ায় ছেম কর্ণ নছিবেক তাল।, 
ূ বিশ্বস্তরের অশেষ দৌরাগ্ধ্যের কথ! গুনিতে শুনিতে পিতা মাত। ভিত: 
বিরত হইয়া উঠিধোন। একদিন শটীমাত। বালককে প্রহার ধরি- 
যার মানবে ধ্িভে গেলেন; বালক লাফাইয়া মিকটস্থ উচ্ছিষ্ট গর্তে পরি- 
চা হাঁড়ির উপরে যাইর। বষিয়। 'খাকিল; শচী বলিলেন; “অগুচি 
্পর্শে তুমি অণ্ডচি হইয়াছ; গঙ্গান্ান না করিয়া আসিলে গৃহে প্রবেশ 
করিতে পাইবে ন1।” তচ্ছুবধে বালক উত্তর করিল *্ব্রঙ্াগুমধ্যে কোন 
স্থানই অস্পৃন্ট হইতে পারে না) ত্রহ্ষের বর্থমানতার সকল স্থানই মহাতীথ- 
ময়!” পঞ্চমবর্ধীয় বালকের মুখে এই তত্বক্ঞানপূর্ণ উপদেশ গুনিয়। পিতা মাত] 
আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং বহ্ুত্বে শিশুকে শান্ত করিয়া গৃহে লইলেন। 
এই সময়ে শুভদিন দেখিয়! জগন্নাথ বিশ্বস্তরের বিদ্যারস্ত করিয়! দিলেন। 
অতিঅল্প দিনেই বালক বর্ণ পরিচয়, ফলা; বানান শিক্ষা! করিয়। দিন দিম 
জান পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 





দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 


পৌগগুলীলা ও বিদ্যাবিলাঁ, 


কিছু দিন পরে জগন্নাথ মিশ্র আত্মীরগণের নহিত পরামর্শ করিয়া! বিশ্ব- 
উরের কর্ণবেধ ও চূড়াকরণ করিলেন। এদিকে গৌরচজ দিন দিন বিদা 
গজ্ঞান পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ও সাধারণের জ্ঞাতবা বিষয়সকল 
পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়া! সংস্ক'ত পড়িতে আরম করিলেন। *ফিস্ত 
টাহার বালচাঞ্চলা ও দৌরাসথাবুধির তিরোধান হওয়া! দূরে থাকুক 
টত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে 'লাগিল। বৃদ্ধবয়সের সন্তান বলিয়া পিতা মাতা 
ড় একট! শামন করিতেন না, অথবা করিলেও বালক তাহা গুনিত না 
বে অগ্রজ বিশ্ব়পকে বড় তয় ধরিতেন। পিত। মাতার লম্মুগে ৰা 

১৪ 


২৫৬ চৈতন্যলীলামত। 


জন্যপাড়! গ্রতিবাসীর, বাটাতে তিনি দৌরাস্ময করিতেছেন) এমুন ময় 1] 
বিশ্বপ্ূগ সেখানে যাইতেন, বা! কেহ.তীয় আগমনের কথা দি, নি 
"মেস্ারন হইতে পরাইয়াধাইতেন। |), 1:1২ 5850 ছত ৃ 
, একদিন, মিশ্রবর জাহুবীজলে বিশ্বস্ত সা কিন আনি 
 গ্রাইয় ক্রোধভরে হাতে যি লইয়া শাসন করিতে চলিলেন। দুরাহইনে 
চতুরচড়ামশি নিমাই তাহাকে দেখিয়া বালকগণের কাণে কাণে, ভিন 
স্ানে আইফেন নাই, এই কথা পিতার সমক্ষে বপিতে বলিয়! সম্বগ্, 
দিয়! পলায়ন করিলেন। জগন্নাথ বাগকগণকে জিজ্ঞাম] করিলে স্তাহারা 
পূর্বশিক্ষিত মতে উত্তর করিল, “কই আজ তো নিমাই স্ানে আইনে 
নাই ! এই দেখুন, আমরা সকলে তাহার অন্ত অপেক্ষা! করিতেছি। ইহা 
শুনিয়া মিশ্র আরও কোপাবিষ্ট হইয়া! তঞ্জন গর্জন করিতে করিতে এদিক 
ওপক অদ্বেষণ করিতে লাগিলেন ; এবং কোথাও পুজের দেখ! ন! পাইয়া, 
বাঁটীতে . প্রত্যাবর্থন করিতেছিলেন, এমন সময়ে বাহার! তাহার নিকট! 
ল্লভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহারা বলিলেন, “ভয় পাইয়! নিমাই পলায়ন, 
করিয়াছে; আপনি আজ যান, আর যদি চঞ্চলত| করে, তবে আমর] তাঁহাঙ্কে 
ধরিয়া! দ্িব।” মিশ্র অগত্যা বাটীতে ফিরিয়া! আদিলেন। আসিয়া যাহা 
দেখিলেন, তাহাতে বড়ই আশ্চর্যযাদ্বিত হইলেন। মিশ্র দেখিলেন, অন্থান্ত 
দিনের নায় বিশ্বস্তর হন্যে লিনপামগ্রী পইয়। পাঠশালা হইতে বাঁটীতে, 
ফিরিয়া আলিয়াছেন ও'ন্নান করিতে যাইবেন বলিয়া জননীরংনিকট তৈ7: 
চাহিতেছেন? তাহার অঙ্গে কালির বিন্দু সকল শোভ1 পাইতেছে, স্থানে 
স্থানে ধুলা ভ্লাগিয়াছে, পূর্বপরিধেয় বস্ত্র সেইন্ধপ রহিয়াছে এবং শরীরে 
স্বানচি্ুমাত্র নাই। পিতা পুত্রকে স্নেহভরে বালিতে লাগিলেন; পবিশ্বস্তর 
দেখ তোমার নামে প্রতিবাসীগণ কত দৌরাত্ের কথা বলে; কেন তু 
লোকের প্রতি ওরূপ ছুর্বযাবহার কর? লার কেনই ব1.ফবেবতাুজার স্তব্যা 
অপহরণ কর? দেবতা বলিয়া! কি তোমার ভয় নাই?” রঃ 

পুত্র উদ্ধর করিলেন, 'আমি. তো আজ দানে যাই নাই? আমার সঙ 
বালকগণ ক্বাগে গিয়া লোকেয়,উপর অত্যাটার করিয়াছে। 'কাঁমি ; 
গেদেও যদ আমায় নাম হয়, তাতে আমি মত ই. নাচার জরি 
৮) জানেন আহার ইহাতে দো মাই ত ...-".. + ২৮৯2 

ইহা! আদরে “ছেলের. ধের বৃথা। - ঙগীযারকণণ ও রাও 


ছাদশ গারিচ্েদ , ই 


'ভাহার চতুরতার প্রশংসা করিয়া যলিতে দাগিল ১-০দিযাই আজি ভাল 
চু খেলি মার খাওয়া এড়াইল ক সিভি 
* এই সময়ে পরিবার মধ্যে এক ছুর্ঘটনা! উপস্থিত রি তুখের 

মংগারে ছুঃখ্রে ছার! পড়িল; কাল, মেধে হুরধ্যালোক আছন্ন করিল। 

জগক্াথের স্বোষঠ পুর বিশ্বরূপ পরিণয়ের কথা শুনিয়া গৃহ সংসার পরিত্যাগ 
করিয়া সন্পযানাশ্রমে চলিয়। গেলেন। 'তীহার অপূর্ব জীবন ও. সন্ন্যাস- 
গ্রহণের স্ৃগ বৃত্তান্ত পূর্বে বল! হইয়।ছে, পুনরয্নেধ নিশ্রয়োন। এই 
নিদাকণ ঘটনায় পিত মাতা শোকে অভিভূত হইয়! পড়িলেন । বিশ্বস্তরও 
ভ্রাতৃবিরহে*অনেক ক্রদন করিলেন । কথিত আছে যে, তিনি বিশ্বরূপের 
স্লাসের কখা গুনিবামাত্র মুচ্ছিত হইয়! গড়িয়াছিগেন।: অবৈতাদি 
বৈষবগণ৪ বিশ্বরূপের বিরহে অনেক বিলাপ ও ক্রশান করিয়াছিলেম। 
যাহ! হউক, প্রতিবানী আত্মীকগণ নানাপ্রকারে শচী জগন্নাথকে প্রবোধ 
দিতে লাগিলেন । তাহারা বলিলেন “ষে কূলে একটী পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ 
করে, সে গোষ্ঠির সকলেই উদ্ধার হইয়া! বৈকুঠে গমন করে? তাহাতে খে 
করা! উচিত নহে। বিশেষতঃ বিশ্বস্তরের ম্ায় যাহার পুর বিদ্যমান্‌, তাছার 
দুঃখের বিষয় কি.?* এই ঘটনা বিশ্বস্তরের চরিত্রেও সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনিয়া 
দি। ভ্রাতীর সন্ন্যাসের পর নিমাইকে আর কেহ পূর্বের সায় চঞ্চল 
দেখিতে পাঁইত না। তিনি সর্বপ্রকার বালচাপল্য ও ত্রীড়াদি পরিত্যাগ 
পর্বক ধীর ও শান্তভাবে সর্বদা পিতা মাতাকে সান্বনা করিতেন ও তাহা" 

[র নেব সুশ্রধায় তৎপর থাকিতেন। 
এক দিন গৌরচন্ত্র বিষুটনবেদেের তাবু চর্ধন করিয়। চুঙ্ছিত, হইয়া 
ড়িলেন। পিতামাত। আন্ত ব্যস্তে তাহার চৈতন্তসম্পাণন করিলে তিনি 
হার্দিগকে এক অন্ত. কাছিনী বলিতে লাগিলেন। তিনি বল্লেন 
বখবরূপ আসিয়া! যৈন আমাকে কোন অনির্দিষ্ট স্থানে লইয়। গিয়। সন্ন্যাস 
হণের জন্ত অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম যে, আমার পিতামাত| 
নাথ, বিশেষতঃ আমি বালক, তীহ।দিগকে পরিত্যাগ করিয়া মরযাস' গ্রহণ 
রিতে পারিব না) গৃহস্থ থাকিয়া পিতামাতার সেবা করিব। তখন, বিশবরুপ 
মাকে ছাড়িয়া দিলেন 1৮ আর এক দিন মাতাকে একাদদী তিথিতে রঃ | 
ক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন 1 
মাছ্ষের চিরদিন ব কখন, সান যার, না, ছৃধের পর, ুছাখো ক, 
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সুখ, জগতের নিয়ম । অন্ন অয্লে শচী জগরাখের পুরবিরহশোক মন্বীতু 
ইক আসিল। এ দিকে বিশ্বস্তরও অধিক মনোধোগের সহিত" অধ্যকরগাঢি 
ক্করিতে লাগিলেন। তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধি ও ম্মরণশক্কি এত স্থৃতীয 
ছিল যে, একবার যে-স্থব্র পড়িতেন ব1 ব্যাখ্যা গুনিতেন, তাহা কখনও 
তুলিতেন না। ক্রমে ক্রমে তাহার আশ্চর্য ভ্ঞানোপার্জনের ক্ষমতা." মেধা, 
শজির কথা সর্বজ রাই হইয়া পড়িল গ্রতিবাসীগণ সকলেই একবাকো 
পিতা মাতার নিকট গৌরের অদ্ভুত বুদ্ধি শক্তির গ্রশংস। করিতেন ।. 
গ্রশংসাবাদ শ্রবণে জননীর মনে আন ধরিত না। কোন জননীর 
তাহা না হয়? কিন্ত জগন্গাথ মিশ্র ইহ! শুনিয়। অতি ভীতি ও শঙ্কিত 
হইলেন। তাহার মনে এই ভয় হইল যে, বিশ্বন্থপ শাস্ত্রে অস্বাধার 
বাৎপত্তি লাভ করিয়া সংদারের অমিতাত! বুবিয়। তাহাদিগকে ছাড়ি! 
চলিয়া গিয়াছে। বিশ্বস্তরও কি তাই করিবে? এই মনোভাব তিনি 
একদিন সহধর্দিণীকে জানাইলেন। 
* জগন্নাথ বলিলেন, শশীল্তজ্ঞান মানুষের চক্ষু খুলিয়া দেয়) এ সংনার 
জনিত, এখানকার সকলই ছাঁয়াবানীর নায় ক্ষণস্থায়ী, এক ঈশ্বরই সতা 
বস্ত, শান্ত্রপাঠে ইহ! সুস্প& জান! যায়। বিশ্বরূপ এই শান্তজ্ঞান লা 
করিয়া আমাদের ফেলিয়া! চলিয়া! গিয়াছে। বিশ্বস্তরও শাঘে বুৎগা 
হইতে চিল) আমার ভয় হয় সেও পাছে সংসারের অনিত্যতা বুঝিণে 
আমাদের ফেলিয়। চলিয়। ধায়। এই পুত্র আমাদের আ্রীবনসর্বশ্থ। এ 
চলিয়া গেলে আমাদের মৃত্যু নিশ্চয়। সেঞজন্ত আমি বলি গিমাইয়ের 
আর অধ্য়লে কান নাই, মূর্খ হইয়। সে আমার ঘরে থাকুক ।, | 
শচীদেবী হ্বামী অপেক্ষা অনেক উদারভাবাপন্ন: ছিলেন। তিনি উত্তা, 
করিলেন,-- নু হয়ে পুর বেঁচে থাকা অপেক্ষা, না থাকা ভাগ । মূং 
পুত্রকে কে মেয়ে দিবে 1), | 
জবশেষে পিতার মগ্তই প্রবল হইল। জগন্নাথ বিশ্ব্ভরকে ডাকি 
বলিয়া দিলেন যে, সেই দ্িন'হইতে তীহার পাঠ বন্ধ, তিনি আর পড়িতে 
পাইবেন, না। গৌরচন্ত্র নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত পড়া বন্ধ খার়িলেন। 
পিতৃ আজ্ঞা ্লজ্ঘনে তাহার প্রবৃত্তি হইল ন|। কিন্ত গাঠবন্ধ ধরায় হিওে 
বিপরীত হইয় উঠিল। নি্ষর্দা হইয়া বলির! থাকার জন্ত মিগাইযের হা 
রী আবার বে চপিল। আর্বার তিনি অশেষ দৌরাখা কয়েল 


' স্বাদশ পরিচ্ছেদ। ১০৯ 


রিপন? এবার কিছু ই্ামির মানাও বাড়াইঃ। দিলেম। স্গুখে যাহ 
দেখিতেন, “ই (চর করিয়। ভাঙিয়!. ফেলিতেন) পর্বে কেবল দিবাভাঙ্গে 
বরড়াদি করিতেন, এখন রান্রিতেগ্ড আর বাটাতে থাকিতেন ন1। " পাড়ার 
ছুট বালক ভুটাইরা! কত রকমের নৃষন নূতন খেল! খেলিতে লাগিলেন । 
ছ্ইটা' বালক, একত্রিত হুইয়! কলে সর্ধাঙগ ঢাকিয় বৃষের ভ্তায় হইত -ও 
অন্ধকার রাক্রে লোকের কদলী বাগানে বা কাহারও বাঁড়ীস্থে যাইয়। গান্- 
গাল ভাঙ্গিউ। গৃহন্বামী গক্ষ বিবেচনায় লগুড় হস্তে তাড়াইতে আসিলেই 
বালকদ্বয় খিল খিল করিয়। হাসি! পলায়ন করিত। আবার গৃহস্থ ঘরে 
কপাট দিয়া শয়ন করিয়! আছে, কোন বাঁক বাহির দিক দিয়া শৃঙ্খল 
টানিয়। বাধিয়] দিয়া চলিয়া! আদিত। তাহাদের শৌচ প্রত্রাব কর! দায় 
হইত। একদিন জগন্নাথ কার্য্যাস্তরে গমন করিয়াছেন, মিমাই পাড়ার 
বালকগণে পরিবৃত হুইয়! খেলিতে খেলিতে বাটার নিকটস্থ গর্ত মধ্যে উচ্ছিষ্ট 
হাণীর উপর যাইয়! বসিলেন ও কালী লইয়! সর্ধাঙ্গে মাধিতে লাগিলেন। 
জননী এই বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়া সেখানে যাইয়া ভত্খসন] করিয়া! বলিতে 
লাগিলেন, 'উচ্ছিষট হাতীম্পর্শে মান্য যে অগুতি হয়, এ জ্ঞানও কি তোমার 
এতদিনে জন্মিল না? গৌরচন্ত্র উত্তর করিলেন £-. 

“যে বাক্ি মুর্খ? সে ভদ্রাভদ্্র ও শুদ্ধাশ্ুদ্ধ কিরূপে জানিবে? আমাকে তো 
তোমর। পড়িতে দিলে না, আমি কেমন করিয়া! এ লবজ্ঞান লাভ করিব ?, 

শচী ত্ধহাকে ম্লান করিয়। শুচি হইতে বলিলে বিশ্বস্তর নির্বন্ধ।তিশয় 
সহকারে বলিলেন “যদি তোমরা আমাকে পড়িতে না! দাও, আমি নিশ্চয় 
বলিতেছি আর গৃহে যাইব না|”, 

ইহ! গুনিয়া প্রতিবাসীগণ সকলেই শচী জগন্নাথকে বিতর করিতে 
লাগিলেন। কেছ বলিলেন, “লোকে কত যত্ব করিয়। আপন পুত্রকে 
পড়ায়, আর এ বালক পড়িবার অন্ত কত বন্ববান্। ছেলে মূর্থ করিতে 
আপনাদের এমন কুবুদ্ধি কে দিয়াছে? বালকের তো! কিছুমাত্র দোষ 
দিতে পারি ন1।* ৪. 

তখন সকলে গৌরাঙ্গকে সাত্বনা করিয়া স্নান উনের এবং জগয্াথ 
আমিলে সকলে অনুরোধ, করিয়া! ও বুঝাইয়! পুনরায় বালুকের পাঠান 
রে দিবেন। নিহই মহ! উৎলাহ সহকারে পুনর্বার অধ্যয়নে, প্রবৃত্ত 
ইহপেন। 
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ক্রমে উন বয়স নিরীক্ষণ করিয়। মিশ্র মার. গুরদিন, ফেব 

বালকের য্রোপবীত দিলেন । এতছুপলক্ষে তাহার গুছ একট, মহোতিশর 
হইল গৌরের চুড়াকরণের সময় হইতেই আর নী্গান্বর টক্রবন্তীর কাম 
কণ। শুন] যায় না। বোধ হয়, তৎপূর্কেই তাহার পরলোক, প্রান্তি-হইয় 
থাকিবে। যাহ! হউক উপনয়নের পর বিশ্বস্তরের, 'অধায়ন ক্ষেত রং 
বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এতদিন পর্যাস্ত তিনি ঘরে বনিয়! শড়িতেন, 
এক্ষণে গোঠি মধ্যে যাইয়! পড়িতে ইচ্ছা! প্রকাশ করিলেন। নবধীগের 
গঞ্গাদাস পণ্ডিত একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ ছিলেন। তাহার, টোনে 
ক্কানেক শিষ্য পড়িত। শ্রীগৌরাঙ্গ ্টোলে পড়িবার ইচ্ছা প্রকাশ. করার 
মিশ্র মহাশয় পুত্র সঙ্গে পঞ্চিতজীর নিকটে গমন করিলেন ও পুরকে 
টোলে ভর্তি করিয়া দিয়া আসিলেন। অল্পদিনের মধোই গঙ্গাদায 
নিমাইয়ের আশ্র্ঘয মেধা ও বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাহাকে পুত্ববৎ স্ব 
করিতে লাগিলেন, এবং সকল শিষোর শ্রেষ্ঠ করিয়া দ্িলেন। বাণকের 
কেহই তাহার সঙ্গে ফাকিতে অঁটিতে পারিত না। ক্রমে ত্রমে গৌরচন্ত 
সকল.শিষ্ের চালক হইয়! উঠিলেন। এই টোলে তাঁহার ভাঁবিধর্ঘ্ 
সুরারিগুপ্ত, কমলাকান্ত, কুষ্খ'নন্ন, মুকুন, সঞ্জয় প্রভৃতি পড়িতেন। 
তাঁহাদের সঙ্গে গৌরাজের এইখান হইতেই বন্ধুত্ব জন্মে। তখন নবস্ীগে 
এই নিয়ম ছিল ষে, পাঠান্তে টোলের পড়ুয়াগণ দল বাঁধিয়া নান করিতে 
যাইত এবং গঙ্গার ঘাটে যাইয়া চিন্ন ভি টোলের ছাত্রদের মধো পরস্পর 
তর্ক বিতর্ক চলিত। গৌরাঙ্গ-প্রমুখ গঙ্গাদাসের ছাত্রগণকে আর. কোন 
টোলের ছাত্রের! বিচারে আটিয়। উঠিতে পারিত নাথ নিমাই এক ফকির 
বিবিধরাপ সিদ্ধান্ত করিয়া সকলকে ঠকাইয় দিতেন। প্রথমে একরপ অর্থ 
করিয়। বুঝাইয়া, আবার সেই অর্থথণ্ডন করত জন্তরূপ ব্যাথা! করিতেন। 
ইহাতে বিপক্ষ বালকের! বড়ই অপমানিত হইত। ছুটি নিমাই ইহ! করিয়াই 
ক্ষান্ত থাকিতেন ন1ঃ নানাঁকুপ ব্যঙ্োক্তির স্বার। তাহাদিগের সহিত কলহ 
করিতেন) তাহাদের গায়ে বালি জল দিতেন ও বিবিধ প্রকারে নির্ধাঙ্ন 
করিতেন। ফলতঃ তাহার দলস্থ পড়ুরাদিগকে ই শট চিত! 
পারিষ্ভ না। , . . দর পীক 
এখন গৌরচন্ত্র দিবারাতরি পরিধি নি অধান. . মিনা বু 
নান বাটীতে আসিয়া! বিষ্পঞ্জ!. করিতেন, ধারে. আর)যাকি সরিযট। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥ ০8১১ 


ির্জনে বসি টস লইয়া অধারমে প্রবৃত্ত হইতেন এবং স্বহসতে পস্ত- 
কাঁদি লিখিতেম ও -টীপনী ধিতেন। জগাথ মিশ্র পুত্রের এইরূপ, 
বিদ্যামন্তা ৪ বিঙ্যোপার্জনে গাড় নিগুপনথা দেখিয়! অনির্বচনীয় আনন্দ. 
তব করিড়েন' এবং তাহার স্থাস্থা ও মঙ্বলের জন্ত সর্ব! শাস্তি সবস্তায়ন 
করিডেন। বিশ্বরূপের সরান গ্রহণের পুর্ব হইতেই 'বিশবসতর সন্ধে তাহার 
চিত্তে একটা আন্ত জদ্মইয়াছিল। থাকিয়া থাকিয়া অলক্ষিত ভাবে এ 
তাবচ্ছায়৷ তাহার মনে পড়িত) অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি মন হইতে তাহা 
দূর করিতে পারিতেন না। ইহার মধো একদিন স্বপ্ন দেখিয়া আরও ভীত 
হয়! পড়িলেন। শটীদেবী ভয়ের কারণ জিজ্ঞাস! করিলে তিনি সাশ্র 
নয়নে স্বপন বৃত্ান্ত বলিতে লাগিলেন) জগন্নাথ বলিলেন, ডিমি সপ্ন 
দেখিলেন যেন নিমাই শিখা মুগ্ডন করিয়া অন্তত সন্যাসী দেশ ধারণ 
করিয়াছেন, ও কৃষ্ণ কুষ্ বলিয়। নয়নের জলে ভামিতেছেন, অধৈতাদি . 
সকলে যেন নিমাইকে বেষ্টন করিয়া সঙ্কীর্ভন করিতেছেন ও নিমাই যেন 
নগরে নগরে হরিনাম করিয়া বেড়াইতেছেন। শশী স্বামীকে গ্রবোধ 
দিয়। কহিলেন বিশ্বন্তর যেরূপ আগ্রহের সহিত অধায়নে প্রবৃত্ত ছইয়া- 
ছেন, তাহাতে পুথিছাড়িয়। তিনি যে অন্ঠ ধর্ম অবলম্বন করিবেন, তাহ 
সন্তধপর নয়। 
| নবন্বীপের স্থবিখাত নৈয়াগিক পণ্ডিত রখুনাথ শিরোমণি বা কাণ- 
টট শিরোগ্মণি ও ম্মতিকর্তা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এই সময়ে প্রাদতৃতি 
ট্াছিলেন। রঘুনাথ শিরোমণি এক জন অন্ধিতীয় প্রতিভাশীলী লোক 
ইলেন। বিদ্যায়স্তকালে তিনিই বলিয়াছিলেন যে আগে এ” কি অন্ত 
না বলিয়া “ক*.কার উচ্চারণের আবশ্তকতা কি?রঘুনাথ যখন পঞ্চম: 
ধীয় শিশু, সেই সময় তিনি যে বাটীতে থাকিতেন, সেই গৃহের গ্বামী 
বন্থীপের গ্রথম টনয়ারিক পত্ডিত মার্ধাভৌম বিশারদ তাহাকে একদিন 
চামাকু থাইবার অন্ত আগুণ আনিতে বলিয়া ছিলেন। রন্ধন শালায় ভট্া- 
ার্ধ-পদ্ধী পাক করিতেছিলেন) বালক রথুনাথ তাহার নিকট অগ্নি চাঁছিলে, 
তনি হাতাক় পুর্ণ গ্রমূলিত অঙ্গার দিতে গেলেন। বালকের হাতে 
'কাঁন পাত্র ছিলনা । সে আপন প্রতাৎপরমতিবলে অমনি, জঙ্গলি বন্ধ 
রয় এফ অঞ্জলি ধুর! লট তুপরি অগ্নি দিতে বলিল। ভট্টাচার্য্য 
ধানকের এই জধাধারন- বুদ্ধির পরিচয় পাইন! বিশেষ নক সহাধারে 


১১২, টৈতন্যলীলানত ) 


তাহাকে অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। কথিত তাছে এই রখুনাধ! 
ব্রিরোমগি একদিন এক জটিল প্রশ্জের মীমাংসার প্রবৃত্ত কইয়া বাশ 
তলার একটা মাছুর পাতিগ্ন! তাগত চিতে পুধি দেখিতেছিলেন। গ্লিঠে 
কাঁকে মলত্যাগ করিয়াছে, তাহ। তাহার জ্ঞান নাই। গৌরচন্্র বয়স্তগণ 
সমভিব্যাহারে ক্লান করিয়। আমিবার নম তাহাকে ভাব দেখিয়া পরি, 
হাঁসচ্ছলে আপন আর্বন্ত্রের জল ২। & ফোটা রদুনাথের পৃষ্ঠে দিলে তার 
টৈতন্ত হইল ও তিনি গৌরাঙ্গের মুখের দিকে চাহিয়! বলিলেন--“কি ছে 
নিমাই ! ব্যাপারট। কি? 

নিমাই উত্তর করিলেন 'পিঠে যে কাঁকে বাসে করে দিয়েছে?” 

রখু। পড়া শুন] করিতে হইলে একটু মনোযোগ ন1 দিলে হবে কেন? 
ভোমার মত ভেমে ভেলে বেড়ালে কি পড়! হয় ? 

বিশব্তরও একটু অহঙ্কারব্যঞক স্বরে বলিলেন “তোমার চিস্তার বিষয়টা 
জানিতে পারি নাকি! 

* রঘু। তুমি ইহার কি বুঝিবে? 

নিমাই । বলই ন। কেন, গুনিতে হানি কি? 

্বঘুনাথ তখন সেই প্রশ্নটা ব্যাখ্যা করিলেন ও তাহাতে যে পূর্ববগক্ 
হইতে গারে, তাহাও বলিলেন। আবার এ পূর্ব পক্ষের মীমাংসাও বলিয়া 
দিলেন। এইরূপ দগ্ডম মীমাংসা পর্য্যন্ত বলিয়া! যেখানে সন্দেহ ছিল, তাহ! 
বিবৃত করত গর্কের সহিত বলিলেন “কি মীমাৎস! কর, দেখিব ?* বিশ্ব 
স্তর অল্লানবধনে কিছুমাত্র চিস্তা ন! করিয়া তাহার প্রন্কত উত্তর দিলে 
রতুনাথ অবাধ্‌ হইয়া গেলেন । তদবধি তিনি বিশ্বভতরের প্রতি যথেট 
লম্[দর দেখাইতেন।* 

এখন হইতে . নবন্ধীগের পণ্ডিতমগ্ডলীর মধ্যে নিমাইয়ের বেষ্ট খ্যাতি 
গ্রতিপত্তি হইতে লাগিল। তিনি এখন কেবল যে ড়িতেন, তাহা নহে 
টোলে অগ্যান্ত ছাত্রদিগকে পড়াইতেও লাগিলেন। মুরারি তপ্ত তাহার 
বয়োঝ্যেষ্ঠ ছিলেন, সুতরাং তাহার নিকট পাঠ লইতে লজ্জা, বোধ করি 
তেন) সে জন্ত গৌরাঙ্গ গুপ্তকে বাঙগ করিয়! বলিতেন 'ওছে' বৈদ্যরা! 
৯ এই গল্পটা কৌন বৈধ গ্রন্থে মাই; নবঘীপের কোন বিশ্বপ্ত বুদ মিট ওনিয়" 

ঠ্রিলাস্। 


অয়োদশ পরিচ্ছেদৰ ১৩. 
চি ফেন পড়িতে আসিয়াছ? লত। পাত! লইরা রনী বড়ী ফর গে। ব্যাকরণ 
শান বড় বিশ্ষম বারপার) ইহাতে কফ পিত্ত অজীর্গেয ব্যবস্থা নাই ।, , 

“বাক্যবন্ত্রণা্ সুরারি ্ সকলেই বি নিকট পাঠ চাহিতে আরম 
করিলেন ৃ 

এই অবস্থায় পরিবার মধ্যে একটা দুর্ঘটনা! উপস্থিত ঘটল, ব্বার] বি 
ভয়ে ভাবি জীবনের গতি আর এক রূপ আঁকার ধারণ করিল। এই 
রা পর পরিচ্ছেগে বধিত হইবে । 


(রিডার 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
পিতৃবিয়োগ। 


পুত্র ভ প্ধীকে অকুল শোক সাগরে ভাপাইয়! জগন্নাথামিশ্র বর্গারোহণ, 
উরিলেন। পিভৃধিয়োগে বিশ্বস্তর বিস্তর শোক 'ছুঃথ করিলেন) পতিহীনা 
হওয়ায় শচীধেবীর ছঃখেয় সীম1 থাফিল না। প্রাতিবেশী বন্ধু বান্ধব আসিয়া 
মগেষ প্রকারে মাতা পুত্রকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। যাহা হউক, শাস্ত- 
বধি অনুসারে বিশ্বস্তর পিতার অস্তোতিক্রিয়া ও শ্রান্ধাদি সম্পর করিয়। পুন- 
যায় ৃহ্থাপি, করিতে গ্রত্বতত হইলেন। পভিবিয়োগে শতীদেবী মিতাউ 
চাতর হইয়। পড়িলেন 3 সহত্র চেষ্টা করিয়াও ধৈধ্যাবলশ্বন ফ্রিতে পারি- 
বিনন!। পিসৃহীন বালকের মুখ দেখিয়া তাহার ঘায়ের শোকদাগর 
্বেিত হইয়। উঠিত $ গৌরের নিঃসহায় অবস্থা মনে করিয়া কতই কীদি- 
তন, এবং দিবারাতি অনন্তনা হইয়| পুত্রপেবায় নিযুক্ত থাকিতেন ; 
'ক দও পু মুখ না দেখিতে পাইলে মৃচ্ছা ধাইতেন। খর্গীয় পতির প্রতি 
টাদেবীধ প্রগা ভক্তি ও অকৃত্রিম সরল প্রণয় ছিল। এঞ্গণে সমস্ত প্রেম 
বেতে অর্পিত হওয়ায় তাহার স্বাভাবিক পুজ বাৎসল্য সহ গুণে বৃর্ধিত 
ইল। এক্ষণে বিশভরই তাঁহার জীবনসাগরের একমাত্র ঞ্র্ব নক্ষত্র) 
ছার বুখ দেখিয়াই ভিনি কথিত জীবনধায়ণ করিতে 'লাগিলেন ॥ 
রও পূর্ব ওত ও গধ্যয়নাদি পরিত্যাগ করিয়া অধিটপিতচিত্তে 
ছষেবায ভৎপর় হইলেন। কত সময়ে একবে বদিয়া পু মাতাকে কত 
খাসের মি শিষ্ট কথ! গুদাইতেন : 'জষং কত গ্রাবারে প্রহপাঞ ছিতআত্র € 
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' কুশন মাত মনে কিছু সা' চিত্তহ ভূমি - 
দকল, তোমার. আছে, বদি আছি আমি ।%, 

জগতে বদি এইরূপ অক্ৃত্রিমপ্রম ৪ আম্মাচসর বিষ্টকথ। না খাপি 
তবে কে এই অশেষ হঃখময় সংসারে রোগশোক লহ করি! খোখয়ার 
ক্ষরিতে লমর্থ হইত ? 2. এটি, এ: সত 8 

জগক্াখের পরলোক গননে বিশ্বস্তর ও 'শচীর, ক্রমে জমে , প্রায়েন্রিনী 
অর্থ সন্বন্ধে ক উপস্থিত হইল। হইবারই তো! কথা।. তাহাদের -স্থা। 
ভূসস্পত্তি সাদি কিছুই ছিল'না.) এক মাত্র জগন্লাথ যাজনাদি করিয়া বা 
সাহ। কিছু উপার্জন করিতেন । ন্ুুতরাং তাহার বিয়োগে সংসারের যে অং 
কষ্ট হইবে, ভাহাতে আচর্যয কি? বিশ্ব্তর এ পর্যন্ত কখন কিছু উপার্ধ 
করেন 'নাই$ এবং'ধনার্জনাদ্ি যে করিতে হইবে, মে দিকে তাহার চিন্তা 
'ছিল ন1। বরে কিছু থাকুক আর নাই থাকুক, সাহার জীবনযাপনের খা। 
কিছু গ্রয়ৌজনীক্, তাহ! না পাইলে রক্ষা! থাকিত না। পিভ্‌ শোকে আর 
ভূত -হইয় কতক দিন পর্যন্ত শান্ত ও স্থির ছিলেন» এক্ষণে কালমহকা? 
মতই শোকের তীব্রতা ভাস হইতে লাগিল) ভতই তাহার ছুট মরক্ 
কাধে চাপিয়। উঠিল। পিতৃবিয়োগে মধতার অমথ। সাদর ও প্রশ্রয়, অপি 
ফাহামান বস্তু সংযোগের ভ্তায় তাহার ছুষ্ট বুদ্ধির উত্তেজক ছইতে লাগি 
পুত্ররৎমল! শী পুত্র্নেছে মুগ্ধ হইয়া! পুত্রের অযথা প্রার্থনা সকল গ্রাণ 
চেষ্টার পুর্ণ করিতেন ; তথাচ €কোন সময়ে কিছুমাত্র ক্রটি পরিলক্ষিত হই 
দুর্দান্ত নিমাই ক্রোধে অন্ধ হইয়। ঘর ছুয়ার মকলই ভাঙ্গিয়। ফেলিতেন 
এক্ষণে তিন পরিণত বয়স্ক) তথাচ এই উুত্বভাবের হস্ত হইতে কিছু 
আপনাকে রক্ষা! করিতে পারিতেন না। এখানে তাহার রাঁগোজ্রেকের 
একটা অদ্ভুত আগ্যায়িকা দেওয়! যাইতেছে, তাহাতে পাঠিক বুবিতে পা 
বেন যে, এ সদ্বন্ধে তাহার কিরূপ স্বভাব হইয্লাছিল। একদিন বিধ 
গঙ্গাননানে বাইবেন বলির! মাতার নিকট তৈল, আমলকি এবং বিষু গু 
জঙ্ পুষ্প চন ও মাল্য ঢাছিলেন। শী তৈলাদি সমুদায় অর্পণ বি 
ললিলেন “বৎস ! ক্ষণকাধ অপেক্ষা কর, মাল্লাকরের বাটা হইতে, রা! 
আনিয়। দিতেছি" “আনিকা দিতেছি, পব গুনিযা বিশ্ব কো 
অধীর হইলেন, এবং ভীমূর্তি ধারণ করি] “এখন ভুমি মালা. আনি 
হাইবে 7, বলিয়। জননীকে তিরস্কার করিতে করিতে লগুড় হে 


অয়োদশ পরিচ্ছেদ | এস 
ধ্যে প্রবেশ করিলেদ$ এবং গল্লাজল রাখার ঘত কলসী ও তড় ছিল তাহ! 
চা্িয ফেলিলেন $- তৈল; বত) হৃদ্ধ/'চাউল, ভাইল, ধান, লবণ, বৃড়ী ও. 
ার্পাণ আদি ছড়াইয়! ফেজিলেন ): যে সকল'সিকা 'টাঙ্গান ছিল তাহ! এবং 
্্াদি যাহা" কিন্ু'পাইলেম, 'সব ছি'ড়ির়া নষ্ট করিগা,'ফেলিলেন। যখন 
রের মধ্যে অন্য কোন জিনিষ পাইলেমু না, তখন গৃছের' উপর ক্রোধানল 
জ্দলিত' হওয়ায় ছুই হত্তে লগুড় প্রহার করি! ঘর ছুয়ার- ভাঙ্গিতে জাগি. 
গন) তৎপরে গৃহ প্রাঙ্গনে যে'সকল বাস্তববৃক্ষ ছিল, তাহ! ভাঙ্গিয়। ফেলিতে 
[গিলেম; এবং তাহাতে ও ক্রোধাগ্সি নির্বাপিত না হওয়ায়' অবশেষে ছুই 
তে মৃত্তিধণর উপর ঠেঙ্গ! মারিতে, লাগিলেন। কেহ ভয়োহার সন্ম- 
[ন হু নিষেধ করিতে সাহলী' হইল না। শচীমাতা মহাভীম মুক্তি 
তের ঈদৃশ ক্রোধায়ি'প্রজ্জলিত দেখি ভয় স্থানাস্তরে লুক্কাক্জিত'হইলেন”। 
তরাং বিন! বাধায় বিশ্বসতর যাবতীয় গৃইদ্রব্য আপনার ক্রোধারিতে আহুতি 
দান করিতে পারিলেন। কিন্তু এই সকল ছুষ্ার্ধের মধ্যে বিশ্বসতরের 
ইকুলে বলিবার একটা কথা আছে; অর্থাৎ তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া" 
পন জননীকে কখন প্রহার করেন নাই। এসস্বন্ধে তাহায় জীবনাথ্যাক়ক 
নেক প্রশংনাবাদ লিখিয় ছেন----+- 


'ধন্ম সংস্থাপক প্রভু ধন্ম সনাতন:). 
» জননীরে হস্ত-নাহি তোলেন কখন 
এতাদৃশ ক্রোধাবেশে আছেন ব্ঞ্জিয়। 3. 
তথাপিও জননীরে না মারিল গিয়া 1 চৈঃ ভ্যঃ।, 


এইরূপে সমস্তদ্রব্য সামগ্রী অপচয় করিফ! বিশ্বস্তর যখন আর কিছু 
[ইলেন না) ত্বখন ক্রোধাবেশে অলনে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিগ্সেন 5 
৭২ ক্ষকাল মধ্যে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িরোন। তদৃষ্টে শচীন 
ত্তে আন্ত গৃহ হইতে বহিদ্কতা হইয়া! মালাকরের বাটী। হইতে সকল 
নধের মূল সেই মালা নগ্ন করিয়া! দানের ও পুজার সন্ত আয়োমিন 
রা ধীরে ধীরে, পুতে সুক্ষ হল্তামর্শ করিতে :লাগিলেন ; এবং গাত্রে 
[ঝাড়ি জুমধুর মিষ্টবাক্যে.পুররকে-গ্রবোধ দিতে লাগিলেদ $-. 
ভিঠ-উঠ ৰাপ'মোর হের মালা ধর). : 
অধপন ইচ্ছায়-গির! বিছুপুজ। কর: ' 
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ভাল ইৈল যত বাপ! ফেলিলে ভয়, ৪: 
যাউক সকল তোমার. নিছলি লইয়1 1 তৈঃ ভাঁঃ' 
ধন্ত অপত্থযন্নেহ! ধন্ভ মাতৃপ্রেম | তুমিই জগতে ভগবানের আকা 
অবতার! তুমি ন| আগিলে কি জীবপ্রবাহ্‌ রক্ষা হইত? মানকেহের রা 
শোধ পুক্র কি চিরজীবনে দিতে পারে? . ৮. ০৯৯ 
ধাহাপন। চৈতন্তচরিত্রের ঘটনাবলী পুঙ্খছুপুঙ্ঘপনপে বিবেচনা কি 
দেখিয়াছেন, তাহার! বুঝিতে পারিবেন ষে, অন্ঠান্ত অসাম কৈবগুণীবলী। 
মধ্যে ক্রোধ তাঁহার জীবনের একটী কলঙ্ক চিহু স্বরূপ ছিল ; কোন প্রকানে 
তিনি এই হুর ও নিষ্ঠর রিপুর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভে জমর্থ হইতে পারি 
তেন ন1। বাল্যকালে মাতার ও গৃহামগ্রীর উপর তাহার ক্রোধের সতী 
ক্ষান্ত নিক্ষিপ্ হইত, যৌবনসময়ে ইহারই বশে গুরু লবুজ্ঞান ও পাতা 
গাত্র তুগিয়! গিয়। বৃদ্ধ অট্ত্বতের মুখে জ্ঞানপক্ষে বাশিষ্টব্যাখান গুনিয় 
ত়ানক গ্রহার করিয়াছিলেন এবং লময়ান্তরে গ্গায় ভুবিয়া মরিয়। যাই 
“ছিলেন এবং শেষবয়দমে যখন তগবংগ্রেমে সর্বদা বিভোর হইয়া থাকি, 
তেন, তথনও সময়ে সময়ে এই ক্রোধের আবেশ দেখা যাইত । র্‌ 
যাহ। হউক জননীর সুমধুর প্রবোধবাক্য শুনিয়া গৌরচন্ত্র লঙ্জিতার' 
করণে গঙ্গান্নান করিতে গেলেন। এদিকে শচীমাত] সমস্ত ঘর দুয়া 
পরিফার করিয়া রন্ধন সমাধা করিলেন ) ও বিশ্বস্তর নান করয়। আমিন 
তাহাকে ভোজন করাইয়| মি বাকো ধীরে ধীরে কহিতে 'লাগিলেনঃ- 
“বাপ বিশ্বস্তর! দেখ এত অপচয় কি করিতে আছে? ঘর দুয়ার সকর! 
তোমার ) নিজের জিনিষ কি এত নষ্ট করিতে আছে 1 এই এখনই গড়ি 
যাইবে, কাল কি খাইবে, এমন সম্বল ঘরে নাই।” | ৃ 
জননীর মিউভত্পন! শ্রবণ করিয়! গৌরনুন্দর মহালজ্িত হনে 
এরং আপনার ছুর্দমনীয় ক্রোধের, বিষয় স্মরণ করিয়া ছঃখগ্রক 
করিলেন। আর জননীকে বলিলেন 'টাক! কড়ির জন্ত জাপনি চি 
হইবেন না; ভগবান কোন মতে চালাইয়। দিবেন।+ বৈষণবেডিহাল ধেখ 
গুণ এই স্থানে গৌরের অলোৌকিকত্বের পরিচয় দিয়া লিখিয়া গিক়াছেদ ( 
গৃহের দ্রব্যঞ্মপচয় করারবিমিত্ত লঙ্জিত হইয়া বিখণ্র সেই দিন প্র 
অধ্যয়ন হুইতে, ফিরিয়৷ আসিবায় সময় জাহরীতীরে 'জণকাক একাং 
স্বস্তি করিয়াছিলেন এবং ভথ।' হইতে বাটীতেএতযাগমন করিয়া নিত 


চতুর্িশ।পরিচ্ছেদ।, ১১৭ 


'দনীর হতে হই, তৌলা সবর দিবা, গৃহসামন্্ীর অভাঘ পরিপূর্ণ করিতে 
বলিলেন । এখন হতে এইকূপে: যখন ঘরে অনাটন দেঁধিতেন, তখনই 
কিছু কিছু খর্প জানিয়া, মাতার, হ্ত্তে দিতেন। ইন্থাতে, জননী মনে 
উৎকট চিন্তার উদয় হইত। শী ভাবিতেন “বিশ্বস্ত, কোপা হইতে বারে 
বারে'সোনা,আনিতেছে,? ধার'করিয়! জানে, বা কোন: মন্ত্রে সুবর্ণ 
প্রস্তুত করি! দেয় চি অথর কি কোন. গুপ্ত খনি পাইয়াছে? কি জানি 
কৃত্রিম ফোন! হইলে ধগ। পড়িয়া কোন প্রমাদ' ঘটে এই সঙ্কোচে দশ 
পাঁছ জন আত্মীয়-স্থানে ভাল করিয়া না. দেখাইয়া, শচী তাহা ভাঙাইতে, 
দিতেন ন]। 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 
অধ্যাপনা । 


পূর্বে বল! হইয়াছে যে, গ্ঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়িতে গাড়ে 
বিশ্বস্তরের অসাধারণ মেধাশক্কি ও শান্ত দক্ষতার কথ! নবদ্ধীপের পণ্ডিত- 
মণ্ডলীর মধ্য রা হইয়া পড়িয়াছি্গ) এবং তিনি একজন অসাধারগ 
পঞ্িত ও গ্রতিভাশালী ছাত্র বলিয়! পরিগণিত হইয়াছিলেন । টোলের' 
মধ্যে তিনিই সকল পড়ূয়াকে চালাইতেন? সকলের পাঠক্াখা। করির$ 
দিতেন, এবং ফাকির সিদ্ধান্তও থগডন করিতেন। এখন গঙ্গাদাসকে আর 
বড় একট! পরিশ্রম করিতে হইত ন1। তিনি রিশস্তয়কে পুক্র নির্বি 
শেষে গেছ করিতে লাগিলেন এবং সর্ব সমক্ষে তাহার জসাধারখ) বুদ্ধি" 
শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। ক্রমে ক্রমে বিশৃস্তরও' ৭ফটা স্ব 
টোল স্থাপন করিয়া অধ্যাপন! 'করিতে লাগিলেন। মুকুদা সঞ্জয়ের ঝাঁটীতে 
বড় চতীমপ্ুগ্থীছ়ে ভার টোল হইতে লাগিব ।. দ্বিনি পরতে প্রার্জ 
ক₹তাাদি সমাপস করিস টালে পত্ধাইতে ফ্যইতেন ১ শিফ্যামবেত হইয়া 
মধ্যানহ্ছে গঙ্কান্থান করিতেন? ন্বান ওআহারারে ্ণকাল বিভা করিয়া 
নয় টোবে যাইডেন):এবং 'অগরাকে ছাদে. পরিবৃত' হই, নগর 


* ১৫ চৈতগ্যলীলামত৭"-: 


ভ্রথণে বহির্ত' হইতেন। সন্ধ্যার পয জেযাত়।গোকে পিষ্য পির হা 
কখন জাহ্‌বীন্ঠীরে ববি শান্ত ব্যাখ্যা ও'পান্রালাপ'হইভ : কও গ্রকার ধন 
সহকারে-নিমাই পঞ্ডিত আপনার-পাঞ্চিত্োর গর্ব করিতেন ; এবং বিপু 
পক্ষ দেখিলে ফাঁকি জিজ্ঞাস! করিয়া ঠকৃইযা দিতেন। অগনদিম' মধ্যে: 
তাহার যশে'চারিদিক পরিপূর্ণ হইল'; দলে দলে ছা আলিয়া: তাহা, 
টোলে গ্রবেশ করিতে লাগিল এবং তিনি 'একদন,বিখ্যীত' অধ্যাপক 'মধেযা! 
পরিগণিত হইলেন। প্রায় সহআ্াধিক ছাত্র এখন: তাহার টোলে পড়ে, 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপমাগ্দ এছণে তীহার মুহ্র্ঘ মাত্র সাবকাশ,থাক্ষিত. ন115:. 
এই সময়ে দেশ দেশান্তর হইতে ছাত্র,আমিয়া নবন্ধীপে নিগ্যাধায়দ 
করিত) এবং গঙ্গারাম' উপলক্ষেও অনেক: দেশীয়, লোক এখানে, অবস্থিতি 
করিত। : এইরপে চট্টগ্রাম, অঞ্চলের অনেক লোক তখন নবন্ধীপে বা 
করিতেছিল। মুকুন্দদ্ত- নামে, জটনৈক- চট্টগ্রামবাসী. নবদ্বীগের অগ্তজর: 
টোলে.অধায়ন করিতেন। অন্তান্ত, সদ্গুণের মধ্যে মুকুন্দ'অতি সুগায়ক 
ছিলেন। তাহার কণ্ঠন্বর। অভি সুমিষ্ট.ছিল.। তিনিনিয়মিত সময়ে টোলে' 
অধ্যয়ন করিয়! অবকাশ কাল অদ্বৈত গ্রমুখ বৈষ্ণবমগডলীর মধ্যে পরমাথ' 
চষ্চার অতিবাহিত করিতেন। একদিন নিমাই পঙিত সশিষো রাঞপথে। 
গঘন করিতেছেন, এমন নমর দুধ হইতে মুকুনাকে দেখিয়। ডাকিলেন। 
সুকুন্দ পাশ কাটাইক়া অগ্তপথে-চলিয়. গেঙ্গে গৌরাঙ্গ বলিলেন :“এ বেটা 
আমার ফাকির.ভঞ্ে অন্য, দিকে পলায়ন করিল। উহারা রৈষরেক, শান ও 
পরমার্থ তত্ব আলোচন! করে ; আমার & নকলের সঙ্গে কোন সংশ্রর নাই? 
জামি কেবলাস্থপ্র.চর্চ। করি; তাহা! এ বেটার ৬ংল লাগিব, না সেন 
আঙ্কাকে এড়াইয়া। গেল.। জাচ্ছ। থাক্‌ দেখ! যাবে.।” 
অন্ত দিন মুকুমের দেখা গাইয়। গৌরনুন্দর তাহার হস্ত ধরিয়া গান 
বরিলেন, “তুমি আমাকে দেখিয়া গণা$ কেন? অন্য নী ন। করিলে, 
ছাড়িয়। দিব না|, ৰ | | 8 
সুকুরণ মনে করিলেন ব্যক্তি ব্যাকরণের অধ্যাপক7 অলফকার- জানে; 
ন/% অতএক ইহাকে অবঙকারের প্রশ্ন জিজ্ঞাস করির] পরায়, করিবণ?:এই" 
ভাবিয়া তিনি কঠিন' অলহথারের এজ জিজ্ঞাল। বধিতে লাগিলেন | বিড় 
তাহার প্রশ্ন শেষ না হইতে হইতে বিশ্বসতর অমানবীনে তাছারি বারণ 
উকগিতে লাগিলেন এবং অন্ত প্রন দিজাযা'করিয়া গুহুদকে দির 
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করিয়া দিলেদ।গারুশেষে ঈরৎ হান করিয়। নিমাই পর্ডিক-বুকুদগকে বলি- 
লেন “তি -মরে গিরে এ বিষয়; চিত্ত| কর-; কথ্য জানি, ামকে বুঝা", 
ইঞ্ছে চেষ্টা করিও ।ইছা গুনিয়] সুকুত্দ জাশ্যর্যয হইয়। গেলেন এবং মনে 
মনে চিন্তা ক্বরিতে লাগিলেনঃব্ মানবের এমন স্মডুভ পাণ্ডিত্য তো কখন 
দেখি নাই (১এমন পান্্ নাই যাহাতে ইহার অধিকার মাই। এমন লো 
যদি ভ্ হয়, তবে এক মূতর্তও ইহার সঙ্গ ছাড়া হই না 

আর এক দিন আধব মিশ্রের পুত্র ও তাহার ভাবী ধর্মবন্ধু গদ্াধরকে 
পথে দেখিয়া গৌর জিজ্ঞান! করিলেন “ওহে গণ্ধাধর! ভাল তুমি ত্তান্গ- 
শান্তর গড়,নজামার একট! প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি?” 

গদাধর উত্তর করিলেন “কি প্রশ্ন ?, 

বিশ্বস্তর। সুক্ধি কাহাকে বলে? 

শদাধর। আত্যন্তিক ছুঃখনাশের নাম মুক্তি। 

তখন গোরচন্ত্র তাহার সিদ্ধান্তে শতদোষ দিয়া মুক্তি পদের অন্ত 
ব্যাধ্য। স্থাপন করিলেন। ফলে এই সময়ে নগরে নগরে বেড়াইন্ 
লোকের প্রতি ফাকি জিজ্ঞাসা কর। কাহার একট। রোগের মধ্যে ধাড়াইয়া 
গিয়াছিল। শ্রীরাম অদ্বৈত প্রভৃতি বয়োক্যযেষ্ট বৈষ্ণবগণকে দেখিলেও তিনি 
ফাঁকি জিজ্ঞাস করিতে ছাড়িতেন না1। তাহারা গৌরাঙের রম নুন্দর- 
ৃত্তি ও অসাধারণ শান্্জ্তান মধ্যে বিনয়ের অভার দেখিয়া বড়ই ছঃ বিড 
হইতেন। *. 

এই ষময়ে একবিন জগন্াথ নন্দন বাযুরোগের প্রভাবে মৃচ্ছিত হইয়] 
বাটার অঙ্গনে গড়াগড়ি যাতে লাগিলেন ? ক্ষণে ক্ষণে অরলীকিক শব 
কিয়! উঠেন, ক্ষণে হঙ্কার গর্জন করেন, কখন বিকটহাস্ত করেন, আবার 
্ততীরৃত হইয়া নিমগনভারে থাকেন এবং কথন ব1 প্রচণ্ড রুদ্র যুর্ঠিতে সনুখ- 
স্থিত আত্মীয় দ্দিগকে মারিতে যান । ৪ 

শচীদেবী আস্তে ব্যন্ডে গ্রতিবাসী বন্ধুবাদ্ধবদিগকে ডাকিয়া! এই. আব- 
বক হর্ঘটনা, অবগত করাইলেন। ুদ্ধিমন্ত খান ও মুকুদা সর় প্রভৃতি 
আত্মীযগণ আসি নান্পা। ন্বপ প্রতিকার করিতে লাগিলেন ঃ *বিফুঃটল। 
নারাণতৈগ গুভৃতিমর্দন্য ও অভ্ভাভ সুতয! হইতে লাগিল) এই প্ীড়ায় 
সময়ে গৌরাঙ্গ ধণিতে 'ললানিলেন: প্ছায়ি  লর্বলো কের ঈর্ব় ও দমস্ত 
বঙ্াগপতি। ফোমরা ঈাদাকে চিন দা1,?.. ইহ শুনিয়! কেছ :কেঅমু- 


১ চতনতলীলামৃত। 1 
খান করিতে লাগিলেদ যে, ধানব ও ভাক্িনী ঝৰিষান ইইদাছে?, ছা 
গ্রলাপ বকিতেছেও হি লোকের. স্থির. করিলেন, থে, বাহু ব্যাধি হই: 
কাছে কিকুতেই উপশম হুইল মা দেখিয়া অবশেষে: চিকিৎযুবের. 
পরামর্াহসারে একটী ঘোণ তৈলে পরিপূর্ব করিয়া তথুখো তাহাকে, 
'শোয়াইয়া বাধা হইল. এইরণ কচু ধিন করিতে বরিতে বাঠধি যথা | 
হইয়া গেল। 
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গ্রথমপরিণয় ও ঈশ্বর পুরীর আগমন | 


পূর্বে বিশবস্তর যখন গঙ্গার ঘাটে বালিকাদিগের প্রতি দৌরাম্মা করি! 
তাহাদের পুজার সমগ্র কাক়িয়। খাইতেন, খেই সময়ে একদিন সবন্ধীগের 
বঙ্নভাচার্য্ের কন্তা লক্মী নামী এক বালিক। দেধতাপুজার জগত গল্গাত্বাদে 
আপিয়াছিলেন। বৈষ্বাচার্ধগণ ধলেন যে, ইমি বাগুধিক বৈকুঞে 
পগ্মী, লীলার সাহাষ্য জগত মানবীরপে অবতীর্ব। হুইয়াছিলেস। দে 
স্বাহ! ছউক, লক্গমীকে দেখিয়া জগন্নাথতনয় সাতিলাধ মনে তাঁহায় নিকটে 
খমন করিয়া কহিলেন “আমাকে পুজা! কর, আমি তোমাকে ঈক্গিত 
খর দিব” কথিত আছে যে, এই সময়ে উভয়ের মনের মাহজিক গ্রীতি 
উদিত ছইয়াঁছুল। লক্ীদেবী পৃঞ্জার ছলে আপন মমোভাব ব্যক্ত থরি- 
লেন। ছিনি আত্তে আস্তে চঙ্গান টুকু গৌরেয় মুখকমজে মাথাই! 
দিলেন, ফুলের মালা গাছটী গলায় দিয়া দিলেন এবং হাতে লঙ্গেশাদি 
উপকরণ খাইতে*দিয়! বাটা প্রস্থান করিিলেন। এই প্রস্তাবের মুলে বড 
টুকু সৃত্য আছে, জানি না;কিন্ত ইহাতে ধে লরল ও খন্কত্রিম বান 
প্রেন্ধের একটা হুদদয় ছবি প্রকাশ পাইয়াছে, যাহার মধুর আস্বাদন ন| 
কারি থাক! ঘায় না, তাঁছাতে আর নো নবই।«  .. 
শ্ধারার্তর়ে বৈধবকবিগণ এই প্রস্তাবে গে়চ্রের ভাবী পরি 
শফটু অলৌকিক ও টমতকারিত্ব দেখাই] গিক্নাছেন। তখন দেশমধ্ে 
গলোনয়ন কাহারে বলে, জান! ছিপ না? নটরান 'পিত] মাত ধরধউ। 
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মনানীত' করিয়াই ম্বাহমিতেন ঠক্িক্, মহাগুকষ বিশ্বসভতরেক বিবাহ সেকগে 
হইতে পারে না,তাই এই আলৌকি ক$চিমৎকারিতের .. অবভারণান। ইহা 


গায়ের বাপাজীবনের, কথ।?:: ভাঙার “গর; কতকাল চলিয়া গিষ্াছে, 
গন্লাথ মিশ্র গরুলোক.গমম করিয়াছেন, শটীর সংসারে কত পরিবর্তন 
টিগ়াছে, বিশ্বন্টর বয়স্থ হইয়া, এখন অধ্যাপনা করিতেছেন, এমন সময়ে 
একদিন বনমালী আচারধ্য নামক ব্রা্গধের সহিত গৌরচন্তর ভ্রযণ করিতে, 
ছুলেন$ এমন সময়ে বল্পভাচার্য্য ছুহিত। লক্ষমীদেবীকে দেধিতে পাইলেন; 
এবং উভয়ে উভয়ের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া পুর্ধসিদ্ধ ভাবোদ্গখের 
পরিচয় দিতে লাগিবেন।' চতুর বনমালী তাহা বুঝিতে পারিয়া সময়া' 
রে শচী দেবীর. নিকটে যাইয়। বগিতে লাঞ্গিলন “আপনার পুত্র বিধাহ- 
ঘাগা বয়স্ক হইয়াছেন; তাহার বিবাছের উদ্যোগ করিতেছেন নাকেন? 
বন্ধীপের বল্পভাচার্ধ; কুলে শ্রীলে পর্বাংশেই করণীয় ঘর) আর তাহার 
(হিতা লক্গীও রূপে গুণে সাক্ষাৎ লক্মীর সমান) আপনার -বিশ্বপ্তরের 
টপযুক্ত কন! | যদি ইচ্ছ। করেন, তবে আমি এই সম্বন্ধ ঘটাইয়া দেই।” 

শচী উত্তর করিলেন.্'মামার বালক পিতৃহীন ও অতিশিশু; বিশেষতঃ 
ঢাহার এখনও পাঠ সাঙ্গ হয় নাই। পড়া গুন] শেষ হউক ও বাঁচিয়! 
কুক তবে বিবাহের বিষয় চিন্তা! করিব ।” 

শচীর উত্তরে ত্রাঙ্ষণ অনস্তই হইয়া গ্রত্ঠাগমন করিতেছিলেন; পথি- 
ধ্যে বিখস্তরেখ সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। বিশ্বস্তর ্নিজ্ঞাস করিলেন 'আপনি 
কাথায় গিয়াছিলেন ?, | 

বনমালী উত্তর করিল 'আর কোথায়? তোমাদের বাটাগে। তোমার 


[তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ও তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে ? তা 


তনি কিছুতেই সম্মত হইলেন ন11, 
গৌরচন্ত্র ইহ শুনিয়! মৌন হইয়া! থাকিলেন এবং ঈবদূ,হান্ত করিব. 


হে প্রত্যাগমন করত অননীকে বলিলেন যে “বনমালী ঘটক কি বলিতে; 


মিগাছিল? তাহাকে সম্ভাষণ করেন্‌ নাই, মে ব্যক্তি ছুঃখিত হইব! 
ত্যাবর্ন করিতেছে ।* 


১ 


শ্চী “পুত্রের এই ইঙ্গিত বাক্টে তাহার অন্তরের ভাব বুঝিক্ে পারিয়া 


গাপনে বনমালীকে ডাকাইলেন ও বন্পনভাচার্যেযর দুহিতার, সহিত পুত্রের 


[নিগর সন্ধ নুস্থির ফরিতে,দনুদতি ছিলেন | বিপ্রও তৎক্ষণাৎ বল্পতের 
১৬ | 


৯২২ চৈতন্যলীল।মৃত। 


নিকট মাসিয়! সমস্থ ধিবৃত্ত করিল এবং গৌরাঙ্গের রূপ গুণের খা বলি 
বলিল যে 'এরূপ পাত্রে কণ্ঠ! দাম ক সৌতাগোর, বিষয়? | 
বল্লভাচার্ধ্য বনমালীর প্রস্তাব আহল!দের সহিত: অনুমোদন জুহি 
বলিলেন, 'জামি দরিদ্র স্রাক্মণ, কিছু দিতে পারিব না) কেবল পাঁচ 
হরিতকী দির! কন্াদান করিব ।, এই উক্কি, তীর বিনয়ের, কথা; সকার 
ইহার পর দেখ! যাইবে যে, তিনি 'কন্তাকে অষ্টাঙ্গেবিভূষিতা করিয়া সপ্ত 
দান করিয়াছিলেন। যাস্থা হউক, বনমালী এট শুভ সন্বা্দ অচিরে শচীবে 
অবগত করিলেন এবং শুভ দিন দেবি উভয় পক্গ বিবাহের আয়োজন 
করিতে লাগিলেন। যথ। দময়ে বল্লভাচার্যয বিশ্বভরকে শ্বীয় 'কল্ত। সম্্ 
দান করিয়। সুধী হইলেন। «কধিত আছে, বিবাহের দিনে মখন চারি 
দিকে আনন কোলাহল হইতেছিল, শচীদেবী তাহার স্বর্গীয় গ্বামীরে 
মমে করিয়। ক্রনম করিয়া ছিলেন। তদ্দর্শনে 'বিশ্বস্তরের উল্লসিতাননেও 
বিষাদের কালিম! পড়িরাছিল। যাহা। হউক, অধিকক্ষণ সে বিষাদ স্থারীহা 
'নাই। আনন উত্ব মধ্যে বিশ্বস্তরের প্রথমপরিণয় সম্পন্ন হইল। 
পুত্রের সহিত বধূকে দেখিয়! বিশ্বস্তরজননীর আননোর সীমা থাকিল না। 
এই সময়ে তিনি গৃহমধ্যে কত কি আশ্চর্য আশ্চর্য দৃশ্ঠ দেখিতে পাইতেন। 
কখন দেখিতেন যেন এক দিব্য জ্যোতির শিখ! বিশ্বস্তরের মন্তক ও বান 
মওলে বিরাজ করিতেছে ; আবার কখন বরবধূ উভয়ের অঙ্গ হইতে কমন, 
গন্ধ নিঃসারিত হইতেছে বুঝিতে পারিতেন। সরলমতি শটী মনে মনে 
সিদ্ধান্ত করিতে লাগিলেন যে) এই কন্ত৷ লক্ষ্মী আশ্রিতা; ইহার আগমনে 
এই সব শু লক্ষণ দেখ। যাইতেছে। | 
+. এই ষময়ে চারিদিকে বিষুভক্তি শুন্ধ লোক সকল কেবল বাহিরের ব্রি 
কলাপে ও মিথ্যা! জীঁকজমকে রত রহিয়াছে দেখিয়। অদ্বৈতের বৈষব, 
মণ্ডলী ঘড়ই মন্্াহত হইতেন। তাহাদের আরও ক্ষোভের বিষয় এই € 
তাহার মনে করিয়া! ছিলেন যে, ধিশ্ব্ূপ ঘেন্ধপ তক্তিপরায়ণ শি্টশা 
সাধু মহাত্মা ছিলেন, তীহার কনিষ্ঠ বিশ্বস্তরও সেইরাপ হইবেন। কিছ 
বিশবস্তরের জ্ঞানগরিম| € গর্বিত বাবহারে তাহাদিগকে বড়ই বাখিত হইতে 
হইত) এবং কবে কৃঙ্চচচ্্ আবিতৃভি হইয়! জগতের ছ:খ দুর করিবেন। 
এই চিন্তায় নিমৃপ্ন থাকিতেন। কিন্তু ভক্তবর গণ্বৈতাচার্ধ্য এক দিনে? 
»ছ্তও নিরাশ হন নাই) তাহার সনে এই ধারণ! বদ্ধমূল হইকাছিগ ছে 
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ধ্ই গে. যুগে ধর্মের গ্লানি ও. অধদ্ধের ্রার্াব হইয়াছে, তখনই 
চগবান্‌ অবতীর্ণ হইয়া সাধুদিগের গঞ্জিজাণ ও দৈত্যগণের বিনাশ ল্লাধম 
£রিঝ। সত্য ধর্ম সংস্থাপিত কারয়াছেন। এবারেও অচিরে তাহাই হইবে। 
এন্ড তিনি সর্বদাই শিষ্যমণ্লীকে এইরূপ জআশ্বাদ বাক্য বলিতেম-» 
*“আর দিন কত গিয়! থাক ভাই সব; 

এখাই পাব! সবে কৃ অনুভব । 

করাইব সবে কৃষ্ণ নয়ন গোচর ; 

তবে সে অ্িত মাম ফুষ্ণের কিন্কর।* 


তখনও হার! জানিতে পারেন নাই যে, তাহাদের চক্ষের সন্মুখেই ভগ* 
[ৎ শন্তির প্কূলিঙ্গ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে? ও সে দিন অতি নিকটে থে 
দনের জন্ত তাহার! আশ! নেত্র প্রতীক্ষা করিয়। রহিয়াছেন। 

প্রত্যহ অপরাহ্কে নগর ভ্রমণ কর] বিশ্বস্তরের অভ্যাসের মধ্যে পরিগণিত 
ইয়াছিল। তিনি শিষামগ্লীতে পরিবৃত & ইয়া নবস্বীপের প্রশস্ত রাজপথ 
দয়া নিত্য নূতন পল্লীতে যাইয়া অশেষ গ্রকারে হান্ত কৌতুক করিতেন 
কান দিন তন্তবাক্ক পল্লীতে যাইয়। বিনামূল্য উত্তম উত্তম বস্ত্র আনিতেন) 
ধন গোয়ালাদিগের পাড়ায় গমন করিয়। দ্ধ দুগ্ধ ক্ষীর সর ভোগন করি. 
তন, গোপগণ পরিহান করিয়া তাহাকে মামা? মামা বলিয়া ডাকিত ও 
ঢাপনাদের পক অন্ন খাইতে অনুরোধ করিত) কখন আবার শঙ্খবণিক, 
বণিক, মাঁলীকার ও সর্ধজ্ঞদের বাটাতে যাইয়। বিবিধ আমোদকৌতুক 
ঠরিতেন। সর্বাপেক্ষ। তরকারী বিক্রেতা প্রীধরের সহিতই অধিক হান্ত 
রিহাস হইত। শ্রীধরের বৃত্তান্ত পূর্বে বলা হইয়াছে) এখানে? পুনরুক্তি 
নশ্রয়োজন। 


ঈশ্বরপুরীর আগমন । 


এই মহাত্মার জন্মস্থান কুমারহটে ; ইনি মাধবেন্্রপুরীর সর্ধ প্রধান শিষ্য । 
দশ পর্যটন করিতে করিতে ইনি এই সময়ে নবদ্ধীপে আদিয়াছিলেন। 
'খৈতাচারধ্য একাস্ত মনে, বসিয়া ঈশ্বর চিত্ত করিতেছেন, এমনু সময়ে 
বেন স্গুধে এক তেজংপু্,সৌম্য "পুরুষ উপবিষ্ট। পুরী রৃপ্রেমরসে 
ব্বদাই বিহ্বল ও প্রশাস্তচিত্ব। তীহায় বেশ দেখিলে তাহাকে কেহ সাঁধু- 
ষ নিয়! চিনিতে পায়িত না| কিন্তু বৈধঃবের নিকট কিছু ধুগধা টি 


৯২৪ চৈতস্থলীলান্বত: 


থাকিবার. নছে।, অধৈততাচার্য: পুবীর 'ভাবগতিক, দেখিরা পু গু 
আগ্রহ. সহকারে তাহার, প্রতি দৃষ্টিপাত; করিতে, লাগিলেন? ও অবশে? 
তাহাকে সগ্থোধন করিয়া ববঝিলেন: (আগনি 'কে1..মনে হয় বৈষ্বরর্যা 
হইবেন 1৮ ঈশ্বরপুরী উত্তর.করিলেন, “না! আমি অধম শু জাতি; তোমা 
চরণ দর্শনে আসিয়াছি।£ টু ক 

তখন মুকুন দত্ত অতি সুমধুর স্বরে ও প্রেমের সহিত হরিগুণানবার 
করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরপুৰী তাহ! গুনিতে গুনিতে অনর্গল অশ্রথার 
বিসর্জন করিয়া পৃথিবীতে চলির। পড়িলেন।'. তদ্ধর্ণনে জছৈতাচার্ধ্য বা? 
সমন্ হইয়া তাহাকে ক্রোড়ে করিয়.লইলেন। পুরীর নয়ন জলে অবৈতে। 
পরিপেয় বদন সিক্ত হইল এবং তাহার মহাভাবের লক্ষণ দেখিয়া সক 
স্তভিত হইলেন। পরে ঈথ্বরপুবীর পরিচয় পাইয়া অট্বৈতের ক্ষুদ্র  বৈষ 
দলের আনন্দের পরিদীম! থাকিল ন1। গোপীনাথাচার্ষের গৃহে পুরী 
বাঁসা নির্ধারিত হইল; তথায় তিনি কয়েক মাস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয় 
'লাগিলেন। ঈশ্বরপুরী মহাপগ্ডিত ছিলেন জানিয়া বৈষ্ণবগণ তাহা 
নিকট ভক্তিশান্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন। গদাধর, পণ্ডিজ্ঞকে সংসার, 
বিরক্ত পরমভাগবত দেখিয়। পুবী স্বরচিত 'কষ্ণলীলামূত” গ্রন্থ পড়াই 
লাগিলেন। একদিন বিশ্বস্তর নগবত্রমণ করিয়! বেড়াইতেছেন, এম 
সময়ে পথমধো পুবীর সহিত সাক্ষাৎ হইল । আপনার ভাবী অভীষ্টদেবর 
দর্শন করিয়। নিমাই পণ্িতের গর্বিত মস্তক আপন! গইতেই ঘে 
তাহার চরপতলে অবনত হইল। পুরী পরিচর জিজ্ঞ'নায় জানসিবেন 
যে, ইহারৎ নাম নিমাই পণ্ডিত, ইনি ব্যাকরণশাস্ত্রের একজন আঅস্ধিতীয 
অধ্যাপক। “তুমিই সেই' বলিয়া পুবী তাহাকে স্তাষণ আশীর্বাদ করি 
লেন। বিশ্বস্তরও তাহাকে নিমন্ণ করিয়া আপনাদের বাটীতে ছি 
করিতে অন্ুরেধ করিলেন। ভগবানের গৃঢ়কৌণলে এইরূপে ভাব 
গুরুশিষ্যে অলক্ষিতভাবে পরিচয় হুইয়৷ গেল। তাহাদের উভয়ের স্সিষ্লর 
যে কি উপাদেন ফল ফলিবে,.তাহ| তখন ন1 তাহারা, না পৃথিবী, জানি 
পারিয়াছিল। এই হইতে প্রতিদিন সন্ধ্যার মীময় অধ্যাপনাসমাপনার্থ 
বিশ্বস্ত ঈশ্বরপুরীকে প্রণাম করিতে ধাইতেন |: ফহার জ্ঞান গর্বের নিব 
সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডণী পরাজিত, যাহার উন্নতমন্তক..ঝসর কাহারও নি 
সূর্বনত হয়নাই, তিনি কেন মেষশিয় স্তার শান্তভাবে একজন উদামী! 


যোড়শ পরিচ্ছের ১৯৫ 


্লাসীকে, এত'ভক্রি। করিগ্েছেন,..কে বুঝিবে ?: সাবার বাহার দন্তপূর্ণ* 
বাক্যের তেজে সকলেই. শশব্যন্ত হইত, তিনি পুরীর 'সহ্িত ফি ছাবে, 
আন্থাপ করিতেতছন, দেখা:যাউক 1. . , 7১৯2, 

পুরী বলিলেন “তুমি মছাপত্ডিত ; আমি ক₹্ রীনা গ্রন্থ করিয়াছি; 
তুমি ইহা পাঠ করিয়া.ইহাতে যনে দোষ থাকে নিঃসক্কোছে বলিবে। আমি 
রি হইব বলিয়। ভয় করিও ন1।+ 

বিশ্বস্তর উত্তর করিলেন নি তক্তবাক্ষ্ে ভগবদ্‌ বর্ণন 
অতিমধুর | ইহাতে যে দোষ দেখে সে মহাপাণী। আপনার প্রেমের 
বর্ণনায় দেখষ দিতে পারে এমন সাহস্ডিক ব্যক্তি কে আছে?" 

ঈশ্বরপুরী বিশ্বসতরের এই বিনয়বাকো সন্ষ্ট হইয়া বলিলেন, "যদি 
আমার কবিতায় দোষ থকে, তোমাকে অবশ্বই বলিতে হইবে ।* গৌর- 
চন্ট অগতা! হামিতে হাসিতে একটা কবিতার ধাতুপ্রয়োগ লক্ষ্য করিয়! 
বলিলেন, “এ ধাতু আত্বনে পদ নহে, আপনি আত্মনেপদে প্রয়োগ করিয়া- 
ছেন কেন ?)। এ  ্ 

ঈশ্বরপুরীও বিদ্যার বিচার করিতে ভাল নিত গৌরচজজ & 
কথ! বলিয়। চলি! গেলে পুরী মনে মনে বিচার করিয়! দেখিলেন যে, 
বাস্তবিক এ ধাতু পরন্মৈপদী; কিন্ত আত্মনেপদেও তিনি লাগাইতে 
গা্েন। পুনরায় বিশ্বস্তরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে & কথ! বলিলেন। 
যদিও তীহাষ্মী কথার প্রতিবাদ করিবার উপযুক্ত হেতু ছিল, তথাচ গৌরাঙ্গ 
তাহাতে আর কিছু বলিলেন না। কিছুদিন পরে কৃষ্ণগুণান্থৃবীর্ভন করিতে 
করিতে ঈশ্বর পুরী প্রত্রজ্যায় চলিয়! গেলেন। 





ষোড়শ পরিচ্ছেদ । 


. কৈশোর লীলা-_দিথিজরীজয় | 


যৌবনসমাগমে বিশবন্তর দিন দিন অপূর্ব শী ধারণ করিতে গাগিলন, ৃ 
একে তিনি পরমন্ত্নার পুরুষ, যৌবনারস্তে তাহার ঞ্রী যেগ্শতগুণে বৃদ্ধি 
গাইবে, তাহাতে মদদে কি? তাহার মুখত্রীতে কেমন এক রকম লাবগাময় 
মাধুর্য মাথান ছিল যাহাতে দর্শকের, প্রাণমন আই. ন|. চুই়। থাকিতে, 


১২১ চৈতচ্যলীলায়ৃত |”: 


পারি ন1। এই সময়ের কাহার অঙ্গমাধূর্্য লোচম দাস ঠাকু নী 
.জগস্ধিব্যান্ত কবিতায় এইরূপ বর্ণনা, করিয়া গি্কাছেম £-: 

“অমিয়া"মাধিয়! কেবা নবনী তুলি গো) 
ভাহাতে পড়িল গোয়! দেহ) . 

জগৎ ছানিয়া কেব। রস নিঙ্গাড়িল গোস' 
এক কৈল শুধুই সুলেছ। 

অখণ্ুপীযুষ ধারা কেব। আউটায়। গে! 
সৌণার বরণ কৈল চিনি; 

সে চিনি মাথিয়৷ কে ফেনি তুলিল গো, 
ছেন বাসে। গোরা অঙ্গথানি। 

বীজুরী ৰাটিয়। কেবা পাখানি মাজিল গে, 
কত চাদে মাঞজিল মুখানি; 

লাবণ্য বটিয়া কেবা চিত্র নিরমিল গো, 
অপরূপ বাছ্র বলনী। 

এমন বিনোদ্দিয়া কোথাও ন! দেখি গো, 
অপরূপ প্রেমার বিনোদে ; 

পুরুষ প্রকৃতি ভাবে কান্দিয়। বিকল গো, 
রমণী কেমনে প্রাণ বান্ধে ? 

মদন বাটিয়। কেব! বদন মাজিল গো 
বিনি ভাবে মে। মন কান্দির়া ; 

* ইন্দ্রের ধন্নক আনি গোরার কপালে গো, 

কেব! দিল চন্দনের রেখা ।” চৈতন্ভমঙগল। 

, যৌবনের জোয়ার আদিয়। অল্লে অন্নে যেমন তাহার অঙ্প্রতাগ 
পুষ্ট করিতে লাগিল। সেইরূপ মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সকলও বিক- 
শিত হইতে লাগিন। পূর্বের গর্বিত ভাব, ক্রমে ক্রমে অন্তহিত হইয়া 
তৎপরিবর্তে মাধুর্ধাপুর্ণ বিনয় আত্মীকে অধিকার করিল; তিনি কথা 
কৃিলে শরাতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়| যাইত। চিত্তবিনোদনকারী হালি ছাপির। 
ধখন তিনি পীস্তরধিচার করিতেন, তখন বিপজ্জপক্ষ, পরাজিত; ইইয়াও 

* গাহার প্রতি কিছু-মাত্র বিরক্ত হইত নাঃ বরং তাহার মধুর আলাগে ও 
গজ ব্যঙুক,বিনয়ে যথেষ্ঠ আগ্যারিত হইয়া যাইত ৰ 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ! ১২৭ 
** এই কাঁলে নরবধীপনগরে একজন মহাদিধিজী গর্ডিত আসিয়া! উপস্থিত 
হটলেন। তাহার নিবাষফান্মীর . দেশে, যধ্যাচার্ধা মঠের শিক. নাম, 
কেলগ কাশীরী।- তাহার ঘঙ্গে অনেক লোক, ও হস্তী, অশ্ব, দোলা প্রস্থৃতি 
যহতর ধান থাকিত। যখন দলবল লইর়]. তিনি গমন করিতেন) তখন 
দেখিলে বোধ হইত ধেন একজন রাজা, দেশ জয়ের জগ্য দিশিঘয়ে বাহির 
হয়াছেন। কথিত আছে যে পঞ্ডিতনী স্বীয় অমাধারণ পাণ্ডিত্য গ্রতিভা- 
বলে দিল্লী, কাশী, গুন্গরাট, ভ্রিহত, লা্োর, কাঞ্ধী, উৎ্কল, তৈলঙদেশের 
'পণ্ডিতমগ্ডুলীকে পরাজিত করিয়! জয়পত্র লইয়া. নবন্ধীপ্য় করিবার :অ্ত 
আগমন ঝরিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় মহাগর্বিত। ওদ্বত্য সহকারে 
প্রচার করিয়া দিলেন য়ে, হয় তাহাকে বিচারে পরাজিত করা হউক, নচেৎ, 
মস্ত নবনধাপের পণ্ডিতমণ্ডলী পরাজয় স্বীকার করিয়া সকলের স্বাক্ষর যু 
তাহাকে এক জয়পত্র দিউন। লোকে বলিত যে, দিখিজয়ী ভপস্তাবলে 
বাগেবীকে বশীতৃত করিয়া! ঈদৃশ ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন। ফলে যাহাই 
ইউক, তাহার বিদ্যার প্রভাবে কেছ বিচারে আঁটি! উঠিতে পারিত না। 
তিনি দর্বশাক্বেত্। অদ্ধিতীন্ন পণ্ডিত ছিলেন। 
দিগ্বি্নয়ীর আগমন বার্থ! নবদ্বীপের গণ্ডিতমগ্ুলীর মধো গ্রচার হইলে 
মহামছোপাধ্যার় অধ্যাপকগ্ণণ কিংকর্তব্যবিষূঢ় হইয়া সশঙ্কচিতে কালাতি- 
পাত করিতে লাগিলেন?) তাহাদের মনে এই আশঙ্কা হইল যে, কিজানি 
যদি তাহাদের পরাজয় হয়, তবে নবদ্বীপের চিরগৌরব একেবারে বিলুপ্ত 
হইরা যাইবে, এবং 'লম্ত বঙ্গদেশের মুখ হেট হইবে। এই ভয়ে কেছই 
দি্িরয়ীর সঙ্গে বিচারে অগ্রমর হইতে চাহিলেন না। & 
নিমাইপগিত নিজ টোলে, ছাত্রবৃন্দপরিবৃত ছইর়! অধ্যাপনায় নিবুক্ত 
আছেন, এমত সময়ে তাহার কোন কোন শিষা আসির।.দিগ্বিজয়ীর বৃত্তান্ত 
অধগত্ত করাইগেন যে এক দিগ্িজয়ী পণ্ডিত লরন্বতীরুবরে সকল গ্েশ 
জয় করিয়! সম্প্রতি নবন্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়। আপনার প্রতি 
ন্িঠা চাহিতেছে ? হয় তাহাকে বিচারে পরাজিত ককন্‌, ন হয় পরান্গয় 
স্বাকার করি তাহাকে প্য়পজ লিখিয়! দিউন। 
এই কথ গুনিয়! গৌর মধুর হাতি হাসিয়া ভাবব্যসকম্থরে হা 
দিগকে উত্তর করিলেন £-. | 
'ওহে ভাই! বলিগুন 7 ভগবান্‌ কাহারও অহঙ্কার রাখেন, না। রী 


১৯৮ (চতসথদীলায়ত |. 


গোষিা গর্বিত বাতিক পর্ব নাশ করিযেনই, করিবেম। ফলবাদ বৃক্ষ 
,খণবান্‌ লোকের মন্রভাব ধারণ করাই স্বাভাবিক: যদি ভাঁহার বিদ্যার 
অহঙ্কার হইয়া থাকে, তবে অবশাই তাহ! তুর্ণ হবে| .... '. 

এইরূপ 'বখাবার্ডার পর, :গৌরচন্্র লন্ধযাসমরে . সশিষ্যে গঙ্গাতীরে 
বেড়াইতে চপিলেন ? গঙ্গাকে প্রণাম ও গঙ্গাজল স্পর্শ করিম শিহাগণে 
পরিবৃত হই্য়| শ্যামল দুর্বাক্ষেত্রে মগ্ডলী করিয়। বসিলেন.) এবং পান্রাগাগ, 
ধর্শকথা প্রভৃতি মানাপ্রকার আলোচনার স্ুখানুভব করিতে লাগিলেন। 
ক্রমে সন্ধ্যা .উত্বীর্ঘ হইল, নির্শাল রজনীতে পূর্ণচন্ত্র উদিত হইয়। সুধাধার! 
বর্ষণ করিতে লাগিল; মৃছমন্দ সান্ধাসমীরণ প্রবাহিত হইয়া নিদাঘের 
অঙ্গ্নানি দুর করিতেছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমাল! উখ্িত হইয়া! ভাগীরধীর 
অপূর্ব শোভা বিকাঁশ করিতেছিল, এবং চন্ত্রকিরণ 'মংযোগে গঙ্গাজলকণ। 
ক্র ক্ষুদ্র হীরকথণ্ডের হ্যায়. সমুজ্জল দেখাইতেছিল।- এমন সুখের সময়ে 
গৌরচন্ত্র কত্ত হৃখেই শিষযগণ সঙ্গে আমোদ কৌতুক ও ঘনিষ্টতা করিতে, 
ছিলেন। .ইহাতে তাহার ছাশ্রগণ' ফে. প্রগা়রূপে তাহার প্রতি আৰ 
হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ফলতঃ গৌরাঙ্গ সুনারের মধ্যে কি এক 
জান্চর্যয দৈবভাব ছিল, জানি না, যাহায় বলে বাল্যকালে বাল্যত্রীড়া, 
কৌতুকে সহচর বালকগণকে ) মধ্যাবস্থার, অধ্যাপন! সময়ে ছাত্রবৃন্দকে। 
আর শেষসময়ে ধর্পপ্রচারকালে ধর্বন্ধুদিগকে; তিনি একেবারে আত্মমাং 
করিয়া লইয়াছিলেন। তাহার জগ্ত প্রাণপর্য্যন্ত বিস্্রন করিতে কেছই 
কুষ্ঠ হইত ন1। এক্ষণে কালেজ কুলে যেযন বিদ্যালয়ের বাহির হইলে 
আর গুরুশ্িষো সম্পর্ক থাকে না; তখনকার নিয়ম সেকপ ছিল'ন1। 
শিষাগণ গুরুগৃহেই গ্রায় বাস করিত ও পর্বদ| তাহার শানাধীনে 
থাকিত। গৌরাগের নিয়ম প্রচলিত নিষ্নম অপেক্ষ। কিছু শ্বতশ্র ছিল। 
ডিনি সখ্যতাবে,শিষাদ্িগের সহিত মিলিত হইতেন এবং তাহাদের সুখ- 
দুঃখের অংশ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত বন্ধু ৪ গুরুর কার্ধয করিতেন? কাজেই 
ছাত্র সকল তাহার পক্ষপাতী না হইয়! থাকিতে পারিত না। যাহ! হউক, 
এই সময়ে দিদ্বিগয়ী পণ্ডিত বেড়াইভে বেড়াইতে হঠাৎ ভাগীরথী তীরে 
উপস্থিত হই! দূর হইতে গৌরালের সভা দেখিতে 'পাইলেন $এবং 
অনুসন্ধানে নিমাই পণ্ডিতের সভা! জানিয়া আস্তে 'াস্তে সেখানে আদিয 
উপনীত হইলেন; এবং যে দৃত্ত দেখিলেন, তাহাতে মুগ্ধ হইয়! গেরেন। 


যোড়শ পরিচ্ছেদ । , [১২৯ 


 'দিথিগী পশ্ডিত গুঙ্গাকে গ্রপাম করিয়া গৌরচজ্ত্রের মভাভে উপবেশন 
রিলে, নিযাইপত্ডিত অতি পমাদরে তাহার অভ্যর্থন করিলেন, এবং 
বুকভাষণে স্বাগত ছিজ্ঞানা করিয়|, পরস্পর আলাপ পরিচয় করিতে 
[গিলেন। গৌরচন্ত্র ব্যাকরণের অধ্যাপনা করেন, ব্যাকরণ বালকের 
পাঠাশান। অথুচ তিনি নিজে একজন সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, ইহ৷ মনে করিয়া দিগ্বিণয়ী 
পণ্ডিত ক্ছি অবজ্ঞার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন । 

ি্ি্জরী বলিতে লাগিলেন--“তোমার নাম নিমাইপপ্ডিত ? শুনিলাম 
তুমি ব্যাকরণপাস্ত্ অধাপন! করিয়! থাক । ই1! বাল্যশান্ত্রে লোকে তোমার 
খুব প্রশংপা*করিয়! থাকে । 

গৌরচন্দ্র অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, 'ব্যাকরণ পড়াই বলিয়! 
মভিমান করি বটে, কিন্ত তাহার তাৎপর্য অতি অল্পই বুঝিতে পারি ।, 

দিখিগয়ী। না! না! তোমার শিষ্যদিগের ফাঁকির সিদ্ধান্ত আমি 
শুনিয়াছি, তাহার। অতি উত্তম শিক্ষা পাইয়াছে। তুমি কিছু শান্ত্রালাপ কর। 

নিমাই। আপনি সর্বশান্্বেত্া। পণ্ডিত, আমি নবীন ছাত্র বইত' 
নই; আপনার নিকট মুখ খুলি, আমার এরূপ ক্ষমত! নাই; গুনিয়াছি 
মাপনি মহা কবি ; আপনার পাণ্ডিত্য কিছু শুনিতে ইচ্ছা! করি। 

দিগ্বিজয়ী। আচ্ছা, কোন্‌ শাস্ত্রের প্রসঙ্গ করিব বল ? 

নিমাই । কৃপ। করি কিছু গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ন করুন। 

ইহা গুনিয়। উপস্থিত কবি দিগ্থিজয়ী সগর্ধে জান্ববীমাহাত্ম্য সুচক 
কবিত। বর্ণনা করিতে লাগিলেন; এবং এক ঘটিকার মধো শিলাবৃট্টির 
গায় এক শত কবিত আওড়াইয়। গেলেন। সভাস্থ শিষ্যমগ্লী গুনিয়। 
স্তিত হইল। গৌরচন্ত্র অশেষপ্রকারে কবিকে সাধুবাদ প্রদান পূর্বক 
বলিতে লাগিলেন,--"আপনার প্রতিভাময়ী কবিত৷ ব্যাধ্যা কর] আমাদের 
পাধ্য নহে, অনুগ্রহপূর্বক আপনি ইহার ছুই একটী কবিতা] ব্যাখ্যা করিয়া 
আমাদিগকে সুখী করুন| 

দিখ্বিজয়ী উত্তর করিলেন, «কোন্‌ ক্লোকটার ব্যাখ্যা গুনিতে চাও ? 

তখন নিমাই পণ্ডিত অল্লানবদনে আওড়াইতে লাগিলেন ১--- 

“মহত্বং গঙ্গার! মততমিপ্মাভাতিনিতরাং) । দে ্রীবিষ্োষ্চরণ কমলো 
পত্বিন্থতগ!) দ্বিতীয়্রীলক্্ীরিব স্মরনরৈরষ্্যচরণ! । ভবানীভর্ত, ধা শিরলি 
বিতবতাস তগতণ| ঃ 


| 
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প্গঙ্জার মহিষ! সর্বদাই দেদীপামান গ্রকাশ পাইৃত্েছে ; কারণ রি 
বিষুপাদোস্তবাহেতু স্থভগ1 $ দ্বিতীয়! লক্ষ্মীর স্টার, সুর ও নরগণ ইহার 
চরণ পৃজ। করিয়! থাকে ; এবং ইনি শিবের জটাজুটে বিহার করেন ঝনিয় 
"মান্য গুণশালিনী ।” 

গৌর বলিলেন, এই গ্লোকটীর ব্যখ্যা করুন, । দিিজদী বিশ্মিত হই 
'খিজ্ঞাসা করিলেন “আমি বঞ্াবাতের ন্যায় গ্লোকগুলি আওড়াইয়। গেলাম; 
ইহার মধ্যে তুমি কিরূপে তাহা কণ্ঠস্থ করিলে 1, 

গৌরচন্জ্র উত্তর করিলেন-_“তাছাতে বিম্ময়ের কারণ কি? কেহব 
দেবনা প্রসাদে প্রতিভাশালী কৰি হয় ; আর কেহ ব! শ্রভিধর হইয়। থাকে। 
তধন কবির প্রন্্টমনে কবিভাটা ব্যাথ্যা করিলে গৌরচন্ত্র বলিলেন 
পাচ্ছ! বলুন দেখি, ইহাতে কোন পোষ গুণ আছে কিন!” 

দিগবিজ়ী বলিলেন “কবিতায় দোষ মাত্র নাই; উপমালঙ্কার ও কিছু 
অনুপ্রাদ আছে। র 
" নিমাই গণ্ডিত কহিলেন “যদি অসন্তুষ্ট না হন ও বালচপলকা! মার্জন 
ক্রেন, তবে আপনাব এই কবিতায় কি দোষ ও গুণ আছে তাহার সম্বন্ধ 
আমি কিছুবলি। আপনি প্রতিভাপ্রভাবে এই কবিত! রচনা করিলেন, 
হার সম্বন্ধে একটু ভাল করিয়া আলোচন] করা কর্তৃবা ।" 

গোরের ঈদুশ প্রগলভ বাকো, ত্রাঙ্ষণ ক্রোবে হতবুদ্ধি ছইয়! বাহ 
করিগ্প! বলিল, “যা বলিলে তাই বেদ বাক্য আয় কি? তুমিব্যাঁকরণী পরি 
হয়ে কবিতার অলঙ্কার বিচাযে কি জন্য লাম করিতেছ ?, 

নিমাই৭ “সেই জস্ভই তো আপন[কে দোমগুণ বিচার করিগ। বুঝাই 
দিতে বলিতেছি; অলঙ্কার না পড়িয়া থাকিলেও অনেক গুনিয়াছি। 
'তাহাতেই বলিতেছি, এ কবিভায় গণ দোষ উত্তয়ই আছে ।, 

দিগ্বিজয়ী।, আচ্ছা! বল দেখি, কি কি দোষ গুণ আছে? 

নিমাই । আপনি রাগ করিবেন না? আমি বলিয়া যাই, শ্রবণ করুনূ। 
এই কবিপ্তার গাচ স্থানে পাঁচটা অলঙ্কার দোষ হইয়াছে ; ছুই স্থলে অবিং 
মৃষ্য বিধবেয়াংশ, একস্থানে বিরুদ্ধমতি, ওছুই স্থানে ভ্ক্রম, দোষ লক্ষি 
'হইতেছে। « 

দিশ্িজয়ী। ,( বিরক্তির সহিত) দেখাইয়া দ্াও। 

নিযাই। দেখুন গঙ্গার মহত্ববর্ণনাই আপনার মূল বিধেয়) বি 


ঘোড়শ' পরিচ্ছেদ ।' , 


থা অনুবাদ, "ইদম্‌, শক্ব পরে দেওয়াতে অর্থ অপরিষার হইয়াছে.) 
মগ বং বলার অবিমৃষ্যবিধেম্াংশ দোষ, হইল়্াছে। 

,(ঘিজয়ী,। তারপর ।' 
ৰ নিমাই । ,তারপর' “দ্বিতীয়, শ্রীলঙ্ষী:* প্রয়োগ তর রূপ সমাসের- 
মধো তি পদ দেওয়ায় অন্পষ্ট হইয়াছে। 'ভবানীভর্ত প্রয়োগ; 
বিরদ্ধমতি দোষঘুক্ত । “ভবানী” শর্দৈর অর্থই শিবগত্ধী, তাহার" ভরত 
ৰলিলে দ্বিতীয়ভর্তা বুঝাইতে পারে। '্রাঙ্গণপত্বী ভর্ত। বলিলে ফেন্ধগ' 
জ্ঞান হয়) এও তদ্রপ। আর 'বিগুবতি” ক্রিয়ায় বাক্য সাঙ্গ হইলে তাহার: 
পর “অভভুতঞঞণ।” বিশেষণ দেওয়ায় এবং প্রথম পাে 'ত? তৃতীয় পাছে “র? 
চতুর্থ পাদে “ভ+ এর অনুপ্রাম আছে,মথচ দ্বিতীয় পাদে তদ্রুপ কিছুই' নাই ১. 
ইহাতে ভগ্রক্রম দোষ হইয়াছে। এই গ্লোকে পাঁচটা অলঙ্কার আছে সতা, 
কিন্তু শ্বিত্ররোগীর পরম সুন্দর শরীরও যেমন কুৎসিত হইয়। দাড়ায়, তদ্রপ 
এই নব দৌষে শ্লে/কের সৌনর্ধ্য তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। 

দিষিপ্রয়ী। পাচটা অলঙ্কার দন্বদ্ধে-কি বল ?, রর 

নিমাই । অতি ন্ুন্মর হইয়াছে । ইহার মধ্যে ছুইটী শব্ধালঙ্কার' 
আর তিনটা অর্থালঙ্কার। গপ্রথমচরণে পাচটা 'ত” কার, ভৃতীয়চরণে পাচটা' 
র” কার ও চতুর্ঘপাদে ৪টা “ভ কার থাকায় অন্ুপ্রাস ; আর একার্থরোধক- 
'ঞ" ও লক্ষী: শব্ধ সংযুক্ত হওয়ায়, পুনরুক্তিবদাভাস, এই ছুইটা শব্ধালঙ্কার 
দেখা যায় ।*অর্থালঙ্কারের মধ্যে 'লক্ষ্ীরিব' উপমা ও বিষ্ুচরপ্োৎপত্ভিহেতু: 
গঙ্গার মহত্ব বর্ণনায় অনুমান অলঙ্কার দেখ। যায়। তন্থিন্ন আপনার কবি. 
তায় আর একটা মহ[চম২কার অলঙ্কার আছে। জল'হইতে কফলোদ্পত্তিই, 
গ্রসি্ধঃ কমল হুইতে কখন জল' জন্মে না। কিন্তু এখানে বিষুর চরণ 
কমল হইভে গঙ্গার জন্ম বলাতে বিবোধালস্কার হইয়াছে। ভাবিয়৷ দেখুন, 
ঈশ্বরের অচিস্ত্যশক্তিতে গঙ্গার প্রকাশ হইয়াছে) ুতরাং আপাততঃ 
বিরোধের স্যার লক্ষিত হইলেও ইহাতে বিরোধ নাই। এই অলঙ্কারটী 
অতি সুন'র হইয়াছে । 

গৌরচন্দ্রের এই দকলু সারগর্ভ ব্যাখ্যা শুনিরা দিখ্িজযী স্ন্তিত হইয়া 
গেলেন*্চ মুখে বাক্য নিঃ সরণ হইল না এবং মাথা! ছেট কিয়! নিরতর 
ইয়া থাকিলেন। গোরের শিব্যবৃন্দ হামিত্। উঠাতে গৌরচন্্র তাহাদিগকে 
শিষেধ করিয়। বিনজ্্ ভাবে বলিতে লাগিলেন, “মহাশয় ! আপনি অর্থিড়ীয়, 


২৩২ টৈতন্যলীলাম্ত | 


কবি ও অগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়া এরূপ অপ্রতিভ, হইতেছেন কেঁদ। 
প্রতিভার কবিতায় কাহার না দোষ হইয়া থাকে? কালীদাস, জয় 
দেব, ভবভূতি গ্রভৃতি মহাকবিদিগের করিতাতেও তুরি ভূরি দোষ /পরখা। 
যায়। মে হিসাবে আপনার কবিতায় ত অতি অয্ই ত্রুটি লক্ষিত হই. 
তেছে। দোধগুণে কিছু আইসে না) আপনি যে বলিতে নু] বলিতে তত 
কবিতা রচন! করিতে পারেন, তাহাই অতীব গ্রশংসনীয়। আমি বালক, 
আপনার পড়ুরার সমান হইবারও যোগ/ নাই। আমার বালচাপণ্য 
মার্জন। করিবেন । 

তখন দরিগ্বিপনয়ী কবি অত্যন্ত অগ্রপ্তত ও অপমানিত হইয়া বলিলেন, 
£ওহে নিমাই প্ডিত! ধন্য তোমার বুদ্ধি; অলঙ্কার না পড়িয়াও তুমি বি 
প্রকারে এই সব অর্থ করিতে সক্ষম হইলে ?, | 

নিমাই পণ্ডিত একটু কৌতুক করিবার জন্য বলিলেন, 'মহাশয় ! শান্তি 
কিছুই জানি না মা সরশ্বতী যাহ! বলান তাহাই বলিয়া থাকি।” ইহা গুনিয 
শব্রাঙ্গণ মনে করিতে লাগিলেন, “তবে বুঝি সরস্বতী আমাকে বিরূপ হই 
নিমাইয়ের স্বন্ধে ভর করিয়াছেন ; যাহ! হউক, আজ রাত্রিতে সকল কথ 
তাহাকে নিবেদন করিয়! জিজ্ঞন1| করিব, কেন তিনি বাঁলক দ্বার। আমার 
এড অপমান করিলেন?” কথিত আছে সেই রাত্রিতেই বাণাপাণি হ্বপ্নযোগে 
তাহাকে নিমাইয়ের ঈশ্বরত্বের বিষয় জ্ঞাপন করিলে, তিনি গৌরচন্তরের 
শরণাপর হইয়াছিলেন। 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । 
বঙদেশে গমন। 


দিথিজয়ীজয়ের পর নিমাই পণ্ডিতের যশে চারিদিক্‌ পরিপূর্ণ হইল। 
নবধীপের পণ্ডিতমণ্ডলী একেবারে তাহার প্রতি আকুই হইর1 পড়িলেন। 
ঘড় বড় বিষরী লোক তীহাকে দেখিয়া দোলা হইতে নামি] ' অশে 
গ্রকারে অভিবাদন করিতে লাগিলেন ) সর্বত্র তাহার নিমন্ত্রণ হ্‌ইডে 
লাঞসিলঃ এবং ধনাগমের দ্বার উন্মুক্ত হইল। এখন হইতে যাহার বাটীযে 
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ধেশকার্য্ের অনুষ্ঠান, হইত, তাহার ভোলাব্ রব্যাদির এক এক অংশ 
তাহার বাটীতে আসিয়া! পৌছিত। এ 

শেশুকাল হইতেই গৌরের হৃদয় মহ! উদার ; ছুঃবীকে প্রেম করিতে 
তাহার মত কে জানিত না। যেমন এক দিক্‌ দিয় তাহার ধনাগম হইতে 
লাগিল, তেমনি অনা দিকে অভ্র বায় হইতে লাগিল। সঞ্চয় কাঁহাকে 
বলে তাহা তিনি তখন জানিতেন না / এবং অর্থ লইয়। যে নাংসারিক স্ধ- 
ভোগ করিতে হয়) তাহ! তাহার শাস্ত্রে লেখে নাই। এখন হইতে তিনি 
দুঃখী দরিদ্র দেখিলেই অন্নবস্ত্র দিয়া তাহাদের অভাব মোচন করিতে লাগি- 
লেন ; এবং সন্ন্যামী উদাসীন অতিথিদিগের জন্য থাটীতে এক সদাব্রত 
খালয়!, দিলেন। সংসারাসক্তি প্রথমজীবনেও তাহাকে আকৃষ্ট করিতে 
পারে নাই। পর জীবনে যখন সংসার পরিত্যাগ করিয়। সন্ন্যাসাশ্রমে চলিয়া 
গিয়াছিলেন, তখনকার ত কথাই নাই। এখন যে দারপরিগ্রহ করিয়। 
ংসারাশ্রম করিতেছেন, এখনও এক দিনের জন্য সংসার চিন্তা তাহাকে 
আকুল করিতে পারে নাই। প্রেমই তরদীয় জীবনের মহামন্ত্র) প্রেমে" 
মারভ্ত এবং প্রেমেই শেষ। তখন নবদ্বীপে উদ্ানীন সন্যাসী পরমহংস 
সর্বদাই আগমন করিত এবং ছঃখী দরিদ্রেরও অপ্রতুল ছিলন!। টোলে 
মধাপন! করিতে করিতে এই সকল লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তিনি 
মহা সমাদরে তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়। শিষাদ্বারা জনদীকে আহার- 
মামগ্রী গ্রস্ত করিতে বলিয়] পাঠাইতেন। এইরূপে প্রতিদিন ২০।২৫ জন 
নিরাশ্রয় ও সাধুভক্ত লোক তীহার বাটীতে আহার পাইতেন। ভ্ব্যাদির 
গায়োজনের ভার জননীর উপর ছিল। তিনি সে সমস্ত আহরণ করিয়। 
নব বধূকে রন্ধন করিতে দিতেন। লক্মীদেবী অল্পবয়সেই অতি সুন্দর পাক 
করিতে শরিথিয়াছিলেন। তিনি সে ন্মন্ত রন্ধন করিলে নিমাই পণ্ডিত 
শভ্যাগতদিগকে লইক্জ! জাহ্বীজলে মধ্যাহাদি সমাপন করিয়া পরম সুখে 
'ভাজন করিতে আঙসিতেন। বৈষ্ণবের বলিয়া] থাকেন ষে, ধর্মপ্রবর্তক 
গারাঙ্গহুদর দৃষ্াস্তাদির দ্বার! গৃহস্থদিগকে গৃহীর কর্তব্য শিক্ষ! দিবাঠ জন্ত 
এই মকল অনুষ্ঠান করিতেন। | 

'লক্ষীদে বীও তখনকার বুষ্গীয় বধূকুলের আদর্শ ছিলেন। খন তাহার 
নবীন যৌবন, সে সময়ে সামান্ত স্বীদিগের কত আমোদ ও বিলাসের প্রতি 
ন আৰ হয়। বিস্ত লক্মীদেবীর তাহ! কিছুমাত্র ছিল ন।। ছিলি 


৯৩৪ চৈতন্যলীলাম্তৃত। 


মনোবাক্যে শ্বত্ ও স্বামীর সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন ও জাপনার স্ব 
চনত] ভূলিয়া গিয়া, শবশ্রর আল্ঞ গ্রতিপালন করিতে যরবতী হইতে 
তিনি গ্রতাে উঠিয়া গৃহদ-স্কারাদি করিতেন? তৎপরে বানানে নট 
বিগ্রহসেবার ও স্বামী. ও শবশ্রঠাকুরানঈীর পূজার আয়োজনাদি করিয়! রদ 
কার্ধেয নিযুক্ত হইতেন ; এবং সকলকে আহারাদি করাইয়া ও আপনি 
ভোজন করিয় গৃহকার্যয সমাপনাস্তে স্বামীর পাদ সন্কাহন ও ক্ষণকাল ্বামী, 
সঙ্গে অবস্থিতি করিতেন। নিমাই পণ্ডিতের নিয়ম ছিল আহারারে 
কিছুকাল বিশ্রাম করিয়। পুনরায় টোলে অধ্যাপন] করিতে ষাওয়া। এ 
অবমর সময়ে তিনি ভার্ধ্যার সহিত সন্মিলিত হইয়! পরম্পর্‌ মধুরাল্া 
করিতেন। তখনকার দেশের, প্রথান্ুসারে দিবাভাগে, স্বামী স্ত্রীতে একর 
থাক! দুষণীয় হইলেও উদ্ারমতি শচীর গৃহে সেরূপ কঠোর শাসন ছিল না। 
বরং পুত্র ও পুত্রবধূকে একব্িত দেখিলে তাহার আনন্দের সীম! থাকিত না। 
এই সময়ে গৌরচন্দ্রের পুর্বদেশ গমনের ইচ্ছা হইল। তাহার ্ন্ধ 
“যে ইচ্ছা» সেই কান্। তাহার জীবনে এই এক অগাধারণ গুণ ছিলে 
ফাহ। ভিনি কর্তব্য বলিয়া! একবার বুঝিতেন, তাহ! হইতে কিছুতেই পশ্চাং 
পদ হইতেন না। পূর্বাঞ্চল গমনে তাহার কি উদ্দেশ্য ছিল, ভাল করি! 
জানা যায় না; ভবে পরবর্তী কাধ্য দেখিয়া বোধ হয়যে, শিক্ষা বিস্তার 
করাই তাহার মূল উদ্দেশ্ত। জননীর আজ্ঞ! লইয়! ও ভার্্যাকে মাতু সেবার 
অন্ত বিশেষ সতর্ক করিয়া, কতকগুলি প্রিয়শিধ্য সমভিব্যাহানে বাটা হইতে 
বাছির হইলেন; এবং কিয়দ্দিনাস্তর পঞ্সানদীর তীরে আসিয়! উপনীত হই 
লেন। পঞ্মানর্দীর কোন্‌ ভাগে গমন করিয়৷ ছিলেন ও কোন্‌ কোন্‌ দে' 
পর্ধ্যটন করিয়াছিলেন, তাহার কোন বিবঞণ দেখিতে পাওয়৷ যায় না। 
তবে ইহা জান1 যায় যে, কয়েক মাস ধরিয়া এ দেশে অবস্থিতি করিয়া 
ছিলেন। তৎকালে তাহার যশঃসৌরভ সমস্ত বাঙ্গল| দেশে বিকীর্ণ হইয়' 
ছিল; তাই তাহার আগমনবার্তা রাষ্ট্র হইবামাত্র বহুসংখ্যক পাঠা 
আরিয়া তাহার নিকট পড়িতে লাগিল। কথিত আছে এই সকল লো 
তাহার কৃত টিগ্নীর সাহায্যে অধ্যয়ন করিভেছিল, ও অর্থাদি সংগ্রহ করি 
'নবন্ধীপে ঠাহার নিকট অধ্যযনার্থে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। * একধ 
তাহাকে স্বদেশে পাইয়া তাহাদের আর আননোর সীম! থাকিল না। তিনিঃ 
, টেগ করিয়। রীতিমত শিক্ষা! দিতে লাগিবেন। 
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“নিমাই পত্ডিতের প্রণীত কোন টিপ্লনী এক্ষথে দেখা ঘাঁয় নাও কিন্তু এত- 
[রা জাম! যাইতেছে তিনি অনেক শাস্ত্রের ব্যাখ্য। লিখিয়াছিলেন। এ 
ক্জাদেশে অবস্থিতি কালে তপন মিশ্র নানে এক নিম্ীহ সারগ্রাহী ব্রাশ্ধ- 

॥ সঙ্গে তাহার পরিচয় হইয়াছিল । কথিত জাছে তপনমিশ্র অনেক 
রি অধ্যয়র করিয ধর্্মজীবন লাভের প্রকৃত পথ কি ও ঈশ্বরতত্বই ব1 
[হাকে বলে? তৎলঙ্বপ্ধে ভ্রমে পড়িয়া গিয়াছিলেন এবং ভাহার গ্রস্ত উপায় 
নিবার জন্য সর্ধধ। চিন্তা! করিতেছিলেন। এই সময়ে একদিন রজ- 
|ীতে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, নিমাই প্ডিতের নিকটে যাইলে তাহার সকণ 
শর অপনোদন হুইবে। ম্বপ্নের আদ্দেশান্থুসারে ব্রাহ্মণ নিমাইয়ের নিকটে 
গমন, করিয়! আত্ম বিবরণ নিবেদন করিলে গৌরচন্ত্র বলিলেন যে 
গ্রতিযুগের অবস্থা ও শিক্ষানুসারে ভগবান্যুগধর্্ব সংস্থাপন করিয়া! থাকেন) 
ত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্জাদি, দ্বাপরে ঈশ্বর দেবা ও কলিতে নাম সঙ্বীর্তন, 
ইরূপে যুগচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম নিরূপিত আছে । আমার ঘিবেচনায় আর সমস্ত 
টিনাটী পরিত্যাগ করিয়া! কেৰল নাম সংকীর্তন করিতে থাকুন) নাম সাধন" 
॥রিতে করিতে ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম হইবে 3 তখন আপনি অনা- 
সে ঈশ্বরতত্ব জানিতে সক্ষম হইবেন। ঈশ্বর তত্ব কি? তাহা কেহ কাছা- 
কওবুঝাইয় দিতে পারে না; আপন! আপনি অনুভব করিতে হয়।» 
'থিত আছে ঘে, গৌরের এই উপদেশ বাক্যে ব্রাঙ্গণের চক্ষুরত্ীলিত হইল । 
থন সে তীহার সহিত থাকিবার অন্ত ইচ্ছা জানাইলে গৌরাঙদেৰ 
ঠাহাকে বারাণমী গমন করিতে অন্গরোধ করিয়া কহিলেন, "ভবিষ্যতে এ 
গরীতে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে।» ভপনমিশ্র 'তদনসারে 
রাণসী নগরীতে চলিয়া গেলেন। টচতন্যজীবনের পরবর্তী ঘটনায় জান! 
[ইবে ষে, সন্্যাসের পর যখন তিনি কাণীতে গিয়াছিলেন, তখন দুই মাস 
1ল এই তপনের গৃহে অবস্থিতি করিরা ছিলেন এবং এ ব্যক্তি তাহার এক- 
ন প্রধান শিষ্য মধো পরিগণিত হইয়াছিল | 

উপরোক্ত আখ্যায়িকা পাঠে স্বতাবতঃই মনোমধ্যে কয়েকটা কথা উপ- 
ইত হয়। প্রথমতঃ তখুন পর্যন্ত ত গৌরচন্্র ধর্তোপদে্টার ভার গ্রহণ 
রে নাই। তবে কিরূপে, তপনমিশ্রকে ধশ্মোপদেশ দেওয়1* সম্ভব হয়?” 
বতীয়তঃ ভিনি কি তখন জানিতেন যে, পর জীবনে ভিনি সন্ন্যাস গ্রহণ 
রি॥। কাশীতে ভপনের গৃহে অবস্থিতি করিবেন? যদি তাহ জানি, 
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হবে ইহার পরে পুনরায় বারপরিগরহ করা সম্ভব হয় কিন1? বৈষচবাঁার্খা 
গণ তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করি! তাহার মর্ত/লীলার ইচ্ছাই ইহা? 
সুলীভূত কারণ বঙ্গিরা ব্যাখ্য। করিয়াছেন । কিন্তু আমর! সে সিদ্ধান্তেলা 
দিতে পারি না| তবে আমর! এসম্বন্ধে কি বলিৰ? আমরা, কি বলিবধে 
তিনি পূর্ব হইতেই সমস্ত জানিয়া, তপনমিশ্রকে কাশী যাবার উপদেশ 
দিয়াছিজেন? বড় কঠিন সমন্তা । তবেযদি উপাখ্যানটাকে অত্যুজিবে 
অন্থুরঞ্জিত বল! যায়, ত্বাহ! হইলে মীমাংসার বিষয় অনেকটা সহজ হই 
ধাঁড়ার। তপনমিশ্রের সহিত পরিচয় ও তাহার উপদেশে তপনের তত্ব 
জ্ঞানের উদয় হওয়! ও বৈরাগ্যের উত্তেজনায় কাণ্ট গমন কর1, ইহার কিছুই 
অসম্ভব নহে। তবে গৌরাঙ্গ যে স্বীয় ভবিষ্যৎ্সন্ন্যান জানিরা তাহাৰে 
কামী যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বা করা কঠিন। চৈতনা, 
চরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজও ইহার মীমাংস। করিতে ন। পারিয়া 
বলিয়াছেন ৮ | 
*গ্রভূর অনপ্ত লীল] বুঝিতে না পারি ॥ [1 
স্বমঙ্গ ছাড়ীঞ্। কেন পাঠান কাশীপুরী ?৮ 
গৌরচন্ত্র পরম দুখে পূর্ববাঞ্চরে বসতি করিতেছেন, এদিকে নবদীগ 
তাহার গৃহে যে বিপদ উপস্থিত, তাহা! জানিতে পারেন নাই। তাহার বাট' 
ত্যাগের কিছুদিন পরে দৈবাৎ রজনীযোগে নর্পাঘাতে তাহার পত্ধীর গ্রা 
বিয়োগ হইল; বিকাশোনুখ কুস্থম কলিকাতেই গুকাইয়। €গিল। শচীর 
গৃহ বিষাদের অন্ধকারে আবৃত হইল। প্রাণের সদৃশ প্রিয়তমা বধুর বিয়োগ 
শচীমাতার হৃদয় বিদীর্ণ হইল এবং তাহার কাতরক্রন্দনে কঠিন পাষাণ 
বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু বিধাতার নির্বন্ধ কে থগ্ডাইতে পারে ? বোধ 
হয়, সন্ন্যাসে গেলে পতিরবিচ্ধেদ যন্ত্রণ। হইতে রক্ষা! করিবার জন্যই নি" 
জননী আপনারে প্রিয়কন্যাকে অমুতময় ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। থা 
হুউক, আত্মীয় স্বজন একত্রিত হইয়! বিধিপুর্বক জাহ্বীতীরে [তাহা? 
অত্োষটিক্রিয়া সম্পর করিলেন এবং অপ্রিয় সংবাদ দিয়া গৌরচন্ত্রকে বাধি 
করা অবৈধ বোধে কোন সমাচার পাঠাইলেন ন]। বৈষ্ণবাচার্ধ্যগণ রর 
দংশনে লক্মীর পরলোক যাত্রা ম্প্তঃ স্বীকার না করিয়। বলেন ঘে, সামী 
বিরহই ভুজন্গ রূপ ধারণ করিয়া! তাহাকে দংশন করিয়াছিল। 

*' কিয়দ্িন পরে গৌরচন্ত্র দেশে প্রত্যাগমনের ইচ্ছ! প্রকাশ কগি। 
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দেশীয় ছাত্রগণ তাহাকে নান। গ্রকার ধন সামগ্রী উপচৌকন দিতে লাগি- 
লন। তিনি সে সমস্ত গ্রহণ করি দেশে প্রত্যাবর্তন করিবার অন্য যাহা 
করিজলান । বোধ হয়, এই ভীহার জীবনের শেষ উপার্জান। 

বু শিষ্য ও ধন সম্পত্তিতে পরিবৃত হইয়। নিমাই পণ্ডিত শ্বভবনে উপ: 
নত হইলেন তখন তাহার উৎসাহে হদয়পূর্ণ এবং অনেক দিনের পর 
ননী ও ভার্ধার সহিত মিলিত হইবেন, এই আশায় প্রাথ আশাম্বিত। 
কিন্তু হায়! তখনও তিনি জানিতে পারেন নাই যে, তাহার আশা ভীষণ 
নরাশায় পরিণত হইবে। বাটা আলিয়! নিমাই জননীকে আগাম করিয়1 
ঠাহার হস্তে অর্থ লামগ্রী প্রদান করিলেন। বুদ্ধিমতী শচী ঠাকুরাণী হ্বদয়ের 
টচ্ছুধিত পোকাবেগ মন্বরণ করিয়] পুত্রকে জাশীর্বাদ করিলেন, এবং তিনি 
হাতে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্ত পত্বীবিয্বোগী সংবাদ জানিতে না পারেন, 
রূপ উপায় অবলর্থন করিলেন। গোৌরচন্ত্র আহারান্তে বিষুঃমূওপে বদিয়! 
গাত্বীয়দিগের নিকট বঙ্গদেশের কথা বলিতে লাগিলেন এবং বাঙগগলের 
থা অনুকরণ করিয়া! কতরূপ কৌতুক করিতে লাগিলেন। আত্মবীয়গণ' 
কছই অপ্রিয় সংবাদ বলিতে সাহসী হইলেন না। ক্ষণকাল পরে তিনি 
[হ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, তাহার জননী অতি বিষ চিত্তে বমিয়। 
মাছেন। বছ দিনের পর বাটা আনিয়াছেন, ইহাতে জননীর মনে কত 
মানন্দ হইবে ; তাহার পরিবর্তে তিনি বিমর্ষ চিত্তে রহিয়াছেন দেখি 
গীরের মনেশ্কতকট। সনেহ হইল। পরে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জনৈক 
ধৃতিবেশী তাহাকে পত্বীর বিয়োগ মংবাদ বলিয়া! ফেলিলেন। এই নিদারুণ 
বাদ শ্রবণে গৌরাঙ্গ মস্তক অবনত করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে দাড়াইয়া রহি- 
শন; নীরবে অবিরল অশ্রুধার। গণ্স্থল বহিয়া পড়িতে লাগিল । তিনি 
কচু অভিভূত হইয়। পড়িলেন 7 কিন্তু পরক্ষণেই জননীর কাতর ক্রন্দন শ্রবণ 
৷ নিজের দুর্বলতা। ম্মরণ করিয়। প্র্কৃতিস্থ হইয়া মাঁতাকে 'সাত্বনা করিতে 
[গিলেন। * ' 
পুত্রের মধুর সাত্বনায় শচীদদেবী ক্রমে ক্রমে শোক সংবরণ কাঁরিতে 
রিলেন। 


৯৮ 
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দ্বিতীয় বিবাহ। 

বঙ্গদেশ হইতে গ্রতাগমনের পর গৌরচন্তর পুনরায় অধ্যাপনায় দিধুক 
হইলেন। মুকুদ্দ সঞীয়ের চণ্ডীমণ্ডপে তাঁহার টোল বঙগিত ),বঈগদেশে অই 
পশ্থিতি লময়ে টোলের কার্ধ্য বন্ধ ছিলি ৷ গ্তাহার গ্রত্যাগমন দাংধাদৃ শ্রচা 
হইব। মাহ পাঠার্থীগণ আদিয়। উপস্থিত হইতে লাগিল। আবার বিদ্যা, 
চান সঞ্জয়ের বাড়ী শরগরম হইয়া উঠিল। যতই দিম যাইতে লাগিম, 
পর্ধী বিয়োগের শোকের স্ীব্র্ভা! ততই হাম হইতে চলিল, শাণিত ক্ষুর ধা 
মর্চে পড়িয়া গেল। অবশেষে হৃদয়ের অস্তরগ্তলে শোকের এক “ফাল আব. 
রণ পড়িয়। থাকিল; স্মৃতির আকাশে একটা বিষাদের রেখা মাত্র থাকা! 
গেল। ক্রমে ক্রমে নিমাই” পণ্ডিত গভীর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় মিবি। 
ভইয়| পড়িগেন। কথিত আছে, এই সময়ে তিনি ভীহার গড়য়াদিগের 
মধ্যে সন্ধ্যা বদ্দনাদি ও কপালে ভিলক ধারণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণের করণী 
ধামুষ্ঠান করিতে ন! দেখিলে 'অথথা হুন্নীতিপরায়ণত। লক্ষ্য করিঞে পরিহাম 
ও উপদ্দেশচ্ছলে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দ্রিতেন। তীহার জীবনের এই 
এক বিশেষ ভাব দেখা যায় যে, শেষ জীবনে বেদধর্ম পরিত্যাগ করিয়া 
রাগবক্মেধর্ম দাধন করাই শ্রেষধর্দ ইত্যাদি মত প্রচারের লঙ্গে মগ 
তিনি অনধিকারী ব্যক্কিদিগকে কথন বেদবিহিভ আশ্রম ধর্ম ত্যাগ করিয় 
ধর্ম শৃঙ্ঠ হইতে উপদেশ দিতেন না) বরং ভাহাদিগের বিশ্বাসানুসারেই 
স্বীয় শ্বীয় কর্তব্য পালন করিতে উপদেশ প্রদান করিজেন। যেখানে তিনি 
বুঝিতে পার্িভেন যে, গ্রচলিত মভ পরিত্যাগ করিয়া উপদিষ্ বাক্ষি উচ্চ 
ও পবিত্রতর সাধনাঙ্গে উঠিতে পারিবে না, সেখান্নৈ তাহার বিশ্বাম্ের উগ 
আম্বাত করিয়! ভাহাক্ষে নাস্তিকতার সনেহ দোলায় নিক্ষেপ ফরা গাহার 
অতে, অন্ভীব দুমণীর় ছিল। এমম্বঙ্ষে এক্ষণকার প্রচারপ্রণালী জগেক্গ 
ক্তাহার় পথ অতি পরিষ্কার ও সমুক্লত বলিয়া বোধ হয়। উপদিষ্টের তম 
বিশ্বাসেব ভিত্তর দিয় তিনি আস্তে আস্তে এমন কৌশলে তাহাকে: উপরে 
সি'ড়িতে লইয়া ঘাইতেন ষে, অবশেষে শিষ্যের বুঝা ছঃসাঁধা হইয়া উঠি 
কেমন করিকী তাহার জীবনে এত শ্ুমহৎ পরিবর্তন ঘটিল। রা 

প্রাণের প্রিমৃতম ভার্ধ্যা় পরলোকগমনেই ইউক বা ছুরতিক্রমনীর, 
,স্বত্বাবের আবেগ, সন্বরণ কুরিতে ন! পারার জন্তই হউক, এ বয়পেও গৌর 
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ঠকরের বাঁলচগলতা, আবার দেখ! দিতে লাগিল ; একটু একটু করিক় ছুট 
সরশ্বতী স্বষ্্ে' তর করিতে লাগিল । প্রত্যুষে উঠি॥। তিনি গ্রাতঃসন্্যাদি 
সমাধান করিয়। টোলে' যাইতেন, মধ্যা্ে গৃহে আমিয়। মধ্যাক-করিয়াঁকলাপ 
সমাপনান্তে বিশ্রাম ন! করিয়াই আবার বিদ্যালয়ে যাইতেন, এবং নিশীপ 
রাত্রিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন $ ' ইহার মধ্যে সায়ান্ে কেবল একবার; 
দশিষ্যে গঙ্গাতীরে ও নগরীর, পথে ত্রধীণ করিতে বহিগ্গত হইতেন। সে 
সময়ে নানারপ হাস্ত পরিহাসে সমর অতিবাহিত হইত'। এমন লোক ছিল' 
না যে তাহার বিজ্রপবাণে বিদ্ক ন। হইত। কেবল স্ত্রীজাতির প্রতি তাহার, 
গ্রগাট় শ্রদ্ধ) ও'সমাদর ছিল'। পথে ঘাটে মহিলাদ্দিগকে দ্বেখিলেই তিনি 
সসন্ত্রমে সরিয়। যাইতেন। 

ূ্ববার্নাল। হইতে গৌরচন্দ্র বাঙ্গালের কথ! শিখিত্া আসিয়াছিলেন,। 
নবদ্বীপে বাঙ্গীলের অভাব. ছিল ন1) সুতরাং পথে ঘাটে বাঙ্গাল দেখিলে 
আর রক্ষা থাকিত ন।। বাঙ্গালের কথ। ও- স্বর অনুকরণ করিয়া! বিবিধ 
তঙ্গীনহকারে' বিদ্রপ তর্ক প্রবাহিত হইত। কোন কোন দিন গ্রীহট 
বাসীদিগের সহিত ভন্কানক ঝগড়। কোন্দল বীধিয়৷ যাইত । 

গৌরচন্ত্র বলিতেন “অয়! অয়! তুমি না শ্রীআক্টবাসী-?' তাহার! উত্তর 
করিত “অয়! অয়! তুমি নি কোন্‌ দেহী: কওতে। ? তোমার হৌদ্ধপুকুষ, 
যে ্রীমস্রবাসী।, তাহাদের প্রচুর ক্রোধোদ্রেক না হইলে গৌর ছাড়িতেন' 
না। তাহ্ধরা গালি দিতে দিছে পাছে পাছে ছুটিত; গৌরচন্ত্র পলাইয়। 
ষাইতেন। কখন ব। ধরিতে পারিলে তাহার কৌচ। ধরিয়। টানিয়] বাঙ্গাল-. 
গণ শীক্দারদিগের দেওয়ানে লইয়া যাইবার চেষ্ট! করিড়। তখন পাঁচজন 
মধ্যে পড়িয়! মিটপইয়। দ্িত। 

অনেক দিন হইতে শচীমাত॥ পুত্রের পুনঃ দ্বারপরিগ্রহের রিষয় চি 
করিতেছিষেন। এক্ষণে গনয়ের দিন দিন চঞ্চলত বুদ্ধি, দেখিয়া ক চিন্তা, 
তাহার মনে আরও বলবতী হইয়। উঠিল। তিনি ভাবিলেন নখবধৃ'র 
মুখ দেখিলে নিমাই হয়ত চাপলা পরিহার পূর্বক সুখী হইতে পারিবে । 
কিন্ত নবন্থীপে পুত্রের উপযুক্ত কন্তা দেখিতে না পাইয়। তিনি ব্যাকুল 
ইইয়।' পড়িলেন। এমন সময়ে তাছার মনে হইল “মনাতনগ্রাজপত্তিতের 
একটা সর্বগুণযুক্ত মেয়ে আষ্টে ; মেরেটাকে তিনি বালাকালে গঙ্গাক্সান 
করিতে আমিতে দ্বেখিত্তেন। কন্ঠাটা যেমন সতী ছেমনি নজর ওমধুর- 
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্রক্কতি। নাঁম বিফুপ্রিয়! ; /ষেই মেরেটার সঙ্গে সম্বপ্ধ ুটনা হইলে সরা 
হুদার হয়।” সনাতন পর্তিত নবদ্ধীপের মধ্যে একজন সন্ত কী 
ব্যক্তি, অতি সচ্চরিত্র, উদার সরলম্বভাব এবং সত্বংশজাত ক্রাক্গণ। 
তাহার বিষুভক্তি ও আতিথেয়ত। সর্বত্র প্রসিন্ধ। তীহার পদবী রা. 
পণ্ডচিত। কি কারণে প্র পদবী হয়, জানা যায় না; তবে তিনি যে একজন 
গণ্য মান্ত ও ধন সম্পন্ন লোক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
শচীদেবী পূর্বোক্তরূপে চিন্তা করিয়। কাণীনাথ মিশ্র নামক ব্রাঙ্গণকে 
ডাকিয়। আনিলেন ও তাহার প্রমুখাৎ সনাতন পগ্িতের নিকট আপন 
প্রস্তাব বলিয় পাঠাইলেন। মিশ্র মহাশগ্ন পণ্ডিতজীর সভায় গমন করিয়। 
আদ্ব্যোপাস্ত সমস্ত কথ! ভাঙ্গিয়৷ বলিলে রাকপঞ্ডিত আত্মীয়গণের সহিত 
পরামর্শ করিয়! বিশ্বস্তরকে কণ্ঠাদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কাধ, 
নাথ এই শুভ নথ্বাদদ শচীকে অবগত করিলে, তিনি আত্মীয়স্বজন লই 
মহা আনন্দের সহিত বিবাহের উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। আত্মী 
দিগের মধ্যে বুদ্ধিমন্ত খান্‌ নামে একজন ধনী ছিলেন; তিনি বিশ্বস্তরের 
পরম হিতকারী বন্ধু ও হিতৈষী। তিনি এই বিবাহের প্রস্তাব শুনিবামান 
বলিয়া উঠিলেন «ইহার সমস্ত ব্যয়ভার আমি এক! নির্াহ করিব ; আর 
এ বিবাহ সামান্ত বামুনে রকমে দেওয়। হইবে না) রাজপুত্রের পরিণয়ের 
হ্যায় ঘট। করিতে হইবে।* মুকুনদনঞ্জয়ও এই প্রস্তাব আহ্লাদের সহিত 
অনুমোদন করিলেন। অধ্যাপকের বিবাহবার্ড। শ্রবণে সকল শিষ্যেরাই 
মহ। আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। ফলে গৌরাঙ্গের দ্বিতীয় বিবাহ 
প্রথম বিবাহ হুইতে যে শতগুণে মমারোহে সম্পন্ন হইছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। | 
এ দিকে কন্তাপক্ষেও মমন্ত দ্রব্য সামগ্রীর আয়োজনাঁদি হইতে লাগিল । 
সনাতনপ্ডিত একজন সন্ত্রস্ত ধনাঢা ব্যক্তি; দ্ুতরাং তাহার কন্তার 
পাণিগ্রহণ রাক্কীয় সমারোহে সম্পন্ন হইবে না কেন? এইকূপে দম 
আয়োগরনার্দি সমাধ। হইলে বিবাহ সন্ন্ধ একদিন হঠাৎ ভাঙ্গিয়। যায় ধার 
হইয়। উঠিল। পূর্ববাহ্নিক আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে রাজপঙ্ডিতগণক ডাকা" 
ইরা বিবাহের শুভ পণ স্থির করিধার জন্য আদেশ দিলেন। গণক' কি 
“পথে আদিতে আসিতে বিশ্বস্তরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিগ। 
_তয়াকে বিবাহের কথ বলিলে তিনি কাহার বিবাহ? কি বৃত্তান্ত? 
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নিয়, কথা উড়াইা দিলেন। ইহাতে আপনার যে অতিরুচি হয় 
রুন্‌।” চি 
গণকের মুখে এই কথ! শুনিয়া সনাতন পণ্ডিত ছুঃখে, অভিমানে ও 
1ধে ব্যাকুল হুইপ! পড়িলেন; এবং মনে মনে স্থির করিগেন যে, যখন 
গীরাঙ্গ তাহার কন্যার পাণিগ্রহণের জন্য বড় একটা উৎনুক নহেন? 
ধন তিনি যাচিয়া' কনা। দান করিবেন না। 

লোচনদাম লিথিয়াছেন যে, বিশ্বস্তরকে সনাতনের ঈশ্বর জ্ঞান ছিল ; 
[ম জন্য যখন তিনি শুনিলেন যে, বিশ্বস্তর তাছার কন্যার পাণিএহণে 
তাদৃশ সমুত্ক নহেন, তথন তাহার ছঃখের পরিসীম1 থাকিল না। তিনি 
দিবা রাত্রি “গৌরাঙ্গ ধন হইতে বঞ্চিত হইলাম”ঃ বলিয়া ব্যাকুল অন্তরে 
ক্রন্দন ও বিশ্বস্তরকে স্বয়ং শ্রীকুষ্ বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। বলা 
বাহুল্য এই চিন্রুটা অতিরঞ্রিত। কারণ তখন পর্যাস্ত গৌরাঙ্গ জীবনে 
এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই, যে তাহাতে তাহাকে ঈশ্বরজ্ঞান হইতে 
পারে। বিশেষতঃ এ বিবাহের প্রস্তাব কিছু কন্যাপক্ষ হইতে উঠে নাই।' 
গৌরাঙ্গের পরবর্তী আচরণও এইকগ সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরোধী । তবে 
লোচন দান একজন গৌরভক্ত; টৈতন্যাবতারে তাহার অটল বিশ্বাস ; 
চৈতন্যচরিতে তাহার গাঢ় প্রেমভাব। মেই ভাবাবেগের পরিচয় তাহার 
গ্রন্থের গ্রতি কথায়, প্রতি বর্ণনায় পাওয়া! যায়। এ অবস্থায় তদীয় মনের 
উচ্ছ'সিত ভাবের ঢেউ সনাতন পণ্ডিতের কার্ষেয ও কথায় যাইয়। লাগ! 
কিছুই আশ্চর্য্য নহে। 

গণকের বাক্যে এতদূর হইয়া! উঠিয়াছে জানিতে পারিস! বিশ্বস্তর অতি- 
গয লজ্জিত ও ছুঃখিত হইলেন) এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে তাহ! সংশোধন করি" 
বার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার এক প্রিয় ও বিশ্বাসী বয়স্তকে 
নতৃতে ডাকিয়া কল কথা! ভাঙ্গিয়৷ বলিলেন এবং নিষ্ন লিখিত উপদেশ 
দিয়া তাহার ভাবী শ্বগুরের নিকট পাঠাইলেন। গৌর বলিয়া দিলেন 
'তুমি কোন ব্যপদেশে পঙ্ডিতের সভায় যাও, আমি যে তোমাকে 
শাঠাইয়াছি তাহ প্রকাশ, করিবার প্রয্নোজন নাই। তুমি বলিতে পার 
বে গণকের ষঙ্গে আমি কৌতুক করিয়াছি মাত্র) ইহাতে ড্রাহার। কেন* 
ঝার্যো শৈথিল্য করিতেছেন? আমার কথায় তাদের প্রাণে যে কষ্ট হই- 
গাছে তাহাতে আমি বড়ই লঙ্জিত হইয়াছি। আমার মা বা করেছন, 
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তাহাতে আর আমার কি ক আছে? মাতৃনাজ] দলিত করা জাম 
সাধ্যাতীত।” 

গৌরাঙ্ধের বয়স্তের মুখে এই বা শ্রবণ করিয়া ভি মক 
সণেহ দূর হুইল। তখন তিনি মহ্থানন্দে ৪ উৎসাহে বিবাহের শুভ দি, 
ধার্য করিলেন। বর ও কন্যা উভয়ের বাঁটাতেই মহা ধূম গড়িয়া" গে 
প্রথমে অধিবাস। অধিবাসদিনে 'বাটাতে বড় চন্ত্রাতপ টাঙ্গান হই 

চারি দিকে কদলীবৃক্ষ রোপণ, পূর্ণঘট স্থাপন ও আভ্শাখায় বেষ্টন কা 

হইল। মেয়ের] আর্গিনাভে আলিপন! দিয়! অন্থুরঞ্িত করিলেন এব 
মঙ্গল কোণাহলে চারিদিক পুর্ণ হইয়া! গেল। গ্রাতঃকালে, ষত ব্রাঙ্ধ 
সজ্জন বৈষব প্রভৃতিকে অধিবাসের পানগুপারী লওয়ার জন্য নিমন্তর 
কর] হইল। | 

অপরাহ্ন অধিবাঁদের নিয়মিত সময় । একে একে নিমন্ত্রিতগণ আসি 
উপস্থিত হইতে লাগিল? নান। প্রকার বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল; ভাটগ। 
“্রায়বার গাইতে লাখিল ও পুর্ত্রীরা মঙ্গর্বনি করিতে লাগিলেন। নার 
মধ্যস্থলে গৌরচন্ত্র সমাসীন হইলে পান শুপারী বিতরণ কার্ধ্য আরম্ত হুইপ। 
মবদ্বীপে ব্রাহ্মণের অন্ত নাই; সুতরাং কত লোক আমিতে ও যাই 
লাগিল, তাঁছার সংখ্য। হুইল না। বিতরণ পদ্ধতিও মন্দ নয়; প্রত্যেকের 
কপালে চন্দন ও মন্তকে পুষ্পমাল! অর্পণ করিয়া এক এক বাট! পান দেওয় 
হুইল। ব্রাহ্মণ জাতি চিরকালই লোভী ; অনেকে একবার লইয়া বেদ 
বদলাইয়। প্রতারণাপূর্বক বহুবার লইতে লাগিল। উ্দারস্বতাব গৌরচন্ 
এই উৎপাত লক্ষা করিয়া ভাহ! নিবারণের একটা চমৎকার উপায় উদ্ভাবন 
করির] বন্ধুগণকে বলিয়! দিলেন যে, প্রত্যেন্ ব্যক্ষিকে তিন জনের পরিমা! 
দেওয়া! হউক। এই উপায় অবলম্বন করাতে শঠতা প্রতারণা তো৷ ভিরো 
হিত হইল; বরং সকলে একবাকো জয় জয়ধ্বনি করিয়া! গৌরের প্রড়া 
গুণ কীর্তন করিতে লাপিল। 

তৎপরে রাজপগ্ডিত আত্মীয় ও বিপ্রবর্গে পরিৰৃত হইয়! নৃতাগীত ৫ 
অধিবাদসামখী সঙ্গে লইয়া! সভাস্থলে উপনীত, হইলেন ও বেদমন্ত্র গা 
করিয়া গৌহরর অঙ্গে গন্ধ স্পর্শ করাইয়! গুভ আশীব্াদ করিলেন বিশ্ব 
স্তরের আত্মীরগণুও এইকপে কন্ার আশীর্বাদ কারয়। আসিলে দেখিনা 
উস শেষ, হইল। 
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"অবিবাসের রাহি প্রভাত হতে ন1 হইতেই ত্রীগণ নান! অপস্ধায়ে 
চিত! হইয়া বাজনা বাজাইতে ,বাজাইতে জল মহিয়া আমিলেন। পু 
'ভৃ্ষ গাত্রোখান করিয়া বিশ্বস্তর আত্মীয়গণে পরিত্বত হইয়াগসগনগান 
 বিষুপুজা সমাপন করিয়া নান্দীমুখ কর্মাদি করিতে বমিলেন। এ দিকে | 
জাপুজ], যঠীগিজা, নারীদিগকে তৈল হয়রানি বিতরণ প্রভৃতি স্ত্রীজাচার 
কল অনুষঠিত হইতে লাগিল। অপরাহে ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়দ্দিগকে লামা" 
নক মান ও অবস্থান্ূপায়ে ভোক্গ্য বস্ত্র গ্রভৃতি দান কর! হুইল। বেল! 
বমন্ন হইলে বিষাছ যাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল ও বরের বেশবিস্যাম 
ইতে লার্গিল। 

পুরদ্ধীগণ গৌরের সর্ববাহ চগ্গানে চর্চিত করিয়া কপালে অর্দচন্্রাকার়ে 
নন তিলক দিলেন। শিরে নুন্দর মুকুট, গলায় সুগন্ধি পুষ্পের মাল! রাজি, 
যনে কজ্জল, পরিধেয় পীতবর্ণের পট্ট বন্ত, শ্রুতিমূলে নুবর্ণ কুগুল এবং হস্তে 
পর্ণ শোভা পাইতে লাগিল। 

এক প্র বেল! থাকিতে বিবাহ্যাব্র বাহির ছইল। জননীকে প্রদ-, 
করিয়া ও উপস্থিত ব্রাঙ্গণদিগের পদধুলি লয়! শ্রীগৌরাক্গ বিচিত্র 
দালায় চড়িয়! বিবাহ বিজয় করিলেন ও এক প্রহরকাল নগরের পর্ধন্ত 
মণ করিয়া গোধূলি দময় কন্যাণয়ে উপস্থিত হইবেন, পরামর্শ হইল। 
থমে তাগীরথীতীরে যাইয়া গঙ্গাদর্শন ও প্রণামাস্তে নগরের পথে পথে 
ববাহ যাত্রা মহা ধূমধামে বেড়াইতে লাগিল। মাজ সঙ্জা ও বাদা তাণ্ডের 
না বৃন্দাবন দাস এইরূপে করিয়াছেনঃ-- 

বুদ্ধিমন্ত খানের আদেশে পরম স্থদার দোল! সজ্জিত হুইশা। আনীত 
হইলে খিশ্বস্তর ভছুপর্ধি আসীন হইলেন) ব্রাহ্গণগণ ন্ুম্ল বেদধবনি 
করিতে লাগিলেন, ভাটগীণ রায়বার পড়িতে লাগিল, আগে আগে 
[দিযন্তের পদাতিক ও পাটোয়ারগণ দৌদারি হইয়া চলিল, তাহার 
স্চাতে নান। বর্ণের পতাক! উড়াইয়। কতক লোক, তাহার পশ্চাতে বিদুৎ 
ক, ভাড় ও নর্ভকীগণ নাচিতে নাচিতে চলিল, তাহার পর জয় "টাক, 
বীর ঢাক, মুদঙ্গ কাছাল, দামামা, দগড় বংশী করতাল, বরগে! শিক্গা ও 
1ঞ্শবী বেণু শ্রেণীবন্ধক্রমে বাজাইতে বাজাইতে বাদাকরের! শ্লিল এবং” 
ঠাহার মধ্যে প্রায় মছম্র বালক নাচিতে মাচিতে চলিল। বিবাহ্যাত্রা 
দখিয়! লোকে বিশ্থিত হট গেল ও বলিতে লাগিল 'এই নবন্ধীগে আদ্র, 


১৪  £চতগ্ভলীলামৃত। 


অনেক জাকজমকের বিবাহ দেখিয়াছি বটে ? কিন্তু এমন অর্াছুষী বিধা 
শোভা তো৷ কখন দেখি নাই" । যাহাগ্রের ঘরে বপবতী কন্তা৷ ছিল) তাহা! 
এমন বরে সম্প্রদান করিতে পারিল ন! বলিয়া বিমর্ষ হইল। ৪ 
| এই সব বর্ণন! অতিরঞ্জিত হইলেও অলম্ভব নছে। তবে কথা হতে! 
যে হুই বত্মর পরে এমন সাধের পরিণীতা ভারধ্যাকে ধিনি পরিত্যাগ কমি 
ফাঙ্গালের বেশে পথে পথে হরিনাম বিলাইয়! বেড়াইবেন, তাহার পদ 
কফি এমন ঘটা করিয়! বিবাহ কর! সাজে? সাজে বৈকি? নইলে মনুষো 
অদুরদর্শিত| থাকে কোথায়? গৌরচন্ত্র অসাধারণ মানুষ হইলেও মাহথয। 
ভগবৎপ্রেরিত হইলেও মানবীয় দুর্বলতার অধীন; তাই এই অগরিণাম 
দর্শিত1। প্রিয় পাঠক! ইহাকে লোকশিক্ষার্থ অমানধী লীল৷ বলিতে চা 
বল কিন্তু ভাহাতে মানবস্ব ডুবে ন1। ভগবন্বে মানবত্ব অসম্ভব $ মানব 
ভগবত্বই তত্বকথ|। 
ঠিক গোধুলি সময়ে বৈবাহিকদল বাজপণ্ডিতের বাটীতে প্রবেশ করি 
“তখন উত্তয় দলের বাদ্যতরঙ্গে, লোককোলাহন্নে ও আলোক মানা! 
উৎসব প্রগাঢ় ভাব ধারণ করিল। কন্তা কর্তা শ্বদলে সমবেত হইয়া! জামা. 
তাকে প্রত্যুদ্গমন করিলেন। ক্রমে বরণ, স্ত্রী আচার, সাতপাক, মা 
বদল ও অন্প্রদান সকলই সম্পন্ন হইল । লোকের হৈ হৈ চৈ চৈ, স্ত্রীকে 
উলুধ্বনি, উভয় দলের হান্ত পরিহাল, শঙ্খাদির মাঙ্গলা রবে মিশি! 
অন্তঃপুরের গা্তীর্ধ্য ও নিস্তক্ূতাকে বিজ্ূপ করিতে লাগিণ। “সেরার 
মেই,ভাবেই কাটিয়া! গেল। বাঁদরশধ্যায় পাড়ার মেয়েদের সরণ ৫ 
কুটাল নান রকমের তামাদা, ও গণ্ডগোলে নবদম্পতীর নি্র। মাত্র হই 
.না। প্রাতে কুশঙ্ি কাদি সমাপ্ত হইলে পণ্ডতিত্ী পরমসন্তোষে বা' 
যাত্রীদিগকে ভোজন করাইলেন ও ধেছু, ভূমি,*ধনরত্ব ও দাসদাসী প্রতি 
যৌতুক দিয়া. অপরাহ্ন কন্ঠাজামাতাকে বিদায় দিলেন। পূর্ব দিনের 
স্তায় স্বদলে সমস্ত নগরী প্রদক্ষিণ করিয়া! গৌরচন্র সন্ধ্যারাত্িতে নবৌঢা 
লইয়! গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ভাহ। দেখিয়া! জননীর আনন্দ নাগা 
উলিয়া! উঠিল। 


শিচী প্রেমে গর গর, কোলে করি বিশ্ব 
চু্ব দেই সে চাদ বদনে। 


উনবিংশ' পরিচ্ছেদ ॥ ১৪. 


ামিন্দে বিহ্বল হিয়া, এয়োগণ মাঁঝে গিয়া, 
বধুকোলে শচীর নাচনে।' 
৬ 


উনবিংশ পরিচ্ছ্দে। 
গয়াগমন। 


* কথিত আছে, এই সময়ে ধর্মশূন্য জগৎ দর্শন করিয়া নবদ্ধীপের ুদ 
বষঃবদল সর্বদাই ছুঃখান্থুভব করিতেন; এবং জীবের ছুংখ দর্শনে রোদন 
'করিতেনে। কিন্তু তাহাদের কথার কর্ণপাত করে এমন কয়জন আছে? 
সকলেই আপন আপন স্বুখৈশ্বর্ষ্য মত্ত । তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করা দুরে 
গাকুক, তাহাদিগকে দেখিলে লোকে বিজ্প করিত, সঙ্কীর্ভনে ও ভজনে 
বাধা দিত, নানারূপে অত্যাচার করিত ও শক্ত শক্ত কথা শুনাইয়! দিত। 
'করুণহদয় বৈষ্ণবগণ তাহাতে ক্ষুক ন। হইয়! কার়মনোবাক্ো জীবনিস্তারের' 
জন্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । অসহায়ের সহায় ধিনি, তিনি এই সময়ে 
একটা সরল প্রেমিক ও অকপট ভক্ত জুটাইয়া দিয়া ভক্ত মণ্ডলীর উৎসাহ 
বৃদ্ধি করিলেন। যে প্রকারে হরিদাস ঠাকুর অধৈতপ্রমুখ ভক্তদূলে আলির 
যোগ দিয়াছিলেন ভাহা৷ পূর্বে বধিত হইয়াছে। 
লোকে ধলে গাতাচাপ| কপাল, আর পাথরচাপা কপাল। পাথর চাপা 
কপালে পাথরও উঠে না, কপালও ফলে না। গৌরের কপাল পাতাচাপা ; 
একটু বাতাসে পাতাটী উড়ে যাওয়া মাত্র কপাল ফলে গেল। ন্নি্ধ কোমল 
ঈলগর্ডা নির্বরিণীর মুখ ছুই চারিটা তৃণ গুলো আচ্ছাদিত ছিল, কোথা হইতে 
একটু নির্ঘল দক্ষিণা বাতাস বহিল, তৃণ কয়টা সরিয়া গেল, আর গ্রমুক্ত মুখ 
দিয়া শীতল নিশ্মল জল অনর্গপধারে প্রবাহিত হইতে লগিল। ফলতঃ 
গৌরের ধর্ম জীবনবিকশের গল্মাগমন উপলক্ষ মান্র। বিধাতা তাহার 
ধদযপ্রত্রবণে প্রেমতক্তিরসের সুধারাশি শ্বহস্তে পুরিয়| দিয়া উপরে শান্তর 
প্রানের একখানি শরাব স্বাটির়। দিয়া ছিলেন। আবরণথানি সর্িয়া যাও- 
নায়.তাহার স্বাভাবিক গতি অব্যাহত বেগে অনস্তের দিকে ছুটি! চলিল ১” 
ধাতিকুল ধনমানের পর্বাত তাঙাকে কিছুতেই আটক করিয়া রাখিতে 
গারিল ন]। 
১৯ 


২৪৬ 'চৈতগ্যলালাম্ৃত। 


দেশের প্রচলিত প্রথাচ্ুলারে পিতৃকৃতা করিবার জন্ঠ জননীর আষ্ত! 
লইয়া গৌরচন্ত্র গয়ায় চলিলেন ; সঙ্গে অনেকগুলি শিষ্য ও কোন কোন 
আত্মীয় প্রতিবেশী ছিলেন । সঙ্গীদিগের সঙ্গে নানারূপ শান্তর ও ধর্মধিথ 
কডিতে কহিতে শীনন্দন বঙ্গদেশের পীমা অতিক্রম কনিলেন। , নান! 
দেশের নানারপ প্রাকৃতিক দৃশ্ত দর্শনে তাহার উদ্ারচিত্ত "আরও উদা 
রতা লাভ করিল, মন যেন অনন্তের দ্বিকে ছুটিয়া যাইতে লাগিল এবং 
তিনি অনম্ুভূত নির্শলস্থথ অনুভব করিতে লাগিলেন। আস্তে আস্তে 
তাহার প্রাণে যে সুমহৎ পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তাহ! তিনিও তখন বুবিত্ে 
পারেন নাই। পণ্ডিতের! বলেন ষে, উ্বাগমের ন্ঠায় শুভ ঘটনার পূর্বা- 
ভাস প্রাণের অভ্যন্তরে দেখা দেয়; এখন বিশ্বস্তরের জীবনাকাঁশে মেই 
আভাস লক্ষিত হইতেছিল। 'এক জায়গায় পাহাড়ের উপর দিয়া যাইতে 
যাইতে একটা কুরক্গ মিথুনের দাম্পত্য ক্রীড়া দর্শনে গৌরচন্ত্র সঙ্গীলোক 
দিগকে লক্ষা করিয়া! উপদেশ দিতে লাঁগিলেনঃ--দেখ ভাই ! কাম,.ক্রৌধ, 
লোভ মোহাদি রিপুগণের শাসনে পণুরা নিরন্তর উন্মত্ত। পণুদিগের 
মধ্যে যে বুদ্ধি আছে, মানুষেও তাহাই আছে) তবে মান্গষের বিশেষত 
এই যে তাহার কৃষ্ণজ্ঞান আছে । শ্রীকষ্চ না ভ্জিলে মানুষ এই গণ 
হইতেও অধম” । গয়াপথের আর একটী বৃত্তান্ত উল্লেখ কর! উচিত। 
চির নামে নদীতে আ্ানাবগাহন করিয়া যাত্রীদল মন্দার পর্বতে উঠি! 


মধুস্দন বিগ্রহ দর্শন করিলেন এবং তথ! হইতে নামিয়! বিগ্র্থ পৃভক 
এক ত্রাক্ষণের বাটীতে অবস্থিতি করিলেন। সে দেশের ব্রাক্ষণদদিগের 
আচার ব্যবহার এদেশের ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। তাহা দেখিয়া 
সমভিব্যাহারী যাত্রীদ্রিগের মধ্যে কেহ কেহ গৃহস্বামীকে অবজ্ঞাকরিতে 
লাগিল। গৌরাঙ্গ তাহ! লক্ষ্য করিয়! দুঃখিত হইলেন । তাহার গ্রাণে 


মানুষের বিশেষতঃ বিষুভক্তের অপমান সহ হয় না। ছুর্ভাগ্যক্রমে এই 
সময়ে তাহার ভয়ানক জবর হুইয়াছিল। সঙ্গের শিষ্যগণ অত্যন্ত আতগ্চি€ 


হইর] তাহার রোগ গুঞষা ও ওষধপ্রয়োগ করিতে লাগিল) কিন্তু কিছুতেই 
.ব্যুধির হাস হইল না। তখন রোগী আপনার চিকিৎসা আপনিই করিলেন। 


কখিত আছে যে, গৃছন্বামী বান্মপের পাদোদক লইয়া পান করায় ভিনি 
ব্যাধিমুক্ত হইলেন। ধাছার] সেই ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার 
* বুনিলেন যে, তহাদিগের শিক্ষার্থই এ ছৃষ্টাস্ত গ্রদর্শিত হইল। ' তাহার 


রী 


উনধিংশ পরিচ্ছেদ ১৪৭ 


আপনাদের অপরাধ কার করিলে গৌর এই শ্লেরকটা, পাঠ 
করিলেন?" ূ | 
“গ্ডালোহপি ছিজশ্রেষ্ঠে! হরিভক্কিপরায়ণঃ ; 
, হরিভক্তিবিহীনস্চ দ্বিজোহপি শ্বপচাধমঃ।১” 
অর্থ-তলোমর! বামনাইর বড়াই করিও না? ভজিবিহীন বামুনও 
চগ্তাল; আর ভক্তিমান্‌ চণ্ডালও পৃজনীয়। 
কিছুদিনান্তে বাত্রীদল গয়াধামে উপনীত হইল। ব্রহ্গকুণ্ডে স্নান 
করিয়! যাত্রীগণ চক্রবেড়ের মধ্যে গিয়। বিষুঃপদচিহ্ দর্শন করিলেন। 
গপ্নালী পাণ্ডাগণ পাদচিহ্রের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া! দিয়। বিষু্পাদপন্মের 
মহিম! কীর্ন করিতে লাগিল; গৌরের ভাবপ্রবণ হৃদয়ে অমনি ভাবো 
চ্বাস উনিয়া উঠিল; কত ভাবলহরীই মনে প্রাণে উঠিতে লাগিল, তাহ! 
বর্ণনায় শেষ হয়না । তাহার হাদয়ের শ্বাভাবিক অবস্থাই ভাবময়; 
এতদিন কেবল পাগ্ডিত্যের বাহ্থাড়ম্বরে ঢাকিয়।! রাখিয়াছিল। গুভ- 
ক্ষণে আবরণ উন্মুক্ত হওয়ায় হৃদয়ের শ্বাভাবিক গতি প্রকাশ হইয়। পড়িল 4 | 
ইহার পর দেখা যাইবে যে, অন্নমাত্র উদ্দীপনাতেই তদীয় ভাবাবলি 
অনমোর্দভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠিত। গয়! পথে সেই উদ্দীপনার আর্ত ) 
গয়াক্ষেত্রে তাহার গাঢ়তা এবং শেষে তাহার অদম্য উচচ্ছাাস। ইছাই 
তাঁহার জীবনের উজ্জল ছবি ও এই প্রগল.ভা। ভক্তি শিবাইতেই তাছার 
মর্তো অবপ্তবণ। 
বিধাতার গু বিধান অতি বিচিত্র ! যে যা চায়) দে তা পায়, কথার 
সার্থকতা যদি কোনথানে থাকে, তবে তাহা নাধু জীবনেই লক্ষিত 
হইবে। হরিচরণ পাষ্টবার লালসায় গ্রব ব্যাকুল হইয়। বাহির হইলেন, 
অমনি সছুপদেষ্ট। নারদের সাক্ষাৎকার লাভ হইল; দেবননান ঈশ| পিতার 
অন্বেষণে ব্যাকুল ; অবগাহক যোহন হাজীব। গোরাাদের প্রাণে ভগবতৃষ্ণ 
যেই প্রবল হইল, অমনি সদৃগুরু আপিয়া উপস্থিত হইলেন। ঈশ্বরপুরীর 
সঙ্গে হঠাৎ তাহার পুনর্ম্িলন হইল। | 
“দৈবযোগে ঈশ্বরপুরীও সেইক্ষণে ? 
আইলেন ঈশ্বর ইচ্ছায় সেই স্থানে ।”? 
সেই নবদ্ধীপে সাক্ষাৎ, তাহার পর এই দেখ! ছইল। তখনকার অবস্থা 
মার এখনকার অবস্থা-আকাশ পাতাল জো ভাবিয়া গৌরচন্ত্র কিছু ল্জ্িত 
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হইলেন। পুরীকে প্রণাম করিলে পুরীর্গোমাই গাচপ্রেছে তাহাকে আলির, 
করিলেন ও উভয়ে আনন্দাঞ্র বিসঙ্ন করিতে লাগিলেন। শচীননদন পুরীকে 
সন্থোধন করিয়া ব্যাকুলভাবে বলিলেন, “আমার গয়ায় আদ! সার্থক হইল; 
কথিত আছে যাহার নামে গায় পিও দেওয়া! যায়, সেই উদ্ধার, হয়; 
কিন্ত আপনাকে দেখিলে কোটি কোটি পিতৃগুরুষ উদ্ধার হইয়া যায় | 
আপনি সকল তীর্থের সারতীর্ঘ; আমাকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া 
কষ্পাদপগ্লের অমুতরস পান করানৃ।” 

ঈশ্বর পুরীও গৌরের পাণ্ডিত্য ও গুণের অশেষ প্রশংসা করিয়া বলি- 
লেন “গুহে নিমাই পণ্ডিত ! আমি সত্য বলিতেছি যে তোমাকে দেখিলে 
আমার পরমাননদ লাভ হয়? আমার বোধ হয় তোমাতে ঈশ্বরাংশ আছে 
নইলে তোমাকে দেখিলে কৃষ্ণদর্শনের সখ হইবে কেন?” এই কথা শুনিয়া 
গৌরাঙ্গ ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেনঃ_-হা! আপনার বড়ভাগ্য বলিতে হইবে ॥ 

ইহার পর কিছু সময়ের জন্য উভয়ে বিদায় লইলে গৌরচন্ত্র লৌকিক 
বাধ্য করিতে লাগিলেন) ফন্তৃতীর্ঘে বালীর পিওদান, গিরি-শৃঙ্গে গ্রে 
গয়ায় শ্রান্ধ, রামগয়া, যুধিিরগয়], ভীমগয়াঃ যোড়শীগয়া, শিবগয়া। ত্রহগ 
গয়। গ্রভৃতি স্থানে পৃথক পৃথক শ্রাদ্ধ করিয়া অবশেষে গয়াশিরে পিওদান 
ও ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করতঃ বাসায় আসিয়! রন্ধন করিতে লাগিলেন। রন্ধন 
সম্পূর্ণ হইয়াছে, এমন সময়ে কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে প্রমত্ত মাতন্ের 
তায চলিতে ঢূলিতে ঈশ্বরপুরী আনিয়া উপস্থিত হইলেন। 'গৌর হুনর 
রন্ধনের কার্য পরিত্যাগ করিয়া, পরম সন্ত্রমে নমস্কার করিয়! পুরীকে বঙ্গা' 
ইলেন। পুন গৌঁপাই প্রত্ততান্ন দেখিয়া বলিলেনঃ--“আমি ভাল সময়ে 
আসিয়াছি। গৌরচন্দ্র পুরীর ইঙ্গিত বুঝিতে পরিয়! উত্তর করিলেনঃ-- 

আমার ভাগ্যে যদি আসিয়াছে, তবে এই অন্ন ভোজন করুন ।” পুরী 
বলিলেন “তুমি রি খাইবে ?” গৌরাঙ্গ উত্তর করিলেন “আমি আবার 
রখাধিব 1,” | 

পুরাঁ। “আর পাকের প্রয়োজন কি?. যে অন্ন জাছে তাহ! ছুই জনে 
ভাগ করিয়৷ থাই না৷ কেন?* 

' গৌরাঙ্গ ।« ণ্তা হবে না! আপনাকে সব অন্ন খাইতে হইবে ।” এই 

বলিয়া তিনি আহাঢরর স্থান পরিষ্কার করিয়াদিয়। সমস্ত অন্নব্যঞন গ্ষ্ডে 
পরিভশন করতঃ ঈশ্বর পুরীষ্কে ভোজন করাইলের ও আপনার জন্ত পুন? 
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রা করিয়া ,ল্টলেন এবং ভোজনাস্তে মাল্য চন্দন দিয়! পুরীর যথেষ্ট অভ 
1 করিলেন। অন্তর্দিনে গৌরাঙ্গদেব ঈশ্বরপুরীকে নিভৃতস্থানে পইয়। 
ছার নিকট মন্তরদীক্ষা! লইবাঁর অভিপ্রায় জানাইলেন। পুরী গৌসাই 
রর করিলেনঃ” র 
*  পপুরী বলে মন্ত্র বলিয়া কোন্‌ কথ!? 
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্বথ1।”” 

তৎপরে ঈশ্বর পুরীর নিকট গৌরচন্জর দীক্ষিত হইলেন। তাঁহার দীক্ষা- 
খ সাধারণ লোকের ন্তার় নহে। প্রথমে যত দিন পর্য্স্ত ব্যাকুলতার : 
'য় হয় নাই, তত দিন তিনি পরমার্থ সঙ্বন্ধে চিন্তাও করেন্‌ নাই; ব্যাকু- 
| আূনিলে আত্মার বলাবল ও আভ্যন্তরীণ স্পৃহা পরীক্ষা! করিয়া গুর- 
কৃতি নির্ণর করিয়া লইলেন এবং শ্ররদ্ধাভক্তির উপযুক্ত পাত্রে আত্মসমর্পণ 
রলেন। দীক্ষান্তে নবশিষ্য অভীষ্টর্দেবকে নিবেদন করিলেন £--এই 
হ প্রাণ মন আপনাকে সমর্পণ করিলাম । আপনি গ্রসন্ন হউন্) আমি যেন 
টার কষ প্রেমসাগরে ভাসিতে পারি । | 

তখন গুরুশিষ্যে প্রেমে পুলকিত হইয়া পরস্পর গাঢ়তর আলিঙ্গন 
রতে লাগিলেন । উভয়ের পুলকাশ্রুতে উভয়ের শরীর অভিসিঞ্তি হইল » 
[ভাবের পূর্বাবস্থ! দেখা গেল। 

এখন হইতে দিন দিন গৌরের ধর্শরাজ্যের পথ প্রশস্ত হইতে লাগিল; 
দিন ব্যাকুলতার বৃদ্ধি হইতে চলিল। পূর্বের বিদ্যা গৌরব ও দাত্তিকত! 
ধায় পলায়ন করিল ? তগবৎ প্রেম সাগরে তিনি তাসিতে লাগিলেন । 
নিমাই পণ্ডিত আর নাই। তাহার সন্ধে দিন দিন সকলই নুতন ও 
শত্যয দেখা যাইতে ণাগিল। বিধাতার করুণাহস্ত তাহার আত্মাকে 
নিয়া চুরিয়া নবতাৰে গঠন করিয়। জগতে হরিভক্কি ও হরিলীলা! প্রচারের 
[যোগী করিয়া তুলিল। ইহারই নাম নবজীবন লাভ। ' দী্গাগ্রহণের 
কতক দিন ভিনি গয়াতে ছিলেন ; এই লময়ে শ্রীকুষ্ণবিরহ তাহাকে 
কুল করিয়া তুলিল। কোথা যাই? কোথা যাইলে তাহাকে পাই? 
মন করিয়াই বা প্রাণের ভৃষ্ণা চরিতার্থ হয়?” নিরন্তর কেবল তিনি এই 
্াই, করিতে লাগিলেন। আহারে, শয়নে, ভ্রমণে, আলাপে, কিছুতেই 
হা নাই। কি যেন পাইতে চাই, পাই না; কিমের জন্ত খেন প্রাণে ফুক 
॥ লাগে; এই যেন ধরি ধরি) আবার ধরাদেয় না; কিন জেধি 
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দেখি, আর দেখিতে পাই ন1। এই ভাবে তাহার সময় অতিবাহিত হট 
লাঠ্নিল। অগ্রেমিক বাক্তির পক্ষে এ অবস্থা বর্ণনা করিতে যাওয়! ধইটতা মা 
যাহার অন্তরে এই স্বর্গীয় ব্যাকুলতা বিধিয়াছে, কেবল সেই ইহ্থারপবিষধ 
বুঝিতে পারে। সময়াস্তরে তিনিই এ কথা এইরূপে ব্যক্ত, করিয়াছেন; 
"এই প্রেম যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে”, ইত্যাদি। এক্ষণঝা 
অবস্থ। বৃন্দাবন দাস মহাশয় এইরূপে বলিয়াছেন £--একদ্দিন নিভৃতে বি 
গৌরচন্্র নিজ ইঞ্টম্ত্র জপ করিতে করিতে ধ্যানাননে বিভোর হইয়া গটি 
লেন। ক্ষণকাল পরে প্রাণে মহা ব্যাকুলতা। উপস্থিত হইল। তিনি কাছ 
অস্থির হইয়! বলিতে লাগিলেন ; “কষ্চরে ! বাপরে ! আমার জীবন রা 
আমার প্রাণ মন চুরি করিয়া কোথায় গেলে বাপ? হায়! আ[মি ঈ% 
সাক্ষাৎকার পাইয়াও হারাইয়া ফেলিলাম |” ৰ 
তাহার সঙ্গী শিষ্যগণ তাহাকে অনেক প্রকাবে সান্বন! করিয়া! দেব 
যাইতে অনুরোধ করিলে, তিনি কাদিতে কাদিতে বলিতে লাগিনে। 
প্বদ্ধুগণ ! তোমর! দেশে ফিরিরা যাও, আমি আর সংসারে ফিরিবন! 
আমার প্রাণনাথকে যেখানে যাইলে পাইব, সেই দেশে চলিয়! যাইব! 
গভীর রজনী যোগে সমভিব্যাহারী লৌকদিগকে ন1 বলির! ভিনি মধুরা 
যাইবেন বলিয়া! বাসা হইতে বাহির হইলেন এবং “কৃষ্ণরে! বাগ! 
কোথায় পাইব?" বলিয়। পথ অতিবাহিত করিয়া টলিলেন। কথিত আ। 
যে ষাইতে যাইতে তিনি প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিয়! প্রতিনিবৃর্ত হইয়া ছিবে। 
তিনি দিব্য কর্ণে শুনিতে পাইলেন, কে যেন মধুর অন্ফ,ট শবে বি 
লাগিল--পএক্ষণে মথুবায় যাইবার সময় হয় নাই; সময় হইলে যাই 
এখন নবদ্ধীপে প্রতিনিবৃত্ত হও; তোমাকে সন্বীর্তন প্রকাশ করিতে হই 
জগৎত্বাসীকে প্রেমভক্তি বিলাইতে হইবে) হরিপ্রেমে বগদেশ ডূবা্ 
হঈবে ; এ সব কাজ না করিয়া তোমার সংসার ত্যাগ কর! কর্তব্য নহে! 
দৈববাণী শ্রবণ করিয়া গৌরচন্্র অনেক শান্তি লাভ করিলেন এবং অরগা 
মধ্যেই গয়া হইতে দেশে গ্রত্যাগমন করিলেন। এইখানে তীছার জী 
ভাগৰতের প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ হইল। দ্বিতীক পরিচ্ছে্ধে নবজীবন শা 
করিয়! ন্বপ্রেমে উন্মত্ব হইয়া তিনি যে নবলীলা আরস্ত করিলেন ্ 
পর পরিচ্ছেদেশ্বরিত হইবে। 












বিংশ পরিচ্ছেদ । 


নৃতন মানুষ। 


ৃ গৌরচন্দ্র গুঁয়া হইতে নবজীবন লাভ করিয়া! বাটাতে প্রত্যাগমন 
রিজেন। স্বে মানুষ নাই, সে চেহার। নাই। স্বর্গের নৃতন আলোকের 
যাতিঃ গড়িয়! দকলই নূতন হইয়! গিয়াছে । পাণ্ডিত্য গর্ব ও চঞ্চল- 
1র স্থান ব্যাকুলত1 ও বিনয় অধিকার করিয়াছে; অনুরাগে ডগমগ ও 
পমাবেগে গরগর হইয়া যখন নদ্দীয়ার রাজপথ দিয়! তিনি শ্বভবন- 
ভিমুখে যাইতে লাগিলেন, তখনকার ভাব দেখিয়া নবদ্বীপবাসী অবাক্‌ 
টয়! গ্রেল। আত্মীয়গণ অগ্রসর হইয়া তাহাকে গৃহে লইয়। আসিলে 
নি জননীর পদধূলি লইয়া সকলের সঙ্গে শিষ্টালাপ করিলেন। পুত্রের 
নর্দিলনে শচীর মনে আনন্দ সিন্ধু উথলিয়া উঠিল; নববধূ বিষুপ্রিয়ার 
ভূত হবদয়কন্দরে প্রেমোল্লাস উচ্ছ(দিত হইল। গৌরের শ্বশুরগৃহেও 
সব হইতে লাগিল। কিন্তু তখনও কেহ বুঝিতে পারেন নাই যে 
হাদের ভালবাসার পাত্র আর ক্ষুত্র পরিবারে আবদ্ধ থাকিতে চাহিতেছে 
, অনস্তবিশ্বরাজ্যপানে ছুটিতেছে। যাহ! হউক, গৌরচন্ত্র কোন মতে 
পনাকে সম্বরণ করিয়! শ্বীর অধ্যাপক গঙ্গাদান পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ 
রলেন। পণ্ডিতজী বলিলেন, “নিমাই ! তোমার অন্নপস্থিতিকালে 
মার পড়্মাবর্গ আর কাহারও নিকট পাঠ লইতে চাহে নাই; অন্তের 
কট পড়িয়া তাহাদের তৃপ্তি হয় না); তোমার আগমনপ্রস্তীক্ষায় 
হার! সতৃষ্ণ রহিয়াছে; কল্য হইত্ৰে তুমি আবার অধ্যাপনা। আর কর।৮ 
ীরচন্ত্ গুরুকে প্রণাম করিয়। ষ্টার অধ্যাপনার স্থান মুকুন্দ সঞ্জয়ের 
হআমিলেন। নেখানে তাহার শিষ্যবর্গ ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
'ল; এবং পুনরায় টোলে অধ্যয়ন অধ্যাপনা! আরম্ভ করিবার বন্দোবস্ত 
রয়! তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন ২।৪টী বিষুভক্ত বন্ধুগণের 
গ্গ মিলিত হইয়া গৌরচন্ত্র গোপনে তাঁহাদের নিকট গয়ায় ষে ভগবানের 
গর্ব লীলা। দেখিয়াছেননু, তাহা বলিতে লাগিলেন) বলিতে বলিতে 

চার নয়নযুগল দিয়া অজন্র অক্রধার! পড়িতে লাগিল, কৃষ্ণ দ্্ণ বলিয়! 
দিতে লাগিলেন, অলৌকিক ভাবাবেশে ক্রোধ হইয়া আসিল, সর্ব 
ট কাপিতে লাগিল ও ঝাহ্‌ জ্ঞান শৃত্ত হওয়ায় তিনি জানু তছুই বলিষত 


১৫২ , চৈত্তম্যলীলামৃত | 

পারিলেন না। কতক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হুইয়৷ তিনি, এই মার বলি 
“বন্ধুগণ! আজ, এই পর্য্যন্ত; কাল অপরাহে গঙ্গাতীরস্থ শুক্লা ্রন্মচারী 
নির্জন কুটীরে বসিয়! আমার মনের সকল দুঃখ বলিব। তোমগা উদ 
থাকিও |” ৃ | 
_ এই অলৌকিক তাঝোচ্ছাস দেখিয়] বন্ধুগণ বিশ্মিত হইলেন । তীহাঃ 
ভাবিছে লাগিলেন “ইহার তে! এপ ভাব আর কখন দেখি নাই, 
কি কৃষ্ণ ইহাকে কূপ! করিয়াছেন? অথবা গয়াপথে ইনি ব! ঈশ্বরের 
এরশ্ব্যয দেখিয়! থাকিবেন ? সরলমতি শচী দেবী পুত্রের ঈদৃশ ভাব পরি 
লক্ষ্য করিয়া কত কি আশঙ্ক। করিতে লাগিলেন । যখন উচ্চস্বরে বৃষ 
কুষ্ণ ! বলিয়া পুত্র কীদিয্বা উঠিতেন, তথন মায়ের প্রাণে ভয় ও আত 
সীম! থাকিত না। কখন তিনি গোবিন্দের নিকট পুত্রের শুভকামনা 
গ্রার্থনা করিতেন ; কখনও ব। স্বস্তযয়নাদি করাইতে প্রবৃত্ত হইতেন, এ 
পাড়াপ্রতিবাসী ও আত্মীয় স্বররনকে পরামর্শ বরিজ্ঞাসা করিতেন। 

'. তখনকার বৈষ্বমণ্ডলী পুষ্পচয়ন উপলক্ষে প্রতিদিন গ্রীবাস পথিগ্ন 
বাটীতে সম্মিলিত হইতেন। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় এক ঝাঁড় বৃহৎ কুদফুগে 
গাঁছ ছিল; তাহার চারিদিক্‌ বেড়িয়া বৈষ্বগণ সাজি হাতে ফুল তৃনিডো 
ও নান! প্রকার ধর্মালাপে আনন্দান্থভব করিতেন । মধ্যে মধ্যে স্থানী 
সংবাদ ও অন্তান্ত নানা রূপ কথাবার্তারও আলোচনা চলিত এবং ভক্তি 
শৃন্ত দেশ দেখিয়া কেহ কেছ ছুঃখ গ্রকাশও করিতেন। যে*দিন নিগী 
পণ্ডিত গয়! হইতে বাঁটীতে পৌছিলেন, তার পর দিনে. বৈষবের গা 
তুলিভেছেন, এমন সময় শ্রীমান পণ্ডিত হাসিভে হাসিতে আসিয়া উ" 
নীত হুইলেন। পূর্বদিন যে যেক্ঈলোকের সমক্ষে গৌর চন্তর শুরা, 
রঙ্মচারীর বাটীতে আপন দুঃখের কথ! বলিবেন বলিয়ান্থিলেন, তাহা, 
মধ্যে শ্রীমান পণ্ডিত একজন । বৈষ্ণবমণ্ডলীতে এই গুভসংবাদ বণিঝা 
জন্য আজ তার হাশ্তমুখ। সকলে তাছার হাসির কারণ জিজ্ঞাসা বরা! 
শ্রীমান কথাটার একটু গুমর বাড়াইয়া.বলিলেন, “অবস্ত কারণ আছে ॥ 

, বৈষ্ণবগণ ব্যাকুলত! সহকারে জিজ্ঞাস! করিলেন “কি কারণ ? 
শ্রীমান* বলিতে লাগিলেন “বড় অদ্ভুত ও অসম্ভব কথা | নিম 
পণ্ডিত গলপ! হইতে পরম বৈষব হইয়। আসিয়াছেন।* এই বলয় 

।পুুর্দিনের ঘটনার আমুপূর্বিক বর্ণনা করিলেন]: শ 
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রানের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া! বৈষ্ণবমগ্ডলী আনন হরি- 
[নি করিরা উঠিলেন। উদারমতি গ্রীবাপ পণ্ডিত সর্কাগ্রে এই 
লঙজ প্রার্থনা করিলেন যে "কুষ্* আমাদের দলপু্টি করুন”, । তখন 
কলে আনন্যোচ্ছণাসে উন্মত হইয়া কৃষ্কথ|! ও কৃষঃসন্বীর্তন আরম 
|রিলেন। * . 
৷ এদিকে নির্ধারিত সময়ে শ্রীমান পণ্ডিত, সদাশিব পণ্ডিত, মুরারি 
প্ত প্রভৃতি ভক্তগণ পূর্বদিনের কথান্থদারে একে একে শুরাম্বর ব্রঙ্গ- 
[রীর কুটীরে আসিয়া একত্রিত হইলেন। গদাধর পঞ্ডিতকে আসিতে 
1 বলিলেও তিনি নিমাই পণ্ডিতের মনোছুঃখের কাহিনী গুনিবার জন্ত 
ভীব উৎ্থক চিত্তে ব্রহ্মচারীর গৃহের প্রকোঠাস্তরে লুকাইয়া থাকিলেন। 
লা ব্রহ্মচারী একজন উদ্দাসীন বৈষ্ণব; ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন যাপন 
রেন। নান! তীর্থ পর্যযটন করিয়্| নবদ্ধীপে আসিয়া তিনি জাহবীতীরে 
ক নিভৃত স্থানে কুটার রচন। করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। নবদ্ী- 
র ক্ষুদ্র বৈষবদলের তিনি একজন সত্য এবং খিশ্বস্তরের সুপরিচিত ।" 
ছারই গৃহে গৌরাঙ্গের এই প্রথম সঙ্গত হইল। বন্ধু্গণ নকলে উপবিষ্ট 
[ছেন, এমন সময়ে শচীনন্দন ভক্তি উদ্দীপক গ্লোক আবৃত্তি করিতে করিভে 
হজানশৃন্ত হইয়া আবিয়া দেখা দিলেন এবং দ্িশ্বরকে পাইয়| হাঁরাই- 
ন”। ঘলিয়া পাগলের স্তায় ঘরের স্তত্ত ধরিয়! আনুলায়িত কেশে কীদিতে 
দিতে অৈতন্ত হইয় পড়িয়া গেলেন। 

এইরূপ গভীরব্যাকুলতামহুকারে যখন শচীননন'কাদিতেছিলেন ও 
নঃ পুনঃ অন্ভাপ প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন গুকান্বরের গৃছ প্রেমময় 
ইয়া গেল। ক্ষণকাল পরে কিছু সুস্থ হইয়! তিনি শুক্লান্থরকে জিজ্ঞাসা 
রিঞ্লেন, "ঘরের ভিতর কে? শুক্লাপ্র বলিল, গঁদাধর” | গদাধরের 
[ম শ্রবণে বিশ্বস্তরের অনুতাপানল আরও জলিয়! উঠিল এবং প্রাণে 
বাস্তর উপস্থিত হইল। গাঠক মহাশয় জানেন যে, গদাধর পণ্ডিত 
বন্বীপের মাধৰ মিশ্রের পু ও গৌরাঙগের একজন বাল্যসখা। ইনি 
ফুমার বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শুদ্ধশান্তরূপে তগবদারাধন! করিদ্তে-, 
বেম। কুঠরী হইতে গদাধর ! বাছিরে আসিলে বিশ্বসতর কাষিয়। কাণিয়া 
লতে লাগিলেন,_..“গদাধর তুমিই ধন্ত / বালককাল হইতে দৃটতা সহ- 
রে তুমি তগবদর্চনা! করিয়া আসিতেছো।. হায়! আমার জরত যান, 


চর 
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জন্ম বুথ! চলিয়! গেল। যদি বা শুতক্ষণে গয়ার পবিত্র ধামে অমূল্য 'নি 
। পাইয়াছিলাম) তাহাও নিজদোষে হারাইয়া ফেলিলাম। 
এই বলি! তিনি প্রত্যেক বন্ধুর গল! ধরিয়] কাদিতে লাগিলেনঞ্ধ্ 
ব্যাকুভাবে সকলকে বলিতে লাগিলেন-- তোমর] আমাকে ক দ্যা 
আমার ছঃখ খণ্ডন কর।, তাহার তৎকালের' ভাব দেষ্টিলে পাধাণধ 
বিদীর্ণ হইয়! যায়। সমবেত বদ্ধুগণ সকলেই কাদিয়। অস্থির হইলেন এব! 
দেই শ্বর্গায়ভাব দেখিয্না কতই বিতর্ক করিতে লাগিলেন ৷ এইরূপ দি 
বসান হইলে সভাভঙ্গ হইল। গদাধর প্রভৃতি তক্তগণ বৈষ্বসমাজে যাই 
সকল কথা আমুপূর্বি বর্ণন| করিলে নান! জনে নানারপঅনুমান করিয়ে 
লাগিলেন। কেহ বলিলেন, “ভগবান্‌ ব! অবতীণু হইলেন ?৮ কোন উদ্ধ 
ভক্ত মনের উত্াহে বলিয়া! ফেলিলেন নিমাই পণ্ডিত ভাল হইলে আগে. 
পাষণ্তী বেটাদের মু ছি'ড়িব।” একজন সুবোধ ভক্ত উত্তর করিবেন, 
"আরে ভাই! এত বান্ত কেন? ধীর চিত্তে অপেক্ষা কর) প্রভু অবতী 
' হইয়াছেন কি না, ছুর্দিন পরে অবশ্তই জান1 যাইবে?” তাহাদের মধে 
একজন ন্ুচতুর ছিলেন, তিনি বলিলেন, “সাধু সঙ্গের কি মহিমা ! ঈশ্ঝ 
পুরীর সঙ্গ হুইতেই নিমাইয়ের ধর্মজীবনে এই মহৎ পরিবর্তন হইয়াছে॥। 
এইরূপে আনন্দকোলাহলে ভক্তগণ বিতর্ক করিতে করিতে নৃত্যগীভ গ্রতূি 
নানাবিধ মঙ্গণস্থচক ধ্বনি করিলেন, আর সকলে সমস্বরে ভান নিব 
প্রার্থন! করিতে লাগিলেন £-- 
"সবে মিলি লাগিল! করিতে আশশীর্বাঘ, 
হউক ! হউক! সত্য কৃষের প্রকাশ 1”: 

এই সকল দেখিয়া শুনিয়। শচী দেবীর দিন দিন উত্ক্ বৃদ্ধি হই 
লাগিল। সরলমতি শচী এ সকল ব্যাপারের কিছুই বুঝেন ন1। স্নেহ 
জননীর প্রাণ'কেবল পুত্রন্মেহই জানে । তিনি মনে করিলেন যে, নিমাইয়ে। 
কোন উতকট ব্যাধি হইয়াছে; শাস্তি স্বন্তায়ন করিয়াও যখন কিছু 
কিছু হইল ন|, তখন নানারূপ ধেদ করিতে লাগিলেন। | 
* বধূর মুখ দেখিলে পুত্রের যন ভাল হইবে, 'বিবেচনায় শচীমাত। দি 
প্রিয়াকে আনিয়। তাহার নিকটে পাঠাইয়া দেন। অবোধ মারের পর 
ই বুঝিল নে, বধূতে এ প্রেম চরিতার্থ হইবার নয়। এ বিশবনীঃ 
€্রেমের তক বিশ্ুতে এ ভূষণ যাইবে কেন? গ্রেমসিুর ভূষা-কি রি 
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৪ র 
1? যে গ্রেমের অনু নারদ শুক পাগল, এযে সেই প্রেমের আকাজা” 
|টী তাহ! বুঝিলেন না। ধাহাকে কত জীকজমক করিয়। ছুই বৎসর আগে 
বব করিয়াছেন, গৌরাঙ্গ তাহাকে একবার ফিরিয়াও দেখিলেন' না) 
ই! ইন্জিয় সুধ! না, তাহা হইবে না। এই ভাবিয়া বিশ্বস্তর বধূর গানে 
| তাকাইয়া, যেরূপ ভক্তিয্লোক 'পড়িতেছিলেন, পড়িতে লাগিলেন, এবং 
কাথা কফ! কোথ! কৃষ্ণ! বলিয়। কাঁদতে লাগিলেন । একবার তিনি 
মন ভাবে হস্কার করিয়া উঠিলেন যে, তাহা! শুনিয়া বিষুপ্রিয়। ভীত হইয়া 
লাইয়। গেলেন; শচীও স্থির থাকিতে পারিলেন নাঁ। ফলে এই' সময়ে 
হার অনুভাঞ্ে্ি চরম দশ! উপস্থিত ; রাত্রিতে নিদ্র! নাই, গ্রাণে সর্ধ- 
[ই ছুতাশ ও” কিসে পাব ? কৰে পার?” এই চিন্তা সারহইল। অপরি- 
১ত লোক দেখিলে কিন্তু তিনি ভাবাবেগ স্বরণ করিয়। শিষ্টের ন্যায় 
াহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতেন । তাহাতে বাহিরের লোকের পক্ষে 
হার পরিবর্তনের অবস্থা বুঝ! ভার হইত। 
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গুরুর অন্কুরোধে ও পূর্বকৃত স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষার্থে, ইচ্ছ। না! থাকিলে ও 
[মাই পণ্ডিত আবার অধ্যাপন1 কার্ধেয নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু এবারে 
1র দেমন নাই, সে আনক্তি নাই প্রাণ, মন? আসক্তি, সকলই ভগবানে 
পিঁত হইয়াছে । স্থৃতরাং ফাহ। পড়াইতে যান, কৃষ্ণকথ। ভিন্ন আর কিছু 
[ইসে না। চিরপদ্ধতি অনুসারে শিষ্যগণ হরিনাম উচ্চরণ পূর্বক পু'থির 
ঠার খুলিতে লাগিল ; এই হুরিধ্ৰনি নিমাইয়ের কর্ণে কতবার প্রবেশ করি- 
ছে। তখন ইহাতে কোনই ভাবান্তর হইত না । এবারে কাণের শক্তি 
ঃরিয়া গিয়াছে ; তাই শ্রবণমাত্রেই ভাবাঁবেশ ও মত্ততা ; বাহুজ্ঞান নাই। 
ষেপ্রশ্নকরে ও তিনি যাহার যেপাঠ ব্যাথা করেন, তাহাতেই হরি- 
মের মহিমা ব্যাখ্যা.করিতে লাগিলেন। “কৃষ্ণ নামই সত, সর্ব শান্তে" 
ক নামেরই মহিমা শুনা যার। প্রীকষই কৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্তা। -ব্্গা, 
[ৰ যত দেবগণ, তাহারই,বিস্কর। কচ নাম বিন! যে বাাক্তি পান্থ রন | 


২৫৬ চৈতন্যলীলায়ত। 
করে, মে অসত্য বলে। যেদাস্তাদি সফল শাস্ত্রের উপদেশ রুষঃপযে ডট 
করা। মূর্থ অধ্যাপকগণ মায্াসুগ্ধ হইরা শাস্ত্রের বিপরীত ব্যাখ্যা করি! 
থাকেন। ভাই সব! কৃষ্ণ জগতের জীবন | করুণার সাগর! সে 
বৎসল ! তার নাম ছেড়ে সর্ব শান্ত পড়িলে কোন ফল নাই) -সে গা 
ছুর্গতির কারগ মাত্র । অধম জনও তাহার' নাম লইয়া! উদ্ধার হুয়। ভোদা 
এ কথায় সন্দেহ করিও ন|। কৃষ্ণ তঞ্জন ভিন্ন অধ্যাপন! করা বিড়ম্বনা মাহ 
শাস্ত্রের মর্ম না জানিয়। গর্দভের গ্তায় শাস্ত্রের বোঝা বহি রিলে ॥ 
ইইবে? অতএক আমার কথা শুন, কৃষ্ণজমহোৎসবে মাঁতিয়া আীবন দা 
কর।” এই বলিন্ন! তিনি বলিতে লাগিলেন প্বাহার পৰি ংন্ার্শে ছলন। 
রূপিণী পৃতন! উদ্ধার হইয়াছে, পাপায্নতার অঘাস্র আদি পরাজিত হা 
য়াছে, বাহার নামে জগৎ পবিত্র হয় ও সন্তাপিত জীবের ছুঃখ দূর জা 
বাহার পবিত্র নাম কীর্ডনে ব্রহ্মাদি দেবগণ বিহ্বল ও ধীহার প্রভাবে মা 
পাপী অজামিল পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে ; হায়! জীব বৃথা ধনকুলবিদ্যামা 
“মত্ত হইয়া তাহার আম্াদ বুঝিল না; কেবল অমঙ্গলময় গীত বাধ্য মু 
হইয়া! থাকিল। ভাই সকল! আমার কথা শুন! আর কেন বৃথা সময়ন। 
কর। অমূল্য ধন কৃষ্ণপদারবিদ্দ ভজন করিয়া কৃতার্থ হও ।” পড়া 
অধ্যাপকের নবজীবন লাভের বিষয় কিছুই জানিত না; অকন্থাৎ তথা? 
মুখে এই সকল কথা শুনিয়া বিন্মিত হইয়! গেল এবং পরস্পরের মুখ চাওয়া 
চায়ি করিতে লাগিল। এই সময়ে বিশ্বস্তর বাহাজ্ঞান লাভ করিয়া শি 
দিগকে বলিলেন, “এতক্ষণ আমি কি বলিতেছিলাম ?” পড় ঘাগণ বনি 
উঠিল--"আজ আমরা আপনার কথা কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না 
সকল পাঠেতেই আজ আপনি,কেবল কৃষ্ণনাম ব্যাথ্যা করিলেন ।১, ৃ 
বিশ্বস্তর ভাবব্যঞ্জক হাপি হাসিয়া বলিলেন,-_পআচ্ছা |! আজ তবে গু 
বন্ধ কর? চল সকলে গঙ্গান্নানে যাওয়া যাক ; অন্ত সময়ে আবার পাঠুব্যার্জ 
করা যাইবে ।» .% 
বৈ দিনকার গড়ান এই পর্যন্ত । - গঙ্গাঙ্গানান্তে শিষ্যগণ চলিয়া গে 
বিশবসতর বথাবিধি পুজা! অর্চনার পর মাতৃসন্লিধানে ভোজন করিতে কমিলেন। 
'পুত্রের মনের অবস্থা পরীক্ষা করিবার জন্ত জননী জিজ্ঞাসা করিগৈন।প 
প্বাছ! পিমাই ! আজ কি পুথি পড়াইলে ? কাহারও সঙ্গে ভ কো 
নাই?" পুত উত্তর করিলেন,-“আল ৫কবল কষদাষ. পড়ান হ& 
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। জ্ীরফ, চরপকমাই, সভ্য) কৃষ্ণনামণ্ডণ জবণ কীর্তনই সত্য 5 রাফ- 

কই ধন্ত| গেই সত্য শান্ত, যাহা কৃষতজি শিক্ষা! দেয়; তদ্ভিন্ 
্রণাঠ .পাবগত্ব লাভের কারণ। চণ্ডালও চণ্ডাল থাকে না,  পবিব্রনাম 
রলে? ছ্িজও-দ্বিজ থাকে নাঁ, এ নাম ছেড়ে অসৎ পথে চলিলে |” 
তে বলিতে ভাবোচ্ছাসে উচ্ছ,সিত হইয়া! বিশ্বস্তর জননীকে ভগবন্তক্তিই 

ব্দীবনের সার, এই বিষয়ে উপদেশ'দিতে লাগিলেন। তিনি মাতাকে 
স্বাধন করি! বলিলেন “ম। ! শ্রীকৃষে অনুরাগ কর) কৃষ্ণভক্কের জীবনই 

। কালচক্রেও কৃষ্ণদাসের কিছুই করিতে পারে না। পুনঃ পুনঃ গর্ভবাষে 
বের যে ছুর্গঞ্জি তাহা ত জান; এই ছঃখ হইতে নিস্তার পাওয়ার উপায় 
|কমাত্র হরিতক্তি। অতএব হরিপদ মু আশ্রয় কর” 
ৃ “জগতের পিতা কৃষ্ণ) যেনা তঞ্জেবাপ! . 

পিতৃপ্রোহী পাঁতকীর জন্ম জন্ম তাঁপ [” 

পরদিন গ্রাতে শচীনন্নন আবার বিদ্যামন্দিরে যাইয়া বসিলেম 7. 
'ডয়াগণ আসিয়া আবার পাঠ চাহিতে লাখি। কোন শিষ্য জিজ্ঞাসা 
রিল-_“সিদ্ধবর্ণ সমস্য কি? গৌরাছ ঈশ্বরপ্রেমে বাহাজ্ঞানশৃন্ত ১ উত্তয় 
'রিলেন “সকল বর্ণে নারায়ণই পিদ্ধ।” 

শিষ্য। “কিরূপে বর্ণ সিদ্ধ হইল?” 

উত্তর। *প্রীকু্ণের দৃষ্টিপাত হেতু 1” 

শিষ্য। *আপনি কিবলিতেছেন ? বুঝিতে পারিলাম ন11: 
উত্তর “সর্বদা শ্রীকৃষ্ণ শ্পরণ কর; আদি, মধ্য, অস্তে, সর্বত্র ভ্রীরূষ- 
ঈনই বুঝা যাইতেছে।” চি এ 

ঈদৃশ প্রলাপবাক্য শুনিয়। শিষ্যগণ হাসিতে লাগি ও পরষ্পার বলা বঙ্গ 
রিতে লাগিল “পণ্ডিতের বিষম বাু রোগ উপস্থিত; নৈলে এমন 
লাগ বকিবেন কেন 1” হায় রে! সংসার তুই না পারিস্‌ এমন কা মাই । 
চার চখে সোগা রাং, আর রাং দোণ1। তা না হইলেকি আরদেবননন 
পার ক্রুশে প্রাণ যায়? হরিদাস ঠাকুর বাইশ বাজারে প্রহারিত 'হন? 
গাকে শৃগাল কুকুরের নগনয় শাক্যকে গ্রামে গ্রামে তাড়াইয়। লইয়া] বেড়ায় 
বং গৌরাঙ্গকে পাগল সাজায় ? সাবাদ তোর বুদ্ধি! তোর খু্ধি ভোতেই 
কৃ) ভগবান্‌ উহা হইতে জামাগের দূরে রাখুন। এই গুম সিদ্ধান্ত 
দিবা গৌগের শিষ্য তাহাকে সান্বোধদ করিয়া বুলিতে লাগিন--, 
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“পণ্ডিত মহাশয়! আপনি আজ কি আবল তাবল বকিতেছেন? আঁমাঁ 
, শান্ত্ার্থ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি ন7া। গৌরাঙ্গ একটু অগ্রতিভের ন্যাঃ 

উত্তর করিলেন «কেন আমিতো ঠিক ব্যাখ্যা করিতেছি । তবে তোমরা 
বুঝিতে না পার, এখন থাকুক। বিকালে আসিও, ইহার মধ্য আমিধ 
পুথি দেখিয়া ঠিক করিয়! রাখিয়া! ভাল' করিয়। বুঝাইতে টেষ্টা করিব ॥ 
শিষ্যগণ পু'থিতে ডোর দিয়! উঠি গেল, এবং দলবদ্ধ হইয়| বিশ্বস্তরো 
অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট যাইয়া আদেযাপান্ত নিবেদন করি৷ 
উপদেশ চাহিল। | 

এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গঙ্জাদাঁস ওঝা! ঈষৎ হান্ত করিয়া বলিলেন -. 
বিকালে তোমরা! বিশ্বস্তরকে সঙ্গে লইয়। এখানে আদিও, আমি তাহাকে 
বলিয়! দিব, যেন পূর্বের স্ঠায় ভাল করিয় অধ্যাপন। করেন |”, ছাত্রের 
নিমাইকে গুরুর ইচ্ছা জানাইলে, তিনি অপরাহ্নে গঙ্গাদাসের গৃহে আদি 
অধ্যাপকের চরণবঙ্গন। করিলেন। গঙ্গাদাস শাদাশিদে লোক ; সংসাদে 
'খাকিয়! শাস্্রাসারে গৃহস্থের কর্তব্যসকল সাধন করিতেন) এবং তা? 
মধ্যে ধর্মানুঠানও ছিল। কিন্ত নিমাইকে যে সাপে দংশন করিয়াছে, তাঁর 
তিনি ওঝা নহেন ; সে দিকে তাহার দৃষ্টি খুলে নাই সুতরাং যে উপ. 
দেশ দিলেন, তাহাতে নৃতনত্ব কিছু নাই। সংসারের মুরুব্বিপক্ষ চিরকাধই 
রূপ উপদেশ দিয়! আসিতেছে; তিনি বলিলেন £--“বৎস বিশ্বস্তর ! দেখ 
ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়। অধ্যাপনা করা অল্পভাগ্যের বিষয় নয়। থার মাতাম্‌। 
নীলান্বর চক্রবর্তী, পিতা জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর, যার কোন কুলে কখন মূর্ধ 
নাই, তার কি অধ্যাপনায় ওঁদান্ত সাজে? তুমিতে! পরম পণ্ডিত; আচ্ছা! বা. 
দেখি? বদি অধ্যাপন) ছাড়িলে ভক্ত হুওয়! যায়, তাহ! হলে তোমার বাগ 
মাতামহকে কি তক্ত বলিবে না? তাহারা তো কখন অধ্যাপন। ছার়েদ 
নাই। অধ্যয়নই ধর্শের জীবন। অতএব কথ! মান) টোলে যাইয়া পূর্ব 
বৎ অধ্যয়ন করাও । অবাস্তর অর্থ করিও না, আমার মাথার দিব্য ।” 

রর উত্তেজনায় ও উপদধেশে আবার একবার বিশ্বস্রের পুর্বভাব উন 
হইল । বিদ্যাগৌরবে নবজীবনের প্রেমজ্যোতি: একবার মাত্র আচ্ছন্ন হইল) 
কালো মেঞে গ্রাতঃহধ্য কিরণ একবার ঢাক| পড়িল। তিনি অহঙ্কারব্যঃৰ 
বিনয়ের সঙ্গে উত্তুর করিলেন “দেব ! আপনার জ্ীচরণকৃপায় এই নবস্থীণ 
একা পতিত, দেখি না, যে আমার সঙ্গে বিচারে আঁটিয়া উ্ভিবে) আছি 
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যাখ্যা করিবু দেখি দেখি কে আমিয়। তাহা দূষিতে পারে? আপনার 
জায় শিষ্যবৃদ্দ লইয়া! এই জামি অধ্যাপনায় চলিলাম।% এই বলিয়া 
|রুরুপদধূলি লইয়া নিমাই পঞ্ডিত পূর্ষের ন্যায় অধ্যাপনা করিতে চলি- 
্লন। গুরুর আনন্দের সীম! রছিল ন1; শিষ্যবৃন্দ উৎসাহ্ধ্বনিতে চারি 
ক পূর্ণ করিত । গঙ্গাদাস! সাবধান, এ পড়ান তো পড়ান নয়, এ যে 
র্বাণের পূর্ব্বে দ্ীপশিখার আলো, অন্তমিত হৃর্ষ্যের প্রথর কিরণ। যে 
দয় অনগ্ডের দিকে ছুটিয়াছে, তোমার সাধ্য কি যে, ভাহার আবেগ 
করাও? ভাই শিষ্যবৃন্দ ! তোমাদেরও বলি, এই বার মরণ খাওয়। খাঁইর| 
ও) যত দুর পার পাঠ চাহিয়া লও; আর কিন্তু হবে না। 

শিষাগণ সঙ্গে লইয়া! গৌরচন্ত্র পূর্বের ন্যায় গর্বের স্থিত পড়াইতে 
[গিলেন। ছাত্রদের আনন্দের সীমা! নাই; যাহার যত সন্দেহ ছিল ও নৃতন 
ঠলওয়ার প্রয়োজন হইল, সকলই সম্পূর্ণ হইল। নিমাইয়ের মুখ্ীতে 
কের ওদ্ধত্য আবার দেখ! দিল। ছাত্রের মনে করিল, অধ্যাপকের বামু- 
রগ আরোগ্য হইয়াছে । মকলের পাঠ দেওয়া সমাপ্ত হইলে, গৌরচ্ত্র 
চলিত বিদ্যাশুন্য ভষ্টাচার্যাদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়! বলিতে লাগি- 
শন;-"্যাদের সন্ধিকার্য্য জ্ঞান নাই, কলিযুগে তাদেরই ভট্টাচাধ্য উপাধিঃ 
[দের শব জ্ঞান নাই, তাহারা তর্ক করিয়! মরে। আচ্ছ! আমার খণ্ডন 
স্থাপন, দেখি কাহার সাধ্য অন্তথ| করুক ?” 

ও কি ও! বিদ্যাগৌরবের মধ্যে ও কি হলে! সর্বনাশ ! নিমাই পত্তিত 
চিত হইয়া ধূলায় পড়িয়া! গড়াগড়ি দেন কেন? শিষ্যরা অবাক্‌ হুইয়| 
কচু বুঝিতে না পারিয়! এদিক ওদিক দেখিতে লাগিল।* অবশেষে 
চ্ছার কারণ বাহির হইয়! পড়িল। যে দরদ্ায় বলিয়া নিমাই পণ্ডিত 
ড়াইতেছিলেন, রাস্তার অপর পার্থে আর এক দরজায় রত্বগর্ভ আঁচার্ধ্য 
[মে একজন শ্রীহট্রের ব্রাঙ্গণ একাকী বমিয়! স্মধুরম্বরে ভাগবদ্ব পাঠ 
বিতেছিলেন। তীহাঁর উচ্চারিত ভক্তিরসাত্মক ফ্লোকের আভাস বিশ্ব 
বের কাণে প্রবেশ করিয়াছিল। আর যাবে কোথায়! প্রচ্ছন্ন 'অগ্নি 
'দীগিত হইয়া উঠিল, ককপাবাত]সে-দৃত্তের মেঘ কাটিয়া গেল) আর 
হাভাবে হাদয় পরিপূর্ণ হইল। নিমাই! তুমি যে গরুর ফাকে, পড়িয়া 
[ার কি তোমার শ্বাধীনত আছে? বৃথা অধ্যাপনার চেষ্রা। বাহ! করিতে 
ধরিত হইয়াছ,তা না করিয়া কি তুমি থাকিতে গার? ধরত শুভ! তোস্তার, 
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লীলা বুঝে কে? মৃচ্ছ্ণাত্গে গৌরচন্্ কতক্ষণ পর্যাত্ত কফ্নুখসাগরে নি 
* থাকিলেন। রত্বগর্ভও ধিগুণ উৎসাহের সহিত শ্লৌকাবৃত্তি করিতে লাগিমেন। 
পুলক, অ্র, কম্পে গৌরাঙ্গ বিভোর হইয়া! গেলেন। পথে রখেক় লা! 
জুটিল। একটা মহাব্যাপার হইয়! গেল। বাহ্জ্ঞান লাভ করিয়া গৌযাহ 
শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়! বলিলেন “আমি কি চাঞ্চল্য করিলাম! 
তাহার! উত্তর না করার, তিনি সকল বুবিলেন ও তাহাদিগকে পং 
ব্রমণার্ধে জাহ্বীত্তীরে চলিলেন। 

বার বার তিনবার । পড়,য়াগণ আদ, দেখিয়াই পড়া ডি প্রা 
তাহারা আসিলে গৌরচন্ত্র পড়াইতে বসিলেন। পূর্বদিনের ভাবে শধন 
বিভোর । ইঞার মধ্যে একজন ছাত্র জিল্ঞাসা করিল প্ধাতুর সং ংআ] কি। 
নিমাই উত্তর করিলেন পহরিশভিতেই ধাতুর প্রকাশ) জগতে যত নর নারী 
রাজা প্রা, ধনী দরিদ্র দেখিতেছো, ষাস্থারা যৌবনগর্ধে ৰা ধলগর্কে সব 
দেহ মাল্য চদ্দনে হুশোতিত করে ; তাহাদের ধাতু গেলে কি অবস্থা 
“ভাবির! দেখ দেখি, কোথায় সে অঙগ নৌনরধ্য চলিয়! যায়? কারও ঢা 
ভন্ম হইব! যায়, কাহাকেও মাটাতে পু'তিয়া ফেলে, কাহারও শরীর শুণা। 

নি ৰ 

কুন্ধুরের উদরপূরণ করে। বাহাকেণ্টাল বাপি, ভক্তি করি, সেআরনি? 
নয়, জীধস্ত হরিশক্তি ধাতুরূপে আবিভূতি। এখন মহাপুজ) জালে ধীহানে 
প্রণাম করি, ধাতু গেলে তাহার স্পর্শে সান করিয়। শুচি হইতে হয়। ৫ 
বাপের প্রতি পুত্রের কতই সন্মানভক্তি, সে বাপের ধাতু গেলে পুত্র তা 
সুখে আগুণ দেয়। বিদ্যাবান্‌ অধ্যাপক কি ইহা বুঝে? কিন্তু এ কথ! 7 
কি না তৌমর। বুষিয়া দেখ। এমন পৰি পুজ্য যে হরিশক্তি, তাকে দি 
তোমরা ভক্তি করিবে না? বলিতে বঙ্গিতে উতমাহে তার প্রাণ নারি 
উঠিল; তিনি বিহ্বল হইয়া দশমুখে ভগবানেরংন্মহিম! ধর্ণন করিয়া 
লাগিলেন, এবং ধ্যাকুণত। ও আশ্রহ সহকারে 'শিষ্যদিগরকে হরিগাংগা 
পুজা করিতে উপদেশ দিলেন। অল্পঙ্গণ পরে প্রক্ৃতিস্থ হইয়া দি 
পত্ডিত ভ্তিজ্ঞাস৷ করিলেন “আমি 'কিরূপে ধাতু ব্যাখ্যা করিলা্ 
শ্ব্যিগণ উত্তর করিল, যাহা ৰলিলেন তাহার 4কটুও মিথ্যা দি নি 
আমাদের থে উদ্দেশে পড়া) তাহার অর্ধ উহ! নয়।» 

নিমাই। “জাচ্ছা! ডোম! কি মনে কর, আমার বায়ুর়োগ ধা 

: শিষা।, পক হয়িভজি ও হরিনাম তিন আপনা: দুখে খ 


ংশ পরিচ্ছো। , চু, 


1 ইছাতে, যা মন করুন।” এই বণিয়! গরা হইতে আগমমের গর 
ছার যে যে ভাব তাহার! দেখিয়াছিল, সকল বিবৃত করিল। গৌরচন্ 
যাদিগের কথা শুনিয়া বলিলেন “ত্োোমর] যাহা! বলিতেছ, সকলই সতা। 
[মি দিবারজনী সর্বত্র কেবল হরির বিদামানতা। উপলন্ধি করিতেছি; 
সত জগতে তাহার পবিত্র মঙ্গির' লক্ষিত্ত হইতেছে? শ্রবণবিবরেও তাহার 
'ম ভি আর কিছু প্রবেশ করে ন!। “সেই জন্ত সকল কথাতেই হরিনাম 
হির হইয়। যায় । এ কথ! আর কে বিশ্বাস করিবে? তোমাদের কাছে 
এবলিলে নয়, তাই বলিলাম। অতএব ভাই সকল ! আমাকে ক্ষমা কর; 
মাহইতে, আর অধ্যাপনা চলিবে না। তোমর অন্থাত্র যাইয়। আপন 
[পন অভীষ্ট সিদ্ধাকর। এই বলিয়া! তিনি হামিতে হাদিতে পুস্তকে 
ঢার দিলেন। | | 

শিষাগণ তখন গৌরের অবস্থা কিছু বুঝিতে পারিল এবং সজলনয়নে 
লতে লাগিল “পণ্ডিত! আমরা আপনার কাছে যাহ পড়িলাম, তাহাই 
[ল) অন্য ধ্যক্তিকে গুরুপদে বরণ করিতে ইচ্ছ। নাই, আর পড়িবারও 
[দ নাই” বিশ্বস্তর উত্তর করিলেন্‌ প্যদি তোমাদের ইহাই অভিলাষ, 
বৈ আর পড়ায় কাজ নাই) এসো সকলে এক সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ভন] করি। 
[হার কৃপায় আমাদের সকল শাস্ত্রের জ্ঞানক্কপ্ডি হইবে” 


রহমতে 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ । 


সন্কীর্তনারস্ত | 


টোল ভাঙ্গিয়। গেলে তাগার ছাত্রদ্দিগকে লইয়াই গৌরচন্ত্র প্রথম 
ীর্ঘনদল গঠন করিলেন। মুদঞ্গ নাই, করতাল নাই, রাগরাগিমী- 
মুক্ত হুর তাল নাই, কয়েকজন বন্ধু একত্রিত হইয়া ব্যাকুলত! সহকারে 
ত তাধি দিয়া আঙ্গিনায় বপিয়! সক্কীর্তন করিতে লাগিলেন। বে 
নের মধুরলহরী কিছুদিন পরে ব্ভৃমিকে প্লাবিত করিয়াছিল; 
ঠাপ তরঙগাঘাতে কত পাষাণ ঘদয় বিগলিত হইয়া নবজীখন লাত 
রয়াছিল এবং যাহা ধর্মজগতে সাধনভজনের এক অমূল্য সামগ্রী 


রা আজ পর্যয9্ত কত গাপীকে পুণ্যপথে জাঁকর্ষদ করিতেছে, ভা 
৮ ও ২১ 


১৬২ চৈতদ্যলীলামৃত | 


প্রথম গ্রকাশ এইবপে বা জগতের ঘত কিছু মহৃদ্বিষন্ন এইরূগে ছ 
ক্ষত্র ব্যাপার "হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে। বিজ্ঞান জগতে মাধ্যাকর্ধ 
বান্পীঁয় শক্তির আবিষ্কার প্রভৃতি ঘকলই ক্ষপ্র ক্ষুদ্র বিষয় অবলঙ্বন কা 
আরম্ভ হইয়াছে । | 
পরমার্থ সাধনে সক্কীর্তন ষে একটী প্রকৃষ্ট উপায়, ইহ কেহই অন্বীবা? 
করেন না। ভানলয় বিশুদ্ধ শ্বর্ংযোগে গ্রাণের সুকোমল ভাবকুন 
যখন প্রন্ষ:টিত 'হুইতে থাকে, ঘিনি তাহা সাধনা করিয়াছেন, তিনি 
“জানেন, তন্থারা শিব সুন্দর রূপ বিদ্ধ হয় কি'না। খৌরের দেহ মন গ্রঃ 
'সকলই ভাবময়$ মহাপ্রেমের উত্ম তাহার হৃদয়ে প্রবাহিত; ভগবানে। 
শিবনুন্দরবূপে তিনি একান্ত মগ্ন; সুতরাং তর্দীয় লাধনপথে সক্কীর্জন [ 
প্রধান সহায় হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এক সময়ে" সন্ীর্তন মাহা 
তিনি এইরূপে বর্ণন| করিয়াছেন $-- 
*চেতোদর্পণমাজ্জনং) ভব মহাদাবাগ্ি নির্বাপণং | 
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিক বিতরণং, বিদ্যাবধূ জীবনং। 
আনন্দাদুধি বর্ধনং, প্রতিপদ পূর্ণামৃতাস্বাদনং ।' 
'সর্বাত্বস্নপনং) পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সন্কীর্ভনং ॥ 
প্রীকুষ্জের নাম সঙ্কীর্নে চিত্তদর্পণ মানজিত হয়; সংসারদাবাঘি নির্কা 
পিত হয়; ইহার কৌমুদী আলোকে শ্রেয়ঃকুমুদ বিকশিত হয়) ইহাদ্ধা 
(অবিদ্যা তিরোহিত হইয়া) বিদ্যাবধূ সপ্তীবিত হর? *আনদাজম 
'সঙ্বদ্ধিত 'হয়) ইহার প্রতিপদ? অনৃতের পূর্ণ আস্বাদযুক্ত ॥ এবং ইহা গ্রা" 
“মন প্রভূর্তি সর্ধাত্মার তৃপ্তিকারী। 
ষে সকল ছাত্র পাঠ ছাড়িয়া গৌরের সঙ্গে ভগবদারাধন| করিতে ইচ্চৃ 
“হইল, তিনি তাহাদিগকে সন্কীর্ভন করিবার জন্ত উপদেশ দিলেন। 
সসক্কীর্ঘন কাহাকে বলে ও কিরূপে সাধন করিতে হয়, তাছারা তাহা! 
কিছুই জনিত না। গোৌরচন্্র নিজে পদ বাঁধিয়া, ধুয়া! গাইয়া তাহাদিগধে 
শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সঙ্্ীর্ভনে তাহার! প্রথমে যে. গ্ ০৪ 
সেট এই ১-- , ৮: বি 
“*গহরি'হয়য়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ 
গেপোল গোবিনা রাম শ্রীমধু-সদন।* 
। «হাতে তালি দিয়া মশিষ্যে এই পদের ধুয়া গাইতে গাইতে বিশ্ব দৃ 


স্বাবিংশ পরিচ্ছের ১ 


রতে লাগিলেন ; কথন হৃষ্কার ও উচ্চহান্ত করেন ও কখন মগ্ন অবস্থায়, 
রে | কথন কথন প্রেমে বিভোর হইয়। তিনি আছাড় থাইয়। পড়তেন, 
দে বেদন! হইত? তথাচ-বাহজ্ঞান হইত.ন1। চীৎকার. ও গণ্ডগোল 
নিয়া গ্রতিবাসী ও-পথের' লোক আসিয়। ভুটিত-; এ সব রঙ্গের তাহার, 
কিছুই বুঝিত, না; ; সুতরাং অধাক্‌ হইয়। দেখিত ও- যাহার যাহ) মনে. 
সাসিত, বলিত। অদ্বৈতের বৈষ্ণবঠীলেরও- ২৪ জন লোক-কীর্তনের. 
ময় আদিতেন ; তাহার! এই ভাবের ভাবুক, সুতরাং অন্ত লোকের মত. 
ঠাহারা বাজে কথ। বলিতেন না। বিশ্বস্তরের অলৌকিক ভাঁবাবেশ ও» 
,গ্রমদর্শনে তাহাদের মনে কত চিস্তারই উদয় হইত পূর্বেই বল! হহ্‌- 
ছে যে, চারিদিক দেখিয়! শুনিয়া অদ্বৈতের মনে বিশ্বাস হইয়াছিল যে, 
্চিরাৎ ভগবৎশক্তি অবতীর্ণ হইয়া অধর্ম্ের দমন করিবে ও ধর্শ সংস্কার, 
জরিবে। নিমাই প্ডিতের জীবনের এই পরিবর্তনে, তাহাদের প্র বিশ্বাস, 
একটু একটু-করিয়৷ উদ্দীপিত হইতে' লাগিল 

মানবাত্বায় অবতীর্ণ ভগবচ্ছক্তির বিকাশই. অবভার; গৌরের সদয়, 
মই শক্তি অবতীর্গ হইয়াছিল ; এতদিন বিদ্যার মেঘে ঢাক! ছিল 3. 
এখন দিন দিন প্রকাশ পাইতে লাগিল। মানবাত্মা ছুই প্রকার উপায়ে 
শ্বরতব জানিতে সক্ষম ॥ এক আপনার মধো, দ্বিতীয় সির মধো। 
গানি ষীহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছি এবং আমার মধ্যে যে সকল: 
নর ভাব্উপলব্ধি করিতেছি, ইহা হদয়লম. করাই নিরালম্বজ্ঞাঁন। 
টমি বলিতে পার, ঈশ্বর নাই বা তাহাকে জানা.যায় না; তুমি পণ্ডিত, 
জানী ও সর্বশান্ত্রশী। আমাকে. নান! যুক্তিকৌশলে ফেলিয়! চ্কোমার মত- 
[বাইয়। দিলে। বিস্তু আমার প্রাণ তাহা মানিল না, আমি ষে তাহাকে, 
স্তামলকবৎ স্পর্শ করিয়াছি; প্রাণের প্রাণ বলিয়া অনুভব করিয়ানি'এবং 
স স্বরূপ তৃপ্ডি হেতু বলির়। আস্বাদ করিয়াছি । সুতরাং তোমার" কথায়, 
টলিব কিরূপে? কিন্তু এই জ্ঞান আপন] আপনি সকলের অন্তঃকরণে সকণ, 
ময়ে বিকশিত হয় না; আর যদিও অল কিছু হয়, তাহা সংসারের পাপ- 
[লোভন কাটি উঠি সর্ববাবস্থায় মান্থৃষকে কলাণের পথে, পরিত্রাণের, 
[থে অগ্রসর করিতে সমর্থ হয় ন1। হাদয়ক্ষেত্রে বীজ রোগ্সিত আছে), 
হাতে যথোপযুক্ত পরিমাণে উত্তাপ, জল, বায়ু না দিলে ন্তুরিত হয় না| 
মকলিক| গাছে আছে) কিন্তু বসন্ত মারুত না লাগিলে ছুটে না। ভাই 4 
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ত 


বাহিরের আলোক প্রয়োজন, স্বারলন্ব জ্ঞানের প্রয়োদন। এই আঃ 
ত্বতিরাজ্য হইতে লাভ করিতে হয়। তাহা আবার ছুই প্রকারে মি 
হইয়া থাকে। প্রথমতঃ জড় জগতের মধ্য দিয়া চক, হুষর্ গ্রহ, উপর) 
পর্বত, কানন, মেঘ, গাছ, পাতা, নদী, পুষ্প, বাফু, জল, প্রভৃতি যাবতীয 
সৃষ্ট বস্ত্র নান! দেশে, নান। ভাবে ও নানা উপায়ে এই জান মানবাস্বা। 
ঢালিয়। দিতেছে। দ্বিতীয়তঃ কার্ট, পতঙ্গ, পণ্ড, পক্ষী হইতে মানবমণ 
পর্য্যস্ত সকলই অন্ত প্রকারে, অন্য ভাষায় সেই জ্ঞান পুষ্টির, সাহাষা ঝা 
তেছে। এই উভয়বিধ পদার্থ মকলই সেই বিশ্ব গুরুর ভাষাব্ধপে তাহান 
ভাব প্রকাশ করিতেছে? শ্বয়ং কেহই গুরু নয়, কিন্তু মহাগুর'র মহামন্ত্র। ৫ 
গ্রভেদ টুকু মরণ না বাখাতেই জগতে গুরুবাদের মধ্যে মহাপাপ, অবতা? 
বাদের মধ্যে নরপৃজ! প্রবেশ করিয়াছে | গাছ, পাথর, জীব, জস্ব, মাহা 
গুরু ও দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছে । যাহাহউক, জগতের ইতিহায 
পাঠে জানা যায় ষেঃ এই বিশাল জ্ঞানরাশিও মানবাত্মার পরিত্রাণো 
“পক্ষে সকল সময়ে যথেষ্ট হয় নাই, পাপের প্রবলশক্তির নিকট 
সার্বভৌমিক জ্ঞানও পরাস্ত হইয়৷ গিয়াছে । সেজন্ত করুণাময় বিধাছা 
অলঙজ্যয বিধিতে মাঝে মাঝে বিশেষ বিশেষ আলোক আসিয়াছে, আমি, 
তেছে ও চিরকালই আসিবে। সেই আলোক' মানবাত্বার ভিতর দি 
আসিয়া অধন্ম বিনাশ করিতেছে, ধর্মের পথ প্রশস্ত করিতেছে ও বিশ 
বিশেষ জাতির ছুরবস্থা মোচন করিয়া! জগতের অশেষ কল্যাৎ্ সাধন করি 
তেছে। যেসকল পাত্র অবলঘ্বন করিয়া! এই আলোক আসি থাকে 
পৃথিবীর ভাষায় তাহার। মহাপুরুষ, প্রেরিত ৰ। অবতার প্রভৃ্ধি নানা 
শব্দে অভিহিত হইক়্াছেন। শবে কিছু যায় আইসে না, বস ঠিক থাকিনে, 
হইল। 4 

“পরিত্রাণায় সাধৃনাং, বিনাশায়চ দুক্কতাং, ধর্সংস্থাপনার্থায়, বা? 
যুগে যুগে।” 

'সত্তবামি যুগে যুগে?-তবে কি অনন্ত নিত্য সর্ব প্রতু, জরা মা 
্ষু্র মানবশরীর ধারণ করেন? না, তাহা অসস্তব। “স্ভৃত? হওয়ার ৫ 
'এপ্রকাশিত:4 যে আধার অবলম্বন করিয়া! তিনি গ্রকাশিত হনৃঃতাা ্ 
হইতে তাহার “তিনিত সম্পূর্ণ পৃথকৃ। সমস্ত ছাটিতেই তিমি. গ্রকাপি্ 
থষ্ি হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথকৃ। | 
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,আমি,ত জগতে বসি, জগত আমাতে। 

ন1 আমি জগতে বসি, না আমা জগতে।॥ চৈ চঃ ৃঁ 
| ঈশা, মুষা, শাকা, চৈতন্য গ্রভূতি মহাপুরুষদিগের বাক্তিত্ব ফাহা, তাহা 
তে অবতীর্ণ ভগবন্ধ সম্পূর্ণ ভিন্। একটী আধার, অপরটা আধেক়্, একটী 
পায় আর এক্লটা প্রাপ্য। গৌরের আভাস্তরীণ প্রেম যতই বিকসি 
টে লাগিল, তীয় শিষাগণ তন্তই উপকৃত হইতে লাগিলেন ) চারিদিকের 
জানান্ধকার কাটিয়া গিয়। ততই প্রেম চত্্রমার আলোকে নবন্বীপ আলো- 
চত হইতে লাগিল। কিন্ত এই মঙ্গলের মধ্য অমঙ্গলের চিহ্ন দেখা 
ইতে লাগিল, কুস্থমকোরকে কাট প্রবেশ করিল। গৌরের বাত্তিত্ব 
টতে তগবত্ব পৃথক করিতে ন1 পারায় শিষাগণ গোলে পড়িলেন; বৈষ্ণব 
শ্রর উৎপত্তির মঙ্গে সঙ্গে বিনাশের বীজ লুক্কাফিত রহিল। হাহা হ্টক, 
ইরূপে নবদ্বীপে সংকীর্ভন প্রচার হইতে লাগিল 
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এই সময়ে বিশ্বস্তর সাধুসেবা করিতে যত্তবান্‌ হইলেন। নবদ্বাপের 
যাপকদিগের আচার ব্যবহার তাহার নিকট কিছু অবিদিত ছিল না; 
উরাং তাহাদিগকে তিনি ভক্তি করিভে পারিলেন না। তবে ষাহা- 
গকে তিনি পুর্বে পরিহাস ব্যঙ্গ করিতেন, অদ্বৈতের দর্তৃক্ত সেই 
ফবদিগের প্রতি তাহার পূর্ববাপরই শ্রদ্ধা ছিল। তাহারা শান্ত ব্ুৎ. 
তে অব্িতীয় পাণ্ডিত্য লাভ ন! করিলেও সরল বিশ্বাসী, তক্তিমান্‌ ও 
[মগিগান্থ ছিলেন) গয়া হইতে আগমনের পর তহাদিগের প্রতি 
রচন্ত্রের শ্রদ্ধা, ভক্কিতে পরিণত হইল। তখন তিনি এই সকল লোকের 
বাসে থাকিবার জন্ত ও তীহাদিগকে সেবা করিবার জন্ঠ ব্যাকুল হইয়া 
উলেন; প্রাতঃকালে ,গঞ্া্নানে বাইয়া! প্রবাসাদিকে দেখিলেই তক্চি- 
বক গ্রণাম করিতেন; তীহারাও 'কৃষে। মতি,হুউক, বর্পিা হুই হস্ত 
বি! আশীর্বাদ করিতেন । কাহারও পাধূলি লইয়া সর্ব লেপন করি- 
* কাহারও জার্জ বসত নিউড়াইয়া দিতেন, কাহায়ও দেবারদুনার ফুক্ধের 
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সাজি বহিয়! যাইতেন। ধন্য প্রেম! ধন্ত তোমার মহিমা । ত্য নত্যই তু 
পাষাণ গলাইয়। অল করিতে পার। পূর্বে বাহার উদ্ধতো বৈষবণ। 
অস্থির, হইতেন, তোমার মন্ত্রে মু্ঠ হইয়া জাজ. সেই,নিমাই কি করিবে! 
জারও কত কাণ্ড হইবে, তাছা কে জানে? নিমাই বয়ঃকনিষ্ঠ ; বৈষঝো 
বীক্লান্‌ এবং তখনও তাহাতে ঈশ্বরবুর্ধ হয় নাই? ম্মুতরাং নিংশর 
ভীহারা তদীয় সেব। গ্রহণ করিতেন এবং নানারূপে আশীর্ঝাদ্র করিতেন। 
বিশ্বরতর অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তিনি এখন ভক্তি পথ অবলম্বন করিতেছেন 
ইহাতে বৈষবদিগের প্রাণে মহানন্ের সঙ্গে সঙ্গে মহতী আশাতরু বৃদ্ধি পাইয়ে 
লাগিল । নবদ্ধীপে পাষণ্তীর সংখ্য। বড় কমনয়। পাষণ্ডীদিগের উৎপাতে ঃ 
বিজ্রপে তাহারা জর্জরিত। এখন বিশ্বভরের দ্বার। তাহার। পরাজিত ও-ভত্ি 
পথে নীত হইতে পারিবে, এই আশায় তাহার আরও উল্লসিত হইলেন। 
নিমাইয়ের সেবাতে তুষ্ট হইয়। অন্যান্জ'আশীর্ববাদের মধ্যে তাহাদের এ বিষ 
আশীর্বাদও শুনা যাইতে লাগিল £_-'বৎস বিশ্বস্তর! শ্রীকৃষ্চচরণে তোমা? 
“মতি হউক। দেখ কৃষ্ণতক্তি বিনা বিদ্য। বুদ্ধিতে কোন ফল নাই। শ্রী 
জগত, জীবন ও জগতের পিত।। তাহার মেবাতেই যথার্থ শ্রেয়ঃ নাঃ 
হয়। এই নবদ্বীপে তো কত অধ্যাপক আছেন, কত তপন্বী, মনল্যাণ 
গৃহী আছেন, কই কাহারও মুখে তো! হুরিতক্কির একটী কথাও গুন1বা 
না? সকলই বকধার্মিক, সকলেরই ভগ্ডামী। চারিদিক ভক্তিশুস্ত দেখি 
আমাদের প্রাণ ষে কি সম্তাপিত হইয়াছে, তাহা গোবিনাই জাঁমেন। কি 
এক্ষণে আশ! করি যখন ভগবান তোমাকে এ পথে প্রবিষ্ট করিয়] দিলেন, 
তখন অবন্ঠই আমাদের মনোছুঃথ দূর হইবে, পাষণ্ড উদ্ধার হইবে। যে 
তুমি বিদ্যাবলে সকল পপ্ডিতকে জয় করিয়াছ, তেমনি প্রেমবলে পারধী 
দিগকে গলাইয়! দিবে। তুমি চিরজীবী হও, তোমা হইতে ক্কষশক্তি রা 
শিত হউক, জীবনিস্তার হউক, জগত তরিয়! যাউক। ৃ 
তক্তের আশীর্বাদ গুনিয়। গৌরের সুখের সীমা রহিল না। জি 
তাহাদ্দিগকে সম্বোধন করিয়া! মধুর স্বরে কত কথাই বলিলেন ১ 
. আশীর্বাদ সকল নিদ্ধ হয়) আপনার! যখন গস হইলেস, তখন বব 
আমি কৃর্ধভক্তি গাইব,» ভক্তাধীন ভগবান অবস্তই চু ইচ্ছা! ৃ 
করিবেন।ঠ  ॥ 
বৈষবীয় গ্রস্থকারগণ এই নকল ব্যবহারের নহি ৪ পূর্ণ বর 
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মংগ দেখিয়া কৌপল করিয়া! উভয় দ্দিক বা রাঁখিবার চে! করিয়া- 
ন। “ভক্তাধীন ভগবান এই মহাবাক্য অবলম্বন করিয়া তাহার, 
নাদের মত রক্ষ! করিয়াছেন। তক্কের মক কার্ধ্যই ভগবান্‌ *প্পর 
রিয়া থাকেন গৌরাঙ্গ শ্বরং ভগবান; অতএব তিনি আপন কিছ্বরের 
বা ফরিলেনু। দ্বিতীয় তর্ক 'এই যে গৌররূপে ভগবান্‌ ভক্তাবতার 
ইন্জাছেন) রি গঞ্জে আচরণ করিয়া অপরকে ধর্মশিক্ষ! দেওয়াই এ অব- 
চারের যুখ্য উদ্দে্ত। সাধু সেবা! ও সাধু সম্মাননা, ভক্তি সাধনের প্রধান 
মগ । দেই উপদেশ দিবার জন্তই গৌরচন্ত্র এইরূপ বৈয়বসেব! করিয়া- 
ছলেন। আয় বৈষ্বদিগের প্রোক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে এই কথিত হইয়াছে 
ঘ তখনও গৌর আপনার ঈপ্বর স্বরূপ প্রকাশ করেন নাই; তাই বৈষ্ণবগণ 
চনিতে না পারিয়া সামান্ত মানবের নায় তাহার প্রতি আশীর্বাদাকি 
প্রয়োগ করিয়াছিলেন। 


চতুর্বিং্শ পরিচ্ছেদ 


অদ্বৈতমিলন। 


অদ্বৈতৈর নিকট বিশ্বস্তর চিরপরিচিত; ভবে আবার অট্বতমিলন 
₹? বাহিগ্লের পরিচয়ে মিল হয় না; প্রাণে প্রাণে মিলই মিল। আমরা 
গিতের অনেক লোককে চিনি; কিস্তৃসে চেনায় কি কিছু ফল হয়? যখন 
ইটা আত্ম! এক প্রাণে, এক ভাবে, এক উদ্দেগ্ঠ সন্ধির জন্য অনবস্তের দিকে 
টে, তখনই প্রকৃত রূপে মিলন হয়। অদ্বৈতমিলনের গ্রসঙ্গেও তাহাই 
ঝিতে হইবে । 

পূর্বে বল! হইয়াছে যে, বিশ্বস্তরের অগ্রজ বিশ্বরূপ অদ্বৈতের টোলে 
তাভগবত অধায়ন করিতেন। বিশ্বস্তর তখন ৭1৮ বছরের বালক, হেলিতে 
লিতে মাতৃমাজ্ঞায় কখন কখন অগ্রজকে ডাকিতে যাইতেন?) জটদ্ৈত 
খন হইতেই বালকের মনোহর কান্তি ও স্বর্গীয় শোভা দেখিয়া মুগ হই- 
চন। *তদবধি তিনি বিশ্বস্তরের প্রতি বড় পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার ধরে 
স্তরের বিদ্যাধিলাস ও ভক্তিহীন শাস্ত্র ভান এবং ওদ্ধত্য গ্রকাশের সমর 
হার লহিত বড় একটা মাথামাথি ছিল না। এখন মণ্ডলীর. লোকলুথে 


২৮৮ | 'টৈতস্যলীলান্ত 


নিমাইয়ের অপূর্ব ভক্িলাতের কথ গুনিয়! অধ্বৈতৃচার্ধয ঘড় সখী 
গেন। চারি দিকে বিষুতক্তি শৃন্ত ধর্মহীন লোক দেখিয়! অট্্বত থা 
ছুঃর্থে কাহারও সহিত ঘড় একটা মিশিতেন মা, ভগবানৃকে অবতীর্ঘ বা; 
বার জন্য লর্বদ] সাধন ভজনে নিষুক্ত থাকিতেন এবং অবশিষ্ট সময় ২৪ 
সমছুঃখী বৈষ্ণব লইয়। ভক্তিঘালোচনায সময় ঘাপন করিতেন ।' এম 
সময়ে এক দিন তাহার দলস্থ বন্ধুগণ আপিয়। বিশ্বপ্তরের পরিবন্তিত জীব 
আশ্চর্য মহাভাবের লক্ষণ সকল যাহ! দেখিয়াছিলেন, তাহার নর 
বর্ণন। করিলেন। তথন অদ্বৈতও পূর্বরাত্রিতে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিনে। 
তাহা বিবৃত করিতে লাগিলেন্ব। তিনি বলিলেন, 'গীতার এক স্থানের একা 
পাঠ ও অর্থ বুঝিতে না পারিয়া মনোহ্ঃখে উপবাদ কন্ধিয়। আমি বা! 
ব্বাত্রিতে নিদ্রা যাইতেছিশাম) এমন সময়ে একজন আসিয়া যেন. আমা 
সেই অর্থ বলিয়। দিয়া উঠিয়া! পান ভোজন করিতে অনুরোধ কদিজেদ 
এবং বলিলেন যে জার ছংখ করিও ন!, ধাহাকে জবতীর্ঘ করাইবার জন 
এত সাধ্যসাধনী করিতেছিলে, সেই প্রভু আসিয়া অবতীর্ণ হইরাঞে 
স্বর্গের ছুল্লভি ভক্তি দেশে প্রচারিত হইবে, কোটি কোটি নরনারী উদ্ধা 
হইয়। যাইবে, আর এই শ্রীবাসের গৃহে সকল বৈষ্ণব একত্রিত হইয়া হি 
সন্বীর্ভনে ও নৃত্যগীতে মগ্ন হইয়া থাকিবে ।”” আমার নিদ্রা ভর্গ হই 
চক্ষু মিলিয় সশুখে যাহা দেখিলাম, তাহাতে স্তব্ধ হইয়! গেলাম । দেখবা 
বিশ্বস্তর দণ্ডায়মান। দেখিতে দেখিতে সে মূর্তি অমনি অ্তর্ধান হই 
গ্েল।” এই বলিয়া অধৈতাচার্ধ্য বলিলেন $_- 


“কৃষের রহস্ত কিছু না গারি ১বিতে। 
কোন্‌ রূপে প্রকাশ বা হয়েন কাছাতে ?” 


অদ্বৈত আবার বলিতে লাগিলেন 'বিশ্বস্তরের যেন্ধপ রূপ ও আক 
যেরূপ ভদ্র বংশে তাহার জন্ম ও অশেষ শাস্ত্রে তিনি যেমন পাতিত্যা। 
করিমাছেন, তাহাতে তাহার কৃষ্ণতক্তি হওয়াই ত উচিত, আন আমি তো? 
দের কথ গুনিয়া বড়ই ভ্রীত হইলাম। তাহার যে এরূপ : স্বভাব হই 
*এ ওত লক্ষণ বলিতে হইবে। যেবস্তর জন্য আমি লালারিত, নিশা 
সতা ছিনি সেই বন্ত হন; ভবে অধিক দিন আর অগ্রকাশ থাকিবে ন 
 খিবঠই এক দিন সকলেই বুঝিতে পারিবে। এই বলিয়া গনৈত রায়! 


চতুব্বিশ পরিচ্ছেদ ।, ১১৪, 


রা বলিয়া হুষ্কার ছাড়িয়। উঠলেন; আর ভক্তগণ 'জয় জয় রবে প্রেখো, 

ইহইরা হরিসংকীর্তন করিতে লাগিলেন । সে দিনের কথা এই রযাস্ত। 
জ্বলা দেড় প্রহর হইয়াছে, অদ্বৈত প্রতু ক্বানাপ্ডে তুলসী সেচন করিতে- 

ন ও মনের অনুরাগে হরিগুণ কীর্তন করিতেছেন ; কথন ছুই নয়নে 


নাক বিগলিত হইতেছে ॥ কখন অট্র হাসি হাসিতেছেন ; কন ভীমরবে - 


়্ার করিতেছেন এবং পাবত্ীউদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতেছেন; এমন 
য়ে বিশবস্তর প্রিয়বয়ন্ত গদাধরকে সঙ্গে লইয়া! অধ্বৈভবনে যাইয়! উপ- 
ত হইলেন। দুর হইতে আচার্ষেযর তাৎকালিকের ভক্তিপূর্ণ ভাব দেখিয়। 
র প্রেমাবেশে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 

কথিত আছে যে, অদ্ৈতাচারধ্য ভক্তিযোগে ও মনোবলে বিশ্বস্তরকে স্বয়ং 
কু বলিয়া বুঝিতে পারিয়া পাদা, অর্থ/ প্রভৃতি নান1 উপচারে মৃঙ্ছাবস্থান্র 
|| কক্সিয়াছিলেন ; এবং “নমোঃ ব্রহ্ষণাদেবা়, গোত্রাঙ্গণহিতায়চ। 
দ্বিতার কৃষ্ণায়, গোবিন্দায় নম! নয়ঃ” এই শ্লোক পাঠ করিয়| তাহার 
যুগলে” প্রণত্ হইয়াছিলেন। বৃষ্বাবন দাস মহাশয় এই রহ বিস্তৃত 
ন! করিয়া চৈন্যতর্জিন পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। নিকটে গদাধর 
টাইয়াছিলেন) তিনি অদ্বৈতের ঈদৃশ অসঙ্গত আচরণ দেখিয়! জিব! 
নড়াইয়। বৃদ্ধ আচার্যকে বলিলেন “নিমাই বালক) বিশেষতঃ সুচ্ছিত 
মবস্থায় তাহার প্রতি আপনি এমন অসঙ্গত ব্যবহার কেন করিতেছেন ?+ 
বতভাবব্যঞ্জক হাদি হাসিয়া! উত্তর করিলেন “ই! বালক !কি, কি, 
র জানিবে।” 
| গণাধর কিছু বিশ্মিত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেশ্স, “তবে 
(ঈশ্বর অবতীর্ণ হইলেন নাকি? এমন লময়ে চৈতন্যের মৃচ্ছা৷ ভঙ্গ হইল। 
ৈতাচার্্যকে তখনও আবেশময় দেখিয়া! তিনি দুই হাত যুড়িয় স্তি 
তে লাগিলেন, এবং তাহার পদধূলি লইয়া সর্ধাঙ্গে যাথিতে লাগিলেন 
আপনার দেহগ্রাণমন সকলই তাহাকে সমর্পণ করিয়া! বলিলেন'“আঁচার্য্য ! 
মাকে ক্লগা বরুন। আপনার ক্কপাধ্যতীত আহার কৃষ্ণলাভের আশা নাট) 
মি আপনার শরণাপন্ন হইলাম ।'? ' 
বৃষবপ্স্থকারদিগের মতে বিতর ইচ্ছাপূর্বক আপনার ঈশবরদ্ক, গোপন 
ধর অদ্ৈত মনে মনে ভাবিলেন প্জামার কাছে তোমার চতুরালি 

নাঃ জামি আগে থাকিতে চোরের উপর ধাটপাড়ি, করিয়াছি? & 


১৪৩ চৈতন্য লীলায়ৃত? 
প্রান্তে উত্তর ধরিলেন “বিশ্বস্তর ! তৃমি আমার কাছে সকল অপেক্ষা বড় 
আমার এবং লকল বৈষ্ণবগণের ইচ্ছা এই যেন "আমরা সর্বদ!.ভোমাযে 
দেখিতে পাই ও সর্বদা এক অঙ্গে 'খাকিয়। কৃষ্ণ গুণাঙ্গকীর্তন কারে 
পাই) 
অদ্বৈতের করুণ বাক্যে প্রীত হুইয়| বিশ্বস্ত বিদায় হইল্রেন। এদিয 
বৃদ্ধ আচার্য, সত্য সত্য প্রত প্রক্ধাশিত হইলেন কি 'না? পরীক্ষা করিবা 
অন্ত শাস্তিপুরে চলিয়া গেলেন) উদ্দেশ্ত-_যদি-মত্য বিশ্বস্তরই শ্রীকৃষ্ণ হা 
তবে অবস্তই আমাকে অচিরাঁৎ বাধিয়। আনিবেন। 
কথাট! কিছু অসংলগ্ন হইল। আগে দৃঢ় ঈশ্বরজ্ঞান 'না হইলে ঘো। 
ঘ্ট। করিয়া পূজ1 কর! হয়না । আর যদি ঈশ্বর জ্ঞানই হইল, তবে আবা। 
গুরু হইয়া! পিষ্যফে যেরূপ উপদেশ দেওয়া হয়, লেরপ উপদেশ কেন দেও 
হইল? আবার ঈশবরতে সন্দিহান হইয়! পরীক্ষ। রিবার জন্য শান 
গুরেই বা পলায়ন কেন? এই মাত্র কথা ঠিক হইয়া গেল যে, সব 
“একত্র ভগবানের আরাধন! করিবেন; তাহারই ব ধ্যত্যয় কেন? ঘা 
কি ঈশ্বর জ্ঞানের কথ! ও পুজার কথা অতিরঞ্জিত চিত্র নয় ? মন্দেহ আগা 
হইতে উদ্দিত হয়। এই সময়ে অদ্বৈতের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাহার ঝি 
'পল়্েই অ্ৈভের শাস্তিপুরে গমন বৃত্তান্ত সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। 
আর প্রথম দর্শনেই মিমাইয়ের অলৌকিক ভাবাঁবেশ ও জুচ্ছ1 দেখি 
অদ্বৈতের মনে তীন্ছার গ্রতি ভক্তি ও সন্ত্রমের উদ্রেক হওয়াও আলস্তব নে। 
ভৰে ঈশ্বর জ্ঞানে পুজার ব্যাপারট। অতিরঞ্জিত কি ন1! বিচার্ধয। গ্রন্থকার 
রস্থরচনার্ঈ সমন্মে এ বিচার করিয়াছিলেন; তা না হুইলে তিনি ধাঁ 
'বেন কেন ?-- 
“অদ্বৈতেয চিত্ত বুবিবারে শর্ভিফার? 
“ধীর শক্তিকারণে চৈতন্য অবতার। 
এব কথামন যার নাছিক প্রতীত ১ 
এঅইৈতের সেবা তার নিষ্ষল নিশ্চিত. 
কথাট। ার্রও একটু পরিষ্কার করির| বলা-যাক্‌। গ্রস্থবর্তা বাহারি 
' নিকট হই/ে খস্থের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার। সকলেই চৈ 
ঈষ্বরত্বে অটলবিশ্বাসী। মূল ঘটন! দেখিতে দেখিতে, শ্বরণ করি] রর 


। &) 


_ আ্কুখিতে, পুনরাবৃত্তি করিতে করিতে যে প্রেষের ও ভক্ষির। রঙে: ক 


গঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ১৭১৯, 


দি চিত্রিভ ডুইরাছিল) তাহা সহজ. সিরা ইহাতে 'বিচার শক্তি 
্ করিলে পাছে তক্কির রংলুকাইর়া যায়, অমামঞ্জন্ত বাহির হইব! 
ডু তাই বিশ্বাসের ছুয়ারে জাপীল করিয়! একটা ছোট রকম মাথার (দিক 
ওয়। হইয়াছে অর্থ, কেহ যেন এ সন্বন্ধে তর্ক ও বিচার না করেন। 





পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ২ 
বায়ু রোগ ও শ্রীবাঘমিলন। 


এখন হইতে বিশ্বস্তরের মধ্যে এক এক আশ্চর্য আশ্চর্য ভাব দেখ! 

'তে লাগিল। গৌরের হৃদয় ভাবপ্রবণ ; যখন তাহাতে যে ভাব উঠে, 

হার তরজ 'ন| হুইয়। যায় না। নির্মল দরসীর শ্বচ্ছসলিলে ক্ষুত্র 

পধণ্ড ফেলিলে যেমন কুলের উপর কুল্য উঠিয়া! শেষে সমস্ত সরসী 
মময়ী হইয়া যায় $ তেমনি বাহিরের কদর ক্ষুদ্র ঘটন! তদীয় চিত্ব-সরসীতে 
কষণ্ড হইলে ভাবের পর ভাববীচি উৎ্পতিত হুইয়। প্রাণধন সকলই 

মর করিয়! তুলিত। তাহার স্বগাবের এই মগ্ন ভাবই স্বর্গীয় । ইহারই 

২কারিত্বে সমস্ত তারতবর্ষ লমাৰৃ্ হইয়াছিল এবং ইহাই অবশেষে গাঢ় 

ভাবে পরিণত হইয়াছিল । বৈষ্বদিগের উপর পাষণ্ীদিগের অত্যা- 

রর বথ! শুনিতে শুনিতে ও ভাবিতে ভাবিতে পাষণ্ডী উদ্ধারের জন 

পার প্রাণের মধ্যে একটী বাসন] গ্রবল হইল। তার পঙ্গে বাসনাও 

1? আর মন প্রাণের সকল ভাব এ চিস্তায় পর্যবসিত হইয়া তভাবময় 

[যাওদাও তাহাই । তাই তিনি এখন হইতে "সংহার করিব? আমি, 
" এই প্রকার নানা রূপ অলৌকিক কথা বলিতে লাগিলেন ও এই 
ব ধিভোর হইয়! কাদিতে হালিভে ও হৃজ্বার করিতে লাগিলেন; 
শ ভাবাবেশে মুচ্ছিত হুইয়া পড়েন, এবং কথন ভার্ধ্যাকে দেখিলে 
[তে যান। এই সকল দেখিয়া! গুনিয়] নেহময়ী জননীর মনে, কতই 
দাশক্ক| হইতে লাগিল। তিনি পুত্রের পূর্ব ব্যাধির কথ খন, করিয়। * 
 উদ্ি ইইয়] পড়িলেন; এবং যাহাকে দেখেন, তাহাকেই পুত্রের ভাব 
| বলিয়া! উপদেশ চাহিতে লাগিলেন। 


১২ চৈতন্লীলামৃত। 


যাার ঘেমন বুদ্ধি, সে তেমনি উপদেশ দিতে লাগিল। বেছ বনি$ 
বিষম বাস উপস্থিত, ইহাকে বাঁধিয়া! রাখ ও নান্িকেল জল খাইতে দাও ) 
তাহাঃ হইলে উর্ধীবাযু অধঃ হইবে? | কেহ বলে, 'অপদেবতার বাতা লংদি' 
য়াছে+। কেছ পিবান্থত, পাকতৈল দেবন করাইতে বিধি দেঁয়। এইকগ 
যাহায় যাহা মনে আইসে, দে তাহাই বলে। আসল রোগ, কেহই বুঝি! 
না। মূর্থ পৃথিবীর লোক! কৃষ্ণানুয়াগে শিবান্বতের ব্যবস্থা! প্রেমরো? 
বন্ধনের ব্যবস্থা ! তোমরা! নইলে এমন অপূর্ব বিধি আর কে দেয়? এইকগ 
পাচ জনের পাঁচন্ধপ কথ] শুনিয়। শচীদেথী বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন 
এবং এক দিন জনৈক লোক দিয়! শ্রীবা পণ্ডিতকে ডাকাইয়। আনিলেন। 
ভক্তদর্শনে গৌরের তক্তিভাব উথলিয়া উঠিলল। “অশ্রু, কম্প, লোমর্্য? 
হইয়া তিনি মূচ্ছিত হইলেন। ক্লোজার কাছে রোগ লুকান থাকে না। 
শ্রীবাস পণ্ডিত গৌরের অবস্থা দেখিয়া কমই বুধিলেন। বিশ্বস্তর ও চৈত্র 
লাত করিয়া শ্রবাসকে বলিলেন, 'পণ্ডিত ! আপনি আমার মন্থন্ধে কি বুৰি' 
*লেন ? লোকে বলিতেছে, আমার বাই রোগ হইয়াছে ।, | 
শ্রীবাস ঘহান্ত বদনে উত্তর করিলেন, “তোমায় বাইর মত আমার এক 
বাই হইলে বাঁচিয়। যাইতাম। দেখিতেছ ন| মছাতক্তিঘোগ আনি! 
তোমাকে আশ্রয় করিয়াছে?” শচীকে ৰলিলেন “দেবি! আপনিকিছ 
চিন্ত। করিবেন না। আমি নিশ্চয় বলিতেছি এ বায়ু রোগ নহে, মহাভজিঃ 
অভ্যুদয়। কাহাকেও একথ। বধিবেন না; দেখুন কি কাওকারপানা হয়!" 
জ্ীবাম শচীকে এইরূপে প্রবোধ দিতেছেন শুনিয়া, বিশ্বপ্তর মহান 
হইলেন এবং শ্রীবাদকে আলিঙ্গন করিয়া বশিলেন “আপনি আন যাথ, 
বলিবেন, ইহ। আর কেহ বলে নাই। সকলেই বাযুরোগ ৰলিতেছে। 
আমি আজ মহা উপকৃত হুইলাম। যদি আপনিও বাই বলিতেন, 
নিশ্চয় গঙ্গায় ডুবিয়। মরিতাম |”! | 
তখন ভক্ত প্রীবাস বলিতে লাগিলেন “এখন হইতে আর জামাদো 
বিচ্িন্ন থাকা! উচিত নহে; সকলে এক হইয়া প্রীককনতীর্ভন করিব। 
আমর।.একত্রিত হইলে পাষণ্ীরা কিছুই করিতে পারিবে না। | 
প্রীবাসম্বিদায় হইয়া গেলে শচীদেবীর মন হইতে যন্দিও বামুয়োগে 
আশঙ্কা দূর হইল, কি ভাহার স্থানে আর এক নুতন আগক্। সমূগগ 
. হষঈগী, বিশ্বকধপের কথা মনে পড়িয়া গেল সেও 'কে। 'এই়প, তরি 


ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ ।, ১ 


পিপাসু হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়! গিয়াছে । তথে কিবিশ্বস্তরও সেই 
থেষহিবে? কে জানে ভাঙ্গা কপাল আবার বুঝি ভাঁঙ্কে?ঠ শচি. 
হও, সকলই ঈশ্বয় ইচ্ছা, 


ষড়বিৎশ পরিচ্ছেদ । 
তত দল। 


যেদিন লমদ্বৈতাচার্ধ্য বিশ্বস্তরকে কৃষ্ণের অধতার 'জ্ঞানে পুজা! করিলেন,- 
[সইদিন হইতে বৈষ্ণবগণ তাহাকে অন্য,চক্ষে দেখিতে শিথিলেন। ইহার 
উরে বিশবস্তরের নবগীবনের নূতন ভভির বিকাশ তাহাদের এ ভাবকে- 
দ্েন্ধনে ্বতাহুতির স্তায় উত্তেরোত্বর বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ফলতঃ এই 
ময় হইতেই গৌরের ভবিষ্যৎ ভক্তদল গঠিত হইতে চলিল। তগবদৃভন্ত, 
নহাপুরুষদিগের জীবনে এই ঘটন। অতি স্বাভাবিক দেখা যাঁয়।। তাহার ' 
(ত আধ্যাত্মিক.রাজ্যে উন্নত হইয়া জগতের নিকট পরিচিত হইতে থাকেন, 
ততই চারিদিক হইতে পরিত্রাণের জন্ত লালায়িত, নরনারীসকল আপিরা 
ঠাহাদের দল পুষ্টি করিতে থাকে । দেবনন্দনের গ্রেরিত দল, শাক্যসিংহের 
শিষ্যদল ও মহম্মদের চিডিত দল এই প্রকারে সংগঠিত হইয়াছিল । ধন্দ। 
াজ্যে দলধধাধা একটা স্বাভাবিক নিয়ম। যেব্যক্তি লক্ষ্যহীন জীধন লইয়া 
সারের কুটিল-পথে ইতস্ততঃ.পদ্বিক্ষেপ করিতেছিল ;.যখন কোন মহা, 
[ুরষের জীবনের অসামান্য আলোকে সে আপনার জীবনের» জঘন্যত।' 
দধিতে পায়, তখন সেই আলোকে সমাকৃষ্ট হইয়া! সেই আত্মা যে তাহার. 
গরিকররূপে পরিণত হইবে, ইহা অতি সহজে বুঝ যাইতে পারে ।-এইরতগ। 
কটা একটা করিয়া-যখন অনেক গুলি মানবাত্মা' সেই মহাগুরুষকে কেন্দ্র 
টরিয়। চারিদিকে বেষ্টিত হইয়া পড়ে, তখনই; একটী-দল'গঠিত হয়। ধশ্ম- 
গতে যত কিছু মহান্‌ কার্ধ। সম্পাদিত হইয়াছে, নকলই দল হইতে। দলেই 
'ল, এ কথ। কেহই অস্বীকার করিতে পারেন ন1। তবে সেই দল যখন, 
্বূভৌমিক পথ পরিত্যাগ করিয়া অহস্কার ও স্থার্থের সংকীর্ণ কান্ত আশ্রয় | 
রে) তখনই তাহ। হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা । কিন্তু মহাপুরুষদ্দিগের জীবনে 
(ণ লব্বীর্ভার'ভাব কখুনও'দেখা যায় নাই। জগতে ধত কিছু বিপু. 


৯৭৪ চৈতগ্যলীলাম্ৃত । 


জামিয়াছে, রর অন্ুবস্তীগণ হইতে । অন্বসতীগরণ 'অদেক সঃ 
মহাপুরুষের জীবনের লক্ষা, ভাব ও ভাষ| বুঝিতে না পারিয়া: দবিষ্কড অর 
করি ও তাহার সঙ্গে আপনাদের কর্তৃত মিশ্যইতে গিয়। এই রূপ. মগ 
আনয়ন করিয়াছে । 
গৌরের ভক্তদল দিন দ্বিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রতিদিন ; সন্ধান! 
হইতে ভক্তগণ বিশ্বস্তরের বহির্বাটাতে আসিয়া জুটিয়। মহা ্রমত্ততার সঞ্ি 
সকীর্ভন করিতেন; কোন্‌ দিক্‌ দিয়া রজনী প্রভাত হইয়| যাইপ্ত ? কেহ টের 
পাইতেন না। গৌরের অপূর্ব ভাববিকাশে এক এক রাত্রি মুহূর্তের নাঃ 
কাটিয়া যাইতে লাগিল। তখন তাহার অপৌকিকত্বে আর কাহারও মনে 
থাকিল ন]। 
এই সকল অলৌকিক ভাঁবাবেশ নি শুনিয়| ভক্তগণ কেহ তীহাকে 
অংশাবতার, কেহ তক্তাবতার, কেহ কেহ বা গুক, নার? ব প্রহ্লাদে 
অবতার বলিয়। মনে করিতে লাগিলেন। মহিলাগণের মধ্যেও কেহ কেই 
, তাহাকে স্বয়ং শ্রীকঞ্জের অবতার বলিয়। বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। 
গৌরের ধশ্মজীবনের আমুল বিবেচন| করিয়| দেখিলে, ছুইটা প্রধান 
অবস্থা! লক্ষিত হয়; প্রথম বিরহ বা ব্যাকুলত1; দ্বিতীয় সম্তোগ-অবস্থা। 
বিরহ অবস্থার প্রথম ভাগে আপনাকে মহাক্পাপাত্র দীন মনে করিম 
তিনি শ্রবণ কীর্তনাদিতে নিবিষ্টচিত্ত হইতেন। এই অবস্থায় মানব হাব, 
সুলভ দুর্বলত! সর্বদা চিত্তপটে অস্কিত থাকিত। এই বিরহ* ও ব্যাকুল 
ভাব আবার ছুই সময়ে দেখা যাইত। সম্ভোগের পূর্বে ও পরে। প্রথম. 
টাকে পুর্বরাগ ও দ্বিতীয়টাকে বিচ্ছে্দ বলা যাইতে পারে। এ অবস্থানে 
ব্যাকুলতা, হা হুতা, অসহা যন্ত্রান্ুভৃতি, অনুতাপ, বিষমক্রন্দান, মৃদ্, 
বেদ, স্তত্ত, মৌনভাব প্রভৃতি সকল লক্ষিত হইত। সম্ভোগের অবস্থায় ইহার 
কোন কোন ভাব লক্ষিত হইলেও বিভিন্নরূপ কাস্ণাবলম্কনে উত্থিত হুইত। 
গৌবের ভাবগ্রবণ হৃদয়ে ঈখর সন্ভোগের লক্ষণ নানা অবস্থায় নান! 
রূপে দেখা যাইত। এই অবস্থায় প্রায় তিনি গভীর ষোগে যুক্ত ও ভগবাদে 
অভিন্ন ভাব হইয়া আপনার মানুষ স্বভাৰ তুলিয়! যাইতেন। এই আধ্যাত্থিক 
' ভৰি হইতে “আদি সেই, আমি সেই”, গ্রস্থতি ভাষা! গুন! ফাইভ) রজব 
তাহা হইতেই তাহার অথতারত্বের প্রধান কারণ, তদীয় শিষ্যগণ কর্তৃক: 
. নিদিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, কৃন্তোগকালে গৌ়ের বৃ হান 
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গাদন এরপাপ বাড়া, উচ্চকীর্তন, অঙ্র, চিত সবে, গত, ও মৌনভাব 
গ্রভৃতি বৈচিত্র সবল পর্ধ্যায়ক্রমে দেখ! যাইত। এ অবস্থাতেও তিনি 
ঙ্চ জরদন করিতেন) কিন্তু দে অন্তাপের ক্রদন নহে, প্রিসহবাস 
জনিত আহ্বাদের ও প্রেমের নন । 

এক দিন পুর্ধরাগের অবস্থার গৌরচন্ত্র সঙ্গীদিগের গল| ধরিয় ক্রদন 
করিয়া আপনার সবদয়ষাতনার কথা প্রকাশ করিতে লাগিলেন ;--“ছায় ! 
কোথায় গেলে €ে মুরলীবদনের দেখা পাইব? বন্ধুগণ ! আমার ছুঃখের 
অন্ত নাই। প্রাণবল্পভকে পাইরাও হারাইয়! ফেলিলাম। হায়! আমার 
কি হইবে ?মনের তুঃখ বলি গুন? । 

পূর্বে তিনি একদিন ্বীয় মনোহূংখ বলিবেন বলিয়া ভাবাবেশে উচ্ৃসিত 
হইয়া বলিতে পারেন নাই ; আবার আজ মনের রহস্য কথ! প্রকাশ করিবেন 
গুনিয়া বয়স্তগণ শ্রন্ধ। পুর্ববক শুনিতে লাগিলেন । গৌরচন্ত্র বলিতে আরম 
করিলেন :--ভাই সব! গয়া হইতে আত্বিবার সময় কানাইর নাটশাল! 
নামক গ্রামে এক রাত্রি ছিলাম। আহা! এক পরম ল্ুন্দর স্টামল বালক ' 
্গীয ভূষায় বিভূষিত হইয়! মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে আসিয়। আমাকে 
আলিঙ্গন করিয়া আমার প্রাণ মন কাড়িয়! লইয়া! চকিতে কোথায় অস্তথিত 
হইয়। গেলেন ? হায়! আর কি তার দর্শন পাইব ?। 

ইহ! সকল ভক্ত জীবনেই সংঘটিত হুইয়। থাকে । দেখননান ঈশ! অপ্ভি- 
যেকের পর স্কাখিয় কপোত দর্শন করিয়াছিলেন । মহম্মদ গিরিশৃজে ঈশ্বর- 
দর্শন লাভ ফরিয়। সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং শাক্াসিংহও কঠোর তপন্তার 
গর দিব্যদৃষ্টিতে অভীষ্ট দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। কানাইর মাটশালার় 
গৌরচ্ত্রও সেইরূপ দিব্যদর্শন পাইয়াছিলেন । তরদীয় জীবনের তাহাই স্ত্ত 
্বরূপ। সেমুত্তি তিনি জার কথন ভূলিতে পারেন নাই। তাহাই তাহার 
র্কেমর্বা, ইহাতেই তিনি লঞ্জীবিত এবং ইহার দর্শনবিরছেই তাহার 
ীবনমৃত্া। এত দিন পরে গয়ার রহস্ত কথা অবগত হইয়। শ্রোতৃমগ্ুলী 
বন্মিত হইলেন। তাহার] তখন বুঝিলেন যে বিশ্বস্তর কিসের অন্ত পাগল 
ইয়াছেন। তদবধি তাহারা গৌরকে নায়কত্বে বরণ করিয়া আপনার! 
ঠাহার আন্ুপালা হইয়| নবন্ধীগের ঘরে ঘরে হরিনাম প্রচার কুরিতে বুঁত- ' 
ব্য হইলেন। | 


বিরহে কাতর হইয়। গৌরহুনদর স্বীয় ভবনে উপবিষ্ট? তাহার ঙ্যি- 


১৭৬  ঠৈতন্যলীলাস্ৃত ? 


সঙ্গী গদাধর পণ্ডিত তাহার জন্য তাল আনিৰাঁ খাইতে অনুরোধ 'করিউ, 
ছেন ; ; গৌরের বাহৃজ্ান নাই; লি্ঞাস। করিলেন, “হরি কোথান? 
গদাধর উত্তর করিলেন, “হরি নিরৰধি তোমার ম্বদয়ে বিরাজিত।” গ্রি 
হৃদয়ে আছেন শুনিয়! মুগ গৌরাঙ্গ নথ দিয়! হদয় বিদীর্দ করিতে: 
লেন। গদাধর ব্যন্ত সমস্ত হইয়া তাহার ছুই হস্ত ধরিয়ানিবারদ কমি, 
বলিতে লাগিলেন ।--পস্থির হও, একটু, অপেক্ষা কর, এখনই হরি আদি 
বেন ।” গদাধরকে গৌর অত্যন্ত ভাল বাসিতেন,তার আশ্বাস বাক্যে ধৈর্ঘাক 
লন্বন করিলেন ॥ শচীমাতা এই ঘটন! দেখিক গদ্দাধরকে বন্ধ গ্রশংদা 
করিলেন ও নিয়ত বিশ্বস্তরের.নিকটে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। 

সঙ্গীদিগের মধো মুকুন্দদত্ত অতি স্গায়ক ছিলেন। ইহার আদিবাম 
চট্টগ্রামে ; গঙ্গাবাঁদ উপলক্ষে নবন্ধীপে স্থিতি । ইনি গ্গৌরচন্জের একজন 
সহাধ্যায়ী। ফুকুনোর মধুর কম্বরষোগে ভাগবতের শ্লোকাবলি উচ্চারিত 
হইলে গৌরের ভাবসিন্ধু উথলিয়! উঠিত। তখন তিনি উৎসাছে “বো 
বোল"? বলিয়া গঙ্জন করিয়। উঠিতেন, চারিদিকে হরিধ্বনি-হইত। প্রেমে 
তরঙ্গে নৈশগগন তরঙ্গায়িত হইয়। যাইত । 

এইরূপে নিত্য নিত্য নূতন নৃত্তন প্রেমরগ্গে গৌরচতন্্র গার্হস্থা জীবদ 
অতিবাহিত হইতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বহিপ্বথলোকদিগে 
বিদ্বেষানল গ্রজ্বলিত হইয়! উঠিল। তাহার কীর্তনের ধ্বনিতে রাৰরিষ্ে 
নিদ্রা যাইতে পারে না) বিশেষতঃ প্রচলিত ধর্শের বিরুদ্ধে কতকগুলি তোৰ 
ভক্তি সাধন করিতেছে; ইহা তাহাদের প্রাণে সহা হইল ন1। সুতরাং যাহা 
যাহা মন্কেআইসে, সে তাই বলিয়। তিরস্কার করিতে লাগিল।: কেহ কে 
ব। রাজন্বারে পর্যস্ত অভিযোগ করিতে কৃতসন্বল্ল হইল ও ওভতদবে। 
মধ্যে শ্রীবাস পণ্ডিতই বয়োজ্যেষ্ঠ, তাহাকে জন্ষ করিতে পারিলে দলা 
ভাঙ্গিয়া ফাইবে, মনে করিয়! তাহার না্ষেকত মিথা। সম্কাদ রটনা করিও 
লাগিল। দেওয়ান হইতে ছুইথান নৌকা আমিতেছে ) ভ্রীবাস পণ্ডিতকে 
সপাঁরবারে বাধিয়। লইয়া যাইবে, এই জনরব অল্পদিন মধ্যে নগরী মধো 
রাষ্ হইয়া পড়িল। শ্রীবাসের অপরাধ কি? জিজ্ঞাস! কন্িলে কে 
কিছু বন্ধিহত পারে না। এই সকল কথা শুনিয়া বৈষবদতলর . সধে] কে 
কেহ ভয় পাইয়া! গেল; কিন্তু ধাহাদের বিশ্বাস ফীঁক1 নহে) হারা অর 
ভবে ঈশ্বরেচ্ছার প্রতি নির্ভর করিয়। থাকিলেন। গৌরচজ্জ এট সক 
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টাই ধমকে ভীত হুইবার লোক নহেন; তাই পুরুষমিংহের স্তায় অটল 
ঠাবে প্রকান্তে বার্থন করিতে করিতে নগরীর নান! স্থানে ভ্রমণ করির! 
বড়াীতে লাগিলেন।” মতলব--লোক দেখুক, তিনি তাহাদের উদ়ে 
ভীত নহেন। 

র্মবীর ধাহুরা, তাহারা কি সংসারের লোকের ধম্কানিতে ভীত হন ? 
গীরমিংহকে নির্ভয়ে নগরভ্রমণ করিতে দেখিয়া একদিকে ভক্তদলের 
যমন সাহন ও বিশ্বাস বৃদ্ধ হইতে লাগিল) অপর দিকে তেমনি পাষণ্ী- 
দের মনে ভয় সঞ্চার হইল। তাহারা পরম্পর বলাবলি করিতে লাগিল; 
এতে! ভয়ের কথা শুনিয়াও তয় পায় না, এ ষে রাজকুমারের স্তায় নগরে 
বড়াইতেছে ॥ তাহাদের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান ছিলেন, তিনি বলিণেনঃ__ 
ওগো! তোমরা বৃঝিতেছ না, এ পলাইবার ফিকির বই আর কিছু নয়, 





সপ্তৰিৎশ পরিচ্ছেদ । 


শ্রীবাসের গৃহে। 


ভটশালিনী তাগীরথীর সুন্দর পুলিনে বিশ্বস্তর একাকী লীল। ভ্রমণ 
রিতেছেন) লম্মুখে প্রনন্নসলিলা জাহবী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়! মৃদৃ- 

দ গতিতে দক্ষিণ বাহিনী হইয়1 সাগর সঙ্গমে চলিয়াছে। আকাশ নির্মল, 
ঘের পেশ মাত্র নাই) তরুণ হুর্যোর শুভ্র আলোকে দিঙ]গুল বিধৌত, 
গীর্ধীবলিল গর্ভে আকাশের ছবি খানি প্রতিবিশ্বিত, কেবল মাঝে 
যাঝে ছুই একটা ক্ষুদ্র উত্বিতে, তাহার ক্রম ভঙ্গ হইতেছে। মাধার উপর 
ঘাকাশবিহারী কলকণ্ঠ পাখীগুলি নৃতন উদ্যমে গাইয়া চলিয়াছে, কুলে নর- 
নারী ন্নানাবগাহনাস্তে দেবার্চনাদি করিতেছে। অদূরে একদল গাভী 
্বাপুলিনে চরিতেছে ঠ কোন কোন গাভী পিপাসার্ত হইয়া গঙ্গাজল পান 
নরিতে অসিতেছে? ছুই একটা উদ্ধপুচ্ছ করিয়া হস্বারব করিতেছে; 
“ই কেহ পরম্পর ক্রীড়া যুদ্ধ করিতেছে ; কেহ বা শুইয়া রোমস্থ কঁরি- 
এিছে। প্রকৃতির এই হা়িমাথ! ছবি দেখিয়। গৌরচন্দ্রের হ্বদয়ের ভাবের 
পাট খুধিয়া গেল । অনস্তের দিকে মন ছুটিল। চারিদিক হঈডেই যেন: 
নত ঈশ্বর তাঁহার সহিত কথ! কহিতে লাগিলেন । প্রেমুসমুদ্র উৎলিয়া 


টি বলুধে গাতীযুখ দর্শন, জার রক্ষা নাই; যুগপৎ হ্যাবন লীলাম্বি 
২৩ 


১৭৮ চৈতম্যলীলাম্বত। 


মহাঁভাবের উদয় ও মহাসমাধিতে প্রাণ লিমগ্ন। বাহূপ্ত।ন নাই। ভগবান 
অভিষ্নাত্বক হইয়া! গৌরসিংহ গর্জন করিয়া “জামি লেই'! ক্মামি সেই ষ্ঠ 
_ বলিগ্ব। দৌড়িতে আরম্ত করিলেন ও ষে প্রকো্টে দ্বার রুদ্ধ করিয়। জীব 
পণ্ডিত নৃপিংহদেবের অর্চনা করিতেছিলেন, তাহার বহির্ভাগে আমির 
সঙ্জোরে পদাঘাৎ করিয়। বলিতে লাগিলেন, “আমি সেই! আমি নেই! 
ওহে শ্রীবাস ! কি করিতেছে1? একবার দেখ ন1?, 
শ্রীবাসের ধ্যান ভঙ্গ হুইলে দ্বার খুলিয়া দেখিলেন যে অপুর্ব শোঁড। 
শোভাস্বিত হইয়া বিশ্বস্তর মমাধিযোগে বীরাসনে উপবিষ্ট । ভবাস গৌরে। 
ব্যাকুলতা বা পূর্ব বাগেব অবস্থা ইতাগ্রে ছুই একবার দেখিয়াছিলেন, কিন্ত 
সমাধিতে সস্তোগের ভাব আর কখন দেখেন নাই; স্থৃতরাং যাহ! দেখি 
লেন, "তাহাতে অবাক হইয়া গেলেন) বাক্য হইল-না।  বিশব্া 
*আবাঁর তর্জন গঞ্জন করিয়া বলিতে লাশিলেন £-- 
"ওরে শ্রীবাদ! এত দিন কি আমার প্রকাশ জানিতে পারিন নাই? 
* তোর উচ্চ সংকীর্তনে ও নাড়ার হষ্কারে আমি বৈকুঞ ছাড়িয়! আমিয়াছি ৃ 
তুই আমাকে আনিয়া নিশ্চিন্ত হয়ে আছিস, আর নাড়া শান্তি পুরে চলি 
গেল। সাধুদিগকে রক্ষা করিব, দুষ্টের দমন করিব, তাও কি জানিস না? 
এখন আমার স্তব পড়।” কথিত আছে যে, রাস বিশ্বস্তরের ঈদৃশভার 
দেখিয়া বিন্ময়ে, প্রেমে, শিশ্বাসে ও আনন্দে বিহধল হুটয়া তংকালে বিষ 
গুবকে শখ চক্র গদা পন্মধারী চতুর্তজ বিষুমুত্তি দেখিরণছিলেন এবং 
'ভাগবতের ব্রক্মমোহনের স্তোত্র পড়িয়া ঈশ্বরজ্ঞানে তাহার স্তব করিয়া, 
ছিলেন) পরে সপরিবারে দাসদামী সহিত বিষুপৃজার জন্ত আনীত টা 
'করণ দিয়া গৌরের পুজা করিয়াছিলেন। গৌরচন্ত্র ভখন প্রেমে পূ 
'মাতোয়ার1) স্ৃতরাং এসব পুজায় আপত্তি করা দূরে থাক্চুক, গুনঃ গুন 
উৎসাহ সহকারে গ্রীবাসকে কত অমানুষী কথা কহিতে লাগিলেন । গৌ। 
বলিলেন, শ্শ্রীবান ! লোকে বলিকেছে, তোমাকে মপরিবারে ধরিয়! পা 
যাইধার জন্য বাদসাহ নৌকা! পাঠাইয়াছেন। ইহাতে কি তোমার ভয় হই 
য়াছে? বিশ্বামিন্! বিশ্বাস কর, তাহ! কখন,হইবে লা নৌকা বা 
আইসে, ভব আগে আমি তাহাছে পদার্পণ করিব। দেখি দৈরি। «৫ 
তোমাকে ধরিতে পারে? তাহাতেও যদি ক্ষান্ত না হয় ; আমি ভবে এ 
₹ ভি রাজার নিকট ষাইয়। তাহার সব কাদী মোল্প। আনিয়া! ভগবত 
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কে কারা বলিব; যখন তাহায়! পারিবে না). তখন: হরিগুণান- 
|্ন'করিয়া আমি- সেই রাজ! ও সভাসদগণকে কীদাইয়া দিব । ইহাতেও.. 
বাজার বিশ্বাস হইবে না?" শ্রীবাসের মুখে সন্দেহের ছায়। দেবিয়। 
গীরন্ত্র বধিতে লাগিলেন। শ্রিবাস ! আমার এ কথায় কি তোমার গরতার- 
ইতেছেন| ?-*দেখিবে সাক্ষাতে এই ছোট বাপিকাকে ক্ৃষ্ঃপ্রেমে- কাদা, 
পারি কি না ?, এই বলিয়। শ্রীবাসের ত্রাতৃম্থৃতা' চৈতন্য ভাগবত: প্রণেত। 
ী্দাবন দাসের" জননী চারি বছরের মেয়ে নারায়ণীকে বলিলেনঃ)-- 
নারার়ণি! কৃঞ্চ প্রেমে কাদ দেখি?” নারারণী অমনি হা! রুষণ.! বলিয়া 
গরমাবেগে রন্ধন করিয়া উঠি । র 

তখন গৌরচন্ত্র বলিলেন) “কেমন, শ্রীবাস! এখন তোমার সনোহ দুর 
টলডো। ? 

শ্রবাস' তখন ছুই বাহু তুলিয়া উৎসাহ সহকারে বলিয়া উঠিলেন, 
তগবানে যদ্দি আমার বিশ্বাস থাকে; তবে কিসের তয়? বিশেষতঃ এখনন 
জে ভুমি আমার গৃহে বিরা্মান; এখন আর ভর কেমন,করিয়া' 
বাকিবে? বলিতে বলিতে বিশ্বাপীর নয়ন যুগল দি! দরদরিত: অর্জধার] 
গড়িতে লাগিল। 

গৌরের মহাভাব দুই এক মুহূর্তের জন্ত নয়; যখন সে ভাব হইত, 
খন প্রীকষে। মন মগ্ন হইত ও হদয়মাঝে হদয়নাথকে পাইয়। আত্মার 
গায় নিশি! এক হইয়। যাইতেন, ভখনকার ভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী ন। হইয়া 
ইত ন।। বে সময়ে, গৌরের স্বাভাখিক বিনয় ও দৈন্ত আর থাকিত, 
দ। মহাধন লাভ হইলে কেই ব! দীন থাকে? তাই আস্ফালন সহকারে কত. 
কথাই বলিয়া ফেলিতেন। পাঠক! বিশ্মিত হইও না); এ অবস্থা অনামান্ত: 
ঈলেও.অসস্তব মনে করিও ন|। সাঁপারণ লোকের ভাব দেখিয়। মহান 
তদদিগের বিচার করা স্বুদ্ধির কাধ্য নয়। তোমার আমাব' মহাভাঁৰ ও” 
দি ভাব হয় না বলিয়া তাহ! কি অসম্ভব মনে করিতে আছে ?', 
৷ াবাবসানে শ্রীগৌরাঙ্গ 'মহালজ্জিত, হইলেন ও শ্রীবাকে এই নব কথ! 
রা করিতে নিষেধ করিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই অবধি শ্বাসের; , 
টাগৌরের নিত্য বিহার স্থান হইল। 
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বাহ ভাব ও যুরারি গুপ্ত $ :. 
গৌরজীবনের বর্তমান অবস্থায় নিত্য নুতন তাবাবেশ হই লাগিন, 
এবং এক একটা বিশেষ. ভাব দেখিয়া এক একজন তক্ত চিরদিনের 
আত্মমর্পণ করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর পপ্রভৃতি এক এ 
.করিয়! এই সকল ভাব দেখিরা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাসপ্করিরমছেম ৫ 
চির দিনের মত তাহাতে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। মুরারি প্রভৃতি বাধী 
আছেন; তাহাদের ও সময় হইয়। আসিয়াছে । | 
এক দ্রিন বরাহাবভাবের শ্লোকাবলি ব্যাখ্যা করিতে শুনিয়] গোরা 
বরাহাবেশ হইল এবং তর্জন গর্জন করিতে করিতে মুরারি গুঁপ্ের গৃহাি 
মুখে ধাবিত হইলেন। মুরারির প্রতি গৌরের বড় ভালবাসা ছিল,। দহা 
বিশ্বস্তরকে আসিতে দেখিয়। মুরারি সম্রমে গাত্রোথান করিয়া বদন! 
করিলেন ! গৌরচন্ত্র শুকর! শুকর!” বলিয়] বিষ মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন 
. এবং সন্মূখে জলপূর্ন পাত্র দেখিয়া বরাহভাবে তাহা দন্ত দ্বারা উদ্বোধন 
করিয়। শৃকরের স্তায় চারি পায়ে চলিতে লাগিলেন । কথিত আছে, দেই 
সময়ে মুরাঁরি গুপ্ত প্ররুতরূপে বিশ্বস্তরকে বরাহ আকার ধারণ করিতে 
দেখিয়া বিশ্মিত ও স্তব্ধ হইয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে গৌরের নর. 
দেহ অন্তর্ধান হইয়া শৃকরদেহ প্রাপ্তি হইয়াছিল, কি ঈশার শিষোরা 
যে ভাবে তাহাদের নেতাকে শৃন্যপদে সমুদ্রলজ্ঘন করিতে ও ছুইখা?ি 
কুটী ঘার1 ছুই সহজ লোককে পরিতোষরূপে ভোজন করাইতে দেখি 
ছিলেন, দুরারি গুপ্ত সেইরূপ যোগের ও বিশ্বাসের চক্ষে গৌরের বরাহর' 
দেখিয়াছিলেন, বিবেচক পাঠক তাহা বিবেচনা করিবেন। মুরারি গং 
অপুর্ব দর্শনে স্তব্ধ ও কিংকর্তব্য বিমুড় হইলে গৌরচন্দ্র পুর্ণ ভাবাবেখে 
বলিলেন 'মুবারি ! তুমি কি এখনও জানিন্েে পার নাই যে, আঁমি এখা? 
আসিয়াছি? 
তৎপরে মুরারি গুপ্তকে বরাহুভাবে নানারূপ উপদেশ দিন! গোর 


বাহাজ্জান লাভ করিয় প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। বৃন্দাবন দান লিখিয়াছেন।- 
“এই মত সর্ধ লোকের ঘরে ঘরে,), 


কপায় ঠাকুর জানায়েন আঁপনারে। 
চিনিয়। সকল তৃত্য প্রভু আপনার 7 
'পরমাননময় চিত্ত হইল সবার ৮ 


সপ্তবিংধ পরিচ্ছেদ, 1 ১৮১ 


', আদল, বৃথা, গৌয়ের ভাবময় জীবনই এই .সকল আধ্যাস্তিক দর্শনের 
ূলীভূত কারণ।. হুদক্ষ বাছীকরের বাঙ্গীতে, দর্শকবৃন। যখন নানারূপ, 
অত দৃষ্ঠ দেখিল্া থাকেন, তখন একজন অলৌকিক শক্তিসষ্প্ প্রেরিত 
মহাগুরুষের আধ্যাত্মিক জীবনের আশ্চর্য্য প্রতিভা দর্শনে যে বিশ্বামী ও 
নি্ঠাদঙ্েক্ন অহচরবর্গ অলৌকিক দর্শন করিবেন, তাহাতে চি কি? 





নিত্যানন্দ মিলন | 


নিত্যানিনের জন্মকথা ও তীর্থত্রমণ বৃত্তান্ত পূর্বে বলা হইয়াছে। 
ঘন ,গৌরচন্দ্রের ধর্শজীবন শশীকরার ভ্তায় দিন দিন বৃদ্ধি হইতে 
লাগিল, তখন নিত্যানন। বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন | পর- 
শর গৌরের অপূর্ব্ব ভক্তিবিকাশের বখ শুনিয়] তার সহিত্ত সাক্ষাৎ 
মানপে, নিত্যানন' নবদ্বীপে আগমন করিয়। নন্দনাঁচার্ধ্য নাষে জনৈক 
া্গণগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । তাহার অবধূত বেশ, প্রকাণ্ড 
শরীর, মদমত্ত গজেন্দরের ন্তায় গতি; নিরত কুষ্খনাম রসন| দিয়! উচ্চা- 
রিত হইতেছে; হরিপ্রেম মির! পানে মাতোয়ার1, পদে পদে গতি স্বলিত 
হইতেছে? দেখিলে হঠাৎ মাতাল বলিয়া ভ্রম জন্মে, অথচ মুখশ্রী পবিত্র ও 
গম্ভীর, তাহাতে আবার বালকের সরলভাব ব্ঞিত। পরম ভাগবত 
নননাচার্য্য* এই তেজঃপুগ্ত মহাগুরুষকে পাইয়৷ বন্ধের সহিত আঁতিথ্য 
মংকাঁর করিতে লাগিলেন । 

বৈষ্বসমাজে প্রীচৈতন্ত যেমন কৃষ্ণাবতার, শ্রীনিত্যানম্মও তেমনি 
বলরাম, নন্বর্ষণ ও অনন্তের অবতার বলিয়] পূজিত । এই অবতার তত্ব কি? . 
স্বভাবতঃ তাহা! জানিতে কৌতুহল জদ্মিতে পারে। বৈষ্ণবীয় অবতার তত্বের 
বিভৃত বিবরণ এই গ্রস্থের উত্তরভাগে বর্ণিত হইবে; সংপ্রতি তাহার 
সংক্ষিপ্ত অবতারণ। করা যাইতেছে । সত্বরজন্তমঃ ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় 
সি থাকে না) ক্র আদিকারণে & গুণত্রয় নিপ্রিতাবস্থায় অবস্থিতি 
করে। ভগবদিচ্ছার সংযোগে যখন গুণত্রয় বৈষম্যাবন্থা প্রাপ্ত হইয়। কষ্ট. 
রগে পরিণত হয়, তখন হৃষ্ট বস্তর প্রত্যেক পদার্থে এ ভ্রিবিধ অল্লাধির 
পরিমাণে বিস্তৃত হই] পড়ে। এই জন্ত ভাগবতে স্থষ্টিরঞ্গ্রত্যেক বস্তকেই 
বানের অবতার বলিয়া ক্থিত হইয়াছে। এইবূপে, ভরীবগুণাংপর, 


| ঠ্হ ,চৈতগ্যলীলামৃত 


আধারগুলি সমন্তই গুণাবতার বলিঘ! কথিভ হইলেও-স্কার্োর মৌগিক 
কতকগুলি গুণ ঈশ্বরের আদাবভার বলিয়া! বর্ণিত হইক্কাছে। সাংখামতে 
ইহারাই চতুর্কিংশতি তত্ব, বেদাস্তমতে ইহাদিগকেই পুরুাবতায় বর্মি। 
বর্ণনা কর! হইয়াছে। এগুলি গুধসমষ্তি ভিন্ন'আর-কিছুই লেছে।, যেমন, 
সঙ্র্মণ বা অহঙ্কারতত্ব একটা-গুণ, যাহ সৃষ্টি বিষয়ে এক মৌঝ্বিক-উপ্গাদান। 
বলরামে, এর তব-প্রকটিত হইয়াছিল বলিয়। তিনিই সন্কর্ষণ; আধার" নিত্য. 
নন্দে সেই গুণ দেখা গিয়াছিল সুতরাং তিনি বলরামের বা! মন্কর্ষণের অবতার।। 
কালক্রমে আবার কোম'অনাধারণ ব্যক্তিতে কোন অদাধারণ গুণ লক্ষিত, 
হইলে-সেইটীকে আদর্শ গুণ বা স্ৃটি লীলার একটা উপাদান বলিয়া গ্রহণ করা, 
হইত। উত্তরকালে সমূৎপন্ন কোন ব্যজি বিশেষে'সেই গুণ লক্ষিতু হইলে, 
মেই ব্যক্তিকে পূর্ববর্তী আদর্শগুণশালী পুক্ুষের অবতার বল! যাইত। 
হুম্ুমান রামচন্ত্রের দাসত্ব ও সেবায় আ্মোত্সর্গ করিয়াছিলেন? চৈত, 
ভক্তের মধ্যে মুবারি গপ্ত'রামমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন ও চৈতন্ত- সেবন হিপ) 
ট্তবাং তিনি হনুমানের অবতার | সচরাচর কোন ব্যক্তি বিশেষের স্তা 
ও ধর্মান্থমোদিত কার্ধ্য দেখিয়া তাহাকে যেমন ধর্মাতার বল! যায়.) এখা- 
নেও সেই রূপ কোন নিয়ম অন্ুস্থত হইয়াছে বলিতে হইবে। 

কথিত আছে নিত্যানন্দের নবদ্ধীপ আগমনের পূর্বেই বিশ্বশতর মমোবলে' 
জানিতে পারিয়] সঙ্গীদিগকে বলিয়াছিলেন যে, ২৩ দিন মধ্যে কোন' 
মহাপূরুষ এখানে আমিবেন। তখন সে কথার মণ্ম কেছ বুধিতে গায়েন, 
নাই। তাহার পুর যে'দিন নিত্যাদন্দ নন্দনাচার্ধেযের বাটীভে আসিয়াছিজেন। 
তাহার পরদিন গৌরচন্ত্র বৈষ্ণবদলের নিকট বলিতে লাগিলেন "গত: 
রাত্রতে আমি এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখিয়াছি। তালধ্বঞ্জ রোপরি গ্রকা 
শরীর হলধর মুর্তি এক মহাপুরুষ আলিয়া যেন 'শামাঁফে জিভ্তাস! করিলেন, 
নিমাই পঙ্ডিতের কি এই বাড়ী? মহাপুরুষের দীলবস্ত্র পরিধান; অবধৃত 
বেশ, বাম এ্রতিতে এক বিচিত্র কুগুল, মহাছুর্দাত্ত প্রেমিক ওখ্থলিত 
গতি। আমি অত্যন্ত সংত্রম সকারে জিজ্ঞাস! করিগারম), আপনি 
(কানু মহাপুরুষ? তিনি উত্তর করিলেন, “ধুবিয়াছি, তুমি আমার 
ভাই, আচ্ছাঁ্কাল তোমার সঙ্গে পরিচয় হইবে ।* এই কথা যলিতে বলিতে 
গৌর হলধর আবেশে বিভোর হইয়! পড়িলেন এবং ফণকাল পরে 
প্রতি হই ঝলিলেন « স্ধুগণ! আমার বোধ 'হইতেছে। ফোন মহা” 


সগডবিংশ পরিচ্ছেদ, ১৮৩ 


কষ নবদ্বীপ আহীমন করিয়াছেন”? ও ভ্ীবাপকে কছিলের ণপত্িত 
ছুমি যাইরা উহার অহ্সন্ধান ক্ষর।» বর্ধিত আছে যে, শ্ীবাসপণ্ডিত তিন, 
প্রন কাল ঝঙদন্ধান ধরিয়া. নিত্যানঙের উদ্দেশ না পাইয়। গৌয়াঙ্ছকে 
জানাইলে গৌর তখন স্দলে নদ্ানের গৃচ্ছ যাইয়! নিত্যাননের দর্শন লাভ 
করিলেন। স্বধূতের মুখশ্রীতে ভগন্ার অপূর্ব জ্যোতিঃ দেখিয়া! গৌতচন্ 
গণ গহিত ভীহাকে নমস্কার করিয়া সন্মথে দন্ডায়মান 'থাকিলেন। 

সাধুগণের ঘদয়ে এক প্রকার বৈছাতিক যোগ আছে যে, চারি সু 
একত্রিত হইলেই পরস্পরকে চিনিতে বাকী খাকে না। নিত্যানন্দ ও 
গৌরচজরের“পরস্পর সনদর্পনে তাহাই হুইল.) নিতাই এক দৃষ্টিতেই গৌরকে 
চিনি লইলেন। 

গৌর নিতাইকে একজন 'অপ্দাধারণ মহাপুরুষ বলিয়া জানিতে পারি, 
লেও তাহার মহিম! সমবেত বৈষ্ণব মগুলীতে প্রতিপন্ন করিবার অভিগ্রায়ে 
্রাসকে ভাগবতের শ্লোকাবৃতি করিতে ধলিলেন। শ্রীবাঁস শ্রীকৃঞ্খের ধ্যান 
বিষয়ক একটা প্লোক আবৃত্তি করিলে নিতাই প্রেমে বিভোর ছইয় মৃচ্ছিত 
হই! পড়িলেন। তাছ দেখিয়া গৌরচন্ শ্রীবাসকে পড়! পড় [ বলিয়া 
গুনঃ গুনঃ আবৃত্তি করিতে বলিতে লাগিলেন । 

তৎপরে নিতাই নানা প্রকার ভাবাবেশে কখন হাসিতে, কখন কামিতে, 
কখন উদ্দও নৃত্য করিতে ও লক দিতে লাগিলেন দেখিয়! গৌরচন্ত্র তাহাকে 
ধরিয়া কোঠে করিয়৷ ঘমিলেন ও গীহার ভাবাবেশ দেখিয়া! অক্র ফেলিতে 
ফেলিতে বলিতে পাগিলেন :--'আজ আমার শুভদিন ; তাই বেদের দুর 
উক্িযোগ প্রত্যক্ষ কণ্সিতে পাইলাম। এ গর্জন, হুক্কার, অশ্রু, কম্প, 
গাত্বিকবিকার ক্কি ঈশ্বরচরিত্র ভিন্ন অন্তত্র জন্রবে ? ঘুঝিলাম আপনি 
ধের পূর্ণপক্তি প্রেমতক্তি; আপনার মংশ্পর্শে মানুষ কৃতার্ধ হুইয়! 
বাঃ) বুঝিলাম ভগবান্‌ আমাকে পরিজ্বাপ দিবেন বলিয়া এ হেন সঙ্গ ভূটা- 
দিলেন) আরও বুঝলাম থে আমার লকল মনোবাচছ পূরণ হইৰে। 
তনেই রতন চেনে; প্রেমিক না হইলে গ্রেমিকের মর্ বুঝ! যায় না। 
ঠাই গৌর তুলার আকিষ্ প্রইয়। নিত্যাননেোর এত স্ততি করিলেন। নিতাই 
1 লাভ রিলে গৌরচন্ত্র জিজ্ঞাস! করিলেন, “এক্ষণে কোন্শদিক হইতে 
থাশয়ের আগমন হইল £* নিতাই বালকের ভায় চঞ্জলও বিশেষতঃ আপ- 
তি গুনিয়! লব্জিত.হইন প্রকারাস্তরে গৌর, স্কতিরাদ করিস * 
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উত্তর করিলেন € "আমি কৃষ্ণের অনেক তীর্ঘস্থান দর্দুন কবিয়াছি; কিন 
॥কোনখানে কৃষ্ণ না দেখিয়! ছুঃখিত হইয়া ভাল ভাল লোকের" নিকট 
, ভিজ্ঞাসা করিলাম, কৃষের স্থান সব শৃন্ দেখিতেছি কেন? কৃষ$ কোথায় 
তাহার! দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, বব সূংপ্রতি গোঁ 
দেশে গিয়াছেন। তাহার পর গুনিলাম যে, নবধ্ধীপে ঝড় নাকি, সী, 
ত্ঁনের ধূম পড়িয়া! গিয়াছে; ও কত পতিত মরাধম পরিক্রাণ পাইতেছে। 
কেহ কেহ এরূপও বলিল যে, এখানে নারায়ণ আবিভূর্তি হইয়াছেন 
আমি তাহা শুনিয়া! এখানে দৌড়িয়া আদিলাম, দেখি পরিত্রাণ গাই 
কিনা?” ৰ 
বিশ্বস্ত প্রত্যুত্তরে বলিলেন “আমর! মহান্ভাগ্যবান্‌ যে তোমার স্কায়, মাধুর 
সহিত আমাদের মিলন হইল । ছুইজনের মিলন দেখিয়া ও কখোপকখন 
শুনিয়া! বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে কত কি বলাবলি করিতে লাগিলেন । 
শ্রীৰান আনন্দ মনে বলি উঠিলেন 'ঠিক্‌ যেন মাধব শঙ্কর ! উহাদের 
'ভাষ আমর! কি বুঝি?” গরদ্দাধর বলিলেন “পণ্ডিত ! বেশ বলেছে, ঠিক ষেন 
রাম লক্ষণ!' কেহ বলিল যেন কৃষ্ণ বলরাম। অন্তজনে বলিল যেন অন" 
সতের ফোলে প্রুকুঞ্চ। অপর ভক্ত বলিলেন না হে ঠিক্‌ যেন কৃষ্ার্জুন। 
দেখিতেছ ন! তেমনি মাখামাথি প্রেম । উহাদের নব কথা ঠারে ঠোরে) 
আমরা কি বুঝিব ?' 
নিতাই গৌরের পর জীবলের ঘটনার রঙে যে এই ছবি৫প্রতিফলিত 
হইয়াছে, তাহাতে সনোহ নাই। ইহার পর গৌর নিতাই ও সর্ধ্ষ বৈধব- 
গণ একত্রিত হইয়! প্রীবাসমন্দিরে আগমন করিলেন । তখন মহাননে 
বিহ্বল হুইয়! বিশ্বস্তর কীর্ভন করিতে আদেশ করিলে বাহিরের দরজা 
বন্ধ হইল। মৃদঙ্গ করতাঁলের ধ্বনিতে দ্বিগন্ত পিতে লাগিল; হরিসন্বী- 
তনের রোলে গগনমগল আচ্ছন্ন হইল ও প্রেমানন্দে বিভোর হইয়! সকলে 
মহাবৃত্য আরম্ভ করিলেন । বিশ্বস্তর ছাপিতে হাদিতে নিতাইফে দিজাম 
করিলেন,--*্ভীপাদ গেসাই ! তোমার ব্যা পূজা কোথায় হইবে 1 নিষাই 
শ্রীবাকে দেখাইয়! দিয়]! বলিলেন “এই বাঁমনাক বাটাতে” | তখন বিশ্ব 
তর শ্রীবান্ষে কহিলেন «তোমার উপর বড় কার্যোর ভার হইল*। গ্রবাণ, 
উত্তর করিলেন, কিছু ভর নাই; পুঞ্জার আয়োঞন সামগ্রী মকলই খে 
*আইছ) ক্বেল এফ পদ্ধতি পুস্তক নাই? তাহা চাহি! সানির হইবে 
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ধিথন্তর বলিলেন! “তুবে আর কি এস নকলে নিব ব্যাসপুক্গার অধিবাস- 
'উন্নাম বার্ন কার. । 
এখন দ্বিগুণ যাআ। চড়াইর! গ্রত্ততার সহিত ত্য কীর্তন হইতে লাগিল। 
নিতাই ও গৌর কখন দুইজনে বাহ ধরাধয়ি করিয়া, কখন কোলাকুলি 
করিয়। 'নাচিত লাগিলেন ? বৈষবগণ তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়। কীর্তন ও 
নৃতো মত্ত হইজেন। প্রৌর নিতাই গরজ্পর পরম্পরের চরণধুলি লইতে 
চট! করিলেন? উভয়েই পরম চতুর, কেহই ধরিতে ছ্ু'ইতে দিলেন ন|। 
কখন উভগ্নে গ্রেমাননে শ্রীবাসের আঙ্গিনার মধ্যে গড়াগড়ি যাইতে লাগি" 
নেন। সিতাই ও গৌরের নৃত্য প্রেমোনাদ জনিত হইলেও, উভয়ের নৃত্যে 
কিছু কিছু বিশেষভাব দেখা গেল। বিশ্বস্তর প্রেমে টিয়া টলিয়! ও 
চুলি চুলিয়া নাচাতে বোধ হইতে লাগিল যেন তাহার মত্তক গমন! চরণ 
পর্ন করিতেছে; কিন্ত নিতাইর উদ্দও নৃত্যে পৃথিবী টলটলায়মানা। এই 
নকল তাব দ্বেখিয়। গুনিয়। কোন ভাবুক ভক্ত গাইয়াছিলেন )-- 
*্্রীবাসের আঙ্গিনার মাঝে আমার গৌর নাচে। + 
আমার নিতাই নাচে রঙ্গ ভঙ্গে 
গৌর নাচে প্রেম তরঙ্গে) 
হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল বলে”। 
_ নাচিতে নাচিছে ও গাইতে গাইতে গৌরচজ্ের লে দিন বলরামাযেশ হইল। 
 হইৰারই তে কথ! $ কারণ পূর্ব হইতে বলদেবকে স্বপ্নে দেখ! ও নিতাইর 
মৃহিত তাহার অভিন্নভাব অনুভব করা হইগ্নাছিল। বলরামাবেশে গৌরচন্ত্ 
শ্রবাসের থষ্টার উপর উঠিয়। বসিয়া”্মদ আন ! মদ আন !,বলিযী! ডাকিতে 
নাগিরেন ও নিত্যানদ্দকে বলিগেন, আমার হল মৃষল দাও, | নিতাই, 
(গারের করে কর দিয় বলিলেন, 'এই লওঃ | অনেকে উভয়ের করে কিছুই 
দেধিভে পাইলেন না। কিন্তু কথিত আছে, কেহ কেহ প্রত্যক্ষে হল নুন 
দেখিয়া বিশ্মিত হইয়াছিলেন। 
এই নকল ভাবমন়্ আধ্যাত্মিক তত্বের প্রকৃত মর্খ্ব বুঝিতে ন! পারায়, 
র্ঘধগতে অলৌকিক ও , অভুত কার্ধ্যের কতই বর্ণনা হঈয়াছে। গুধু 
বর্ন] নয়, এই সকল কার্ধা (14180169 ) কত নর নারীর পরবিঙ্বাসস্থান 
ঘধিকার করিয়| .বসিয়াছে। কিন্তু ইহাদের উৎপতিরু প্রন্কত কারণ 
উরোক বর্ণনা গাঠে বিলক্ষণ ইদয়প্ম হইতে গারে। 
২৪ 


১৮৩৬ 'চৈতগ্বলীলাঘৃত ? 
বিশ্বস্তর তখন 'বারুণি! বারুণি* বলিয়! $ৎকার্‌ করিতে লাগিলেন 
 নিত্যাননদ মর্ম বুঝিয়া গঙ্গাজল পূর্ণ পাত্র তাহার সন্মুখে ধরিলেন। গ্লৌর 
চন্্র গাহা পান রিলে কল 'ভক্তগণ €সই জল আল অল্প চাখিঙ্গেন। 
কথিত 'আছে যে, তাহার এ জলে 'নত্য সত্য কাদম্বরীর দ্মাস্যাদ পাইনা. 
ছিপেন। গৌর তখন নাড়া! নাড়1!” বাঁলয়! ডাফিতে লাগিলেন তক, 
গণ ছিজ্ঞাগ। করিল, 'পরভু! কাহারে নাড়া বলিতেছ,?. গৌর উত্তর করি, 
লেন ;--ণ্যাহার ছস্কারে বৈকৃঠ ছাড়িয়া আমিগলাম ) যাহার সাধনায়, বিষয়, 
জাতীয়ত্ব ছাড়িয়া আশ্রয়জাতি হইয়াছি। লোকে ধাহাকে অই্ছৈতাচার্যয বলিয়া 
ডাকে, সেই আমার নাঁড়া। পোকটার রকম দেখ! আমারে এখানে 
আনিয়া -হরিদাসকে লইয়া] সুখে শান্তিপুরে বসিয়। রহিয়াছে |” 
কিছুকাল পরে গৌরচন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইয়। দিন্তাা করিলেন)--'আমি 
কি চাঞ্চলা করিলাম ?* শিষাগণ উত্তর-করিলেন। “বড় কিছু নয়”।' গৌর 
তখন .লঙ্জিত হইয়া সকলকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া কহিলেন 'ভাই সব" 
*জামার অপরাধ লইও না.।, | 
এদিক নিতাইচাদের খ্সাবেশ আর 'ছাড়ে লা। শ্বপং বিশ্বময় 
“মান প্রকার উপায়ে তাহাকে প্রকৃতিষ্থ করিলেন । শ্বাসের বাড়ীতে 
নিতাইর বাস! নির্দি্ হইলও প্রীবাসের ত্রাহ্ধণী মালিনী দেবীকে ভিসি 
:মাত্‌ নন্বোধন করিতে লাগিলেন। 
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শিত্যানন্দের ব্যাসপুজ। | 


নিত্যানন্দ শ্রীবাসগৃহে শয়ন কক্ষে শয়ান। গভীগ্প রজনীতে তিনি 
হুঠধি-শযা। পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া! কি মনে করিয়া ভুষ্কারশবে পার্ধস্থিত 
নদ দণ্ড কমণ্নু ভাঙলিয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন এবং কাহাকে কিছুনা 
বলিয়। পুর্ধবৎ শুইয়|থাকিলেন। কি কারণে তিনি আপন সন্যাসাহরেঃ 
'চিহু বিনাশ করিয়া ফেলিলেন,তাহা নির্ণয় করা ঘভ সহ ব্যাপার নছে। 
কিভাই কি ভাবিলেন যে গ্রেমভক্তি ন1 থাকিলে সঙ্গ , হণ ৰা. 


অঙ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ. ২৮ 
গতীঁমি।?, অঠবা, সন্্্যানগ্রছণ' তগবদিচ্ছার অঙ্ুগত নছে--কে' বলিবে ? 
বুদাবন দাম মহাশয় তাহার একজন বিশ্বামী শিষা ও তদগত খরা? ভিনি, 
টার তথ্য নির্ণয় .করিতে পারেনস্নাই। 

তে উঠি শ্রীবাসের. ফনিষ্' সহোদর রামাই' পঙ্ডিত নিতাইয়েয়ঃ 
পয়নকক্ষের গ্রকোষ্ঠের দ্বারে' ভা! দু) কমগুলু দেখিয়। বিশ্মিত' হইয়* 
য় অগ্রজকে তদ্ধিয় অবগত করিলেন পণ্িত-আবার কথা গৌরের: 
কাণে তুলিলেন । গৌর আসি] ভাঙ্গ। কমগলু গদ৩-খও্ড লইয়1,নিতাইকে 
দেখাইয়া! জিজ্ঞাস! করিলেন *্্রীপাদ ! একি?” নিত্যানন" ভাঁবাবেশে" 
মগ্র; গৌরের;কথায় কোন উত্তর'ন| দিয়। কেবল 'থিল খিল+করিয়। হাসিতে 
নাগিলেন। তখন বিশ্বস্তর ভক্তগণ' সঙ্গে গ্গাঙ্গানে যাইয়। স্বহন্তে' সেই 
দ্$ কমগুলু গঙ্গাজলে ভাসাইয়! দ্িলেন। 

মদলে গৌরচন্জ গ্াস্নান করিতেছেন । নিতাই বাল্যভাবে'বিভোর' খুব : 
সঁতার। দিতেছেন £-মাঝ গঙ্গায় সাঁতার দিয়া কুভ্তীর ধরিতে অগ্রসর-হই তে* 
ছেন এবং জলক্রীড়ায় কতমত চঞ্চলত। প্রকাশ করিতেছেননা সঙ্গীগণ-নিষেধ ১ 
করিণে চঞ্চল নিতাই একগুণের স্থানে দশগুণ ছৃষ্টামি করিতে লাগিলেন। 
কেবল গৌয়ের তাড়নায় কিছু স্থির' হইলেন। অবশেষে গৌরচন্ 
কহিলেন, পশ্রীপাদ গৌপাই-! তোমার থে আজ ব্যাস পুজার দিন; কথন 
গৃজা হইবে?” বাস পুজীর কথ! মনে হওয়ায় নিতাই জল হইতে উঠিয়া 
এক দৌড়ে শ্ীবাসালয়ে 'আপিরা হাজির। এ দিকে গৌরচন্ত্র ও আর-আর' 
ভাগবতজনও একে একে আগিয়! জুটিলেম। ব্যাস পুজার সামগ্রী সম্ভার" 
আসিয়া উপস্থিত হইলে ভক্তদূল মৃছু মধুর সন্তীর্ভন করিতে আস্ত. করি- 
দনেন। তথন শ্রীবাস'পণ্ডিত পুজার আচার্য্য, হউয়। ন্ুন্দর'এক ছড়। বনফুলের 
মালায় গন্ধ লেপন করিয়া নিতাইর হাতে দিয়া বলিতে লাগিলেন; 
নিতাই ! এই মাল। শ্বইন্ডে লইয়। জামি যে বচন বলি তাহ! উচ্চারণ করিয়া 
ব্দত্যাসের উদ্দোশে- অর্পণ করিয়। নমস্কার কর। স্কহন্তে মাণ। দিবার "বিধি" 
'আছে? নইলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না, | 

নিত্যাননদ, ভাঁবাবেশে, তোর হইয়! কি ভাঁবিতেছেন ? পণ্ডিতের 'কথ্টুয়? 

উ ননৌযোগ' নাই বচন পড়। দুরে থাকুক, মাল! গাছটা হাত"করিয়া! 

বল 'ইা ই, বলিতে ও চারিদিকে শৃষ্ চক্ষে চাইতে লাগিলেন। শ্রীধাল 

তত শাদাশিদে, উদার, বুকমের থোক) ভিতরকার গুঁচভাব না বুঝি, 
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পারিয়া গৌরঃল্রকে বলিলেন ॥ "তোমার গ্রীগাদ গৌয়াই মন জা যা 
পৃ! করিতেছেন না” 

শ্রীবামের কথায় বিশ্বস্তর নিত্যাননোর নিকট উপস্থিত ্ টি 
“পাদ! পণ্ডিতের কথ! গুনিডেছ না কেন? মালা দিয়া বেদবাসকে 
গ্রধাম কর।* নিতাই সন্মুখে বিশবস্তরকে দেখিয়। একবার এ দিক ও দি 
তাকাইল্লেন এবং তীহার কথার উত্তর না করিয়া মাল! গাছটী একবাঠ 
তাহার মস্তকে পরাইয়। দিলেন । 

মাল! অর্পণ করিলে বিশ্বস্তর নিভাইকে ফড় ভু মুত্তি দেখাইয়াছিলেন। 
কথাট! অতি অদ্ভুত। অন্ত দর্শকবুদা এন্ধপ দেখিতে পাইয়াছিলেন বিমা, 
তাহার কোন পরিষ্কার বর্ণন। দেখ] যায় লা। তবে গ্রন্থকার নিজেই বথাটীয 
ভালৌকিকত্ব অনুভব করিতে পারিয়া দোষ ক্ষালনার্ধে রস্তাবাত্তরের অব. 
ভারণ। করিয়াছেন। যড়ভুজদর্শনে নিত্যানন মুচ্ছিত হইলেন দেখিয়া 
গৌরচন্র স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহার গান্র স্পর্শ করিয়। মুচ্ছীপনোদন 

*করিতে লাগিলেন। 

নিত্যানন্দ চেতন। লাভ করিয়া উঠিয়া মহাননেে কীর্তন করিতে 
লাগিলেন।. বৃন্দাবন দান মহাশয় এই ব্যাপাবের এই বলিয়। উপসংহার 
করিয়াছেন যে, নিত্যানদহদয়ে অনন্তের ভাবে ভগবচ্ছক্তি আর, তাহার 
পক্ষে ষড়তুজ দর্শন কোন্‌ আশ্চর্য্য কথ।? 

“ছয়তুজ দৃষ্টি তারে সে কোন্‌ অদ্ভুত? 
অবতার অনুরূপ এ নব কৌতুক। 
রঘুনাথ প্রভু যেন পিগুদান কৈল; 
প্রত্যক্গ হইয়া আসি দশরথ নিল। 

সে যদি অদ্ভুত হয়, এ তবে অড়ত) 
নিশ্চয় যে এ সকল কৃষ্ণের কৌতুক |” 

এ কথার সুক্ষ মীমাংসার ভার পাঠক মহাশয়ের উপর দেওয়! গেল। ৫ 
হয়ে অন্তর্যামী যে ভাবে আবিভূর্ত হইবেন, বন্তত্ব নির্ণয় তাহার নিক 
তদনূরূপ হইবে। “ষে ষথ| মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তখৈব ভজাম্যহং 1” 

ইহারই» নাম ব্যাসপুজা। গোৌরচন্দ্র বলিলেন ব্যাস পৃনধা পুর্ণ হল 
এখন সকলে মহ্]নংবীর্ভন কর। তখন মৃদঙ্গ করতালের ধ্রনিতে গগন বিধী 
হব যাইতে লাগিব; ; গৌর নিতাই ছুই ভাই প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গঃ 
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ধরি করিয়া) ন্1চিতে লাগিলেন? শচ়ীমাত। প্রবাসের অনার. এ 
কিয়া এই রঙ দেখিয়া মহা আনন্দিত হইলেন এবং মনে মনে উতয়কেই 
নান আত্মদ জান করার ন্নেছ উৎলিয়া উঠিতে লাগিল। ভক্তগণ কৈহ 
নাচিতে, কেহ গাইতে, বেছ বাজাইতে উদ্মস্ত ) কেছ কেহ অঠৈতন্াবন্থায় 
মি শায়িত ;,আ'র কোন কোন ভাগ্যবান্‌ ভক্তদলের পদরজে গড়াগড়ি 
গাড়িতে লাগিলেন। * 

নৃতাবীর্ভনে দিবা অবসন্ন হইল দেখিয়া বিশ্বস্তর কীর্তন ওঙ্গ' করিতে 
মাদেশ দিলেন । . সকলে নুস্থির হইয়া বদিলে গৌরচন্ত শ্রীবাস পত্ডিতকে 
যামোদ্দেশে আহরিত নৈকেদাদি আনিতে বলিলেন এবং &ঁ সকল দ্রব্য 
গানীত হুটলে ম্বহস্তে উপস্থিত তক্তদলকে বন্টন করিয়া দিলে তত্তগণ 
হানন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেদিনকার কৌতুক 
নবৃত্ত হইল। 


উনত্রিৎশ পরিচ্ছেদ । 
অদ্বৈত আগমন ॥ 


গৌরের তক্ুদল দিন দিন শশীকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ও 
'কীর্ভনের জমাটে নবদ্বীপ তোলপাড় হইয়! গেল। কিন্ত এই জানন্ববাজারে 
দৈতকে নাণ্দেখিয়] বিশ্বস্তর ছুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন। পাঠক 
হাশয়ের স্মরণ আছে যে, যেদিন বিশ্বস্তরের মহাভাবের অটৈতক্গা বস্তায় 
ৈতাচা্ধ্য তাঁহার পাদপুজা করিয়াছিলেন এবং ভজ্জন্য গর্াধর কতৃক 
রদ্ত হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে গৌরকে তিনি অন্যচক্ষে দেখিতে 
রস করেন? কিন্তু পূর্ণরূপে তাঁহার ঈশ্বরতে বিশ্বাস করিতে ন! পারিয়া 
ময়ের প্রতীক্ষা করিবার জন্য হরিদাসংক সঙ্গে লইয়। শাস্তিগুরের বাটতে 
পিয়া যান) তদবধি আর নবন্ধীপে আইসেন নাই। একদিন গৌরচন্্র 
ধমাধিতে ভগবানের সহিত অভিন্নযযোগে যুক্ত হইয়! শ্রীবানপত্তিতের 
ই রামাইকে শান্তিপুরে যাইয়| নিত্যানদের আগমন বার্তা বলিয়। অধৈতা- 
ধাকে সন্ত্রীক নবন্ধীপে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ঈদফবাচার্ধা- 
(বলেন যে, রামাইয়ের এতি জাদেশ ছিল যে, গুজার, আয়োজন লইক্কা 
দত ছাষিযা যেন তাঁহাকে পুজা! করেন। রামাই ৃান্তিগুণে অক্টৈত-. 
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ভবনে গমন করিয়া আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলে আচার্য ঝথমত: ধা 
কথায় উপেক্ষ! প্রদর্শন করিয়া! বলিয়া উঠিলেন হা! ভগবানের গায়? ধৈ 
দেয়ে কাজ নাই যে, তিনি নবদ্ধীপে কতকগুল! লোকের মধ্যে এসে উপাদদিষ্ 
হয়েছেন 1' বল দেখি কোন্‌ শাস্ত্রে লিখেছে ষে, নবধীগে ভগবদ্ি অথ 
ভীর্দণ হবেন 1” 
«কোথা বা গৌসাই আইলা মানুষ ভিতরে? 
' কোন্‌ শাস্ত্রে বলে নদীয়ার অবতারে ?” 
বড় উত্তেজনায় উত্তেজিত হুইয়া অদ্বৈত এইন্ধপ কথা বলিয়াছিলেন। 
রাঁমাই ভাহ! বুঝিতে পারিয়। তাহার কথায় উত্তর দিলেম ন। ক্ষণকাধ 
পরে আচার্য প্রককতিষ্থ হইলে রামাই বলিলেন_-“এখন ওরূপ বলিলে হই 
কেন? ভক্কিশৃন্য জগতে ভক্তিপ্রচার করিবার জন্য যে তখন কত দাধা: 
সাধন। করিয়াছিলেন, তাকি-মনে নাই? আজ সেই ঈশ্বর অবতীর্ণ হই 
ঘরে ঘরে ভক্তি বিলাইতেছেন ; এখন উদাসীন হইয়। থাকিলে চলিবে 
* কেন ?* অদ্বৈতাচার্ধ্য কিছু সন্দেহব্যগকভাঁবে উত্তর করিলেন “দেখ রামাই! 
আমাকে ভিনি যাইতে, বলিয়াছেন; আমি যাইব । কিন্তু সত্য সভা 
তিনি যদি সেই হন, ধাহার জন্য কঠোর সাধ্য সাধন। করিয়াছি ঃ তবে তিনি 
সেই খরশ্বরধ্য আমাকে দেখাইবেন, ফাহ! আমার মনে জাগিতেছে। এই 
বলিতে বলিতে অদ্বৈত রাঁয় মহ! উত্তেজিত হইয়া গর্জন করিয়। বলিলেনঃ-" 
“আর সত্য সতা আমার. এই পলিতকেশ' মন্তকে স্বীয়, পার্দপঞ্স উঠাইয় 
দিবেন। ইহা যদি পারেন, তবে তাহাকে আমি আপন: প্রাথনাথ বলিয়া 
গ্রতীতি কঁরিতে পারি; নচেৎ নহে।” বলিতে বলিতে বুদ্ধ আচার্যো 
অধর) ওর, ঈষং কম্পিত হইতে লাগিল। অধ্বৈত আবার ঝলিতে লাগি' 
লেন-_“্রামাই ! তুমি জগ্রমর হও, আমি স্ত্রী তোমার অনুগমন করিব ৫ 
গোপনে যাইয়া নন্দন আচার্য্যের গৃহে লুকাইয়! থাকিব । সাবধান, তি 
“একথ। বিশ্বস্তরকে বলিবে না। তাহাকে বলিও যে অদ্বৈত. আলিলেন না? 
দেধি, আমাকে তিনি খুজিয়া বাহির করিতে পারেন কি না ?% 
রামাই তথান্ত বলিয়/ চবির! গেলেন । অদ্বৈত্ও- নানাবিধ ব্সাধধী 
লই মনতীক্ষ নবদ্ধীপে যাত্রা করিলেন এবং নন্দন আচারের গৃঁছে “বুঝাই ৰ 
অবস্থিতি করিড়ে লাগিলেন। কথাটা একটু প্রাণে আঘাত: দিডেছে। 
অঠীর! উনবিংশ, শতা্বীর লোক? আমাদের গাদর্শ অসার সাধন 






উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ. . ১৯৯ 


হা দেখিতে, ইচ্ছ।,হয়। অধৈভাঁচার্ঘ্য একজন হা তবে গিনি 
কেমন করিয়। রামাই পঞ্চিতকে অসত্য কথা বলিব জন্য অন্থরোধ করি 
পন আর রামইও একপন ভজ, ভিসিই বা অধৈ্ঠ আমিবেন না, ' এই 
মিছাকথা বলিয়া গৌরকে ভূলাইতে কেন স্বীকৃত হইলেন? তবে কি অধৈ- 
তের নব্ধীপ আগমনের বৃত্তান্ত মধ্যে যে সকল 'অলৌফিক 'ঘটনা'র সমাবেশ 
হইয়াছে, াহ! পরবর্তী সময়ে চৈতন্যের ঈশ্বর স্থাপনে অভিলাষী ভক্ত- 
র মনের বিশ্বাম ও আবেগ, প্রেমতক্তির রে শ্রতিফণিত করিয়া! ছবি- 
ধানিকে অতিরঞ্রিত করিয়া ভুলিয়াছে? 
জ্রীবাদালয়ে, গ্রমতভার সহিত মনবীর্তন' হইয়া গিরাছে? গৌরচন্ পূর্গ মাত্রায় 
বে বিভোর হইয়া মৌনাবলম্বনে বঙ্গিয়া আছেন, ভজদল তাহার আবিষ্ট 
তত বুঝি চারিদিকে চুপ করিয়া আছেন, এমন সময় গৌরসিংছ হঙ্কার 
রিয়া এক বারে পগ্িতের বিষুখউ্রায় উঠিয়া বসিলেন। নিভ্যাননা নিফটে 
লেন, তিনি অমনি তাড়াতাড়ি একটী ছত্র লইয়া গৌরের মন্তকে ধরি 
|ন। আর গদাধর কপূর ও তাগ্ল দিয়] তাহার সেবা! করিতে লাগিলেন * 
ীরচ্তর স্বান্ুভবাননে মাথা চ.লাইয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন :-- 
নাড়। আমিতেছে । নাড়া আমার ঠাঁকুরালি দেখিতে চাহে ।* 
এই সময়ে রামাই পণ্ডিত শান্তিপুর হইতে প্রত্যাগত হইয়! বিশ্বভর়ফে 
থাম করিলেন। পণ্ডিত কিছু না বলিতেই আবিষ্ট' গৌরাঙ্গ বলিতে 
[গিলেন,-ধঁক রাঁমাই! নাড়া বুঝি আমাকে গরীক্ষ! করিবার জন্যপাঠা- 
গাছে ও আপনি নন্দন আচার্ধের গৃছে লুকাইয়। আছে? আর পরীক্ষার 
যোজন নাই। এখন তুমি যাও, তাহাকে ডাকিয়। আনো গ্বে।” রামাই 
নন আচার্ধেযর গৃছে যাইয়! সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলে অদ্বৈত সন্ত্রীক আলিয়া 
গারের দায় উপনীত হইলেন এবং যাহা দেখিলেন, তাহাতে আশ্রম 
ইয়া গেলেন। তাহার বোঁধ হইল, বিশ্বস্তর 'মহাজোযো তির্ময় ভূষণে ভূষিত 
ইয়া বিশ্বূপ ধারণ করিয়। বসিয়| আছেন, চারিদিকে মহাজ্যো তিরধয় . 
দবগণ যেন ভাহার স্ততি বন্ধন! করিতেছে.) অন্স্ত আপনি ছত্র ধারণ 
করিয়াছেন ও চারিদিকে যেন দেবোত্সব হইতেছে । অটত্বতের ভদ্ভিত 
টব দেখিয়া। গৌরচ্ত্ গ্রসন্নচিত্বে বলিতে লাগিলেন,-প্আন্রর্ধ্য! কি 
ধিডেই? তোমারই কঠোর আরাধনায় আমি অবতীর্ণ হুইয়াছি, জীবের 
'আাম থাকিবে ন|। আর চারিদিকে এই যে ভতদন দেখিড়েছ, ইহাু। 


১৯২ , চৈতগ্তলী লাগত | 


সকলেই দেবাংশে রা হইয়াছেন 9, কথিত, আড্ছে যে, ্ফৈ 
খন আর অবিশ্াসেয় কারণ থাঝিল ন1) তখন প্রেমে, আনদে 
আশে বিভ্রণ হইয়া “নমে। আন্ধণাদেবার গোষাদ্বণহিতায়ট )' ছি 
তায় কষণাঁয় গোবিন্বার নমোনমঃ৮ গ্লোক আবৃত্তি করিয়। বৃদ্ধ জা 
গোঁরের চরণতলে সাষ্টাঙ্গ দণ্রবৎ হইয়! গড়িলেন। জার বিশ্ব্তর কি কটি 
লেন? এত দিন ধাহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিয়! আসিয়াছেন, ঈশয় ভা 
অগ্র হইক়1 একেবারে তাহার মাথায় প1 ছুখানি তৃলিয়। দিলেন ) তখন ভক্তার 
একেবারে “জয়! জয়, ধরনি করিয়। একট! তুমুল আন্দোলন করি 
তুলিলেন। আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, চিত্রধানি অতিরঞ্জিত; পাঠক মহা! 
তি সাবধানে ইহার তত্ব নির্ণয় করিবেন ॥ 

বিশ্বস্তর আদেশে কীর্তন আরম্ভ হইলে গৌরচন্তর অদ্বৈতকে নৃত্য ঝরিড়ে 
আদেশ করিশেন; বুদ্ধ আচার্ঘা তখন প্রেমে ভোরপুর, সুতরাং নানার 
অঞতন্ষিতে নাচিতে লাগিলেন। ভহার নৃত্য দেবিয়! নিত্যাননদ, গ্রহ 
ভ্তঙল হাসিয়া! অস্থির হইলেন। গৌর তখনও বিভোর, অধৈতৰে 
বলিলেন--"আচার্ধ্য | কিছু বর লও)” 

আচার্য উত্তর করিলেন, “আর কি বর চাহিব? যাহা চাহিয়াছিনাম 
ঘাহাপেক্ষা অনেক বেশি পাইলাম।” 

বিশ্বস্তর। “তবু আর কোন অভিলাষ কি নাই ? 


 অদ্বৈত। আছে, একটা নিবেদন আছে। প্রেমতক্তি বিলাইতে বসিয়া 


জমান প্রার্থনা এই যে, স্ত্রী, শৃদ্র, মূর্থ, চগ্ডাল গ্রভৃতি লো কদিগকে। জা 
বিদ্যাধন মদদে মত্ত লোকগুল! সর্বদাই ঘ্বণ! করে ও পীড়া দেয়) গ্রে 
ভক্তি দিতে হলে আগে তাহাদেরই দিও । পাপিষ্ঠগুল! দেখুক যে 
ভগবানের নিকট ব্রাহ্মণ চণ্ডালে ভেদ নাই । 

বিশ্বস্তর। এই ত কথা! আচ্ছা! তাহাই হইবে। 

এই মতে নান! রূপ রঙ্গ তঙ্গির পর গৌরচন্্র গ্ররতিস্থ হইলেন, মা 
গোল চুকিয়। গেল, নিত্যাননোর মলে অদ্থৈতের পরিচয় হইল এবং ডা 
বধ অট্দবতাচার্ধ্য লঙগীক নবন্ধীগে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 





ত্রিংশ পরিচ্ছেদ। 
বিদ্যানিধি ন| প্রেমনিধি ? 


একদিন ্ীর্নাননদে বিভোর হই বিশ্বস্তর 'বাঁপ রে পুগুরীক! বন্ধু. 
রে! তোকে কৰে দেখিব? বলিয়। উচ্চৈঃ্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। : 
পিষাগণ মনে করিলেন; শ্রীকৃষ্ণের পুগুরীক নাঁম ধরিয়! বুঝি গ্রভু কীদি- 
তেছেন। ক্ষণকাল পরে গৌরের ভাবাবেগ উপশমিত হইলে কোন, কোন 
ভক্ত জিজ্ঞাঁম| করিলেন, “প্রত ! আজ আমাদের মনে এক সন্দেহ হইয়াছে, 
কপ! করিয়া তাহ! ভগ্ন করুন।” 

বিশ্বন্তর জিজ্ঞাসা! করিলেন, কি দব্দেহ? 

্রশ্নকর্ত। কহিলেন, আজ আবেশ সময়ে একটী নূতন নাম শুনিয়াছি, 
পৃত্রীক বলিয়া ক্রনদন করিতেছিলেন। পুগুরীক কে তাহা কি আমর! 
জানিতে পারি না? | 

বিশ্বস্তর।-_পুগুরীক বিদগানিধি চট্টগ্রাম ধন্য করিবার জন্য উত্বর ইচ্ছার 
বিগ্রকুণে জন্ম গ্রহণ করিয়াঘছন ; ইনি মহাপ্রেমিক ও বিশ্বামী। গঙ্গার 
মাহাত্বো তার এত দূর বিশ্বাস যে; পাদম্পর্শ হইলে অপরাধ হইবে ভত্মে 
তিনি গঙ্গাজলে স্নান করেন না; আর লোকে পরম নির্খল গঙ্গালে 
ধা, দত্তধা্বন প্রভৃতি অনাচার করে দেখিম্ব। তাহার প্রাণে এতই ব্যথ। 
ই যে, এ সকল মলিন কার্য দর্শনের ভয়ে দ্িবাভাগে গঙ্জাদর্শন করেন ' 
না। এখন তিনি চাটিগ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। শীত্বহ এখান আি- 
বার সম্ভাবনা] আছে। কিন্তু তাহার পরিচ্ছদ ব্যবহারাদি ঘোরবিষয়ীর 

হায়, দেখিলে হঠাৎ ভক্ত বলিয়। চেন| যায় না। তাহাকে দেখিবার জন্ত 
মামার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইপ্াছেঃ তোমরা সকলে তাহাকে আকর্ষণ 
করিয়া আন দেখি? 

এদিকে বিদ্যানিধি মহাশয় ভক্তগ্রার্থনায় ও ফেবাকর্ষণে আঁক 
ইয়। নবদীপে গঙ্গান্নানে, আসিবার জন্ত মমুৎস্ক হইলেন এবং বহুবিধ 
[মদাপী' উব্যসামত্রী লইয়া একজন মহাধনাঢ্য ভোগীর শ্ঠায় যাত্রা 
রিয়। যথামমর়ে নবন্বীপে আসিয়। উত্বীর্ হইজেন। ' বেকাহার আগমন 
ধা গৌরের ভজদল-কেহুই আনিতে গারিলেন না। “কৈবল মাত মু 

২৫ 


৯৯৪  চৈতগ্থলীলামৃত। 


হী 


সে দ্থাদ জানিয়। অপ্রকাশিত রাখিলেন। বিদ্যানিধি ও মুকুন দত গুঃ 
গ্রামে জন্মিযাছেন ও উভয়ে বান্যবদ্থ। দে কারণে মুকুদ্দের কাছে & 
সংবাঁদ অপ্রচারিত থাকিল না। গদাধর পণ্ডিত মুকুদদের স্য়বনধ গর. 
"্গরের নিকট পরম্পরেব কোন কথ। লুকান থাকিত না, কাঁজেই মু 
গদদাধরকে এ সংবাদ না বলিয়। থাকিতে পারিলেন ন1। মুকুন্দ বলিষেন 
“্গদাধর ! আজ তোমাকে এক শুভ সংবাদ দি; কয়েক দিন হইল নবধীগে 
এক জন অন্তুত বৈষব আসিয়াছেন। যদি তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা। থাকে 
তবে আমার সঙ্গে চল, দেখিয়। কৃতার্থ হইবে ।” 

গদ্াধর পণ্ডিত বাল্যকাল হইতে সংসারে বিরক্ত, ভদ্ষি-পিপান্থ। 
বৈষ্ণব দর্শনের কথ শুনিয়া আনন্দ সহকারে “চল তবে যাই” বলিয়া 
গমনে উদ/ত হইলেন। দুই বন্ধুতে তখন শুভ যাত্রা! করিয়। বি্যানিধির 
প্রবাস বাটাতে আমিয়। উপস্থিত হইলেন । গর্দাধর বৈষ্ণবদর্শনের বথা 
শুনিয়া প্রত্যাশা! করিয়াছিলেন যে, একজন উদ্দাসীন সন্ন্যাসীকে কথিত 
গাইবেন) কিন্তু তাহার পরিবর্তে যখন দেখিলেন যে বছ দাসপাসী ব্রা 
সামগ্রীতে প্রাঙ্গন পরিপূর্ণ ও বিচিত্র সঙ্জায় সজ্জিত বৈঠকখান! উদ্ধ 
করিয়া একজন রাজপুত্রের ন্যায় যুবাপুরুষ বসিয়। আছেন, তখন তীহায 
আশ্চর্যোর পরিসীম। থাকিল না। একবার মনে করিলেন “এ ব্যকি 
বৈষ্ণব না| হইতে পারে।” পরে যখন মুকুন্দাত্ত এই পপুণ্ুরীক বিদ্যানিধি 
মহাশয়” বলিয়া পরিচয় করিয়াদিলেন, তখন আর বাক্তিত্বের গ্রি 
সন্দেহ থাকিল না; কিন্ত মনে করিলেন, তিনি সর্বদা] বৈষ্ণব দেখিতে ইছ। 
প্রকাশ করেন, সে জন্ত মুকুনদ বুঝি তাহার সঙ্গে রহস্ত করিয়াছেন। গণাধর 
বিদ্যানিধির সজ্জা আসবাবের এইরূপ পারিপাটা দেখিলেন *- পিছনে 
মঙ্ডিত ও নান! বর্ণে চিত্রিত এক দিব্য খট্টায় বিচিত্র চ্জাভগ শোভা গাঃ 
তেছে) বহমূল্য কারুকার্ধয বিশিষ্ট বস্ত্রের সুন্দর শহ্য। তাহাতে বিঃ 
রহিয়াছে; তাহার চারি পাশে শোভন বস্্াচ্ছা্গিত কতকগুলি বাণ 
সঙ্জিত আছে; গুটাকয়েক ছোট রড় ঝাড়ি, দুইটা সুন্দর জালবাটী ও 
বাট।ভরা পাকা পান শধ্যাপার্থে সাঙ্জান আছে। শখ্যোপরে গরম হুর 
এক যুবা পুরুষ রাজপুত্রের স্তায় বসিয়। ভাব চর্বাগ করিতেছেন ছুইজন 
পরিচারক তাহাকে ময়ুরপাখ বীজন করিতেডে | যুবকের কেপংস্কারেরই থা 
ঝঠ পারিগাট্য? আমলকী ও স্বগন্ধে অন্ধরঞ্িত হইয়া ০ ধা 
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করিতেছে। সুম্মুখে এক বিচিত্র সাঁহেৰান! দৌগ্প। পড়িয়! আছে। পরি- 
চরবর্ম ইতক্তত। ঘুরিতেছে। 
*বিদযানিধি মহাশয় গদ্ধাধরকে লক্ষ্য করিয়া মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
'ইনি কে? 
কুন, উত্তর করিলেন, “এই"গ্রীমধাদী মাধবমিশ্র: মহাশয়ের পু, নাম. 
ীগদাধর ? ইনি বালক-কাল হইতে সংসাঁরে বিরক্ত ও ভক্তিপথের পথিক 
তোমার নাম শুনিয়। দেখিতে আদিয়াছেন 1” 
গদাধর নীরবে প্রণাম করিয়া বসিলেন, ও মনে মনে চিত্ত। করিতে- 
(লাগিলেন ভাল ত-বৈষ্ণর দেখিতে আসিয়াছি ? এ যে. দেখছি একজন. 
ঘোর বিষী) শুনিয়। ছিলাম বটে ইনি একজন পরমভন্ত, কিন্তু দেখছি 
তার পর্ণ বিপরীত |” : 
মুরুদ দত গদাধরের মনের ভাব কতক বুঝিছে পারিয়া তাহার ভ্রম দূর 
করিব জন্ত'এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। মুকুন্দ বড় স্ুগায়ক; ভাগ- 
বের পৃতনাবপাধ্যায়ে ছলন-রূপিণী রাক্ষপী পৃতন। কালকুট দিয়! কৃষ্ণের ' 
প্রাণ দংহার করিতে চাহিম্াও ভগবানের অগার করুণাগুণে . মাতৃপদ লাভ - 
করিয়া মুক্ত! হইয়াছিল, ইত্যাদি যে ক্লোফ বণিত আছে, তাহ! সুমধুর স্বর. 
ঘোগে আবৃতি করিতে লাগিলেন। বিদ্যানিধি ভক্তিযোগের বণনা : 
গুনিতে গুনিতে ত্রন্দন আরম্ভ. করিলেন) নয়নযুগল দিয়! আননাধার! . 
হিয়া যাইতে-'লাগিল ক্রমে কম্প; শ্বেদ, পুলক,হস্কার ও মৃচ্ছ গ্রভৃতি মহা. 
ভাবের লক্ষণ সকল দেখা যাইতে লাগিল * এবং “বোল! বোল!” করিতে. 
করিতে বিদ্যানিধি আর স্থির থাকিতে" না পারিয় ভূমিতে পড়িয়া 
গেলেন )-ও হাত প ছুঁড়িতে লাগিলেন। কোথাকার দ্রব্য সামগ্রী কোথার 
গেল? লাথি ও-আছাড়ের চোটে লব ত্রব্য ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া! গেল.। সে 
ইদর কেশ দাম ধুলায় লুটাইতে লাগিল$ পরিধেয় বহুমূগ্য বস্ত্র ছুই হাতে 
ছিড়িতে লাগিলেন এবং ব্যাকুল চিতে কাদিতে কাদতে বলিতে লাগি- 
লেন হায়! প্রাণকৃষ্ক! জামাকে কেন কাষ্ঠপাধাণের হ্ভায় নীরস 
করিলে? আমি কেন তব,পদারবিনে বঞ্চিত হইলাম ?, 
শিদিতে কীদিতে মৃচ্ছিত হইয়া বিদ্যানিধি আননদমাগরে ভুবিয় 
গেলেন। 


এই ব্যাপার দর্শন করি গদাধর পণিত অধ হইরা। গেলেও বিধী- 
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নিধির প্রতি মনে মনে ষে অবজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার জন্ত কাতর: ও নু 
তপ্ত স্বায়ে মুকুন্দকে বলিতে লাগিলেন £--হায় ! আমি. কি ছুষ্ভাগ্য। থ 
হেন গহাশয়কে আমি অবজ্ঞ| করিয়া কি মহাপাতক সঞ্চর করিলাম 1, 
অণ্ুতক্ষণে আমি ইহাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম? বলিতে কি মুকুন্[ 
তুমি না থাকিলে আজ, ভক্তের নিকট অর্পরাধে আমার ন জানি কি দশা 
হইত ? তুমি ভক্ত বিদ্যানিধির ভক্তির প্রকাশ দেখাইয়া, বার যর কার্য 
করিলে । আজি আমি কি পরম মঙ্কটই এড়াইলাম? ইহার বিষয়ীর পরিছথা 
দেখিয়। বিষরীবৈষ্ণব জ্ঞানে ইহার প্রতি আমার মনেমনে অবজ্ঞা হইয়াছিন। 
তুমি বুঝি আমার মনের ভাব টের পাইয়াছিলে? তাই ভক্ত *পুগুরীবের 
ভক্তিপুগ্তরীক প্রকাশ করিয়! দিলে । ইহার ভক্তিদর্শনে ত্রিশোক পবিত্র 
হয়; এমন ভক্ত কি আর আছে? এই বলিয়! গদাধর মুকুন্বকে জানাইলেন 
ঘে, "আমি উ“হার সম্বন্ধে ষত থানি অপরাধ করিয়াছি, তাহার উপযু্ 
প্রায়শ্চিন্ত না করিলে আমার এ পাপ যাইবে না। আমি এখনও দীষ্ছি 
“নাই? বিবদা্যানিধি কৃপ। করিয়। ষদ্দি আমাকে দীক্ষিত করিয়। শিষ্যত্থে বর 
করেন. তাহা! হইলে আমি এ পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি। 
কারণ শিষ্য হইলে তিনি অবস্তই আমার অপরাধ মার্জন] করিবেন । 

মুকুন্দ “ভাল, ভাল” বলিয়া এঁ কথ! সম্পূর্ণ অন্থমোদন: করিলেন। এ 
দিকে প্রায় ছুই প্রহর কাল পরে বিদ্যানিধি প্রকৃতিস্থ হইয়! উঠিয়া বমি 
লেন। তখন মুকুন্দ দত্ত গদাধর সম্বন্ধীয় কথা আদোোোপান্ত বেবৃর্ত করিয়া 
গদাধরের মনোভিলাষ বিজ্ঞাপন করিলেন । গদাধর অন্ুতাপানলে দগ্ধহই্য 
কাদিতে কাঁদিতে তাহার পদতলে পড়িয়া! গেলেন। বিদ্যানিধি হাঁসিতে 
হাসিতে তাহাকে আলিঙ্ষন করিয়া! হৃদয়ে ধরির! রাখিলেন এবং বলিনেন 
“আমার পরম মৌভাগ্য বলিতে হইবে, এমশ ভগবদ্তক্ত আমার শিখা 
অঙ্গীকার করিলেন ।»% 

তখন গঞ্দাধর ও যুকুন্দ' মহাহষ্ট চিত্তে বিদায় গ্রহণ করিয়া! গোৌরের মায় 
আগিয়। সমস্ত নিবেদন কবিলেন ও বিদ্যানিধির আগমন বার্ড! গুনিয। 
গৌর মহা আনন্দ লাভ করিলেন । এ দিকে বিদ্যানিধি মহাশঃঃ 
রজনীযোগ্জে একাকী অলক্ষিত রূপে প্রীবাসমনিরে গৌরাঙ্গ মতায় আতিয়া 
উপনীত হইলেন ও গৌরের ভাবাবেশে নৃত্যবীর্তন দর্পন শ্রবণ করিয়, 
এ র্াথেমোস্ তায আর্মহার| হইয়। আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিণেদ 
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প্র রে জীবম ! কৃষ্ণ রে মোর বাগ! . 
সুই অপরাধীরে কতেক দেহ তাপ। 
সর্ধমগতের বাপ'! উদ্ধার করিলে? 
সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা, বঞ্চিলে।” 


ত্র আঁগন্তকের ঈৃশ বিলাপ-ধ্রনি শুনিয়। চিনিতে ন] পারিয়! কিছু 
বিশ্বিত হইতেছিপেঈি, এমন সময়ে গৌরচন্্র বুঝিতে পারিয়! সন্ত্রমে তাহাকে 
জান্লি্লন করিলেন ও দ্পুগুরীক বাপ! আজ তোমাকে. দেখিক্কা নয়ন সার্থক 
হইল/” বলিয় তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া! থাকিজেন। তখন ভক্গগণ বুঝি- 
বেন যে, ইনিই পুগুরীক বিদ্যানিধি ॥ গৌরের মত ভদ্র গ্রশংসা করিতে 
কেহ জানে না; তাই তিনি সর্ব নমক্ষে' দশমুখে বিদ্যানিধির গুণ বর্ণিতে 
নাগিলেন £--“আপ্জি শ্রীকৃষ্ণ আমার সকল মনোরথ সিদ্ধ করিলেন ;. আজি 
ক্ষণে নির্্ী হইতে উঠিয়া পুগুরীক দর্শন করিলাম । আজি আমার 
সধল শঙ্গল হইল। ইহার পর্দবী বিদ্যানিধি, কিন্তু, বিধাত! প্রেনতক্তি 
বিলাইতে ইহাকে আনিয়াছেন। ইনি জে. বিদ্যানিধি নন, সাক্ষাৎ্থ' 
গ্রেমনিধি | 

বিদ্যানিধি উপাধিটা গৌরচন্ত্রের কাগে ভাল শুনায় নাই) যেন একটু 
পাঙিতোর গর্ব মাথান। ভাই এ উপাধি পরিবর্তন করিয়। গ্রেমনিধি বলিয়] 
দদ্বোধন করিলেন। সেই অবধি বিদ্যানিধি প্রেমনিধি' বলিয়া বৈষ্ঞৰ 
মাজে পরিচিত হইয়। গেলেন।, প্রেমনিধি মহাশয় প্রেমে মুগ্ধ-হইয়া এত- 
৭ প্যস্ত কাহাকেও প্রণাম করিবার অবসর পান নাই। এখন দমবেত 
'বঝবগণের সঙ্গে পরিচয় করিয়া সকলকে প্রণাম করিলেন; ও সর্বাগ্রে 
দ্ধ অধৈতাচার্ষ্যের পাদবদান। করিয়। ক্রমে সকলের যথাযোগ্য সম্ভাষণ করি- 
পন। গগাধর এই অবমরে বিদ্যানিধির নিকট- দীক্ষা! পাওয়ার প্রস্তাব 
রিয়া গৌরের অন্ধমতি চাহিলেন। গৌরচন্ত্র শীপ্ত শীঘ্র কর* বলিয় মহা” 
স্োষ প্রকাশ করিলেন। যথা সময়ে গদাধর পণ্ডিত শ্রীপ্রেমনিধিক স্থানে 
রক্ষা লইয়া! আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন । 





) 


একত্রিংশ পরিচ্ছেদ? 
শচীমাতার স্বপ্ন। 


শীরােক্স বাঁড়ীতে নিত্যাননের বাস ॥ নিতাই বালাভাবে বিভোর) 
এখন আর নিজ হাতে ভাত থান,না। মালিনীদেবী শিওর মণ্ত ভা 
খাওয়াইয়! দেন। প্রতিবাদী বালকদিগের সঙ্গে মিশির! িতাইয়েক থেলী'। 
নগরে নগরে ধূল! খেলা, গঙ্গাশ্রোতে ডুব সাতার, চিৎসাতার প্রভৃতি মানা, 
বিধ'জলক্রীড়। এবং ভাত খাওয়ার সময় অর্ধেক অর সমন্ত অহন মাথি 
চারি দিকে ছড়াইয়! ফেলান প্রসূতি ক্রীড়ায় তিনি খুব মজবুত ইইয়! উঠি, 
প্রেম। থাকিয়। থাকিয়া! নিতাই এক দৌড়ে বিশ্বস্তরের বাড়ী যাঁদ্‌, শী, 
মাতাকে মা বলিয়! ডাফেন, বধু- বিষুপ্রিয়ার সঙ্গে কত হাস্ত গরিহা 
করেন, আর শচীমাতাকে দেখিলেই' তাহার চরপ-ধুলি লইতে. যান। 
উদ্দাপীন স্র্ন্যাদী চরণ স্পর্শ করিলে অপরাধ জন্মিবে ভয়ে-শচীদেবী' নিজ 


ইকে দেখিলেই গলাইয়া যান্‌, তথাপি নিতাইয়ের বাল্যসরলভায়- শতীর মন 


স্নেহরপে আর্্র হইয়া! গেল ; এবং নিতাইকে আপন প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুল জানে 
ভালবাসিতে লাগিলেন । এক দিন শচীদেবী বিশ্বসতরকে ভাকিয়। বলিলেন, 
"দেখ নিমাই ! আমি গত রজনীতে বড় আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি? তুমি আর. 
নিত্যানন্দ যেন আমার দেবালয়ে প্রবেশ করিলে ও পাঁচবছরের ছেলে হইয়। 
দিংহাসনস্থিত কৃষ্ণবলরাম শ্রীবিগ্রহ লইয়া বাহির হইয্না এলে। 
তোমার হাতে বলঘ্লাম ও নিতাইয়ের হাতে কৃষ্ণ! তাহার পর চারি জনে, 
ষেন মারামারি করিতে প্রবৃত্ত হইলে। রামকৃষ্ণ ঠাকুর জুদ্ধ হয়ে তোমাদের 
ছুই জনকে তিরগ্কার করিয়। যেন বলিতে লাগিলেন) “রে ! তোর! ছুই 
চাঙ্গাত্‌ কে রে” ? এ বাড়ী ঘর,দধি,ছুপ্ধন্দেশাদ্দি উপকরণ'সব আমাদের 
তোরা দুর হ।” নিত্যানন্দ যেন বান করিয়। উত্তর দিলেন “সে কান জার 
নাই! যখন ছানা মাখন লুঠিয়। খেয়েছিল) গোয়ালার অধিকার, চলি 
গিয়াছে, এখন ব্রাহ্মণের অধিকার। তাই বসি এ সব ছেড়ে, এখন চট 
দাও। যদি সহজে না ছাড়, ঠেঙ্গাইয়। দোরম্ত করিয়া! দিব? ও জোর করি 
কাড়ি খাব ছাছাতে রামকুঞ্চ যেন আরও তর্জন গর্জলি করিয়া বলিতে 
লাগিলেন প্রুষের দোহাই! তোদের ছুজনকে আজ মারিয়া! তাড়াইযা। 


* দি” নিডাই,পুনর্ধার উত্তর করিলেন :--*তৌর কৃণকে কে তয় বরো, 


এরত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।, ১৯৯ 


গতর গৌর আমার প্রডৃ।/৮ইছার পর যেন তোমাদের চারি জনের 
ধো মারামারি ও নৈবেদ্য কাড়াকাড়ি লাগিয়া গেল। 


“কাহারও হান্ডের কেহ কাড়ি লই ঘায়; 
*. কাহারও মুখের কেহ মুখ দিয়! খায় ।” 


আর নিত্যানন্ন যেন আমাকে বলিলেন ''মা! বড় ধা হয়েছে 
মাকে অন্ন গাও ।” এই বলিয়া! লরলহদয়! শচী পুত্রকে বলিলেন, 
বংস! এ স্বপ্নের অভিগ্রায় কি? আমি কিছুই বুধিতে পায়ি নাই? তুমি 
বামাকে উহ বুঝাইয়। দাও ।+ 

বিশবস্তর ঈষৎ হাম্ত করিয়া ঘলিলেন “মা! আমার বোধ হইভেছে 
গাগনি খুব সুন্বপ্ন দেখিয়াছেন ; ই আর কাহাঁকেও বলিবেন না। আমা- 
দর বাড়ীর মুর্তি বড় প্রত্যক্ষ দেবতা) আমিও অনেক সময়ে নৈবেদ্যাদি 
রিয়া রাখি ও পরক্ষণে আপিয়া দেখি তাহ! আধ। আধি হইয়। আছে। এন্ড 
দন মনে মনে ভাবিতাম, এ সব কি হয়' এই বলিয়। রলিক চূড়ামি বিশ্ব-" 
র মধুর হাদি হাপিয়! ও বধৃব দ্রিকে কটাক্ষ করিয়া! বলিলেন, “মা! সতা. 
ত্য এত দিন আমার তোমার বধূর উপর সন্দেহ ছিল; আজ তাহা 
র হইল, বিষুরপ্রিয়। কিছু শস্তর়ে ছিলেন? স্বামীর ভালবাদা মাথান 
রিহা শুনিয়া সুখসাগরে নিমগ্ন হইলেন । কোন্‌ সত্ীই ধা! না হনব? 

নিমাই! 'মামরা জামিতাম ভুমি গার্থস্থয প্রেম জান না, ফেবল বিভৃ' 
প্রমে ভোর। আজ্‌ আমাগের সে ভ্রম দূর হইল। অথবা ধীহার প্রাণে 
প্রেম পরিপূর্ণ । ভিনি দাম্পত্যগ্রেম জানেন না? এতো! হইতে পানে 
না। হরিপ্রেম তো আর একান্গ নয়, উহ যে পূর্ণাঙ্গ। গার্স্্যপ্রেম বল, 
নাপত্যপ্রেম বল, সকলই দেই বিশ্বপ্রেমের হৃষ্ষ সপ্ন শাখা । যাহা! হউক, 
বশবস্তর জনমীকে বলিলেন,--'ম1! নিতাই স্বপ্নে তোমার নিকট অন্নভিক| 
করিয়াছেন আমার বিবেচনায় তাহাকে ভোজন করাইয়া! স্বপ্ন মফল করা 
উটিত।* পচীমাতা। পুত্রের কথায় সম্মত হইয়ু| নিতাইকে নিমন্ত্রণ করি- 
বার জন্ত বলিয়। দিলেন) বিশ্্তর মহাহষ্ট চিত্তে প্রবাসের বাটুতে 
ছাসিয় 'তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভোজনে বসিয়। তত ছড়ান 
শ্ছাইয়ের রোগ; বিখ্বসতর তাছ! জানিতেন। হথতরাং 'নিতাইকে সতর্ক 
যা দিলেন নিত্যানন মহাবিজের স্থায় কর্ণে হস্ত দি “বিষ, কিছ”, 

পর 


জন , চৈততস্যলীলান্বত 1. 


বরিয়া উত্তর করিলেন “আমি কি পাগল যে ভাত ছড়ার পা 
আমাকে আপনার ন্তায় চঞ্চল মনে কর।” ' ৮ 

'গৌরচন্ত্, নিত্যানদ ও গদাধর প্রতি আত্মীরগণ হা মিট 
ভোজন করিতে বলিয়াছেন; শটীমাতা গৃহত্তে রন্ধন কৃরিয়!' অননবারন 
পরিবেশন করিতেছেন। গৌরের নিষেধ সত্বেও নিতাই থ|কিনন! থাকিব 
নিজপাতের উচ্ছিষ্ট লইয়। বালকের গ্যায় চায়িদিকে ছুড়িতেছেন ও বধু 
মানা করিলে কত মত রঙ্গভর্দে করিতেছেন! খচীদেবী রঙ্ধনপাা 
হইতে একবার অন দিতে আসিয়। হঠাৎ পংক্তির দিকে তাকাইয়! দেখিয়া 
অল্নের থালি ফেলাইয় দিয়! মৃচ্ছিত ছুইয়! পড়িয়া গেলেনণ হত 
জনন চারিদিকে ছড়াইয়। গেল; ভোকাঁগণ কিছুই বুঝিতে না পারি! 
সাতিশয় বিশ্মিত হইলেন। বিশ্বস্তর আন্তেব্যস্তে উচ্ছিষ্ট হাত ধুইয়! জন, 
নীকে তুপিয়া ক্রোড়ে লইর! শুশ্রাষ! করিতে লাগিলেন ও শচীদেবী ফিট 
গ্রকৃতিষ্থ হইলে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাস! ফরিভে লাগিলেন; “মা! উঠ 
* ঝাচদ্বিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন কেন? 

শচীদেবী চেতন! লাভ করিয়। অনেকক্ষণ কিছু বলিতে পারিলেন না) 
গৃছমধো গিয়া কেবল ক্রন্দন করিতে ও দীর্ঘনিশ্বাম ফেলিতে লাগিজেন। 
বিশ্বস্তর পুনরায় জিল্ঞান। করিলে তিনি আন্তে আন্তে বলিতে লাগিলেন, 
প্বাছা! আমি ভাত দিব মনে করিঘ্। ভোজন স্থানে আসিয়া! দেখি ধেন 
ভূমি কৃষ্ণবর্ণ ও নিতাই শুরুবর্ণ দুইটা পঞ্চমবর্ষীয় বালক চট্টুর্ভদ হই 
(ভোজন করিতেছ; উভয়েই দিগম্বর এবং শঙ্খ, চক্র, গণা। পদ্ম, হল, মৃষর' 
ধারী। আর আমার বউ যেন বাগ তোর হৃদয়ে শোভা পাইভেছেন। 
নিমাই ! বল দেখি কেন আমি এরপ অভ্ভুত দৃষ্ত দেখিলাম? 

বিশ্বস্তর উত্তর করিলেন 'মা! রাত্রির সেই স্বপ্নের ভাৰ মনে ছিন। 
তাই উব্বপ বোধ হইয়াছে । ও কিছু নয়।” 





দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 


নিশাকীর্তন-_পাযগীদিগের আচিরণ। 
এক দিন মক্সিলিত বৈষবসভায় গৌরচন্তর বলিয়া! 'উঠিগেন ত্রান? 
এ কথা বলি শুন? আমরা তো। দিবাভাগে হরিনাম করিয়া থাকি 


দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।, 1 ২০১৯ 
নপভাগটা অনাদের,কেন বৃখ! জপবায় হয়। আল হইতে সকলে এই 
নিবন্ধ কর য রজনীতে, আমর! পরম মঙ্গল হরি সংকীর্ভন করিয়া তজি-. 
রূপিণী গঙ্গায় মাঞ্জন কাব এই মন্ত্র নার কর। নু 

এই কথা গুনিয়। ভক্ত দল মহাঁনন্দ ও উৎসাহ সহকারে নিশা কীর্তন 
রস্ত করিলেনু। এত দিন কেবঠ গ্রীবাসের গৃহেই কীর্তন হইত, এখন 
হইতে অন্ত অন্ত স্থানেও হইতে লাগিল। কোন কোন দিন চক্রশৈধর 
চার্ঘ্যের গে, কোন দিন-বা বিশ্ব্ভরের বহির্বটাতে হইত) কিন্ত শ্রীবাস- 
নিরই সর্ব প্রধান স্থান রহিয়। গেল। | 
এখন হইতে কীর্্নের প্রন্কতিও কিছু কিছু পরিবর্তিত হইল! এত 
দীন নকলে মিলিয়! একত্রে কীর্তন হইত। এক্ষণে পৃথক পৃথক সম্প্রদায় 
য় পৃথক পৃথক্‌ স্থানে অথব! এক সময়ে এক বাড়ীতেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
কীর্তন হইতে লাগিল ; শ্রীবাম পণ্ডিতের একদল, মুকুন্দ দত্তের দ্বিতীয়, 
বিন্ন দত্তের তৃতীয়, এইরূপে পৃথক্‌ পৃথক দল গঠিত হইতে লাগিল। 
কাদশী রঞ্জনীর হরিবাসরে কিছু অধিক ধূমহইত। 
কীর্তনের পদগুলিও এখন হইতে কিছু লম্বা লম্ব। হইতে লাগিল। 
দিদ্ধ চন্নিশপদী কীর্ভনের উৎপত্তি এই সময়ে। আর নৃত্যের ভাগটাও 
কছু অধিক মাত্রায় চড়িয়। গেল। এই সময়ের সংকীর্ভনের প্রগাটুতা, 
গাততীরধ্য। মন্তত। ও মাধুর্যে এতই জমাট বাঁধিয়া যাইত যে, বাহিরের 
নাকেরও তাহাতে গভীর তাবাবেশ ন! ছইয়! পারিত না। বৃন্দাবন দাস 
মহাশয় এসময়ের কীর্তনের বর্ণনা! লিখিতে লিধিতে এতই আবি হইয়াছেন 
[তিনি আক্ষেপ করির1 এই কথা বলিয়াছেন যে, প্পাপ জম্ম *হইলত, 
[কন মেই সময়ে হইল না'। তাহা! হইলে তো সংকীর্তনানন্দে পাপ 
টা যাইত।” এই রুপ নিশাকীর্তন একবৎসর কাল হইতে লাগিল। 
পূর্বে বলা হইয়াছে যে, এখন হইতে নৃত্যের ভাগট! কিছু অধিক 
রায় হইতে লাগিল। গৌরকে নাচাইবার উদ্দেশে বৃদ্ধ অদ্দৈতাচার্যয নিত্য 
তন পন্থ! আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ নিজেও কম নয়; কতকগুলি 
৭ দিয়া আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করিয়। বিকটবেশে যখন কটা দোলাইয় 
মিন, ভাহ দেখিয়। ভকতগণে হাসি সদ্ধরণ করিতে পারিত ন$। 
পীরের নৃত্য কীর্ন, ভাব, আনন্দ সকলই অন্ভূত।', পাঠকমহাশয় 
[দেন যে, তাহার হৃদয় ভাবময়; উহাতে যখন যে ভাব মাগরক হইতঞ 
ৃ ৯৬ 


২০২, , টৈতন্থলীলাম্ৃত। 


তাহার অবধি না হইয়| যাইত না। নর্ভনাবেশে বিবিধ তাবলহরী পরব 
'হইতে লাগিল। নাচিতে নাঁচিতে কথন কখন বন্ুগণের স্বদ্ধে উদয় তিমি 
অঙ্গনমধ্যে ঘুরিয়! বেড়াইতেন, কখন ব| বালকের স্তায় চঞ্চলত গুঁকাদ 
করেন) পা নাচাইতে নাচাইতে কখন খল খন করিয়। হাসিতে থাকেন 
কখন বা তরিভঙ্গ হইয়। ধীড়াইয়া কতমত রতগ করেন £ আবার কা 
'বন্ধুধিগের চরণ ধরিয়া ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করেন। এমন আশ্চর্য ভা, 
বেশ কেহ কখন দেখে নাই । আধ্যাত্মিক রাজ্যে কত নিগুড় হস্ত আছ 
তাহা ফে জানে? ছ্থুলজগতে বাস করিয়া! স্থুলের বিষয় সর্বদ| চি 
করিতে করিতে আমরা সুক্ষ জগতের তাৰ কেমন করিয়। বুষিব? ঢে 
রাজ্যে না গেলে ক্ধে তাহার স্বাদ আনিতে পাবে? এখানে মানথে 
দর্শনশান্ত্র পরান্ত; পদার্থবিদ্যা) গণিতবিদ্যারও ক্ষমতায় কুলার ন1। প্রো 
বিজ্ঞান মকল হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; প্রেমিক না হইলে প্রেমতত্বের তত্ব গা 
যায় না। কে জানে কি কারণে ক্ষণে ক্ষণে গৌরের দেহ তুলার হ্যায় 
আবার কথন লৌহাপেক্ষাও গুরু হইঘ? এমন শীত ও কম্পন হই? 
যেন বিকাঁরের কম্প। আবার কখন সমস্ত শরীর অঙ্গির ন্তান্ উততাগযু্ 
চন্দনপহ্ধ লেপিলে তখনই গুকাইয়। যায়। কখন আবার ঘন ঘন শ্বাস বহি 
থাকে, যেন অহাশ্বাস রোগ জন্মিয়াছে। কখন খন এমন হিকা হই 
ষে তাহাতে সর্ব অঙ্গ ষেন ভাঙ্গিয়া যাইত। কখন স্থন্দর গৌরবর্ণ নানার? 
রঙ্গ ধারণ করিত এবং কখন কখন তিনি ছুই চক্ষু আরক্তবর্ণ করিয চা 
দিকে ক্রোধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন এবং বন্ধুদিগের গ্রতি অযোগ্য ভা 
প্রয়োগ করিভেন। আবার তিনি পুর্বে যাহাকে সম্মান করিয়া! গত 
তেন, এখন এ বেট! আমার দাস" বলিয়া তীহার চুলে ধরিতে লাগিলেন। 
পুর্বে যাহার চরণবন্দন। করিতেন, এখন তাহার বুকে ৭1 দিয়। নাচেন। 
কখন নিত্যাননের অঙ্গে পৃষ্ঠ দিয়া বদিয়। পা তুলিয়া আর মকজের দি 
ভাকাইয়। হামেন; ভাবাবৰেশে একবার যাহার চরখে ধরেন, আদা 
তাহার মাথায় উঠেন? এই যাহার গল! ধরিয়া কাদেন, তখনই গ্রা্া 
দ্ধ টঁডিয। বদেন / আবার কৰন ঝ1'চক্রাকারে খুরিয়! নাচেন, নি গি। 
যাইয়] উয়ণ ম্পর্শ করে। | 
বহিষু'ধ প্লোকে ইহাকে গাগলাষি তিন আর. কি বলিষে? কিন্ত এ 
পাগব হওয়].তে। সহ নয়। | 


, দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছে | 11, , ২০৬, 


'এই সময়ে ক ছ্রিন এক শৈব ভিক্ষুক বিশ্বস্তরের বাঁটীতে ভিক্ষা করি, 
বাঁর জস্ জাসিয়াছিল। ভিক্ষুকের সর্ধাঙ্গে বিভূতি মাখা, শিরে জট! 
দু*ও হাতে শিক্ষা ডমক্) উহা বাজাইয়! সে শিবস্গীত করিয়। নৃত্য 
করিতে, লাগিল। শঙ্করগুণাহকীর্ডন, শুনিতে গুনিতে বিশ্বস্তরের ভাঁবময়' 
য় ভাঁবে উদ্নুলিয়। উঠিল / শঙ্করভাবাবেশে-হঙ্কার করিয়া 'আমি ; শিব, 
বলিতে বলিতে গৌরাঙ্গ এক লক্ফে আগস্তকের স্কন্ধে উঠিলেন |. সেব্যক্িও- 
ঠাহাকে স্বদ্ধে লইয়! অঙ্গনে ঘুরিয়! ঘুরিয়া নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল। 
গণ নাকি সেই সময়ে গৌরকে সতা সতা অটাজুটধারী শলুমর্তি দেখিয়া 
উলেন। কিছুকাল পরে শচীনন্দন বাহ জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার স্ব: 
ইতে নামিলেন এবং নিজ হাতে ভিক্ষুককে যথেষ্ঠ ভিক্ষ। দিয়। বিদায়, 
করিলেন। 


এট 


পাষণ্ীদিগের আচরণ। 

নিশাকীর্তনের প্রগাঢ়তা, গ্রমত্ততা ও ভাবুকতায় নবদ্ধীপ টলমল করিতে" " 
াগিন। গভীর রজনী যোগে বহিদ্বার রুদ্ধ করিয়। শ্রীবাস পণ্ডিতের বছি:- 
প্নকোষ্ঠে খুব মত্ততাঁর সহিত কীর্ভভন হইতেছে? বিশ্বাসী তক্তগণের ব্যাকু- 
তা, প্রেমান্থরাগ, ও উল্লা্ময় কীর্তনের ধ্বনিতে লোকসকল আকুষ্ট হইয়| 
নে দলে পণ্ডিতের বহিদ্বারে উপস্থিত হইতেছে? কীর্ডনারস্তের পূর্বে 
হারা আঙগিয়াছে, ভানারণ'বাঁটার মধ্যে প্রবেশ করিয়! সকল দেখিয়া 
নিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছে; কিন্তু কীর্তনের একটু জমাট বাঁধিয় 
ঠারেই গৌরের আদেশে কপাট রুদ্ধ হইয়াছিল, আর কেহ প্রবেম করিতে 
[ইল না। লোকগুপি অগতা। বাহিরে থাকিক্বা কপাঁট.ঠেলিতেছে ; কল- 
করিতেছে) কত মিনা কুৎসা করিতেছে ও কেহ কেছ নানা প্রকারে" 
পাত করিতেছে । এই সকল লোকের মধ্যে নান! শ্রেণীর লোক আছে । 
উক লোক বাস্তবিক সরল প্রাণে তত্বজিজ্ঞানার অন্য আমিয়াছে ; কততক- 
নিআপনাদের কৌতুছল-স্পৃহ! চরিতার্থের জন্ট, আর কতকগুলি সংকী, 
মবিদ্বেধী লোক কেবল ঠাট্টা, বিজ্রপ ও উৎপাত করিবার উদ্দেশে আ।সি- 

ছে। নমুন। স্বরূপ তাছাদের ছুই চারিটা উক্তি উদ্ধার কর! ফইতেছে। . 
জন বলিল "আরে ভাই ! আমি শুনিরাছি কীর্ভনচ্ছলে, মদ খাইয়া এ 
নাগোলমাল করে।। দ্বিতীয় বাক্কি বলিগ “ল!র খুননি? ইহারা পঞ্চ' ক 


২০৪ *চৈতত্যমীলায়ত। : 


জানি] তঙ্গা, পের)গন্ধ, মাল্য ইরা তাহাদের সঙ্গে রিবিধ রূপ রঙ্গ হয়ে 

তৃতীয় জন বলিল 'ল্লাত নাশারা সকধ জাতি একত্র হইয়। ব্স্তা সহ ্ 
ও অথাদ্য খাইস্া জাতির নাশ করিতেছে । টির 

পাষতীদিগের উক্ভিতে নিমাইয়ের উপর তত কোপ দেখা যার না, যত 
তীহার সঙ্গীদিগ্ের উপর। তাহার! মনে' করিত, নিমাই পণ্ডিত খুব ভান 
লোক ছিল, কেবল কুসঙ্গে পড়িয়! মন্দ হইয়া গেল। একে একটু বায়ুরোঃ. 
গ্রস্ত, তাহাতে আবার অল্প বয়সে প্রহ্হীন হইফ়াছে; স্ৃতরাঁং পাঁচজন 
উল্গের দলে পড়িয়া মন্দ হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? পাষস্ীগণ ! তোমা! 
লোঁক চিনিতে পার নাই। যত নষ্টের ওস্তাদ এ নিমাই। সাবধান ও বড় 
সহল পাগল নব । ওই তো দলশুদ্ধ লোককে পাগল করিয়া তুলিল। 

ক্রমে ক্রমে দিদ্ধান্ত হইল যে, নিমাই পণ্ডিত বিদ্যেসাধ্বি ভূলে গিয়ে 
গণ্ড মুর্খের দলে পড়ে এখন একজন মহা! গণমূর্থ হইয়াছে। আগন্বকদিগের 
মধ্যে আবার কেহ কেহ পঙ্ডিত ছিলেন ; তাহার! সাব্যস্ত করিয়া তুলিলেন 
ষে, সংকীর্তন করা শান্তর নিষিদ্ধ; দেশমধ্যে যত অনাবৃষ্টি ও ছুর্ভিক্ষ ই. 
তেছে, সে সব উহারই অন্য। একজন বলিয়! উঠিল 'কালি দিয়ানে গিয়া 
দিকদার আনিয়! উহাদের কাকালি ধরিয়া জনে জনে বীধিয়া দিব”। 

কোঁন কোন পাষণ্ী সমবেত লোকদ্দিগকে সম্বোধন করিয়া বনিতে 
লাগিল, পত্রাহ্মণের নিত্যকর্্ম পরিতাগ করিয়া এগুলা নাচিতেছে গাই' 


তেছে, ইহার্দের মুখদর্শনে পাপ হয়। শরীরমধ্যে পরমার রহিয়াছে, 


আত্মসাক্ষাৎকার লাভই ব্রাঁ্গণের ধর্ম; তাহা ন। করিয়! বল দেখি চীৎকা। 
করিলে 'কি হইবে?” দ্বিতীয় পাষস্তী উত্তর করিল, “তাইতো! নাচিধে, 
গাইলে যদি ধর্ম হইত, ভাহা হইলে এই নবদ্বীপে মহামহোপাধ্যাকন পরত, 
সকল রহিয়াছেন, তাহারা কি আর তাহ। করিতেন না? ১ ৪ 
আর একজ্রন বলিল, আঁরে তাই ! দেখিতেছো। না, নিমাইকে না 
এ গুল! পাগল হইয়াছে ; পাগলের কথায় আমাদের কাজ কি? | 
' চতুর্থ ব্যক্তি বলিল, আরে ! আঁমর1 কি আর সংকীর্তন শুনিতে আমি? 
গাগলগুল। কি করে ) তাই দেখিতে ও ঠাট্টা করিতে আমি। 
উহাঙ্গার মধ্যে ছুই একজন স্ুবুদ্ধি ও শান্ত প্রকৃতির লোক" ছিলেন 
তাহার বলিশ্ের, “কেন ভাই! পরনিন্দা করিতেছ! হীঙারা সংকার্ধ 


করিতেছেন, তাহার! ভগবানের নাম করিতেছেন, তাহার পরম হু 
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ভহাদের নিন) করিরে-পাপ হইবে।. আমাদের কগাঁলেনাই, ভাই এমন 
ধুর বীর্তনে যোগ দিতে পারিলাম না*। 

*গাষণীদিগের মধ্যে যাহারা! বড়ই উদ্ধত গ্রকৃতির লোক ও কীর্তন 
বিদ্বধী; তাহার! শেযোজদিগের কথ! শুনিয়া “ইহারাঁও তবে & দলের, 
মোক" এই বন্িয়। তাহাদিগকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। 

বিদ্বেষীদিগের বিদ্বেষের ও ক্রোধের প্রধানপাত্র শ্রীবাসপত্তিত 
তাহাকে তাহারা থানিয়াতি অর্থাৎ আঁড্ডাধারী প্রীবাসা, বাম্না, ঢাঙ্গাইত। 
্রতৃতি নানাবিধ সুমিষ্ট ভাষায় সম্বোধন করিত। তাঁহারিগের মতে তাহা) 
হইতেই নবত্বীপের কুশল নষ্ট হইল ও সকল লোক খারাপ হইয়! গেল 
সুতরাং ম্বতঃ পরতঃ তাহার নিন্দ| কুৎসা! ও অনিষ্ট করিতে ছাড়িত না। 
পাষণ্ডীদিগের উৎপাতের একটী আখ্যারিকা আছে ।' গোপাল চক্ষ- 
র্তী ওরফে চাপাল গোপাল নামে তখন একজন যণ্ডা গোছের বামুন নব- 
দ্বীপে বাস করিত। গভীরনিশায় ভক্তদল শ্রীবাস্মন্দিরে আবিষ্টচিত্তে 
সংকীর্তনানমো মত্ত আছেন; এমন সময়ে সেবাজি অন্ত অন্ত পাষতী-' 
দিগের পরামর্শামুমারে লুক্কায়িত তাবে অঙ্গনে যাইয়া অঙ্গনের মধ্যস্থান 
নেপিয়া ভবানী পূজার জব্য সামগ্রী রাখিয়া দিল /.কদলী পত্রের উপর জবা- 
ফুগ, দিন্ব্‌র রক্তচনান ও মদ্যভাও সাজাইয়! রাখিল। উদ্দেস্ত এই, লোকে 
দানুক যে, সংকীর্তনের ভাগ করিয়া! ইছারা রাত্রি ফোগে পঞ্চকন্ত। আনি! 
গদ্যপান করিয়! কি কুত্নিৎ কাণ্ড করিয়া থাকে? পাঠক মহাশয়ের স্মরণ 
মাছে যে, ভক্তগণের উপর পাষপীগণ যে যে দোষারোপ করিভেছিল, তাহার 
[ধো রাত্রিতে বেষ্তা লয় মদ্যপান করা একটা প্রধান। তাই প্রতিপন্ন 
করিবার জন্ এই কুৎসিত কাণ্ডের অভিনয় কর! হুইল। 

গ্রাতঃকালে শ্রীবাস পণ্ডিত বছিঃপ্রাঙ্গণে এ সব বস্ত দেখিয়া খামের বিজ্ঞ 
৪ বোধ লোকদিগকে 'ডাকিপ্1! দেখাইলেন ও পরিহাস করিয়। তাহাদিগকে 
নিতে লাগিলেন “মহাশক্গণ ! দেখুন্‌ রজজনীযোগে আমি কি সাধন! করিয়া 
বাকি? উপস্থিত ভঞ্রমগুলী জীবাসকে উত্তমরূপে জানিতেন। স্ুটরাং 
গাবতীদিগের কার্য বুঝিতে তাহাদের বাকী থাকিল না। দুই চারি দিন 
[ধোই চাপাল গোপালকে এ কার্ষেযর নায়ক বলিরা সঞ্চলে জানিতে পাঁরি- 
শদ। কথিত আছে যে, অল্প দিন মধ্যে চাপাঁল গোগল নিজ বার্ষোর 
মুত দও স্বরূপ কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইল। 


২০৬  চৈতন্ঠলীলাম্ত্ত। 
এক সরল ভিজ্ঞান ত্রাঙ্ষণ আর এক রজনীতে কীর্তন গুদিতে জামির 
বহিদ্ধার বদ্ধ থাকায় প্রবেশ করিতে না'পারিক নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গা, 
ছিল'। পর দিন প্রাতঃকালে গঙ্গ্থানে যাইয়া' সে বিশ্বসতরের সাক্ষাৎ পাই 
বলিতে লাগিগ, “দেখ নিমাই! আমি কাল রাজিতে তোদাদেক বর্ধন 
শুনিতে গিয়া দ্বার কুন্ধ দেখিয়! ফিরিয়! আসিয়াছি ; ইহাতে আদার বই 
মনঃকষ্ট হইয়াছে” বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল যে, 
"আমাকে যেমন তুমি মনঃপীড়! দিয়াছ) আমি শাপ দিতেছি, তৃষিং 
তেমনি সংসারে ন্ুখী হইতে পারিবে না” 
শাপ গুনিয়। বিশ্বস্তরের উল্লাসের সীম! নাই। ভিনি মনে যনে করিস 
লাগিলেন “আমি এ্রয্পপ শাপই চাই ৮ ও বাহিরে একটু হাসিয়। ত্রাহ্গণ্ে 
শান্তনা করিয়৷ ভক্তদের নিকট আসিয়া! অভিশাপ বার্থা বলিতে লাগিলেন। 





্রয়ন্ত্িৎশ পরিচ্ছেদ। 
মহাগ্রকাশ। 


পরমাত্বা অপরিসীম চিচ্ছরপ ) জীবাত্বা অতি স্ষদাংশ চিৎকপ। অপরি- 
মিত বৃহৎ চিদ্বস্তর সহিত জীবরূপী ক্ষুত্র চিৎকণ নিত্যযোগে যুক্ত) কিছু. 
তেই উভড়ের সন্বন্ধ বিধুক্ত করিতে পার! যায়না! । একটা অনন্ত, মহান, 
অপরিবর্তনীর, গতীর চিদ্ঘন ; অপরটী ক্ুদ্র, বন্ধ, বৎসামান্ত চিদংশ । একটা 
আশ্রয়, অপরটী আশ্রিত । পরমা ও জীবাত্মার প্রকৃতিগত ধধার্ স্ব 
এক হই্লেগু জীবের ওপাধিক ব্যবহার ক্রিয়ার এত বৈলক্ষণ্য হইক়া গড়ি 
য়াছে যে, তাঁহাকে আর গরমাস্থার সহিত এক গ্রক্কৃতি বলির! বুঝিতে পার 
ধায় ন1। আবার জীবাত্মার প্রকৃতি পরমাক্মার প্রকৃতির সহিত অভির হইলেও 
উভয়ের মধ্যে এক অতি আশ্চর্য তেদতাঁব রহিয়াছে, ফাহ! কিছুতেই অগ' 
নীত হইবার নহে। বৈষণবাচার্যয পৃজ্্যপাদ জীবগৌস্বামী মহাশয় ইহাকে 
“অচিন্তনীয় তেদাতেদ জ্ঞান” বলিয়া নিদেশ করিয়াছেন । বাস্তবিক এই 
অচিন্তনীয় তেদাতেদ জ্ঞানেই ক্বৈতবাদ ও অঙৈতবাদের মুল নিহিত রি 
গাছে। একটা দন্ত লওয়া ঝাউক। ভ্রমর বাঁ মৌমাছি মধুপাদের জ 
ব্যাকুল হইয় পুলপাদ্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে ? হঠাৎ সুগার একটা প্রন্টিও | 
গ্নলাপ পুষ্প দেখিতে পায়! তাহার টারিদিকে প্ররক্ষিণ করিরী ভুপরি 
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উপবিষ্ট হইল এবং এদিক ওদিক বেড়াই! ভাহার পাঁগড়িগুলি ভেদ করির। 
ভিতরের মধুভাগারে গররিষ্ট হইয়া মধুপানে বিভোর হুইয়। পড়িল। যতক্ষণ 
রঘ্ঙ্ত ভ্রমরটী স্থির ভাবে মধুপান করিতে পারে নাই) ততক্ষণ সে গ্াণ- 
নাকে গোলাপ-স্থিত মধু হইতে জন্পূর্ণ পৃথক, মনে করিতেছিল। কিঞ্$ 
বধন গে মধুকোষের মধ্যে যাই! নিমগ্ন হইয়া নীরবে মধুপান করিতে 
লাগিল, তখন তাহার নিকট কি বাহ জগৎ? আন্ন ফি সেই মধুভাগার? 
ইহার কিছুরই স্বতন্ত্র অস্তিত্বজ্ঞান থাকে না) সে তখন সকলই মধুময় 
বলি জানিতে ধাঁকে ) অথচ আত্মবোধের ও মধুরোঁধের এক অচিস্তনীয় 
ভেদজানও, বুঝিতে পারে | জীব ও ব্রন্ধ সন্বন্ধেও এইরূপ। জীব স্বক্সপা- 
বা লাত করিতে পারিলে এইরূগ দ্বৈঘের মধ্যে অদ্বৈত ভাব অনুভব 
করিতে অমর্থ হয়) সাধকের প্রধণের মধো যখন সেই রষম্বন্পের অন্বতরস- 
গানের জন্ত স্প্রবল তৃষ্ণার সঞ্চার হয়; তখন সে ব্যাকুল ভাবে সেই 
নিতানুন্দর পরমকুস্মের অঙ্থ্সন্ধ।(ন করিতে থাকে ; এবং যখন মৌভাগ্যক্মে 
তাহ! লন্ধ হয় ; তখন আর জগতে দ্বৈতজ্ঞান ব! স্থলভেদ জ্ঞান থাকে না), 
সকলই তন্ময় হইয়া যায়, এবং লাধক দেই নিরুপম সৌনর্ধ্য সাগরে ভুবিয়! 
গিয়া নিষ্বের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া কেবল দ্ঘংহি” 'ত্বংহি” দেখিতে থাকে। 
এমন কি আপনি পর্যাস্তও তখন 'ত্বংহি' হইয়া যায়। হইধারই তো কথ।। 
দীর প্রন্কতি পর্ধযালোচন| কর, ইহাই জানিতে পায়িবে। ভীবের মূলে 
কোন্‌ শতি»?. কুলকুওলিনী শক্তি। ভাহা কি? ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা । পৃথি- 
বীর কুটিলপথের বিভিন্ন দিকে দুইটা নরনারীর আত্মা ছুটিতেছিল; ইচ্ছা" 
রূপিণীর ইচ্ছায় তাহাদের পরম্পয়ে সাক্ষাৎকার হইল। সেই ইচ্ছা আবার 
উের হায় অন্থরাগ রূপে পরিধত হইল। সেই পবিত্র ইচ্ছাই আবার 
পিতৃতেজে, মাতশোণিতে কার্ধ্য করিয়া ভ্রণরূপে পরিণত হইল। তাহাই 
বব করিয়া! “আমির” উৎপত্তি হইল। এই "আঁমি* তেই. আবার কতক- 
গুণি শক্তি মমাবেশ হইল। বাম ক্রোধাদি ইন্জিয় “আমির” সাহা্যার্থে 
প্রদত্ত হইইল। আমি যদি আমার ম্বরূপজ্ঞানে জবস্থিত থাকিয়। ইচ্ছান্ময়ের 
ইচ্ছাকে কা্ধ্য করিতে দিতে পারিতাম, অর্থাৎ আমার শক্তিপরিচালনের 
ক্ষমতা গাইবার পূর্বে সেই মহতী ইচ্ছা ষেরুণে কার্য, করিয়াছিলেন, €সই- 
গে করিতে দিতে পারিতাম, আমার কর্তৃক্ষবোধ ব| অহঙ্কার স্বারা বাঁধ! 
না জম্মাইতাম, তাহ! হইবে জামার ন্বরপবোধের ভাব হই বিনা, 


8৮ , চৈতগ্যলীলাম্বত | 


হইত না) এবং দি মধ্যে অদ্বৈত ভাব দেখ! আমর জা কঠিন হট 
না। কিন্ত আমি কি করিয়াছি? আমার কতকগুলি পার্থিব স্থাবিধার জর 
নিপ্ধের অহঙ্কারকে পরিচালন! করিয়া একটা কল্পিত মিথ্যা জগৎ, ছট 
করিয়াছি; নিজের সথছুঃখ লইয়! অজ্ঞানভাবে সেই জগতে বাম করিতেছি। 
কাজেই আমার হ্বন্ধপ বুঝিবার উপায়'নাই। 'আমি' তো আর মে 
আমার মৃলাঁধার! কুলকুওলিনীর জগতে বাদ করি না; আমার" কি 
জগৎই আমার সর্ধস্ব। শান্্রকারের! এই কল্পিত মিথ্যা জগৎকেই, আই 
অবিদ্য। ব৷ নংসার নামে অভিহিত করিয়াছেন। কথাটা দুম্পষ্ করি! 
বলিধার জন্য আর একটা দৃষ্টান্ত লওয়!। যাকৃ। খুটীপোকা আপন মুধ, 
বিনির্গত লাল! দিয়াগৃহ নির্মাণ করিয়! তাহার .মধ্যে আপনিই অড়বং 
আবদ্ধ হইয্রা পড়ে; দৈবশক্তিতে আবার তাহা কাটিয়া সুন্দর প্রজাপতির 
আকার ধারণ পূর্বক প্রযুক্ত আকাশে বিচরণ করিতে থাঁকে। 'দীব€ 
সেইরূপ বাদনাপরিচালিত হইয়! ম্বকল্পিত সংসার পিঞ্জরে আবন্ধ হইয় 
»*আঁপন ম্বর্ধপভাব বিস্বৃত হুইয় ষায়। কিন্তু যখন ভগবৎকুপায়' সংমনগ 
শ্রবণকীর্ভনাদি ঘটন| হয়, তখনই সে এ পিঞ্ণর কাটিয়া! আপন ্বরূপাবন্থ 
আাভ করতঃ প্রনুক্ত চিদাকাশে উড়িয়া! বেড়াইতে সমর্থ হয়। এই স্বরপা- 
বস্থা লাঁভ হইলে সকলই ব্রহ্মময় দর্শন হয় এবং দ্বৈতের মধ্যে অধৈত বা 
অতিন্নত। উপলব্ধি হয়। সাধকের সাধনার গভীরতা ও ঘনীভূততার পরিমাণ 
অনুমারে এই ভাব অল্পকাল, বনুকাল বা চিরকাল স্থায়ী .হইয়া থাকে। 
শুনিতে পাই, গুকাদির এই ভাব জীবনব্যাগী ছিল; ঈপা, চৈতগ৪। 
শ্রীকষে তঁটস্থ ভাবে থাকিত, অন্তান্ত সাধকে অন্নকাল মাত্র থাকিয়। জনি 
হয় এবং অন্মদাদিতে ইহার উদ্রেকই হয় না।. ভগবদগীতায় শ্রী 
“মামেব শরণং ব্রঞ্জ” গ্রভৃতি উক্তি? বাইবেলে গু 800 17) 12810: ৪19 006 
এবং চরিতামৃতে "মামি সেই, “আমি সেই+ প্রভৃতি কথ! এই একই 
ভাবসস্ভৃত। ৃ 

গৌরের মহাপ্রকাশ বুঝিবাঁর উদ্দেশে আমর! এত কথ! বধিলাম। এই 
তত্ব ন! বুঝাতেই ধর্থগতে অবতারবাদ, মধ্যবপ্তিতা, মহাপুরুষবাদ গ্রনৃতি 
নটর বিষ্নেখীভাব নকল প্রশ্রয় পাইয়াছে এব. পাইতেছে। *গৌরে 


মহাপ্রকাশ হইতেই তদীয় ভক্তগণ তাহার পূ স্থাপন করিতে গরয়ার 
পাইযাছল । তারা আর্গ [মে দিল রাজার হাতার বিভোর 


*. আ্রয়্ত্িংশ পরিচ্ছেদ |, ২৯ 


হয়া জীবুজার শ্বরগাবস্থা লাভ কয়িতে পারিয়াছিলেন। ইহাকে 'সাত- 
্রহরিয়া” ভাবও বলে? অর্থাৎ এ দিন তিনি বেল! এক প্রহরের সময় হইতে 
মর দিন ও সমস্ত রজনী ভগবন্তাবে নিমগ্ন ছিলেন এবং & অবস্থায় আপ- 
নাকে ভগবান্‌.হইতে অভিন্ন ভাবিয়! নানা অবতারভাব প্রদর্শন করতঃ 
তক্রমগগীকে চমত্কৃত করিয়াছিলেন । 

মহাগ্রকাপের কথ! বলিবার পূর্বে আরও একটা কথ! বলির! রাখ 
আবস্বক। দীশ্ব্রভ্ত মহাঁপুরুষদিগের জীবনে এই একটী চমতকার ভাব 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, ষদিও সময়ে সময়ে মহাভাবে বিভোর হইয়| 
তাহারা আপনাদিগকে তগবান্‌ হইতে অভিন্ন বোধ করিয়! ভগবছুক্তিতে 
কত ভগবত বলিয়। পিয়াছেন ? কিন্ত পাছে তদীর শিষাগণের বা অপরের 
তাহাদিগকে ঈশ্বর বলিয় ভ্রম জন্মে; সেজন্য বছ সময়ে তাহার! ধাকো, 
উপদেশে, বাবহারে ও জীবনে আপনাদের মানবভাব দেখাইতে ক্রটি করেন 
নাই। অন্য মহাঁপুরুধদিগের কথা এখানে বলিব ন1। গৌরের সন্ধে 
এরগ দোষারোপ করিবার উপায় নাই। এ কথা কেহ বলিতে পারিবে না ' 
যে, তিনি এ লন্বন্ধে কোন কথ! বলেন নাই) বা এমন কল কথা বলিয়া 
ছন, যাহ! দবার্থ বা অন্পষ্টার্থ। আপনার মানবত্ব বিষয়ে তিনি তাহার 
সযাদিগকে ভূরি তূরি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এই প্রবন্ধের স্থানাস্তরে 
সে মকল উক্তির অনেক কথা বল! গিয়াছে, পুনরুল্লেথ নিশ্রয়োজন। 

্রাতঃকালে বিশ্বস্তর নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়! শ্রীবাসের আলয়ে 
টপ; ভক্তমণ্ডলী অল্পে অল্পে আসিকা উপনীত হইল। গৌরের ইঙ্জিতে 
টচ্গৈ্বরে নম্বীর্ভন জারম্ত হইল। অন্য দ্বিনের ম্যায় গ্ৌরচন্ দাত্ত- 
চাবে নাচিতে আরম্ভ করিলেন) ক্রমে ভাবপ্রকাশ আরম্ভ হইয়া! ক্রমে 
রণ মাত্রায় খশ্বর্য্যময় মহাঁভাবে পরিণত হইল। অন্য দিন নাঁচিতে 
[চিতে ঈশ্বরভাবে বিভোর হইয়া, তিনি বিষুঃধ্টায় উঠি্। বসিতেন এবং 
পিকাল পরে ভাব অপগত হইলে যেন ন1 জানিয়। বসিয়াছিলেন, এইকপ 
বর প্রকাশ করিয়া অগ্রতিভ হইতেন। আজ আর ক্ষণকালের কথ। 
ছে সাত গ্রহরের জন্য গৌরহরি নরহরি ভাবে মগ্ন হইয়া বিষ খা অধি- 
র করিয়! বপিলেন। পাঠক মহাশয় আকাশের চাদে গ্রহণ লাগা 
বিয়াছেন) প্রথম রাছন্পর্শ হইতে সুক্ষি পর্য্যন্ত গ্র্ণের স্থিতি এক 
দশ দণ্ডের অধিক প্রাযাই দেখা হায় না? কিন্ত আর গৌরচঙ্জর , 

২ 


১০ ,*চেতগ্বালীলামৃত। 


-হৃদয়াকাশে যে গ্রহণ লাগিল, তাছার স্থিতি সাত প্রহর. আকাণে। 
চাদের গ্রহণে রাহ্শক্তি চন্রমপর্ণ করে) এখানে হরিশক্তি গৌরবে 


গ্রাম করিল। খাটের উপরে বসিয়া গৌরের আদেশ হইল 'আঁারখ্ঝি 
ষেক গীত গাঁও? ভক্তগণ অমনি অভিষেক সঙ্গীত গারিতে,লাগিল্ম, আই 
বিশ্বস্তর মাথা ঢুলাইতে লাগিলেন। ভক্তমণ্ডলী মনে করিলেন ্ 
গৌরের জলাভিষিক্ত হইতে ইচ্ছা হইয়াছে। তখন একশত আট কণা 
গগ্গাজল আনাইয়া তাহাতে চন্দন, কর্পুর ও চতুঃসোম সংপৃক্ত করি 
'বৈদিক-ন্নানের পুরুষস্ৃক্ত উচ্চারণ করিতে করিতে নিত্য নন্দ গর! 
'্তক্তগণ তদীয় মন্তকোপরি ঢালিতে আরস্ত করিলেন। গ্রীবাগ পঞ্ডিষ্টে 


' যে সকল দাস দাসীগণ গঙ্গার ঘাট হইতে জল বহিয্ব| আনিতেছিল, তাহা 


দ্বের মধ্যে দুঃখী নামে একটা স্ত্রীলোক ছিল। সুরমিক গৌরচন্ত্র তাহা? 
ভক্তিভাবে জল 'আন! দেখিয়া তাহার নাম বদলাইয়! “সুখী” না; 
'রাখিলেন। 
স্নানান্তে ভক্তদল অঙ্গ সংস্কার ও গৌরদেহে চন্দন মাল্য পরাই্য় ও 
'পটটবন্ত্র পরিধান করাইয়! বিখুখট্র! সজ্জিত করতঃ তহুপরি উপবেশন কর্ম 
ইলেন। নিত্যানন ত্রাছার শিরোপরি ছত্র ধরিলেন, কেহ চামর ঢুলাইডে 
লাগিল, এবং আর সকলে যোড়শোপচারে পৃজ] করিতে আরম্ত করিঙ্লেন। 
কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল গৌরের চরণতলে রাশীকৃত পুষ্প, মালা, ধৃগ, দীগ, 


“চন্দন, কুস্কুম, আবির প্রভৃতি স্ত.পাকারে অজ্জীকৃত হইয়াছে, চারিদিবে 
স্তবপাঠ হইতেছে ও শঙ্খ ঘণ্ট। প্রভৃতির বাদ্যধ্বনিতে অঙ্গন পূরণ চট 


গিয়াছে! একে মনদাঃ তাতে ধুনার গন্ধ ; আর কি রক্ষ1 আছে? এনে 
ভক্তিমুদ্ধ তক্তদ্ল, তাঁতে আরার সে দিন গৌরের পক্ষ হইতে বাঁধা গদধি 
তেছে না। পড়িবেই বা কেমন করে? ঘে বাধ! দিবে, সে তো আ 


তাহাতে নাই। কিন্ত ভক্তদল! তোমরা ইহার দ্বারা কি করিলে নব 


বুঝিতে পারিলে না) অবন্ত তোমাদের যাহা বিশ্বাম মনের আবে 
ভাঁহা করিয়া, ইহাতে বাহিরের লোকের কথা কহিবার পথ নাই। কি 
পৃথিবী শুদ্ধ লোক তো আঁর ভিতরের কথা বুঝিবে ন1। 

ভন্তগণ এইরূপ মহাধৃমধামের সহিত গোরাঙপুজ! করিতেছেন। 
কেহ ফোড়শোপুচারে, কেহ পঞ্চোপচারে, কেছ কেহ নান! উপচারে 9 


যোজন করিতেছেন; ইহার মধ্যে বিভোর গৌরচন্ দক্ষিণ হণ্ত পা! 
॥ ৫ ॥ এ ণ 


ব্য়স্ত্ংশ পিরিচ্ছেদ'।, ২১১ 


পিবেন কিছু ও খাই । অমনি ফাঁহার যাঁহ। রঃ হইল, তিনি তাহা" 
তে ার্সিলেন। কেহ নারিকেল,.রস্ত| প্রভৃতি ফন; কেহ দধি, দগ্ধঃ 
টীর,৪ নবনীত ; কেহ সন্দেদ, মিঠাই, ও পকাস্র গ্রভৃতি) যাহ! ধাহরিঃ 
ভিলাষ, তাহা খাওয়াইতে'লাগিলেন। কথিত আছে যে, গৌর সে দিনে, 
| কি ছ্‌ শত লোকের আহারীয় উব্য.ভোজন করিয়াছিলেন + 
ভোনলীলা সাঙ্গ হইলে-মার এক. অস্ভুত লীলা আরম্ত'হইল সম-. 
ত ভক্তমণ্ডলীর এক এক জনকে ডাকিয়। আবিষ্ট গৌরচন্ত্র তাহার: 
তীত জীবনের বৃত্তান্ত গত মনের গোপনীয়. কথ। বলিতে লাগিলেন।- 
থমেই তিনি শ্রীবাসকে ডাকিয়া! বলিলেন «কেমন হে পণ্ডিত । তোমার. 
মনে পড়ে? যে দিন দেবানন্দের টোলে ভাগবত শুনিতে গিয়াছিলে ; 
মরমময় তাগবতের ব্যাখা। গুনিয়। তুমি বিহ্বলচিত্তে কাদিতে কাঁদিতে. 
মতে গড়িয়াছিলে ; দেবানন্দের অজ্ঞ পড়,য়াগণ বুঝিতে ন! পারিয়া উপ- 
মকরিয়! ধরাধরি করিয়। তোমাকে বাহির ছুয়ারে টানিয়! ফেলিয়! দ্িলে,, 
বান দেখিয়! গুনিয়াও-কিছু বলিল না। তুমি মনে বড় ছুঃখ পাইয়. 
দালয়ে আসিয়া! ভাগবতের পাঠ.চাহিতে লাখিলে ; তখন আমি বৈকু্ঠ 
তে আদিয়া তোমার চিত্তে, আবিভূত হইয়। ভাগবতের নিগুঢ় অর্থ 
[ইয়। তোমাকে কাদাইয়াছিলাম কি না?» শ্রীবাদ এই কথ! হৃদয়ে, 
ভব করিয়। কীদিয়া! বিহকল হইয় গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন । 
গৌরন্র জাঙ্বল চর্বণণ করিতে করিতে গঞ্গাদাসকে ডাকিয়! বলিলেন- 
চগদাদাম! দৈ রাত্রির কথা মনে নাই? রাজভয়ে ত্রস্ত হইয়। তুমি. 
রিবারে গঞ্গাপার হইয়! পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিলে 7 কি্ঠ ঘাটে 
কা ন1দেখিয়া যগনে পরিবার স্পর্শ করিবে ভরে তুমি গঙ্গায় বাপ, 
ত যাইতেছিলে; তখন খেয়ারীরপে নৌকা আনিয়। তোমাকে কে; 
করিয়াছিল, তম জান:?* : 
অদ্বৈতাদি মধ্বপ্ধেও অনেক কথা হইল। এইরুপে গৌরের- ভাববিভে ৭ 
'' তক্তগণের আনন্দ'উৎসাঞে, নৃত্য কীর্ভনে ও সেবার ব্যস্ততায় সমব. 
অতিবাহিত হইল । সন্ধযাগমে কসর ঘণ্ট। বাঞাইয়া ও ধূপ দীগ জলি 
ঘটায় গৌরের আরতি ইইল.। 


রত ০৬ ক. আটক 


২১২ এ চৈতগ্যলীলামৃত। 


প্রীধরের ভক্তিলাভ। 

ধোলা-বেচ। শ্রীধয়ের পরিচয় পূর্বে দেওয়! হইয়াছে। ইনি এক ক 
দীন দার, তরকারি বিক্রয় করিয়। দিনপাত করিতেন । নবনধীপের এব 
তাগে ইহার ভগ্ন কুটার। ইনি একঞ্ন মহাশয় ব্যক্তি; দরিদ্র হইয়াও যং 
সত্যবাদী । তাহার কাছে বিক্রিত দ্রব্যের এক ম্তাধা দর। সমস্ত দিন পি 
শ্রম করিয়! জীবিকা আহরণ করিতে হয়; সেজন্য দিবাভাগে সাধন তঙ্গনো 
সময় গাইতেন ন| ; সারা রজনী জাগিয়। হরিসংকীর্ভদ করিতেন। পাষধী 
গণ তাহাকে দ্বগ। করিয়া! বলিত “বেটা মহা চাষা; ভাতে গেট ভরে না 
তাই সার! রাত্রি ক্ষুধায় ব্যাকুল হয়ে চেঁচাইর1 মরে।” 

পরমাবিষ্ট গৌরচন্ত্র আদেশ করিলেন, প্ভক্তগণ! শীঘ্র যাও, শ্রীধর 
ডাকিয়। আন। সে মাপিয়া আমার আজ.কার প্রকাশ দেখুক। 
আদেশ শ্রবণমাত্র ছুই চারি জন ভক্ত ছুটির শ্রীধরের পর্ণকুটীরে যাঠা 

উপনীত হইল এবং গৌরের মহা প্রকাশের কখ। বলিয়! অবিলম্বে ভীহার 
লইগা গৌরসন্লিখানে পৌছিল। শ্রীধরকে দেখিয়া গৌরচন্র হাঃ পূ 
ভীবনে গ্রীধরের সঙ্গে যে কৌতুকাদি হইয়াছিল; তাহা শ্মরধ করাইয়া দি 
বলিলেন '্শ্রীধর ! বল তো আজ. অষ্টসিদ্ধকে তোমার দাসী করিয়া দি। 
প্রীধর এই কথ। শুনিরা৷ গৌরের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিয়। মৃক্ছিত হট 
ভূমিভলে পড়িলেন। . ্রীধর বলিয়াছেন যে বিশ্বস্তর তাহাকে কোমল তা 
বংশীমোহন মুর্তি দেখাইয়াছিলেন; সম্মুখে লক্ষীঃ যেন তাশ্বল দিতে 
এবং পঞ্চমুখ, চতুম্বখ গ্রতৃতি দেবতাগণ স্ততি করিতেছেঈ, অনন্ত মন্ত। 
ছত্র ধরিয়াছে, সনক নারদণুক প্রভৃতি গুণবীর্ভন করিতেছেন। গৌর! 
প্রীধরের গাত্রে হত্ত দিয়! মুক্ছ্াপনয়ন করিয়া কহিলেন শ্রীধর! দু 
আমার স্তব পাঠ কর।” শ্রীধর কাদিতে কাদিতে বিচ্বল চিত্তে বণিধে। 
“প্রতো ! আমি মূর্খ, নীচ কুলোস্তব, আমি কি স্তব করিব 1” এই বলা 
শরীর তক্তিপূর্ণচিত্তে কত কথা বলিয়া ফেলিলেন ? তাহাতেই এক ৮ 
স্তবমাল। রচিত হইয়া গেল। মূর্থের মুখে এই মব অলৌকিক কথা গনি! 
তস্তগণ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। 

বিশ্বস্ত কহিগেন*শ্রীধর ! বর লও; আজ টিন জরি 'দিতেছি। 
্রীধর উত্তর করিলেন প্আর আমাকে বৃথা ভাড়াইতে টেষ্ট! করিও 
কন? এত দিন ভাঁড়াইয়াছ বটে) কিন্ধ আরু পারিবে ন1।' 


দরয়স্ত্িংশ পরিচ্ছেন। ২১৩ 


্ 
বিশবস্তর নু ভাঁবে আবিষ্ট প্রীধরের কথায় বর্ণগাত না করিয়া পুনঃ 
পুনঃ কহি্ত লাগিলেন, *জীধর' ! তোমাকে অবশ্ঠই বর লইতে হইবে ।৮ 
, পরীধর উত্তর করিল “যদি নিতাভই বর লইতে হয়, তে। এই বর দাও”. 
“যে ব্রাহ্মণ কাঁড়ি নিল মোর খোলাপাত, 
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জম্ম জন্ম নাথ। 
ষে ব্রাহ্মণ মার সঙ্গে করিল কোনাল, 
মোর প্রভূ হউক তার চরণ যুগল ।” 
বলিতে বলিতে সরলমতি শ্রীধরের হৃদয় গ্রেমাবেগে উচ্ছসিত হইয়া 
উঠিল? তিনি ছুই বাহু তুলিয়া কাদিতে কাদিতে নৃতা করিতে লাগিলেন'। 
গৌরচন্ত্র ঈষৎ ব্যঙগপূর্ণ. হাসিয়া! বলিলেন শ্শ্রীধর ! বলতে! এক মহা- 
রাল্যে তোমাকে অধিপতি করিয়! দি।” 
্রীধর প্রেমাবেগে বলিয়া উঠিলেন, প্যাও আমি তোমার ও সব কথা 
কিছুই শুনিতে চাই না। আমার এই ইচ্ছা যে সটিরতীবন তব গুণ গাই়া 
বেড়াই ।” 
তগন গৌরচন্ত্র স্থিরগন্ভীর শ্বরে সর্ব সমক্ষে বলিলেন ) প্ভ্রীধর ! ধন্য 
তোমার দৃঢ় বিশ্বাস) কিছুতেই তোমার হবদয় টপিল না । তুমিই ভক্তির 
উপযুক্ত অধিকারী); আজ তোমাকে আমি বেদের গোপ্য ভকিযোগ দান 
করিলাম ।৮ 
এই বখ। শুনিয়া ভক্তমণ্ডলী জয় জয় রবে গগন পূর্ণ করিয়। ফেলিলেন। 
শ্রধরের ভজ্িলাভ সম্বন্ধে বুদ্দাবনদাস মহাশয় এইরূপে উপসংহার' 
করিয়াছেনঃ-স্ধন জন পাণ্ডিত্য হীন চৈতন্তের মূর্খ ভূতাগণকে কে চিনিতে 
গারে? দে ধন মান যশে কি হইবে, যাহাতে অহঙ্কার বাড়ায় ? কলা মূল- 
বেচা শ্রীধর যা! পাইল, কোটিকল্পে কোটাশ্বরেও তাহা পাইবে ন/। 





মুরারি গুণ্ডের প্রতি কৃপা । 
বিশবস্তর মহাবিভোর অবস্থায় মাথ। ঢ,লাইতেছেন, আর গদাধর পণ্ডি- 
তের প্রদত্ত তাস্বল চরণ করিতেছেন। সন্ুখে অধৈতাচার্যটকে দৌখিয়! 
নাড়া নাড়া” বলিয়া ডাকিয়া! বধিধেন “কিছু বর চার্ট?” আতচার্য) বলি" 
পিন না? যাহা চাত্রি]ছিবাম তাহ। গাইয়াছি।” অইৈতের সঙ্গে! 


৮ টৈতন্যলীলামৃত। 


কঙ্ছিতে কথিতে নাটকাভিনয়ের পটপরিবর্তীনের নায়: গেৌরের ভাবাস্তর 
উপস্থিত হইল।. রামচন্ত্রীবেশে মূরারি গুপরক্কে, বলিলেন “গপ্তশৃ একবার 
চাহি দেখ. দেখি?” মুরারি গৌরের দিকে তাকাইয়। ছূর্বাদল শাম. 
রূপ, বামদিকে সীতা) দক্ষিণে লক্ষ্মণ ও চারিদিকে বানরেন্্রগণ যেন স্তুতি 
করিতেছে দেখিয়া! মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বিশ্বস্তর দ্বিগুণ উৎসাহে 
ঝলিতে লাগিলেন: | 
প্উঠ। উঠ.! মুরারি আমার তুমি প্রাণ; 
আঁমি সেই রাঘবেন্ত্র) তুমি হনুমান 1” 
সুরারি গুপ্ত চেতনা প্রাপ্ত হইলে গৌরচন্ত্র বৈষ্ণবমগ্ডলীর সন্মুখে তাহার 
নাঁম ব্যাখ্য। করিয়! বলিলেন “গুপ্তেতে হাদরে মুরারি বাস করেন? এই জন 
উহার নাম মুরারি গুপ্ত।” আর গুপ্ডের দিকে চাহিয়। বরিলেন ণবৈদ]! 
বর লও।/ 
মুরারি বলিল “গ্রতু! এই বর দ1ও যেন চিরদিন তোমার পার্যদ হয় 
প্লাকিতে পাই।, 
. গৌরচন্ত্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তথাস্ত।. 





হরিদাসের দর্শন.। 

এইবার হরিদাসের পাল1। হরিদাস নকলের গশ্চাভাগে চুগ করিয়া 
বসিয়াছিলেন ) বিশ্বস্তর তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, “হরিদাস! ভূমি আমার 
প্রাণ অপেক্ষা! বড়, তোমার যে জাতি আমারও সেই জাতি। .বখন পাষও 
যবনগণ তোমাকে নিষ্ঠ রভাবে প্রহার করিতেছিলঃ আমার প্রাণে তাথ 
শেশের স্তায় বিদ্ধ হইয়াছিল ; আমি চণহস্তে বৈকু্ঠ হইতে আনিয়া 
তোমাকে রক্ষা করিতে ও তাহাদিগকে দণ্ড দিতে কৃতসংকল্প হইলাম) কিন্ত 
যখন দেখিলাম তাহার। তোমাকে মারিতেছে) অথচ তুমি তাহাদিগের 
কুশলকামন। করিয়। তালবামিতেছে!, তখন আর তাহাদিগকে .মারিতে 
পারিলাম না? কিন্তু তোমার পৃষ্ঠে ষে প্রহার হইতেছিল, নিজ পৃষ্ঠে ধারণ 
করিয়া লইলাম। আমার প্রকাশের কিছু বিলম্ব থাকিলেও তোমার এই 
ব্যাপারে তাছা শীপ্ব সম্পন্ন হইয়! গেল। ভক্ত নির্যাতন সহ না করিণে, 
আমার প্রকাশ হয় না) স্থৃতরাং পাষণী নিস্তারের উপায়ও উদ্ভাবিত হ 
নু ছরিদাস! আমার নাড়াই তোমাকে বথার্থ চিনিয়াছে । -.. 


য়ন্ত্িংশ পরিচ্ছেদ, ২৯৫ 


বিশ্বস্ত ধীদৃশ করুণ বচন্‌ শ্রবণ করিয়া! হযিদাঁদ প্রেমে বিহ্বল হইয়া 
ুষ্ছিত হইয়া পুড়িলেন এবং ক্ষণকাল পরে চৈতন্ত লাভ করিয়া অনুতপ্ত 
ঘরণয়ে েদ তদ্দন করিতে লাগিলেন। হরিদাস কীদিতে কাদিতে বলি- 
লেন “বাপ বিশ্বস্তর ! তুমি জগতের নাথ) আমি নীচকুলোত্তব অতি নীচ 
ও মহাগুাতিকীঁও আমাকে উদ্ধার করার ভার তোমার উপরেই আছে। ভুমি 
বিপদ কালের বন্ধু! তোমার ম্মরণে কি না হয়? পাপাদক্ত হুর্ষ্যোধন সভা- 
মধ্যে ত্রৌপদ্ীকে বিবন্ত্রা করিতে চাহিলে বিপন্ন কুলকামিনী ব্যাকুল 
চিত্তে তোমাকে ম্মরণ করিলেন; আর অনন্তরূপে তুমি বস্ত্র গ্ররেশ করিয়। 
তাঁহার লক্জণ নিবারণ করিলে । ছ্রস্ত হিরণ্যকশিপু গ্রহ্ন/দকে বিপদ- 
ঘাগরে নিক্ষেপ করিলেও ভক্ত তোমার একমাত্র শ্মরণগ্রভাবে হাপিতে 
হাগিতে নিষ্কৃতি পাইলেন । ম্মরণ প্রভাবে অজামিল কি ন। পাইয়াছিল? 
আমি এমন ছুলভি শ্মরণে দিমুখ । তোমার প্রকাশ দেখার আমার অধি- 
কার নাই।ঃ 

বিশ্স্তর --তোমার যাহাতে অধিকার নাই; তাহাতে আর কাহারও ' 
ঘধিকার হইতে পারে না। হরিদাস! মনে যে অভিলাষ থাকে, গ্রার্থন। 
কর, পূর্ণ হইবে। 

ইরিদাম।--আমি পাপা $ আমার আর কোন বাছা নাই, কেবল 
এই কর, যেন আমি ভক্তের উচ্ছিষ্ট খাইয়া! ও দাসাহুদাস হইয়! থাকিতে 
গারি।  * 

বিশ্বস্তর ।_-হরিদাস! বিনয় ছাড়; তোমার সঙ্গে যে মুহূর্ত কাল বাদ 
করিবে, সেই ভক্তশ্রেষ্ঠ হইবে। তোমার শরীরে আনার নিত্য স্থিতি ১ এবং 
তোমার মত ভক্ত লইয়াই আমার ঠাকুরালি। আমি আন এই মুক্তকণ্ঠ 
বলিতেছি, বৈকুষ্ঠের তক্তিভাগার তোমারই । 


অদৈতের গ্রতি। 


বিশবস্তর অদ্বৈতের প্রতি পুনর্বার কটাক্ষ করিয়া তাহার মনের কথা 
[নিতে লাগিলেন “আচাধ্য গৌনাই! পূর্বের কথা কি কিছু মনে হুই' 
হছে? জগতে ভক্তিশাস্ প্রবর্তন করিবার জন্য: যখন তুমি গীতা'ও ভাগবত 
ঈধায়ন করিতে; কোন গ্লোকের তক্তি পঙ্গে ব্যাখ্যা করিতে ন। পারিয়। 
সি খ্যার্লচিতে চিন্তায় নিযুক্ত হইতে ও যতক্ষণ সমর্থ ও, দতগাঠ আঁছি, 


১৬ , টৈতগ্ভলীলামত। 


দত না হইত, ততক্ষণ অনাহারে উপবাসী থাকিতে» তখণ কে. তোমা 
প্রাণে আবিভূতি হইয়! তোমাকে নত্য পাঠ ও তক্তির অর্থ বুধাইয়। দিত! 
তুমি তখন মনে করিতে বুঝি স্থপ্নে দিদ্ধিলাভ হইল” এই বদি 
জ্ীগৌরাঙ্গ হত স্লৌকে পূর্বে আচার্্যের দবিধ। উপস্থিত হইগ্াছিল, মে 
নাকি আবৃত্তি করিয়া! গুনাইলেন ও পুনরায় বলিলেন “মাচার্ধ) ! সক 
পাঠই পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি। কিন্তু একটা বলি নাই; আজ ভা 
বলিৰ; গীত্তার ১৩ অধ্যায়ের ১৩ শ্লেরকের যথার্থ পাঠ এইঃ- 

এসর্বত; পাণিপাদস্তৎ সর্বতোহক্ষি শিরোমুখং | পর্বতঃ শ্রুতিমযো। 
সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।” 

“কাহার (বন্ধের) হন্ত ও চরণ সর্বজ ; তাহার চক্ষুঃ ও গুখ সর্বত্র) এ 
তাহার কর্ণও সর্বত্র বিদামান রহিয়াছে / তিনি সর্ধলোঁক ব্যাপিয়া অং 
স্থান করিতেছেন 1”, 

অদ্বৈতের চিরদিনের সনোহস্থল মীমাংসা! হইল ; মনের মধ্যে খর 

 স্বর্থের আলোক জলিয়! উঠিল। তখন তিনি কীদিতে কাদিতে বলিলেন - 
'আমি আর কি বলিব? আমার মহত্ব এই যে তুমি আমার গ্রভু। 

ইহার গর বিশ্বভতর ভক্তদলকে মাধারণ ভাবে বলিলেন যে “যাহার 0 
অভিলা থাকে বর যা কর $ আমি পূর্ণ করিব” তখন যাহার যাহা ই) 
তিনি তাগ্া বলিতে লাগিলেন ও বিশ্বস্তরও হাদিতে হাদিতে তথাস্ত বনি 
অঙ্গীকার করিলেন 


মুকুন্দ দত্তের দণ্ড । 

ষেঘরে এই নব রঙ্গ অভিনীত হইতোঁছিল, তাহার প্রকোষঠাস্তরে মুগ 

য়ক মুকুন্দ দত্ত অধোবদনে আদীন। বাহার গুমধুর কঠন্ববে তক্তাল মু 
হইতেন 3 ফিনি বীর্তন করিলে গোরচন্দ্ের পুলক, অশ্রু, স্বেদ, কম্প গর 
মহা'ভাবের তরঙ্গ সকল উঠিয়া গড়িত ; আজ মহাপ্রকাখের মহানদে। 
দিনে সেই প্রিক মুকুন্দ কেন নির্ববাসিতের হায় ৰিয্চিতে উপবিঃ! 

হ কথার রহস্ত গৌরচন্ত্র ভিন্ন বেহ জাঁনে না মুকুনাঠুজানিতেন? বি 
বিনা্মস্ঠিতে তাহার প্রকাশ করিযার সামর্থ নাই। কত একে এব 
সকলকেই ডাৰিলেন অথচ মুকুদের নাম পর্যন্ত করিলেন না৷ দেঁখিয় শা 

* আতিত সাহুসেনর করিয়া বলিতে লাগিলেন 1011 


». ত্রযন্ত্িংখ পরিচ্ছেদ, ২১৭ 


তু! অঠুমি একট! কথ। জিজ্ঞাস! করিতে চাই; এ আনগের দিনে 
মকলেই আননা করিতেছে? মুকুনদ কেন বিষপঘদয়ে প্রকোষ্ঠান্তরে বপিয়! 
আছ! নূকুন্দ তোমার প্রিয়, আমাদের নকলের প্রাণ) তাহার গানে ' 
কে নামোছিত হয়? তার যদি কোন অপরাধ হইয়া! থাকে, দণ্ড দির 
নংখোধন করিয়া লও) নিজ ভজকৈ পরিত্যাগ করা কি উচিত? বিশ্বস্তর 
ক্রোধতরে উত্তর করিলেন “ও বেটার জন্ত তোমরা কেহ কিছু ৰলিও না) 
উহাকে আমি সপ্মুধে আমিতে দিব না। খড় লওয়া, জাঠি লওয়ার কথা 
কি পূর্বে গুন নাই? এবেটার প্রক্কৃতি মেইরূপ। ও একবার দস্তে তৃণ 
রঃ, আবার*জাঠি মারে। আমি ও খড় জেঠিয়াটাকে দেখিতে চাই ন1।, 

শ্রীবাস পুনর্বার কহিলেন *তোমার প্রহেলিকা কথ! বুঝিতে পারিলাম 
না; আমর! তে। মুকুনোর কোন দোষ দেখিতেছি ন11” 

বিশ্বভতর। “তোমর! কি বুঝিবে? ও বেটা যখন যে মঞ্জলিসে যায়, 
চন সেই মত কথ বলিয়। গোঁড়ে গোড় দেয়। বৈষ্বসম্প্রগায়ে 
কিয়া যখন বে যোগবাশিষ্ঠ পাঠ করে, তখন ভক্তিপক্ষে ব্যাধ্য। করি]: 
ন্তে তৃণ করিয়া! ভক্তিভাবে নাঁচিতে থাকে; আবার ব্রাঙ্মণপণ্ডিতের 
[তায় অন্তপক্ষে ব্যাখ্য। করিয়া! আমার হয়ে জাঠি মারে। ও বেট] 
'কিস্থানে ঘোর অপরাধী; সে জন্য তাহার দর্শন বাধ পড়িয়াছে।” 

মুকুন্দ বাহির হইতে এই নিদারুণ কথ! শ্রবণ 'করিয়া চিরকালের জন্ত 
গীরদর্শন হইতে বঞ্চিত হইতে হইল ভাবিয়! অঝর নয়নে কাদিতে লাগি- 
লন? এবং শ্রীবাসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “পণ্ডিত! সত্য সত্যই 
মামি গুরুর অনুরোধে বাশিষ্ঠ ব্যাথা করিতে গিয়! ভক্তিকে অগ্রীহ্‌ করি- 
[ছিঃ ইহাতে সত্য সতাই আমার ভক্তি স্থানে মহ! অপরাধ হইয়াছে। 
নামার এই অপরাধী গ্রাণ রাখা যুক্তিযুক্ত নহে; অবগ্ঠই আমি এ শরীর 
ড়িব।” মুকুনোর রোদনে ভক্তমণ্ডলী কাদিতে লাগিল দেখিয়া গৌর- 
্ বলিয়া উঠিলেন "আর কোটি জন্ম পরে মুকুন্দ আমার দর্শন পাইবে।” 

ওই কথা গুনিব। মাত্র বিশ্বানী মুকুদ্দ “পাইব, পাইব+ বলিয়া মহাননদে 
ত্য করিতে লাগিলেন। মুকুনোর বিশ্বাসভাব দর্শন করিয়া গৌরচন্তর 
রস্থির' থাকিতে পারিলেন ন1) সুতরাং তাহাকে গৃহাভ্যঞ্তরে লয়! 
হবার অন্ত অঙ্থমতি করিলেন। তথাচ মুকুন্দের গৌকরীন্থুধে আমিবার 


তন হইল না। ভক্তগণ তীহাকে ধরিয়। আনিলে মুকুদ নির্বেদ সহ, 
২৮ ৫ ঠ তে 


১৮ ,চৈউগ্থলীলায়ত | 


ক্ষারে বিশবস্তরচরণে কটাই গড়িলেন। গোরা, কহিলেন" ০মুকুদ! 
আর কাজ, মাই, উঠ। তোমার ঘূঢ়বিখ্বান, ভিলার্দঘ যধ্যে আমার সব. 
প্রতিপ্রা চূর্ণ করিয়াছে; 'আআমার পরাজয়, তোমারই জর: ব্ষজাযে 
ভোমার যে পাপ হইয়াছিল, আজ তোমার স্বৃচ বিশ্বাসে তাহা! দূরীতৃর 
হইল। তুমি আমার পরিহাস পাত্র, পরিহাসচ্ছলে যাহা বললাম) তাহা 
ছুঃখ করিও না। আফি সত্য সত্য বলিতেছি যে, তোমার কণ্ন্বরে ৫. 
রসনায় আমি নিরন্তর বাস করিতেছিশ। | ৰ 

গৌরের এই মব প্রেমের কথা গুনিয। মৃকুনের নির্ষেদ দ্বিগুণ বেশে, 
জ্বলির! উঠিল ; তখন তিনি ভক্তির মাহাত্মা ও আপনার দৌঁষ কীর্ঘন 
করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। বিশবম্তর কিছু লজ্জাবনত মুখে নানা 
প্রকারে বুঝাইয়। তাহাকে আশ্বস্ত ফারলেন । 


রা 


নারায়ণীর সপ্রাদভোজন। 

প্রবাসের বাঁড়ীতে প্রেমের হাট বসিয়াছে; এই আনন্দবা্ারে ঘে 
ফাইতেছে, সে আর রিক্ত হস্তে ফিরিতেছে না । গ্রেমারে, আমপারে 
তাহার আত্মার উদর পূর্ণ হইয়া যাইত্েছে। শ্রীবাের দাসদাসী যত ছিন। 
সকলেই এ আনন্দের অংশীদার হুইল। কেবল শুষ্ক জ্ঞানাভিমানী ভরা 
চার্ধ্যগণ ইহার বিদ্দুবিসর্গ জানিতে পারিল না। না পারিবারই তে 
কথা; অহঙ্কার ও পাগিত্যাতভিমানের নিকট ভক্কিদেবী অপ্রকট থাকেন। 
যাহা হউক, রজনী প্রভাতে গৌরের ভাবতরঙ্গ থামির়1| আনল ; পূর্ণিমার 
জোয়ারে ভাট! আরন্ত হইল ; মহাভাবের আবেগ কমিয়। স্থাক্লিতাবে পরি 
পত হুইল। তখন আপনার গলদেশস্থিত পশষীলা লইয়া গৌরচন্্র ত-. 
গণকে একে একে বাটিয়। দিলেন এবং নিঙ্গ ভোজনের অবশেষ ্রীবাযের 
ভ্রাতৃস্থতা চারি বৎসর বয়স্ক! বালিক1 নারায়ধীকে খাইতে দিলেন। ৰ 

বালিক! মহানন্দে প্রনাদ খাইতে লাগিল দেিয়। ভক্তগণ তাহাকে, 
ধন্ত ধন্ত করিতে লাগিলেন। তাহার ভোজন সমাধা হইলে গৌর বরিবেন 
'নারায় ণ! একবার কৃষ্ণানদে কাদ দেখি ?” কধিত আছে নাঁরায়ণী 
কষ) 1, বন্ধিয় প্রেমে কাদিয়। ভক্তগণ কে বিশ করিয়াছিলেন । 

পূর্বে বল! হইয়াছে যে, এই মারায়ণী চৈতবগ্ততাগবতকার বৃন্দাবন 
শা মহাশদের গর্ভধারিখী। এইননূপে সে দিনকার মহাধীল। শেষ হইল। 





চতুন্িংখ পরিচ্ছেদ, ইস 


পাঠক মহা এই গ্রন্তাবে অনেক অলৌকিক বৃস্তাত্ত, 'অত্যুক্ষি, গুরু 
রকি রর ভারুকতার পরিচয় পাইলেন । স্থানে স্থানে যে অলৌকিক 
রঙা বলা হইল, ইহাতে সাধারণের বিশ্বাস জঙ্গিবে না, এ কথ! শ্রস্থকার 
নিজেই, ক্ীকার করিয়াছেন । এবং তজপ অবিশ্বীসনিরাকরণ জগ এই 
প্রস্তাবের বুল স্থানে অবিশ্বাসীদিগকে বিধিমত্ত গ্রকারে ততনা, করি 
রন ও নরকের ভন্ন দেখাইয়াছেন। 

«এ সব কথায় যার নাহিক প্রতীত; 
অধঃপাত হয় তার জানিহ নিশ্চিত? । 


চতুম্তিৎশ পরিচ্ছেদ । 
লীল। রহস্য। 


একদিন প্রীবাসমন্দিরে ভক্ততুন্দের সমক্ষে গৌরচন্ত্র নিত্যানপকে ' 
ডাকিয়া গরিহাসচ্ছলে কহিলেন, 'নিতাই ! তুমি বড় চঞ্চল হয়েছে! ;আমার 
তয় হয় পাছে তুমি কাহার সহিত ঝগড়া! কর । 

নিতাই তন্ররুপ পারিহাসব্যঞ্জক স্বরে উত্তর করিলেন “বিষুঃ ! বিষুঃ 1” আমি, 
মহাগন্তীর বাক্তি, আমার উপর তোমার এরূপ দোষারোপ কর! অন্তায়। 
তুমি কিমে*আমার চঞ্চলতা দেখিলে? গৌরচন্ত্র কহিলেন,--“চঞ্চলতা 
আর কিসে? কেবল আহারের সময় ঘরময় অনবৃষ্টি কর1।” 

নিত্যানন্দ | 'পাগলেই ভাত ছড়ায়ঃ আমি কি পাগল ষে ভাত ছড়াবে। 1 
ত। বুঝেছি এই ছলে আমাকে ঘরে ভাত না দিয়ে ভূমি সুখে একাকী, 
ধেতে চাও? আচ্ছা খাবে খাও, নিজের অপকীন্তি নিজে বলে আর ফেন 
ঢলাচ্ছো।।, | 

গৌর।*ওহে তা নয়; তোমার অপকীত্তি দেখিধে আমার কিন! লজ্জ! 
হয়) তাই এ গল! ফাড়। ফাড়ি করি”। | 

নিত্যানন্দ তখন ভাবাস্তর পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন “আচ্ছ!! ডাল 
ভাল; জামার চপলত। দেখিলে তৃষি খুব শিক্ষা দিও । ওহে গৌর ! ভু 
ঠিক বলেছো ভাই.[ জামি নিশ্চয় বড় চঞ্চল হয়েছি” « র 

বলিতে বগিতে মহানদেে নিভাইয়ের হণ পূর্ণ হইয়া, উঠি জ্বীন, 





২০ ,চৈতন্যলীলাযত ৃ 


দিকৃবিদিক জানশূন্য হা তিনি পরিধেয় বস্ত্র মনকে 'ভাদিয়া দখা 
ক্ইপেন এবং অঙ্গনমধো যোড় পায়ে লক্ষ দিতে দিতে হািতে লাগিলেন) 
গদাধর, শ্রীবাস, হরিদাস প্রভৃতি এই রঙ্গ দেখিয়া! হাসিয়া অর 
হইলেন। গৌরচন্ত্র কৃত্রিম কোপ গ্রকাশ করিয়। বলিতে লাগিলেন, 
পনিতাই ! সাবধান, এ ভগ্র গৃহস্থের বাড়ী, বুবিয়| কাজ,কর। , এখন 
বলিলে যে, আমি কি পাগল? নে কথ! কি তুলে গেলে? এ পাগলের কা, 
নয় তে আরব্ক? এই বলিয়া স্বহস্তে বিশ্বপ্তর নিত্যাননাকে বস্ত্র পরাই 
দিলেন। নিত্যানন্দ আনদাসিন্ুত মগ্র হইয়া মে সৰু কথায় কর্ণপা 
করিলেন না। 1 
বেল! ছুই প্রহর । বিশ্বস্তর নিজ গৃহের নিভৃত গ্রকোষ্ঠে দিব্য ঘট 
আঁদীন। নিকটে পতিপ্রাণ৷ বিষুপ্রিয়। বসিয়। এক দৃষ্টিতে স্বামীর মুখগানে 
তাকাইয়া আছেন এবং মাঝে মাঝে স্বামীর করকমলে তাঙ্নুল দিতেছেন। 
নিচ তান্থল চর্বণ করিতে করিতে কত ধর্দের কথা, প্রেমের কথা, 
সারের কথা, কত মিষ্ট মিষ্ট কথ! গুনাইতেছেন । সরলমতি অবলা! স্বামী। 
মধুমাথা1! কথ গুনিতে শুনিতে বৈকুষ্ঠের স্থখ অনুতব করিভেছেন) মাৰে 
মাঝে মৃহমোহন স্বরে ছুই একটী কথার উত্তর করিতেছেন ; এবং'আপনার 
অতুল রূপরাশি বিকাশ করিয়া থর আলে! করিয়! বপিয়৷ আছেন । গৌর! 
এরূপ কি তোমার মনে ধরে? লোকে যে বলে তুমি তোমার স্ষেহময়ী জননী 
ও প্রেমময়ী পত্ধীকে ভালবাস না) বাদিলে তাহাদিগকে সংশারের অকুধ- 
সাগরে ভাসাইয়! মন্্যাস লইতে না। একথা কিসত্য? আমর! সংপারো 
কু্রচেত। জীব, তাই তোমার প্রেমের গভীরতা বুঝিতে ন। পারিয়! এরগ 
জাশঙ্কা করিয়া থাকি। অথব! গ্রণরিনী শিঞুপ্রিয়ার রূপ তোমার মে 
ধরে বইকি? নইলে আজ এমন ক'রে তার সঙ্গে মিষউ আলাপ করিয়া 
সুখান্ুভব করিবে কেন? বুঝিয়াছি, এই ভালবাস! ভগবৎ্রেমসিদ্কু রি 
বলিয়া তোমার নিকট এত খাতির। | 
গু ও পুত্রবধূকে এক সঙ্গে থাকিতে দেখিলে পচ়ীমাতার মনে ধা 
জানদ হইত।. তাহার মনের ভাব বুঝিয়া গৌরচ্ক আরে! এইরূপ করি 
তেন। আঃ বধ্র সঙ্গে গৌর যে ভাবে বসিয়া কথা কছিভেছেন, শটী, 
দেবী তাহা প্রক্োষঠন্তর হইতে দেখিয়া আননসাগরে ভাসিতেছেন।, 
»“ললিদাই সঙ্গাসী হইয়া ঘর ছাড়িয়া যাইবেন--%. বহছিন পুর্বে -ভিনি 4 


১... চতুত্তিংশ পরিচ্ছেট।, ২১ 


পন দেবিযুিন, তাহা মধ্যে মধ্যে স্থৃতিপথে আর হইয়া তাহাকে 
বড়ই বন্্রণা দিত আও তাহার সে স্বপ্নের কথা মনে পড়িয়াছে বটে», 
কি আজ তাহ। তিনি অমূলক বোধে উড়াইয় দিলেন। কেন না, যখন 
ধর সঙ্গে পুত্রের এত ভালবাস! হইয়াছে, তখন কি আর সন্ন্যাস সম্তবে? 
তাহ! সরলমতি জননী বুঝিলেন না যে তাহার পুত্রের দাম্পত্যপ্রেম 
মাতৃতক্তির তুলনায় অতি অকিঞ্চিংকর। যদি এই প্রগাঢ় মাতৃডকিই 
ঠাহার গৃহে থাকার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তবে দাল্পত্যপ্রেমে কি তীহাকে 
আট্কাইতে পারে? 

এই সময়ে বাহির প্রাঙ্গণে মহ্ুযোর পদশব গুন! যাইতে লাগিল। শব 
কমেই নিকটবর্তী হওয়ায় বিফুণপ্রিয়া একটু কুহ্ঠিত হইলেন। আর কিছু 
।লিবার অবদর না হইতেই প্রেমানন্দে বিহ্বল ও বাল্যভাবে চঞ্চল হইয়। 
নত্যানদদ দিগম্বরবেশে গৃহদারে দণ্ডায়মান হইলেন। লক্জাবনত মুখে 
ধু বিষুপ্রিয়া কোন্‌ দিকে যাইবেন ঠিক ন1 গাইয়! কপাটের আড়ালে 
স্বাচ্চাদিত হইয়া! দণ্ডায়মান রহিলেন; আর গৌরচন্ত্র ব্যস্তসমন্ত হইয়1' 
[ক খণ্ড বন্ত্র লইয়! নিতাইয়ের কটিদেশে পরাইতে গেলেন। অন্ত কোন 
যক্তি হইলে আজ গৌরের নিকট নমুচিত শিক্ষাাভ না করির। যাইতে 
গারিত না। কিন্তু নিত্যানন্চরিত্র গৌরের নিকট অব্যক্ত ছিল না। তিনি 
হানিতেন যে, নিতাই হরিপ্রেমে বিভোর, তেদাতেদজ্ঞানশূন্ত ও অমায়িক 
রায় পরিপূর্ণ। নিতাইয়ের বিশাল হৃদয়ে তগবতভাব ভিন্ন অস্ত কোন 
টাব স্থান পায় না) তাই আজ এরূপ অসহনীয় ধৃষ্টতা সত্বেও গোৌরচন্ত্ 
ঠাহাকে প্রেমচক্ষে দেখিতে লাগিলেন । নিতাইয়ের প্রেমে তী'ছার হা? 
্ঘ হইয়। গেল এবং প্রেমভাবে ও লশ্মিত বদনে নিত্যানন্দের সঙ্ে 
হস্তকৌতুক করিতে প্রবৃত্ব হইলেন। 

নিতাই তখন হরিপ্রেমে পূর্ণ হইয়া বাহজ্ঞানশুন্ত ; স্মৃতরাং অসমব্ধ 
ধাগ বাকের গ্তায় কি বলিতে লাগিলেন, গৌরচন্দ্র তাহার অর্থ বুঝিতে 
[ারিলেন না। 


গৌরচন্ত্র জিজ্ঞাস করিলেন-_-“নিত্যানন ! দিগন্বর হয়ে এসেছো 
কন?%* ট 

নিতাই কিছু ন৷ বলিয়া, ঠা ! ই! | এইমাত্র উত্তর করিলেন। 

গৌরচন্্র পুনরায় দিজাদা করিলেন।পনিতাই ? কাপড় পরিবে ন। কিন্ত”, 


ব২২ ,টচতম্ভলীলামত।: 


নিতাই। “আমি যা-বে। 

গৌর ঈষৎ কোপের মহিত বলিলেন ১--ভোমার এ কি ব্যবহায় 7, 

নিতাই । আর খাইতে পারি না।, 

গৌর.। “এক কথার অগ্তরূপ জবাব দাও কেন? 

নিতাই। দ্েশবার যাবো”? | 

তখন গৌরচপ্ পরাস্ত 'হইয়! কৃত্রিমকোপ প্রকাশ করিয়। বলিমে 
দেখ নিতাই! ইহার পর আর আমার দোষ দিতে পারিবে না”। 

নিত্যানন্দ তখন একটু সাবাস্ত হইয়! চমকিত ভাবে বলিয়া উঠিপেন্' 
“মা! কোথায়? তিনি তো৷ এখানে নাই ।” শচীমাতাকে নিত্যানন্দ জননী 
সম্বোধন করিতেন। গৌরচন্ত্র তখন বধৃকে লক্ষ্য করিয়া! একটু মিনি, 
ব্ঞ্জক স্বরে কহিলেন, “নিতাই ! যথেই হরেছে, এখন কৃপ। করে বস্ত্র গলি 
ধান কর ।”, 

নিতাই সে কথার কর্ণপাত ন। করিয়া কহিলেন--“সামি কিছু খাবো 

গৌরচন্ত্র তখন শ্বহত্তে নিতাইকে বস্ত্র পরাইয়। দিলেন। দূর হইতে ম্টা 
মাতা এই রঙ্গ দেখিয়া হাসিতেছিলেন। যেদিন হইতে নিতাই তাহাকে 
জননী সম্বোধন করিতেন, সেই দিন হইতে তিনি তাহাকে পুত্রের মত গে 
করিতেন। নিতাই ভোজনের অভিলাষ জানাইলে শচীমাত। গৃহ হইতে গাঁচী 
সন্দেশ আনির। তাহার হাতে দ্দিলেন। নিতাই বালাভাবে মগ্রঃ সন্দেশ 
পাইয়। আনন্দের সীমা নাই) কতক থাইতে লাগিলেন ও কতক চারদিন 
ছড়াইয়া ফেলিতে লাগিলেন । শচী এই ব্যবহার দেখি] একটু ভিরসকা 
করাতে নিতাই বলিলেন “মারও আনিয়। দাও।” 

শচীমাত। বলিলেন, ঘরে আর সন্দেশ নাই। 
নিতাই । যাও তো, অবশ্য পাইবে। 

তখন শচীদেবী গৃহ মধ্যে বাইয়। বথাস্থানে সজ্জিত রূপ পাচটা দঙ্গে। 
দেখিয়া বিস্মিত! হইলেন এবং নিতাইকে তাহা আনিগ দিয়া ঈশ্বরজার 
কাহীর চরণ ধরিয়া প্রণাম করিতে অগ্রদর হইলেন। নিতাই পুর! দর! 
বগিয়। হাগিতে হালিতে পলাই়। গেলেন। 

বৃন্দাবন দাস মহাশয় নিত্যানন্দশিষ্য ) সেগ্রন্ত তিনি ছা রে 
অনেক স্থানে স্বীর্ এভীইদেবের অলৌকিক শরির পরিচায়ক অনেকওি 
অর্ুত আখ্যারিকা বলিয়াছেন'। তাঁহার সবিষ্তর বর্ণন -নিশ্রয়োগণ 
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ক্ষেগে ছই একটি কগ্ী বল। যাইতেছে । প্রীবাসের ত্রাঙ্গণী মাঙ্গিনী দেবীকে 
নিত্যাননা জনমী জানে মা বলিড়েন ও প্রীবার্স পঙ্িতকে পিতৃ সম্েধন 
রিতেন। মালিনী দেবীও তাহাকে পুত্রজ্জানে লালনপালন ও সেব। 
ুত্রধ। করিতেন। কথিত আছে যে, নিতাই নিরবধি মালিনীর স্তনপান 
বিতেনন নিড়াই নিজ হাতে ভাঁত খাইতেন না; ছোট ছেলেকে যেমন 
বে তাত খাওয়ায়, মালিনী তেমনি করিয়া ভাত-খাওয়াইর! দ্বিতেন,। 

একদিন ঠাকুরপেবার ত্বদপান্র, একটী স্বোট পিতলের বাটা কাকে 
ইয়া গিয়াছিল; ক্ষণকাল পরে সেই কাক ফিরিয়। আসিলে দেখা গেল যে, 
হার শৃন্যমুখ, বাটী মাই। শ্রীবাস পণ্ডিত ঠাকুরসেবার জিনিষপত্র 
বন্ধ অতি বত্বণীল; তাহার কিছু অপচয় হইলে তাহার ক্রোধের সীমা 
ফিত না। মালিনী বাটার জন্ত অতান্ত আকুল হইলে নিত্যানন্দ হঠাৎ 
মই স্থানে আপিয়। তাহার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাস! করিয়া সফল অবস্থা 
[বগত হইলেন এবং মালিনীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, কিছু চিন্তা নাই, 
তনি বাটা আনাইয়। দিবেন । তৎপরে নাকি তিনি কাককে বাটা আনিভে ' 
লিমে কাক উড়িয়া! অদৃশ্ঠ হইয়া গেল ও ক্ষণকাঁল পরে বাট মুখে করির 
1তাগমন করতঃ যথা স্থানে রাখিয়া চলিয়া গেল। মালিনী দেবী তখন 
মতাননাপ্রভাব অবগত হইয়া ফোড়হস্তে স্তব করিতে লাগিলেন। 

গৌরচন্্র নিত্যানন্দের তত্ব বিলক্ষণ বুঝিয়! ছিলেন। ভক্তমগুলীতে 
ঠাহাব সম্মানণ্বাড়াইবার জন্ত তিনি এক দিন নিতাইয়ের এক থানি পরি- 
য় কৌপীন চাহিয়া লইলেন এবং তাহ! খণ্ড খণ্ড করিয়া! ছি'ড়িয়। সকল : 
'জকে বিতরণ করিয়! দিয় মন্তকে বাধিতে বলিলেন এৰং শত মুখ নিত" 
দের গুণ ব্যাখ্যা করিতে করিতে প্রেমে বিহ্বল হইয়। পড়িলেন। 
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এতর্দিন গোরচন্রের ধর্খসাধন গৃহের স্থার-রুদ্ধ করিয়া! হইতেছিল। 
ধিরের লোক ইহার ভিতরের তত কিছুই কানিতে পারে .নাই। নিমাই 
তত অধ্যাপনা ছাড়ি বৈষ্বাবে মিশিরা নাকি .মংকীর্ন করিতে 


২২৪ রর টচৈতন্তলীলাৃত। 


ইহা ভিন্ন তাহার! আর কিছু জানিত না। তাহার আুলীকিক. তি 
উচ্ছ'স, মহাভাবের প্রকাশ; প্রেমবিহ্বলগত। প্রভৃতি গুণ. ভক্তমনীর মা 
কেবল স্ুবিদিত ছিল। চি 

এক দিম ভাবাবেশ কালে থৌরচন্ত্র, নিতাযানন্ধ ও হরিগাসকে ডাকি 
বলিলেন, "গুন নিত্যানন্দ! হরিদাম! তোমরা ছুই জন আদ হ্ইডে খঁ 


অবদ্ধীপের প্রতি ঘ্বরে ঘরে যাইয়! হরিনাম প্রচার করিতে আরম্ত ব। 


যাহাকে দেখিবে, তাহাকে মিনতি করিয়া হরিনাম সাধন করিতে উপদেধ 
দ্বিবে। ইহাতে ব্রাহ্মণ চালের, ত্্রীপুরুষের ভেদ করিবে না। সকণে 
মমান অধিকারী । আর দিনান্তে তোমাদের প্রচারবৃত্তাস্ত আমার দিষ 
আসিয়া বলিবে। 
প্রচারের আদেশ গুনিয়! ভকতমগ্ডলী মহ! আনন্বলাঁভ করিপ। নিতা' 
নন্দ ও ছরিগাস প্রচার ব্রত গ্রহণ করিয়! নদীয়ার ঘরে ঘরে হরিনাম প্রা? 
করিতে লাগিলেন। তাহারা উভয়েই উদাসীন সন্নাসী? বাছিরের গর 
চর্দও তক্রপ; সুতরাং তাহাদের প্রচারে কিছু কিছু ফমলাভও হইছে 
লাগিল। তাহাদের ব্যাকুলত। ও সরলতাপুর্ণ উপদেশে অনেক ঘোকে 
ষন আকৃষ্ট হইয়1 পড়িল। তাহার! যে গৃহস্থের বাটাতে যান্‌ বা পথে যাঁহাদের 
সহিত সাক্ষাৎ হয়, ভাহাদ্দিগকে এইরূপ উপদেশ দিতে লাগিলেনঃ-৫ 
ভাই! যে হরি গ্রাণের প্রাণ, ধাহ। হইতে জীবন, ধন, পিতা মাত মকম 
পাইয়াছ, নেই হরির নাম, গ্রাণ মন ভরে বল। তোমাদের পাঁযে ধরে মিনি 
করে বলি একবার হরিগুণগান করো, হরিভজন করে তাপিত প্রা! 
জুড়াও, মানবজীবন সার্থক কর' 

ষে প্রচারের ক্ষেত্র বৃদ্ধি হইয়া এক মণয়ে ভারতের অধিকাংশ. গা 
ব্যাপিয়া ছিল ; যাহার প্রচ্াবে কোটি কোটি লোক সাধুজীবন লাত করি! 
কৃতাখ হইয়] গিয়াছিল, তাহার হুত্রপাত এইরূপে হইল। বঙ্নদেশে এর 
ধ্গ্রচার কর! তখন নৃতন ? সুতরাং নিত্যানন্দ ও. হরিদাসের গ্রচার 07) 
লই'়। নগরে অনেকটা আন্দোলন উঠিয়া পড়িল। ধাহার! সুবুদ্ধি ও নিরীং 
প্রকৃতির লোক, তাহার! এই সাধু অনুষ্ঠান দেখিয়া বৈধবদিগের দখা 
করিতে লাগিলেন । ব্রাঙ্মণপণ্ডিতগণ চিরপ্রধার বিরুদ্ধাচরণে চিরকালই গন" 
ছু) তাহার! মই অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠাতাদিগের ভূয়সী নিন! করিতে পা 
হটুলেন। যাছার! চৈতন্তের কীর্তনের বিদ্বেষী; যাহারা কীর্তন গনি 
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যা গ্রবেশ,পার্ম নাই, তাহাদের বাড়ীতে গ্রচারকঘয় গেলে তাহার! "মার, 
রর করিয়া আপিত ও কটুকাটব্য বলিয়া বিদায় করিয়া দিত। কেহ বর্িত 
ভোঁমর! -সঙ্গদোষে পাগল হইয়াছ, আমাদেরও কি পাগল করিতে 
থেছো,না কি ?” অপর গৃহস্থ আবার প্রথম ব্যক্তিকে বণিত *ওহে ! বুঝি- 
তু নাবেটায় চোর, রাব্রিতে চুরি করিবে বলিয়া দিনে গৃহস্থের বাড়ীর 
খাজতলাদ করিতে আইসে, বেটাদের দেয়ানে ধরিয়! দেওয়া উচিত? | 
কেহ ব! বলিত বেটাদের বাড়ীঘর কোথায় ঠিক নাই, ছত্রিশ জাতি এক 
রেএক কাও কর্‌তে বমেছে; যাবেটারা তোদের ধর্ম শিক্ষা দিতে হবে 
|| চোরের মুখেসাধুর কথা!” নিত্যানন্দ হরিদান হাষিয়! হানির চলিয়া 
[ইতেন। 

এদৃ্ জগতে নুতন নয়। চিরকালই লোকে ধর্ধগ্রচারকের নামে এই 
সকার দিয়া আমিতেছে। তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কটুক্তি বর্ষণ তো সাঙান্ত কথ!। 
চাটার মুকুট শিরে, জুতার মালা! গলায়, প্রজ্ছলিত হুতাশনে নিক্ষেপ, ভ্ুশে 
তা, বাইশ বাজারে প্রহার, আর কত বলিব ? এই মকল সুন্দর হুন্র বাব- 
টার ভগবন্তকের অন্ত । অপরাধ এই, তাহার! জগতের ছঃখে কাতর হইয়া 
ঠাহার উদ্ধারের জন্ত তগবৎ মহিমা! প্রচার করেন। এ অতি ভয়ানক অপ- 
[াধ বটে? সুখ ভোগাভিলাষ ও ইন্দ্রি়সেবার মধ্যে হরিনাম! একি " 
মানত অপরাধ যে উপেক্ষা করা যায় ? মাব'স্‌ সংসার! তোমার ব্যবহারে 
পিহারি যাই! আর তোমর! ভগবৎপ্রিয় সাধুগণ! লোকে হরিনাম 
িপিবে না, তোমরা কি বল করিয়া বাঁধককে তিক্ত গষধ থাওয়ানের স্তায় 
রাইয়া দিবে? ধন্য তোমাদের অধ্যবসায় ও ভগবনিষট 1 দও? দণ্ড তো 
নাদের বাছছনীর, তোমর কি দণ্ডয়ে ভীত? ঈশ্বরের দওড, প্রসাদ বলিয়া 
দর করে বুক পেতে লও । তা না হলেকি, যে বংশে নির্যাতন করে, 
ধাদেরই পরবংশীয়েরা তোমাদের পূজা করে ? মনে করিলে হাদিও পায়, 
'বও হয়) তোমাদের সম্ধদ্ধে জগতের ব্যবহার যেন মনসার স্বতি। 


“ষে মুখে বলেছিলাম চাই মুড়ি কাণী; 
সেই মুখে বলিতেছি জয় ব্রাহ্মণী ৷” 


% ৪ আহার ধু 


৯ 


২২৬ এ চৈতগ্তলীলামৃত। 


জগাই মাধাই। রর 
, নিত্যাননন ও হরিদাস পৃর্বোজন্ূপে সমস্ত নগরে হরিনাম প্রচার করি 


বেড়ান এবং সন্ধ্যার সময় ভক্তগণ পরিবেষ্টিত শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট জাম 
সমন্ত দিনের বৃত্তান্ত বিত্বুত করেন। এক দিন গঙ্গার পথে আদিতে আমিন 
তাহাদের,নয়নগোচর হইল যে, হুইটা বিকটাকার মাতাল রাজপথে ছুট 
করিতেছে 3.কখন ব| বিকট হান্ত করিয়] পরম্পর কোলাকুলি করিতেছে,কখন 
উত্তয়ে কিলাকিলী করিয়া মন্যুদ্ধ করিতেছে, কখন পথে গড়াগড়ি যাউতে। 
গ্মার দুরস্থিত মমকেত লোকদিগকে অন্লীল শব্দ গ্রয়োগ করিয়। গালি দিতে 
এবং থাকিয়া! থাকিয়। ক্রোধভরে প্রহার করিতে ধাবিত হইতেছে। | 
 নিত্যানম্ন মহাকারুণিক; ছুই জনার এইরূপ ছুরবস্থা। দেখিয়া দর 
চিন্তে পথিকদিগকে তাহাদের পরিচয় ক্িজ্ঞান। করিলেন । আগস্বকে 
মধ্যে কেহ বলিল, 'মহাঁশিয় ! ইহারা অতি উচ্চ ত্রাঙ্ষণকুলে জন্মগ্রহণ কী 
য়াছে, বংশ মর্ধ্যাদায় ইহারা নবধীপ মধো অভি গণ্য মান্ত ; বিস্ত বানা! 
" হুইতে মদপের সঙ্গে সঙ্গ করিয়! দেখুন ইহাদের কি ছুদিশী হইয়াছে! 
ইহার! ন| করিয়াছে এমন পাপই নাই ॥ মদ্যপান, গ্োমাংসতঙ্ষণ) চি 
ডাকাতি, পরন্ত্রীহরণ, লোকের ঘর পোড়াইয়। দেওয়। প্রভৃতি পাপ ইহাদের 
. অঙ্গের আভরণ; আর নরহতায, দ্ত্রীহত্যা) গ্রভৃতিরও অন্ত নাই। হানে 
স্ত্রী স্বজন ইহাদিগকে সংশোধন করিতে 'না পারিয়! পরিত্যাগ কী 
য়াছে) এখন ইহার। এইরূপ করিয়] বেড়ায়। সমস্ত নবীপণ*ইহাদের ৪ 
নশঙ্কিত, কখন কাহার কোন্‌ সর্বনাশ করে। ইহাদ্দের ভয়ে লোকের না 
পথে সাই ছ্‌ফর । ভ্ীলৌকদের তো! মোটেই, আসিবার থে। নাই । 
নিকাই প্রশ্ন করিলেন, আাচ্ছ! রাজা তো! আছেন 3 ইঞাদের কেন রা 
৭৩ দ্ডিত করিম্। সংশোধন কর] হয় না? 
আগন্তক।--আর মহাশয় রাজদড! রাজদু্ত ধরিতে পারিলে রো! 
জগাই মাধাইকে ধরে দিয়ানে এমন লোক নাই। ৰ 
নিতি।-_বলুন দেখি, ইহাদের চরিত্রে কোন গুণভাগ আছে কিনা! 
শ্থামার বিবেচনার মনুষা-চরিআ এপ কলক্কৃত,হইতে পারে না যে,এ 
বারে গুর্শুন্ত হয়। .. 
াগন্তক।-লাধুর যেমন মন, তেনি কথা।। আপনার মনের া্ 
ধারে আপনি বলিতেছেন) কিন্ত কৈ ! জগাই মাধাইয়ের তে! ফোন € 
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দিতে পাই না একটু তিস্তা করিয়া আগস্তক কহিলেন,প্রস্থুন যহাণত 1 
ী! আপনি ঠিকাধলেছেন) ইহাদের একট! গুণ আছে, ভাহা বল! উচিত. 
হাথাঁনিনা-পাপ-বর্জিত। পরনিন্দ। মহাপাপ) ইহার. পরমিন্না করি- 
াঞ্চে এমন কেহ কখনও শুনিতে পায় নাই। সন্থুখ দেখিলে ধাহা বলুক 
বন্ধ গরোক্ষে কাহারও নিন্দা করে ন|। 

নিতাই। তবে দেখুন দেখি? আপনি বলিতেছিলেন, ইছাদের কোন 
£গ নাই। এই বলিয়। মহাপ্রেমিক শ্রীনিত্যানন জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের 
ন্ঘ চিন্তিত হইলেন। তিনি মনে করিতে 'লাগিলেন-ইহাদেরকি মিন্তারের 
কান উপায়ণনাই 1 শ্রীপৌরাঙ্গ, তে! প্রেমভক্তি প্রচার করিয়া পাগী, উদ্ধার, 
॥রিবেন বলিয়া কৃতনংকল্প.। এ ছুইজনকে, কি তাহার কপ! হইবে না?. 
দিনা হয় তবে এমন গাগীই বা আর তিনি কোথায় পাইবেন, যাহাতে 
গরমের মহিমা পরীক্ষ! হইতে পারে? 'আচ্ছ; আমি-আজ গ্রতিজ্ঞা করিলাম, 
ঘ। এই ছুই পাপীকে ভাল করিবই করিব । এখন যেমন:ইহাদের লোকে 
গা করিতেছে, এইরূপ ইহাদের দর্শনে যদি পুখ্য মনে না করে, তবে বৃথা -' 
[মার সন্ন্যাস ! বৃগধা গৌরের ভক্তি প্রকাণ | আঁমার- যনে আশ! হইতেছে 
ন, এমন দিন আসিবে যখন এই ছুই মাতাল এখন. যেমন মদ্যপানে. 
|তলামি করিতেছে, তখন তেমনি শ্রীইরিপ্রেষে মাতোয়ার। হইবে।. 

এইরূগ চিন্তা করিয়৷ নিতাই হরিদাসের মন পরীক্গার্থ কহিলেন প্হরি- 
মূ! দেখ দেখ এ দুই জন লোকের কিছুর্গতি! আছ! | পরকালে ইহাদের 
দশা হইবে? চিন্তা করিতেও জামার মন ব্যাকুল হইতেছে । তুমি মহা- 
ধমক! যরনগণ তোমার প্রাণান্ত'করিতেছিল, অথচ তুনি,তখন তাহাদের 
তকামন| করিঝ প্রার্থনা করিয়াছিলে। এ দুইজনের প্রতি: প্রমন্ন, হইয়া. 
নাদের গুভানগুসন্ধান কর, তাহা হইলে ইহাদের ভাল হইতে পারে। 
শেষ প্রভু তোমার কথ! অন্যথা করেম না? তৃমি ইহাদের নিস্তারের 
 প্রার্থন। করিলে অবশাই ইহার! উদ্ধণর হইবে ।» 

হরিদাস নিত্যানঙের মনের অভিলাষ'বুঝিগনা ঈষৎ হান্ত: করিয়া কি, 
ন "ভ্ীপাদ গৌসাই ! আপনি যখন উহাদের উদ্ধার কামনা করিয়াছেন, 
ন আর তাহাদের পরিত্রাণের বাকী কি? আপনার ইচ্ছা ও প্রভুর ইচ্ছা: 
ভেদ আছে? আমাকে আর কেন বিডৃ্থম। করিদ্ধেছেন? মিতাই 
রাদকে প্র আলিন্‌ করিয়া বলিলেন) “ওছে হরিদাস ॥ তখে এ , 


ঠা 


হ২৮ ৭, চৈতন্যলীলামৃত। 
কর্ম করা যাক; আমাদের গ্রতি আদেশ আছে, আগতে কলাম টা 
করিতে) চল এই ছুই জনের নিকট গ্রতুর আল্তা গ্রচার করিগে 1 7 

এই পরামর্শ স্থির করিয়। নিতানন্দ ও হরিদাস জগাই শি 
নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন। দর্শকর্দিগের মধ্যে কেহ কেহ তাহাণিস্ে 
ঈদৃশ দুঃসাহস দেখিয়া! নিষেধ করিতে লাগিল “মহাশয় !, সাবধান, বা 
্ ছটা মাতালের নিকট যাইবেন ন1। উহাদের নিকট গেলে প্রাণসংশা। 
উহ্থারা কি সন্ন্যাপীর মাঁন্ত, না ধর্মপ্রচার বুঝিবে? কত ব্রহ্ষবধে গোয়া 
যাঁছাদের চৈতন্য নাই, তাহারা কি তোমাদের থাতির করিবে? ধর্মধী 
দুইজন এই কথায় কর্ণপাত ন! করিয়! অগ্রসর হইতে লাগিলেন ও যেখাঃ 
জগাই মাধাই তূলু্টিত রহিয়াছে, নেইখানে যাইয়! উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাঠি 
লেন £-“ভাইরে । ছুল্লভি মানবজীবনের এমন অনদ্ধ্যবহার কেন করিতেছ। 
পরকালে কি হইবে? একবার ভাবিয়া দেখ। শ্রীকৃষ্ণই সকলের পিতা। মাত। 
ধন গ্রাণ সকলই, অনাচার কুবুদ্ধি ছাড়, শ্রীকৃষ্ণ ভজ, প্রাণ শীতল হবে 
ছুঃথ চললে যাবে ।” | 

এই উপদেশ বাঁকা শুনিয়। গাগী ছুইজন ধর তে। বেটাদের? বলিয়! রক 


দিয়া উপদেষ্টাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের রুদ্র মুক্তি দেখিয়া ও তী 


রব গুনিয়। উভয়ে অনন্যগতি হইয়। উর্দস্বাসে দৌড়িতে লাগিলেন। গার! 
দর্শকবৃন্দ হায়! হায় ! করিয়া বলিতে লাগিল “আহ। ! বিদেশী নন্্াসী ী 
প্রাণে মারা যায় দেখিতেছি ।* কেহ কেহ বলিতে লাগিল, “সাঁবধানবার্ধ 
ন| গুনিলে এইরূপ ছুর্দশা হয়। ধর্ধ প্রচারের আর জাগা ছিলনা থে 
ঘোরতর' দৈতা দুইটার নিকটে গেলেন।”” পাষণ্তীগণ হাসিতে হার, 
বলিতে লাগিল পখুব হয়েছে; এমনি করে ভণ্ড বেটাদের প্রাণ যাগ 
আপদ যায়।” নিত্যানন্দ ও হুরিদান তাড়িত হইয়া পলাইতে পলাইযে 
কৌতুক আরম্ত করিয়া দিলেন। মাতাল ছুইটা পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইর্ো 
বটে; কিন্তু নেশার ঝৌকে পদস্থলিত হুওয়ায় প্রচারকদিগকে ধরি 
পারিতেছে না। : 

নিত্যানন্দ দৌড়িতে দৌড়িতে হরিদাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেগ ক 
হাসিয়া থলিলেন,_্ভাল বেটাদের বৈষ্ণব করিতে গয়াছিলাদ। সা 
যদি ইছাদের হাতত এড়াইর যেতে পারি, তবেই মঙ্গল ।% ".. 

হরিদাস ততোধিক রহ ব্যঞ্জকন্থরে উত্তর করিলেন, “আরে বাঃ 


পঞ্চব্রিংশ পরিচ্ছেদ । ২২৯ 


তোমার দিতেই তো আদ অপমৃত্যুতে প্রাণ গেল। যেমন মাতালের 
কাছে কৃর্ষানাম উপদেশ দিতে গিয়াছিলাম, তেমনি শাস্তি হইল । আমারই 
ুরুর্ধি ফে জেনে শুনে চঞ্চল লোকের সঙ্গে এসেছিলাম ।” 

নিতাই কৃত্রিম কোপ দেখাইয়| কহিলেন «ওহে হরিদাস ! আমাকে 
ভূমি কিনে চঞ্চল দেখিলে ? তুমি'কি আমার কথার না সেই বামুনের কথায় 
এসেছিলে ? যেন রাজপুত্রের মত হুকুম! তারই কথায় তে গীঁয়ে গীয়ে 
ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর হুকুমই বা কেমন ? যত চোর ব্মাইস লোকের 
নিকট কুষ্ণনাম প্রচার করিতে হইবে। যদি না শুনি তাহা হইলে রঙ্গ! 
থাকে না, মার গুনিলেও এই দশা । তুমি তাহার দোষ না দেখে মিছা 
নিছি আমাকে দৌধতাগী কর্ছে। কেন ?” এই বলিয়া নিত্যানন্দ খল খল 
করিয়া হাসিতে লাগিলেন । 

হরিদাস বলিলেন, আফি বুড়ে। মানুষ, আর চলিতে পারি না; ওই দেখ 
এরো। এই সময়ে দহ্থা তুইজন চীৎকার করিয়া বলিয়। উঠিল "আর যাবে 
কোথা] ! জগ! মাধাঁর হাত থেকে উদ্ধার হয়ে যেতে হবে ন1।” বাছা হউক, 
এই সময়ে বিশ্বস্তরের বাটীর নিকটবর্তী হওয়ায় উভয়ে বাটা প্রবেশ করি- 
নেন। মাতাল দুইজন প্রবেশপথ ন! পাইয়া অনেকক্ষণ চীৎকার করিল) 
গরে উভয়ে জড়াজড়ি ও কিলাকিলী করিতে করিতে অদৃশ্য হইয়া গেল। 
তখন হরিদান ও নিত্যানন্ন পরস্পর আনন্দে আলিঙ্গন করিয়া হাসিতে 
হাসিতে গৌরাঙ্গ সভায় চলিলেন। 

তক্তমগ্ুলীতে পরিবৃত হুইয়! গৌরচন্ত্র বহিঃগ্রকোষ্ঠে আসীন। এমন 
ময়ে হরিদাস ও নিত্যানন্দ যাইয়া সে দিনের রহস্য কথা আমূল বিবৃত 
করিলেন। গৌরের প্রশ্নমতে গ্গাদাস শ্রবাস প্রভৃতি জগাই মাধাইয়ের 
জীবনের সমন্ত পরিচয় দিলে গৌরচন্ত্র বলির! উঠিলেন £--আবার যদি 
মাতাল ছইট1 এখানে আসে, তবে ভার কেটে খণ্ড খণ্ড করিব । 

এই কথা শুনিয়! নিত্যানন বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা ! তুমি খণ্ড খণ্ড 
কর; আমি কিন্তু তাদের ছেড়ে কোথাও যাইব না। কিসের সোমার 
তক্কির বড়াই? যদি এই পাপী ছুইটাকে তরাইতে না পারিবে। বাটিক 
লোক ত স্বভাবতঃই হরভজন করে) ভাতে ভক্তির মহিমা বুত্ত। যায়' ন1। 
ওমন পাপী উদ্ধার ন! হলে হরিনামের মহিমা কোথায় ?” 

বিশবস্তর এই কথ। শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "খন হার! 


২৩০ চৈতস্তলীলাম্বত। 


তোমার দর্শন পেয়েছে ও তুমি ছাদের মঙ্গল কামম। করিঠতহ, তখন বং 
শুই কুষ্ণ তাহাদের উদ্ধার করিবেন।» 

'গৌরাগ্গের আস্থা বাক্যে নিত্যানন আনন্দিত হইলেম ) ভক্কগণ ষ্কদে 
অয় জয় ধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহানদ্দের কোলাহলে বাটা পূর্ণ হয় 
গেল। আজবার আনদাবাজারে বৃদ্ধ হরিদানও চুপ করিয়া থাকিতে পারি, 
লেন না। তাই অধৈতের নিকটে নিত্যানদ্ব গ্রচার যাত্রায় বাহির হা 
থে ষেকাজ করিয়াছেন, রমিকতার বুকৃনি চড়াইয়! তাহা বর্ণনা করিতে 
লাগিলেন £--"মহাশয় ! গ্রতুর যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নাই, তাইমম 
চঞ্চলটার সঙ্গে আমাকে প্রচারে পাঠাইয়াছিরেন। আমি কোথায় থাকি) 
আর সে বা কোথায় যায়? গঞ্জায় কুমীর ভাসিতে দেখিলে সাভার দি 
ধরিতে যার, গতথ ছেলে দেখিলে ধরিতে বায়, জাঁর তাদের ম। বাপ ৫ 
লইয়া মারিতে আসে) জামি তাদের চরণে ধরিয়া! মিনতি করিয়| বিদা 
দিই। গোয়াল! ভারে করিয়া দধি দ্বত বেচিতে যাইতেছে দেখিয়! ষে কাড়ি 
*লইয়! পলায়, তাহারা উহাকে ধরিতে না পারিয়া আমাঁকে মারিতে আইদে। 
ছোট ছোট মেয়ে দেখিলে তাদের বিবাহ করিতে চায়; কথন ষাড়ের উগয 
চড়িয়। আপনাকে শিব বলিয়া! পরিচয় দেয়) কখন বাগাভীয় দুদ ছৃহিয 
খাইতে বাঁ; আমি নিষেধ করিলে বলে তোর অধৈতকেই বা কে মানে? 
গৌরাজকেই বা কে ডরায়? এমন পাগলের সঙ্গেও মানুষ যায়? তার 
কথায় ঘোর মাতাল ছুটার কাছে হরিনাম প্রটার করিতে গিয়েকি বিপদেই 
পড়ে ছিলাম।% 

অদ্বৈতাচার্য্য হাসিতে হাসিতে উত্বর করিলেন “মাতালের সঙ্গে মাত 
পের যোগ হইবারই কথা 7; মাবাধানে নৈষ্টিক চরিত্র তুমি কেন? ও নিজে 
মাতাল, দলগুদ্ধ মাতাল না! করিয়! ছাঁড়িবে না| দিন ছুই পরে দেখিবে. 
সেই মাতাগ ছুইটা এসে নিতাই ও নিষাইয়ের মঙ্ধে নাচিবে। এই বের 
এসে তুমি আহি জাত লইয়া পলাই।” 


ঘট ত্রিংশ পরিচ্ছেদ। 
জগাই মাধাই উদ্ধার 


পুণ্য সন্বাবাচক। পাপ অনধ্বাবাচিক বা অভাবাম়ক। আলোক সত 
বাচক, অন্ধকার অভাবাত্মক। আলোকের অভাবই অন্ধকার, পৃণ্যের অভা- 
বই পাপ। পাপ অবস্ত, শুন্য, গ্রকুত পক্ষে কিছুই নয়। পুণ্য বস্ত ব1 সন্বা। 
পুণাময়ের পুণারাঞ্যে পুণা ৰা ধর্ম মানবাত্মর চিরনহচর ব! অচ্ছেদয গুণ- 
রূপে গ্রতিঠিত। যাবৎ সৃষ্টি লীলা! তাবৎ ইহার স্থিতি। জীব গ্রকৃছির সহিত 
ইহা ওতপ্রোতিরূপে অনুথাত৭ জীবাত্বা হইতে কেহ পণ্যের সত্বা এক- 
্ রে উম্মুলিত করিতে পারে নাঁ। যিনি যত ইছা। হইতে দুরে থাকুন, তিনি 
যে একেবারে পুথ্যহীন হইবেন, তাহ অসম্ভব। জ্ঞান, প্রেম, পুণা, পৰি- 
দত, রতি, মতি, দয়া, শ্রন্ধা) স্বতি, ্ষম|, আনন প্রতৃতি যে সমুদায় অনংখ্য 
বিচিত্র শক্তির বীজ মানবাত্বার অন্তভূতি আছে, যাহাদিগের বিকাঁশ হইলেই 
তীরের বিকাশ হয়, ষে সকল লখগ্ুকেই আমর! পুণানায়ে অভিহিত, 
করিলাম। দ্ুভরাং চৃষ্টিতত্বের নামই পুণ্যতত্ব। এই অর্থেকাম, ক্রোধ, 
বোত, দ্বণ। প্রভৃতি নিক শক্কি গুলিও পুণ্যপদ বাচ্য; কারণ ত্বাহারাও 
হুটির অস্তর্ঁত। পাপের প্রকৃতি কিত্ত একপ নহে? পাপ স্থগ্রি ছাড়া, বিধা- 
তার রাজামধ্যে তাহার স্থান নাই। উৎকষ্টাপক্ট সমন্ত প্রকৃতির অপরি- 
্ষট অবস্থাপ্যে পাঁপের অবস্থা, তাহা নহে? ফিন্তু এ সকলের জবথ। প্রয়ে- 
গই গাপ। তবেই দেখ ষাইতেছে যে পাপের রাজ্য কল্পনার বাযোহের 
রাদা। করনা কখন বন্ধ নয়, সুতরাং পাপঅবস্ত। পুণ্যবান্‌ ব্যক্তি যেমন 
বন্তললাভ করিয়৷ লীলাময়ের লীল! রাঙ্জ্যে অগ্রসর হইতে থাকেন, পাপী 
তেমনি পাপ করিয়! ভগবানের রাষ্জ্য ছাড়িয়। মরীচিকাময় শ্বীয় কল্পনার ও 
বগলের রাজ্যে ঘুরিয়। বেড়ায় ॥ একজন বস্তলাভ করে, আর একজন জব- 
তে ভুবিয়! মরে। এই জন্ত প্রন্কত ভগবৎপরারণ সাধু পাপের নিত্যত্থে 
কখনই বিশ্বাম করিতে গায়েন নাঁ। বাহার! পাপের বদ্ধতে বিশ্বাম করেন, 
গাগের সি বিষয়েও সুতরাং তাহাদের বিশ্বাস করিডে হয়। আবার অনন্ত 
পুণের আধার ভগবান পাপের কৃষ্টিকর্ড। হইডে পারেন না বস্তির তাঁহারা 
শাপশুমবিত। সফ়তান বা। গাপপুরুষের নিতাতে বিশ্বাস করিতে ৰাধ্য হল। 
ইধার ফল নিদ্ধান্ত এই দাড়ায় যে, গাপীক় গাপ দুবীতৃত না৷ হইলে উহা, 
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বাতা অন্ত কালের সহচর হইল। কাজে কাজেই ছর্তাগা, হীন 
কপালে অনন্ত নরক ভোগ বই আর কি হইতে পারে ? প্রচলিত খর 
মতের পক্ষপাতী । প্র ধর্মে এই পাপ মোচনের যে উপায় নির্ধারিত হা 
তাহা যিমি অবলম্বন করিতে পারিলেন, তিনি সৌভাগ্াবান্‌। কিন্তু ধাধা 
উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না, বা মেই পরিত্রাণ বিধান ধাহা 
জানিতে পারেন নাই, অথবা ধাহাদের জীবিতকালে & বিধান পৃথিবী 
প্রচারিত হয় নাই, স্াহাদের কপালে অনস্ত নরক লিখিত হইল... 
ময়ের মঙগলবিধান কিন্তু এই মতে সার দিতে পারে না। ভগবন্তকো। 
নিকট পাপ অবস্ত, সুতরাং চিরস্বা়ী নহে। মরীচিকার স্থাছিহ কোথায়! 
পের স্থায়িত্ব অসস্তব। স্থতরাং চিরকাল কেহ পাপী থাকিতে পারে না 
যে যতই কেন মনুষাত্ব বিহীন ছুরাচার পাপী হউক না, তাহার মোহ . 
বেই ছুটিবে, স্বপ্ন ভাঙিবেই ভাঙ্গিবে, ভ্রান্তি যাইবেই যাইবে। এ জীবনে, 
ন। যায় তাহাতে কি $ অন্ত জীবন পড়িয়। আছে। 

* কিন্ুখের সংবাদ! কি আশার কথা! এমন ন! হইলে কি দাদির 
মাথ। রাখিবার স্থান থাকিত? পাপের এই আত্যস্তরীণ প্রন্কতি বিবেচটন, 
করিয়া! ছুরাচার পাষাণ হৃদয় কঠিন গাপীদেরও আশু উদ্ধারকয্পে নিরাখ: 
হওয়। যায় না।, যেন স্বপ্ন সঞ্চারণৃকারীর হ্বপ্রটী ভাঙ্গিয়া! দিতে পানিনেঃ 
তাহাকে প্ররুতিস্থ কর! যায়, তেমনি পাপের মোহ ছাড়াইতে গারিলেই; 
পাপী আপন জীবনগতি 'দেখিতে পায় ; পুণ্য পাইবার জন্ঠ ব্যাকুল হয়, এবং. 
এত. দিন, কল্পন। ভ্রমণের জন্য অনুতাপ করে। এই রোগের সাধু চিকিৎঘ। 
বাহারা, ভীহারা এই চমক্‌ ছাড়াইবার জন্যই যুগে যুগে যে সবল কৌশন, 
অবলগ্ন করিয়াছেন, ধর্শ জগতের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ভূতো। 
রোজা! মন্ত্র পড়িয়। ভূত ছাড়ায়, এ বথায় আজ. কাল সকলে বিশ্বাস করি"; 
বেন না; কিত্ব পাপ ভূতের রোজাগণ অলৌকিক মন্ত্রবলে যে মহাগাগীরঃ 
উদ্ধার-সাধন করিয়াছেন, তাহাতে কে অবিশ্বাস করিতে পারে? এক হই 
দশ দিনে বা দু'বছর, দশ বছরে নহে, এক মিনিটের মধ্যে পাপের মরীচিা, 
দূরীভূত হইয়াছে; কল়না-স্বপ্র ভাঙগিয়া গিয়াছে-তাহুহাদার যার 
্ান্ত আছ্ধে। পাপ বন্ত বা সত্বা হইলে ইহা. .কখনই, গতর... ন। ্ 
রদ্কাকর _-বালীকি,ছ্রাত্বা,সল-_সাঁধু পল, লম্পট বিশ্লমললস্পপ্রেমিক নীগ14 
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চল শতুত ব্যাস লংসাধিত হইয়াছে, তাহা ভগবানের নাস। নিত্য 
দূ এই মস্ত তর বিশেষরূপে অবগত ছিলেন; ভাই জগাই মাধাইঠ়ের 
)াঠী মাধনে পূর্ণ আপা করিতেছিলেন। 
নিত্যানন্ন যে দিন হরিদাসের সঙ্গে নাম প্রচায়ে যাইয়া মদ্যপদিগের 
র খাত্ান্ত হট্য়াছিলেন, সেই দিন হইতে ভাহাদিগের উপর তাহার 
কমন একটা টান হুইয়াছিল? তাহাদের উদ্ধারের জন্ত তাহার প্রাণ ব্যাকুল 
উঠিয়াছিল। তিনি যখন তখন তাহাদিগের নিকট যাইতেন ও গোপনে 
ক্র তাহাদের কার্ধ; কলাঁপ পরীক্ষা করিতেন । জগাই মাধাঁই তখন 
ঘার উন্মত্ত অবস্থার, ছতরাং নিতাইয়ের এই সব সাধু চেষ্টা জানিতে পারে 
[ই। এই অবস্থায় এক দিন রজনীযোগে নিত্যানন নগরভ্রমণ করিয়া 
[গিতে আগতে পাপী ছুইটার ষমীপবর্তাঁ হইলেন। আগন্তকের পদশহ 
নিয় মাাল ছুই জন, “কে রে?” €কে রে?” করিয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা 
রিল, 'তোর নাম ফি?? নিত্যাননা প্রেমতাবে উত্তর করিলেন “আমার 
[মঅবধৃত' | “আর যাস্‌ কোথা» বলিয়। মাধাই নিকটস্থিত কলসীভাগ 
টক কুড়াইয়া লইর| তাহার প্রতি নিষ্ট'ররূপে ছুড়িতে লাগিল। মুটকী 
টতাইয়ের মন্তকে লাগিয়া ফুটিয়া দর দরিত ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। 
নিতাই মুটকীর আঘাত খাইয়া ব্যথিত হওয়া দুরে থাকুক প্রেমে 
[ধল হইয়া উঠিলেন, আপনার মাথা দিয়! যে দর বিগলিত ধারে শোণিত 
ডিতেছে, তছা গ্রাহথ নাই? জগাই মাধাইয়ের ছুক্কৃতি দেখি! ভাছার প্রাণ 
দিয়া উঠিল। তিনি যে মর্বাস্তঃকরণে তাহাদের অপয়াধ মার্জন] করি 
৭ শুধু তাছ। নহে ; সেই রধিরাপ্রত কলেবরে ভাহাদের আলিঙ্গন করি- 
রজন্ত ধাবিত হইলেন। বড় ভাই ছোট ভাইয়ের মার খাইয়া যেমন 
ঠবভাবে তাহাকে আদর করে, মহাপ্রেমিক নিতাই তেমনি বাছ বিস্তার 
রর আলিঙ্গন করিতে গেলেন :-_ 
“মাধাই রে! আয় ভাই ! মেরেছিল্‌ কলমীর কাণা; হারে! তাবলে কি 
[ম দিব না? |] 
প্রেম! জগতীতলে তুমিই ধন্ত! ভগবানের জীবন্ত শক্তি! তুমিই 
| আর মি্ভাই! ধস্ত তোমার প্রেম শিক্ষা! এ প্রেম কি ভুখি প্রেম- 
পাঠশালায় শিখেছ্ছিলে? নইলে স্বার্থপর জগতে ইহার ছবি তে। 
ধ্ধে পাই না প্রেম 1 তুমিই ধন্ঠ থে তু মানব্জাতীর মো, 
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এমন স্বর্গের দিনিষ পাঠাইয়াছিলে। এ. প্রেম না হল কি 
উদ্ধার হতে? সাধুর রক যে পাপীর পরিত্রাণ, একথা আর অবিষবাস ক 
কেমন করে? ঈশায রক্তে পৃথিবী উদ্ধার হইল,হরি দাসের শোতে দি 
যবনকুল দ্রবীভূত হইল, আর নিত্যানন্দের শোণিতে আজ অগাই যা 
তরে গেল? তবে আমর] পাপীদের উদ্ধার হইতে আর বাকি কি ধানি। 
তাই আজ আনন্দে সকলে হরি! হরি! বল। | 
নিকটে থাকিয়! গাই এই অত্ত,ত দৃস্ত দেখিতে ছিল; কিছা্থেগে জে 
এক মহাশক্কি ভাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়। তাহার মাথা ঘুরাইয়! দি 
চকিতালোকে তাহার পাপম্রীবনের পাপপূর্ণ প্রতিকৃতি যুগপৎ নম 
নিকট উপস্থিত হইল; কে যেন কোর করিরা তাহার চক্ষে অগ্কুনি ছা 
নিত্যানদ্দেব স্বর্গীয় প্রেমপূর্ণ জীবনচ্ছবির সহিত তাহার স্বণিত ও বরজি। 
জীবনের তৃলন। করিয়া! দ্রিল । অমনি পাপের বিধোর স্বপ্ন ভাঙগিয়! গে 
মোহের চট ক! ছুটিয়! গেল এবং স্বপ্ন সঞ্চারীর দ্বপ্ন ভঙ্গ হইলে, যেমন ঈ 
সে আপনার অবস্থা তেমনি দেখিতে পাইল। পাপের প্রলেপ যত দে 
প্রনীভূত হউক না, উহ! অবস্তঃ ভুয়া বই তো নয়; তাই অস্তিতবপূণ গু 
রূপিবী ভগবচ্ছক্তিকে কথন চিরকাল আবৃত করিয়! রাখিতে পারে না৷ 
সেই জন্ত মাধাই নিত্যানননকে বিনা দোষে যে নির্ধাত প্রহার করিব, ছা 
দেখিয়া জগাইয়ের প্রাণে দয়। হইল) সে মাধাইকে পুনর্বাক মারিতে টা 
£দধিয়া মারিতে নাদিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল £--4ওরে মাধ 
দেশাস্তরী সন্ন্যাদীকে এমন করে মারিলি কেন? ইহাকে মেরে তোর? 
লাভ হইল? ইহার মাথায় শোণিত ধার! পড়্িতেছে দেখিয়।. তোর প্রা! 
কি একটু দয়। হয়না? 
যেখানে এই ব্যাপার সংঘটিত-হুইতেছিল, সেখান হইতে বিশ্ব 
বাড়ী অধিক দূর নহে। গৌরচন্ত্র তখন বহির্ববাটাতে হ্বরলে বিয়া ডা 
প্রসঙ্গ .করিতেছিপেন ) এমন. সময়ে এক জন লোঁক যাইয়! মাধাই বর 
নিত্যানদের প্রহারবৃত্তাস্ত জানাইল। গোৌরচন্ত্র সাঙ্গোপাগ বই রং 
ক্ষণাৎ, তবটনাক্ষেত্রে আসিয়া! দেখিলেন, বছুজন সমাকীর্দের মধ্যে নিত্যাঃ। 
দণ্ডারমান) মগ্তক দিয়। দরদরিতধারে রক্ত পড়িতেছে।, অরে, ধা 
মাধাই দাঁড়াই! আছে, আর. নিভাই সেই . রক্ষা রিটা ৪ 
| /হা ফিতে আততারীদিগক্ে আলিঙ্গন করিতে চাধিতেছেন, 9777 
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ও $ঁ 
নিতাইর অঙ্গে রক্ত-খার! দেখিয়], গৌরচন্র ক্রোধে অধীর হইয়া. 
গীদিগর্কে নংঙ্গার করিবার জন্ত “চক্র! চক্র!” বলিয়া! সুদর্শন চক্ষে 
কি স্রণ করিলেন । কথিত আছে ষে, ভঞ্জগণ চক্রের জাগমন দেখিজ্ত 
[ই গ্রমাদ গণনা! করিতেছিলেন, এমন সময়ে নিত্যানন৷ গৌরকে সন্োণ 
ন করিয়। বলিলেন যে ্মাধাই বারিতেছিল বটে, কিন্ত জগাই করুণা" 
রব হা মাধাইকে যারিতে দেয় নাই ; আমি বিশেষ কোন আঘাত 
[ই নাই; দৈবে রক্ত পড়িয়াছে ) তাহাতে কিছু হানি হয় নাই । যাহা 
উক, তুমি স্থির হও ) আমার অনুরোধ এ ছুই জনকে কিছু বলিতে পাইবে 
॥ মাধ মারিতে জগাই রাখিয়াছে* এই কথা শুনিয়! গৌরের ভাবা, 
্র উপস্থিত হইল তাহার গ্রেমপ্রবণ হৃদয়ের প্রেম উথলিয়৷ উঠিল। তখন 
উনি জগাইকে গাঢ় আলিঙ্গন করিরা আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন :-_ 
অগাই রে! তুই আজ কি কাজই করেছিস্‌, নিতাইকে বাঁচাইয়! তুই 
মামাদের কিনিয়াছিল,) কৃষ্ণ তোরে কৃপা করুন স্বর্গের প্রমভক্তি তোর, 
ল্লাত হউক ।” 
নিত্যানন্দের স্বর্গীক়্ প্রেম প্রভাবে ইতিপূর্্বেই জগাইর- প্রাথে হ্ুমহৎ 
রিবর্ধন উপস্থিত হইঙ্থাছিল; যে টুকু বাকী ছিল, তাহ! গৌরের প্রেমা 
নে পূর্ণ হই গেল। সত্য সত্যই জগাইয়ের পাপ মোহ ছুটিয়া গেল), 
টিরকালের সঞ্চিত পাপরাশি, স্মরণ করিয়া অনুতাঁপানলে তাহার প্রাণ দগ্ধ 
[ইতে লাগিক্ধ ; জীবনের জঘন্তত1 স্মরণ করিয়া তাহার বুক ফাটিয়া বাইতে 
গ্লাগিল; এবং সাক্ষাৎ পাপ পুরুষ বিকটাঁকার দেহ ধরিয়া তাহাকে যেন! 
রদ করিতে আসিল। জগাই মুচ্ছিত হইয়া! ধরাতলে পড়ি। গেল। 
্ গ্রীহরি! তোমার প্রেমের মহিম।) মুহূর্থমাত্র যুগপ্রলয় উপস্থিত" 
একনিযিষে ঘোরতর মহাপাপী উদ্ধার হইয়া গেল। মৃদ্ছিত্বাবস্থায় 
দগাই স্বপ্ন দেখিতে লাগিল । ষে.সকল তীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছিল, 
ভাহার৷ রাঙ্ষনীর মৃদ্তি ধরিয়। আলুলারিত কেশে বিকট হান্ত করিতে 
করিতে তাহাকে যেন ঝিষ্টাগর্ডে চুবাইতেছে; ফে অবলার অটৈবধ গর্ভোৎ 
পাদন করায় কলস্কিনী কলঙ্ক লুকাইতে আত্মহত্যা করিয়াছিপ, সে'যেন 
তপু লোই শলাক তাহার চক্ষুর গহ্বরে ফুটাইয়া দিতেছে) €্যন ভয়ানক 
টায় তাহার গল। গুকাইর1 গিয়াছে; আর ইতিপূর্বে যাদের সে বথাসর্ধস্থ 
দুঠন করিয়াছিল, তাহার! হাসিতে হাসিতে যেন হ্গন্ধময় আগের সুর! 
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আনিয়। তাহার সুখে' ঢালিয় দিতেছে, দে বেন দুর্বিসধ, হতধীয় আহি 
হই চীৎকার করিতেছে। ইহার মধ্যে সে দেখিস যেন তি রহ 
"ভঙ্গ নাই! ছয় নাই!” বলিয়। রধিরাক্ত কলেবরে দিত্যানন্ছ কষ 
আলিঙ্গন করিতে আমিতেছেন এবং ক্ষণকাল পরে দেখিল যেন বিধুা 
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম চতুভু নধারী বিষুরূণে হাপিতে হাসিতে জানি দী। 
পাদপদ্ধ তাহার বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন ; অমনি সেই পিশাচ ক্ষন মা 
অন্তহিত হইয়! গেল ও নরকের ভীষণ দৃশ্তের পরিবর্তে স্বর্গের অন্থপম শোধ, 
চারিদিকে প্রকাশিত হইল। এই অবস্থার চৈতন্য লাভ হইলে পুরাতন ৫: 
কঠিন পাপী জগাই বিশ্বস্তরের চরণ ধরিয়1 নিল্তারের অস্ত বাকের শা 
কাদিতে লাগিল। জগাই ও মাধাইয়ের;শরীর মাত্র পৃথক, দুইজনে একগ্র, 
বালযাৰধি যত পাপ করিয়াছে, ছুইজনে একজ্। যেষন জননীর এক স 
ধারায় যুগল-তনয় পুষ্ট হয়, তেমনি পাপপিশাচীর একই কলুষ ফানব্ট 
উতয় পাপী সম্বপ্ধিত হ্ইয়াছে। এককন পুগ্যবান হইল ) আর একজন, 
পাগী থাকিয়। যাইবে? তাহা তো হইতে পারে না| মাধাই নিভ্যানদরে 
প্রহার করিয়া কিছু অপ্রতিত হইয়। নিকটে বসিয়াছিল? জগাইর ঈদৃশ অবস্থা 
পরিবর্তন দেখিয়া ও অন্তাঁপের ক্রন্দন শুনিয়া তাহারও ভাবাত্তর উপ. 
স্থিত হইল। জগাইয়ের প্রাণের পরিবর্তনের ঢেউ আমিকা। যেন তাহার 
ঘদয়েও লাগিল। কে জানে কি শক্তি প্রভাবে তাহার ও পাপের নেশ। ছুনি। 
গেল। তখন সে ব্যাকুল চিত্তে ্ীগোরাঙ্গকে বলিতে লাগিল*--*আমা। 
ছুইজনে এক সঙ্গে চিরকাল পাপ করিয়৷ আনিতেছি) মধ দুঃখ যখন বা, 
ঘটিয়াছে, উভয়ে সমানাংশে ভোগ করিয়াছি এখন জগাই পুন্তবান্‌ হবে,আর। 
আম পাপী থাকিয়! যাইব, তাহ! হইতে পারে না) আর তোমারই অনুপ 
বা কেমন যে এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া]! থাকিবে? আমি ছুরত্ পাতবী। 
গৌর! তুমি ভিন্ন আমাকে আর কে উদ্ধার করিবে? আমাকে রক্ষ] কা।. ৃ 
বিশ্বস্তর বজ্র গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, 'তোমার নিদ্বৃত্ধি নাই? তু 
সাধুংদেছে রক্তপাত করিয়াছ; মে অপরাধের গ্রায়শ্িত্ নাই ।? চি 
মাধাই ঘৃঢ়তাব্যগ্নক স্বরে কহিল, 'আমার উদ্ধার ন| হইলে তোমাকেই ॥ 
ছাড় কে? গুনিয়াছি, তুমি পাপ রোগের স্ৃচিকিৎসক ) জ্দামার' রোগে 
ব্যবস্থা করিতে না পারিলে কিসের তোমার চিকিৎসামৈপুধ] 1 এখন 
ই গড়ি কি হবে, বলিয়। দাও . . :  .. 7১৯১, ০. 
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বিশ্সর মর্ে মনে টি! করিতে লাগিলেন, 'লাধুর রক্তে পাণীর পাপ- 
গারশ্চি্ত হয় গুনিয়াছি) তাই াজ নিত্যাননের রক্তপাতে পালী হুইটা, 
ফর হইতেছে, প্রকাত্তে মাধাইকে বলিলেন, ভুমি নিত্যানন্স্থানে 
ধগয়াধী) তিনি ভিন্ন তোমার পাপ ক্ষমা করিতে কাহার৪ সাধ্য নাই।* 

দাধাই তখন কাঁদিতে কীদিতে নিত্যাননদের চরণে ধরিয়! ক্ষম। প্রর্ধনা 
/রিতে লাগিল.) 

বিশ্বস্তর বলিলেন "গুন নিতাই! তোমার অঙ্গে ও রক্তপাত করেছে । 
টহাকে ক্ষমা] কর] না করা তোমার হাত) আমি বলি যখন ও চরণে গড়ছে 
চধন তোমার ক্ষমা! কর! উচিত।, 

উদার প্রেমিক নিতাই হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন 'এই তো কথা। 
॥ন পৌর! আমি বলি জামার যদি কোন অঙ্গের কিছুমাত্র সঞ্চিত পুণ্য থাকে 
সে সব মাধাইর। জামার স্থানে ইহার অপরাধ থাকার ভাবন। তোমাকে 
চাবতে হবে না। তুমি এখন চতুরালি ছেড়ে ইহাকে রূগা কর, | 

বিস্তর বরিলেন, 'আচ্ছা! | নিতাই! ভবে মার খেতে খেতে যে আলি" 
1নটা দিতে গিয়েছিলে, সেটা আর বাকি থাকে কেন? যদি, হলে! তো 
টাল করেই হউক” । প্সে তো! অনেক দিন হয়ে গিয়েছে!” এই বলিতে 
িডে নিত্যানম্দ জন্থৃতপ্ত মাধাইকে কোলে করিয়া লইলেন। সাধুদেহ- 
ংস্পর্শে মাধাইর দিবাজ্ঞান লাভ হইল। তথন পাপী ছইজন কীাদিতে 
ঠািতে গৌস্ন নিতাইয়ের স্তব করিতে লাগিল। বিশ্বস্তর বলিলেন “গুন 
গাই! মাধাই!। আর তোদর। পাঁপ করিও ন1। 

তাহার অনু্াপের দীর্ঘনিস্বাদ ফেলিয় উত্তর করিল গ্বাপ! আবার ? 

বিশবস্তর পুনরায় তাহাদের সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন--৭গুন [ 
'তামরা যদি আর পাপপথে গমন না৷ কর, তাহা হইলে তোমাদের জন্মজন্ম।- 
রর কলুষরাশি কৃ মার্জনা! করিয়া পরম যঙ্গন করিবেন) ভোষাদের 
ছে নিত্য বিরাজ করিবেন) এবং পূর্বে তোমাদের স্পর্শে বীর! গ্গান্গান 
ঈরিয়াছেন, এখন তোমাদের অঙ্গ পপর্পে, তাহারা গজাস্পর্শের গ্ায় গৃণ্য 
নেক্রিবেন। ভক্তের ইচ্ছা কখন বিফল হইবার নহে; নিত্যানদের 
ভিলায 'অবশই পূর্ধ হইবে ॥ 
 খগাই মাধাই গৌরের ঈদৃশ প্রেমপূর্ণ ভাষ। গুনিয়। আনলে মোহ 
ধিহইল। তখন বিশ্ব তক্তগণকে আদেশ দিলেন, 'স্কলে এ দই 
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জনকে তুলিয়া আমার বাড়ীতে লইয়! চল। আদ, এ. চইরেনের এ 
সেংকীর্তনে নাচিতে হইবে |” ভক্তগণ তাহাই করিলে গর, বধ 
গৃহাভিযুখে গমন করিলেন এবং বহিষ্কার বন্ধ করিয়। বৈধষ- দল হন 
মহ৷ সংকীর্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। ফেসকল লোক রাজপথে” এই ব্যাপার 
দেখিতেছিল, তাহার! অবাক্‌ হইয়া গেল। অচিরকাল মধোই গে 
রাষ্ট্র হইয়া! পড়িল যে, নিমাই পঞ্ডিত দুষ্ধর্য গাই মাধাইকে সাধু করিয়াছে 
হাতে পাষত্তীদিগের অহঙ্কার চূর্ণ হইল ও নিমাইয়ের প্রতি মোক: 
ভক্তি শরদ্ধ। বাড়িয়া গেল। ৰ 
জগাই মাধাইয়ের গল| ধরিয়া অনেক ক্ষণ পর্যন্ত সংকীর্তর্ে মাসতামাি 
হইলে গৌরের প্রেমভক্তির জীবন্ত আবির্ভাব দেখিয়া পাপী ছুই জন একে. 
বারে গলিয়া গেল, এক দণ্ডে নরক হইতে স্বর্গে উঠিয়! পড়িল, ক প্রা 
দেন্ত করিয়া পাপের জন্ত অনুশোচনা করিতে লাগিল এবং অশেষ প্রকার 
নিতাই গৌরের স্ততি বদনা করিল। বীর্তনান্তে বিশ্বস্তর সকল বৈধ; 
_গণকে সপ্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমাদের ধাহার নিকট এ ছুই জর 
যত অপরাধ করিয়াছে, তোমর। কায়মনোবাক্যে তাহা মাঞ্জন। করি 
ইহাদের প্রতি প্রসতর হও) আর আজ হইতে কেহ ইহাদ্দিগকে মদাগৰি 
পাপী বলিয়া ঘ্বণ৷ করিতে পারিবে না; ইহাদের শরীরে আর পাগ নাই) 
তোমর! সকলে ইহাদ্দিগকে আপন কনিষ্ঠ সহোদরের সভায় দেখিয়ে 
ও শ্রদ্ধা পূর্বক আহার দিবে । বদি কখন কেহ ইহাঁদিগফে গরিহাম ক 
আমি বলিতেছি, নিশ্চই তাহার সর্বনাশ হুইবে”। 
প্রভুর আন্ঞাঁয় তখন জগাই মাধাই এক একে প্রত্যেকে বৈষ্ণবের 
তলে পতিত হইয়] কাদিতে কাদিতে চরণধুলি লইতে লাগিল এবং সববো 
নিকট ক্ষম প্রার্থনা.করিলে সকলে সর্বাস্তঃকরণে আশীর্বাদ করিলেন।, 
গৌরচন্ত্র তখন সেই গভীর রজনীযোগে ভাল লইয়! গন্গাক্সান করি; 
চলিলেন, এবং গঙ্গার গ্রপন্ন জল মধ্যে অঙগমাঞ্জন ও শিশু বালকের ঠা 
পরস্পর জলকেলি ও সন্তরণ, করিয়া! সকলকে মাল্যচন্দন পরাইয় বিধী। 
দিলেন। জগাই মাধাই ইহার আগে কত দিন গঞ্গাঙ্গান করিয়াষ্টি। 
কিন্ত আরজিকার ন্তার তাহারা গঙ্গাজল একদিনও শীতল 'ও পরি বলি 
অনুভব করিতে পারে নাই। আজি- যেন আকাশে চন্তর ধারা রব 
* ররর্রিতেছিল, এরং প্রকৃতির ছধিতেও জুখা মাঁধান ছিল ।' পয না 
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শা তাহারা জর্গান্িবিজ্ঞ হইল। ক্কানান্তে বিতর নিজ হস্তে: তাহাদের 
মালা চর্দান পরাইয়া দিলেন'। সে রাতি জগ|ই মাধাই ভক্তের আলযেই 
যাপন করিলেন । 

অগাই মাধাই সেই অবধি" সাধু সঙ্গে বাস করিতে লাগিল এবং কঠোর 
নাংদব্ুত গ্রহ্ণ করিয়া! তাহাতেই সমস্তদিন অতিবাহিত করিতে লাগিল। 
অয়দিন মধ্যেই তাহার! সাধনায় কৃতকার্য হইয়! পরম ধার্মিক বলির! 
খ্যাতিলাত করিতে পারিল। তাহাদের দৈমিক সাধনের নিয়ম এইরূপে 
ব্ধিত হইয়াছে। তাহার উষাকালে গল্গান্নান করিয়। নির্জন স্থানে বসির 
দুই লক্ষ হরিনাম জপ করিত; আপনাদের পূর্ব পাপ ম্মরণ করিয়া কাদিত 
ও আপনাদের ধিক্কার দিত+ সাধুদিগকে প্রণাম বদনা করিয়া পদধূলি 
লইত ও আপনাদের পাপের ক্লাছ্িনী,বলির। কাদিত। সদলে.বিশ্বস্তর নির- 
স্তর তাহাদের আশ্বামবাণী শুনাইতেন ও উপদেশ দিতেন। মনের 
গ্লানিতে তাহারা পান ভোজন করিতে চাঁহিত না। বিশ্বস্তর সম্মুখে 
বদিয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইতেন। ইহাতেও উহার! প্রথম প্রথম' 
গ্রানে সোয়াস্তি পাইত ন]। 

মাধাই নিতানন্দকে যে গ্রকাঁর মারিয়াছিল, তাহার অন্ত সে নিরন্তর 
অনুতাপ ও ক্রন্দন করিত। নিতাই যদিও নে অপরাধ গ্রহণ করেন নাই) 
কিন্তু মাধাইয়ের তাহাতে চিত্তে শান্তি হইত না। ইহার জন্ত সে থাকিয়া 
থাকিয়। ক্যা উঠিত ও কখন কখন ছুটিয়। নিত্যানন্দের নিকট যাইয়। 
ক্দন করিত। এক দিন নির্ভনে নিতাইয়ের দেখা পাইয়া সে আকুল 
নয়নে কাদিতে লাগিল ও অশেষ প্রকারে নিতাইয়ের স্ততি করিঠত লাগ্িল। 
যার খাই] যে প্রেম দিতে পারে, তাহাকে সে আর সামান্ত মানুষ জ্ঞান 
করিতে পারিল না । নিতাই বলিলেন--“মাধাই ! ভুমি আমার পুত্র 
সগেক্ষাও প্রিয্ন। পুত্র মারিলে কি পিতার তাহাতে ব্যথ। লাগে ? 

মাধাই বলিল, 'প্রভো ! যদি আমার এত দয়! করিলেন, তবে আমাকে আর 
একটা উপদেশ বণিয়! দিন্‌। আমি যত প্রাণীর হিংসা করিয়াছি, তাহাদের 
সকলকে চিনি না, চিনিলে প্রত্যেকের চরণে পড়িয়া ক্ষম! প্রার্থনা করিতাম। 
সই সবল অপরিচিত জনের সন্বন্ধে. আমার অপরাধ কিসে ফইবে 1: 

নিতাই ক্ষণকাল চিত্র! করিয়া কছিলেন, “ইহার জন্ত চিন্তিত হইও না, 
খই নবদীগ নগরে আবাদ বৃদ্ধ বনিকা দবলেই গঙ্গা সান করিব খাচ্ছেন; 


২৪, ,চৈতগ্যলীলাহত। 


তুষি সবহত্তে গঙ্গার ঘাটগুলি নুন্দরর়পে পরিকর করিয়া রীঁধিবে , বীহাঁতে 
সকলে অনায়াসে ঘাটে বলিয়া দ্বনি করিতে পারেন, এবং ধান! স্বাদে 
আমিবেন, তাহাদের সকলকেই দণবৎ প্রণাম করিয়া! দৈউভাবে শ্বখা 
প্রার্থন] করিবে। এই পর-সেবাতেই তোমার সকল পাপ অন্তহ্থিত হইযে।॥ 

মাধাই আর বাকাবায় না করিয়া নিতযানদাকে প্রণাম গ্রদক্িণ, করিনা 
নির্দিষ্ট সেবার ব্রতী হইল। স্বহন্তে কোদালি লইয়া নে থাটে খাটে খা 
পরিষ্কার করিতে লাগিল এবং বাহাকে দেখে কাদিতে কাধিতে স্বীয় খপ. 
রাধের কথা বলিয়! ভূমিষ্ঠ হইয়] ক্ষমা চাহিতে লাগিল। মহাত্বা গাধা 
গল্পাতীরে এক কুটীর নির্্মাগ করিয়া! কঠোর তপন্তা আরস করিয়াদিগ। 
যেখানে ভাগাবান্‌ মাধাই তপন্তা করিত, এখনও লোকে তাহাকে মাধা, 
ইয়ের ঘাট বলে। : | 

এদিকে গ্রামের মধো একটা মহা হুলস্থুল পর়্িয়া গেল। লো 
বলিতে লাগিল, ধে এ হই মহাপাপীকে সচ্চরিত্র সাঁধু করিতে পারে, মে 
'ফখনই সামান্ত মানুষ নছে। পাষত্ীদিগের মণ্তক অবনত হইল? এবং 
লোকে বিশ্বস্তরের পক্ষপাতী হুইয়! পড়িল। জার জগাই মাধাই নিত্যা: 
মদদ গৌরাঙ্গের গ্রেষের কীর্তিম্তপ্ত রূপে বিরাজ করিতে লাগিল। 

চৈত্তষ্ঠ ভাগবত-্রস্থাবলদ্ঘনে উপরি উদ্ত ঘটনা বিবৃত হইল । টচত- 
মঙ্গলের বৃত্তান্ত ইহা! অপেক্ষা ফিছু বিতিন্ন। চৈতগ্তমঙ্গলকার লোঁচন 
দাম বলেন যে দিন শ্রীগৌরাঙ্গ সদলে নগরসংকীর্ভন করিতৈ বাথি 
হষই্য়াছিলেন, সেই সময়ে সংকীর্তন যধ্যস্থিত নিত্যানন্দের মন্তকে মাধাই 
কলসীর সুটকী প্রহার করিয়াছিল। নিত)।ষনী গাঁহাতে কোপ বরা দুর 
থাকুক, ক্ুন্ধ গৌরচস্ত্রকে সাত্বন! করিপ্া পাপীদিগকে আলিঙ্গন করিতে 
উদ্যত হইয়াঁছিলেম। পয়ে সংকীর্থনের দল চলিয়া গেলে জগাই মাধাই খু 
তপ্ত হ্বদয়ে বিশ্বপ্তরের আলয়ে যাইয়। কাদিয়া পড়িয়ািল। তখম গৌরনদা 
তাহাদিগকে গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া গঙ্জাজল ও তুলসী মংযোগে ভারা 
দিগের পাপ উৎপর্গ করাইয়া নিজে গ্রহণ করিযাছিলেম। 

পাপী তুইজন নবলীবন লাভ করিল। পাপের আসর প্রতিগা 
হইল পুণ্যৎপ্রেম্তির ভীবগ সিংহানন প্রতিটিত হল) এবং জগত 
সকল পাপীর নিকটে জাশাগ্রদ সুমঙল সমাচার প্রচারিষ্হইল। 
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প্রবাস মন্দিরে নিশাভাগে গৃহদ্ধার রুদ্ধ করিয়া! কীর্তন হইতেছে। নিজ. 
গণ ব্যড়ীত আর কাহারও গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার ' অন্থমতি নাই। কাহা- 
রও বাহিরে ষাইবার প্রস্বেংজন হইলে একজন ছুয়ার খুলিয়! দিয়! আবার 
তথনি রুদ্ধ করিতেছেন । আর বাহির হইতে কাহারও আসিবার প্রয়োজন 
হইলে, নির্দিষ্ট সক্ষেত করিলে বা পরিচয় দিলে কপাট মুক্ত করিয়া দেওয়] 
যাইতেছে + আজ গৌরচন্দ্র সংকীর্নে নাচিতেছেন বটে; কিন্তু অন্ত 
দিনের স্তায় তাহার উল্লাম মত্ত হইতেছে না, এবং কীর্ভনও জমিতেছে 
না। গ্ৌৌরচন্ত্র থাকিয়া থাকিয়া বলিতেছেন “আত্ম কি.জন্ত আমার 
প্রেমোল্লাস হইতেছে ন1? পৃহমধ্যে কেহ কি লুকাইয়! আছে?” 

এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ একে একে বাড়ীর বহিঃ গ্রা্ঈণ খ,জিয়া দেখিতে | 
লাগিলেন । কোন খানে কাহাকেও দেখিতে ন1 পাইয়! ুন্্ার ৰীর্তন, 
আর্ত হইল; শটীনন্দন আবার নাচিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এবারেও 
তাহার চিত্ত প্রসন্ন না হওয়ায় তিনি বলিতে লাগিলেন “উহ! প্রাণে 
সুখ পাই না কেন? আজ কি কৃষ্ণ আমারে কৃপা করিবেন ন1?” প্রতুর 
এই অবস্থা দেখিয়। তক্তদল সকলেই চিন্তিত হইলেন, .এবং মনে মনে 
করিতে লাগিলেন, হয় স্তো তাহার্দের মধ্যে কাহারও কোন অপর|ধ 
হইয়া থাকিবে। 

যে গৃহে কীর্ভন হইতেছিল, তাহার এক কোণে তওুলাদি রাঁখিবাঁর অন্ধ 
একটা গ্রকাঁওড ডোল ছিল। বিশ্বস্তরের চি্চাঞ্চল্য দেখিয়। শ্রাবাস পণ্ডিত 
কিংকর্তবাবিমূঢ় হইয়া একেবারে সেই ডোলের নিকট যাইয়। অনুসন্ধান 
করিতে লাগিলেন ও খু'ঁজিতে খু'জিতে দেখেন যে, তাহার শাগুড়ীঠাকুরাণী 
দেখানে লুকাইয়া রহিয়াছেন। শ্রীবাসের বৃদ্ধ! শাশুড়ীর গৌরের নৃত্য 
দেখিতে বড় সাধ হইত; কিন্ত কীর্তনারন্তের পুর্কেই পণ্ডিতজী বাঁড়ীর 
পরিবারদিগূর্ট সাবধান,করিয়! প্রকোষ্ঠান্তর করিতেন ) সে অন্ত এত দিন 
তাহার মে সাধ পূর্ণ হইবার স্থবিধা হইয়। উঠে নাই। আজ চ্ছিনি' বৌশন 
করিয়া! বেল! অপরাহ'হইতেই এই ভোলের পম্চাতে* নুকাইয়! ছিলেন 
 নৃতযন্থথ ভঙ্গ হইলে ভীবাসের ছঃখের অবধি থাকিত না ১ গৌরাুকে 


২৪২ ,,েতন্থলীলামৃত। 


সী করিবার অন্ত তিনি আপন প্রাণকেও যৎসামান্ত মনে করিতেন 
, সৃতুরাং বাড়ীর স্্ীপুত্রদিগকে একেবারে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, গর 
নৃস্াবীর্ভনের সময় ভাহাদের কর্তৃক কিঞ্িশ্সাত্রও উৎপাত 'উপস্থিত হট? 
তিনি তদ্দত্েই জাহবীজলে ঝাপ দিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। তই 
তিনি আল স্বীয় শাগুড়ীর এই সামান্ত অপরাধ মার্জম। করিতে পারিনো 
'ন1। তিনি ক্রোধে অধীব হইয়া আন্ঞ। দিয় বুদ্ধ! শাশুড়ীর ফেপাক্ম। 
“করিয়া "বাহির করাইলেন। | 

গৌরচন্্র পূর্ব-হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বৃদ্ধা মহিল] গৃহমথে 
লু্কাপ্মিত আছেন। বোধ হয়) কেবল কৌতুক করিবার অভি প্রায়েই তিনি 
এইরূপে রহস্তভেদ করাইলেন। বুড়ীকে স্থান হইতে কেশাকষ্টা হা 
বাহির হইতে দেখিয়া গৌরের আননের লীম1 নাই ; তিনি উল্লুদিত মনে 
কীর্তনমধো নৃত্য করিতে লাগিলেন । ভঞ্জদণও হাসিয়। চলিয়! পড়িলেন। 
আর প্ীবাদ পণ্ডিত হাসিতে হানতে কীর্নে নাচিতে লাগিলেন। তথা 

*একট। মহ! রগ্গ রসের আন্দোলন উঠি! গেল। 

'বৈষ্ণব গ্রন্থকর্ত। এই প্রস্তাবের অবান্তর ব্যাথা! করিত! বলিয়াছেন যে, 
গৌরের নৃত্যদর্শনে ও কীর্বন শ্রবণে তক্ত বিনা বহিমু্খ লোকের অধিকার 
নাই; তাই শ্রীবাসের শাশুড়ী এত করিয়াও পূর্ণকাম হইতে পারিল না। 

গু্লান্থর বঙ্গচারীর পরিচয় পাঠক মহাশয় জানেন । ইনি ভিক্ষার ঝুঁনি 
শ্কপ্ধে করিয়া নবনদ্বীপের গৃহে গৃহে ভিক্ষা! করিয়। দিনপাত কপ্নেন। কিন্ত 
ইনি এক জন অটকতব বৈষ্ণব, গৌরের ভক্তদলের এক জন শ্রদ্ধেয় বা্ি 
এবং এমনই অন্তরঙ্গ যে, গৌরের বৃতোর নক্গল "অবস্থাতেই খাকিযাঁর অর্ধ 
কার পাইয়াছেন। আজ গৌরচন্ত্র ঈশ্বরভাবে বীরাসন করিয়। বসিয় 
আছেন-; ভক্তল মৃদজ কুরতাল সংযোগে সংকীর্তনে নৃত্য করিতেছেন। 
ব্রহ্মচারী মছাশয়ও যুলিটা স্কন্ধে লইয়! প্রেসাবিষ্ট হইয়া মাচিতেছেন, হাসিতে 
চেন, কাদিতেছেন, এবং থাকিয়া থাকিয়া! বিধিধ রঙ্গগুগী করিতেছেন। 
সাহাঁর শ্বেতশ্্রু বহিয়া অনর্গল ধারে অশ্রধারা পড়িডেছে,.পরিধেক গৈরিং 
বন, ভিপরিয়া যাইতেছে, এবং উল্লন্কনের যঙ্গে লঙ্গে, এ ঝুলি আনো: 
লিত হইতেছে । 

বিশ্বতর ব্্রচরীকে প্েহব্যগ্রক শ্বরে ডাকিয়া বলিলেন, 'ক্লাথর! এ 
লক্ষ এসো” । ্বচারী নিকটে আমিলে গৌরচজ বলিতে লাগিলেন, “তি 


সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ |. ২&০ 


[গে যুগে আমার ছবরিদ্র সেবক, সর্মস্ব আমাকে মর্পব করিয়। ভি্ষা- 
ষ্ঠ গ্রহণপ্করিষ্লাছ 9 কেমন তোমার মনে হয়? দ্বারিকার রাজঞাসাদে তুমি 
একবার গিয়াছিলে ; আমি তোমার দত্ত কুদ খাইয়ান্িলাম, দ্বার লক্ষ্মী 
জামার হস্ত হইতে তাহা! কাড়িহা। লইয়াছিগেন। আন আমাকে আর 
চারিটা তওুল দাও; আর যদি'না'দাও আমি বল করিয়। কাড়িয়া লইব।', 
এই বিয়া ঝুলির মধ্যে হ্ড- দি তিনি মুষ্টি মুষ্টি তল লইয়া চরণ করিতে 
নাগিলেন। শুক্লান্বর ব্যস্তত1 সহ নিষেধ করিয়। বলিতে লাগিলেন £-_ 

প্রভু! কর কি? ৪ ততুলে যে কত ক্ষুদ ও কোণ আছে? উহা কি 
তোমার যেগ্য ?” 

'তক্কের ক্ষুদই আম্কি ভালবাসি; অভক্কের অমৃতও ডাল' লাগে না। 
ভক্কের ভীবন পরমানন্দময় ? তাহার ক্কুদও আনন্দ মাথান? সে ক্ষু্দ খাইতে 
আনন হইবে ন1] কেন? তুমি কি জাননা যে, তোমার হৃদয় আমার 
অভিন্ন; তুমি ভোজন করিলে আমার ভোজন হয়, তুমি পর্যটন করিলে 
আমার পর্যযটনক্লেশ হয়। তুমি কি আমার পর ষে তোমাক রা 
খাই না, ? 

গুরাম্বর কাদিতে কাদিতে উত্তর করিলেন ;--“আর না, ঢের হইয়াছে। 
এই অযোগ্য পাত্রে এত কূপ! কেন? আমি যে প্রেমতক্িবিহীন অতি- 
রূপা গাত্র।” গৌর উত্তর করিলেম “তুমি প্রেমভক্তিবিহীন, তো তক্তিমান্‌ 
কে? তুমি নিশ্চয় জানিবে যে স্বর্গের অতুল প্রেমভক্তি তোঁম(রই 1” 
শুরা্বরের বর শুনিয়] বৈষ্বগণ প্রেমাননে হরিধবনি করিয়। উঠিলেন:। 

পাঠক মহাশয় দেখিয়াছেন যখন শ্রীগৌরাঙ্গ মছাভাবে-*মত্ত হইয়| 
জাত্মতত্বের নিগৃড় যোগে" যুক্ত হই! ঈশ্বরভাবে বিভোর হইতেন,. অথবা; 
লীলাময়ের লীলাতরঙ্গে মগ্ন হইয়] থাকিতেন /-যধন' আমি) তুমি, আমার, 
তোমার, ইত্যাদি' বিকল্প বুদ্ধি লোপ হইয়া কেঘল এক সৎপদবর্ধে, মন. 
ভুবিয়া যাইত ; তদীয় বন্ধুরর্ন কেঘল তখনই তীহাকে ঈশ্বরক্তানে-পৃর্জ। করি: 
বার ও ভগবানের গ্রাপ্য তক্তি সন্মান দেখাইধার সুযোগ! পাইতেন 1 এ. 
অবস্থা ভিন্ন অন্ত সময়ে তিনি কিছুতেই আপনার গ্রতি পুক্রা অথঘ| অধোগ্য, 
ম্থান গরীদর্শন সহ করিতে পারিতেন ন1). ব্দি'কাহাকেও জপ আচরণ. . 
করিছে দেখিতে গাইতেম, অমনি, সূচি উপদেশের দ্র হার চৈভ- 
হোদয় করাইয়া, দিতেন।, গৌরচরিভের এই ছুই ভারে বৈধাবেকা নিব, 


২৪৪ চৈতন্তলীলাম্বত |. 


নামে অভিহিত করিয়াছেন; একটার নাম খবর্যত[ব, 'দ্বিতী়টীর নাম 
দাস্ততাব। কিন্তু তাহার এই উভয়কেই গৌরের . ঈশ্বরস্বের -পরিচায 
'বলিয়া বিশ্বাস.করিষ্কা থাকেন। . হি 

'গৌরচন্র ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার তাঁবাবেশ কানে 
তাহার ধর্ম বন্ধুগণ ইঈশ্বরবুদ্ধিতে তাঁহার পদধুলি গ্রহণ করেন এবং বিথিধ 
প্রকারে তাহার পুজা করিয়! থাকেন। ইহাঁতে তিনি মনে মন বড়ৰ&, 
অনুভব করিতেন এবং নান] সময়ে নান প্রকারে বন্ধুদ্দিগকে তাহা হই 
বিরত থাকিতে উপদেশ দিতেন | কিন্তুকেবা তাঁহার উপদেশ গুনে? এ 
ব্ষিয়ে তাহার বয়ন্যগণ এক গ্রকার অন্ধ হইয়! গিয়াছিলেন। গৌরের ধর্থ, 
জীবনের অসামান্ঠ প্রত্িিভাই যে তাহাদিগকে অন্ধ করিয়া তুলিয়াছি, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। সাঁম্যাবস্থায় কোনরূপ অবিছ্ছিত আচরণ দেখিলে 
বিশ্বস্তরের ক্রোধের সীমা, থাকিত না। এজন্য অদ্বৈত গ্রমুখ ভক্তগণ কেব' 
লই তাহার মহাভাবের অবস্থার সুযোগ খুঁজিতেন এবং চুরি করিয়া গাধূনি 
গ্রহণ, পদতলে মস্তক লুষ্ঠন, পৃজ। অর্চনা গ্রভৃতি করিয়া আপন আপন 
মনোবাঞ। সিদ্ধ করিতেন। অদ্বৈতই এইরূপ প্রেমিক দলের অগ্রণী জানি 
গৌরচন্ত্র তাহাকে সমুচিত শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে এক দিন বীর্ঘনে 
নাচিতে নাচিতে কৌতুকচ্ছলে বলিতে লাগিলেন "আজ আমি নৃত্যে সু 
পাইতেছি না কেন ? বোধ হয় কাহারও স্থানে আমার অপরাধ হইয়াছে; 
কেহ কি চুরি করিয়া আমার প্রতি অবথা! আচরণ করিস্কাছ বা আমার পা. 
ধুলি নইয়াছ? যদি কেহ তাহা করিয়| থাক প্রকাশ করিয়। ৰল।” 

সকলেই তয়ে সঙ্কুচিত হইলেন এবং উত্তর দিতে সাহদী না হইয়া মৌনা' 
বলম্বন করিলেন। তখন অদ্্ৈতাচার্য্য সাহসে তর করিয়! দণ্ডায়মান হইগ 
যোড়হস্তে বলিতে "লাগিলেনঃ_-গুন প্রভু! সাক্ষাতে না পেলেই চুরি 
করিতে হয়। আমি চুরি করিয়া তোমার পদধূলি লইয়াছি, ইছাতে যি 
অপরাধ হইয়া থাকে ক্ষমা কর। তোমার যাহাতে অসন্তোষ, তাহ! আর 
কখন*করিব ন1।+ 

এই কথা শুনিয়! বিশ্বস্তরের ক্রোধের সীম। থাকিল না) তিনি কোং 
বাঞজক শ্বরে ক্লত্বৈতকে মিষ্ট ভত্গন| করিতে লাগিলেন। ..,: 2 ; 

আচার্য; গেসই ! আপনার এ কি ব্যবহার? আপনি ফেরী ধা 
সুর করিতে বঙিয়াছেন? আমিই কেবল সংসারের, অবশে দা 
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থাকে সংহার করিতে গারিলেই বুঝি ক্মাপনার নখ পূর্ণ হয়? যে আগনার 
নকট কৃতার্ঘ হইতে আইসে, তাহার চরণে ধরিয়া বুঝি সংহার করাই আপ- , 
রধ্রত। নির্দয়! আপনার কি মনে নাই পূর্বে মথুরানিবাঁপী এক গরম 
বঞ্চব আপনার কাছে ত্তি শিক্ষার অভিপ্রায়ে আসিয়াছিল, আপনি ভার 
দশা করেছিলেন? তাহার চরণ ধূলি লইয়া তাহার চিরস্তনশ্তি ক্ষয় 
চরিয়াছিলেন। 'অনস্ত বরন্ধাণ্ডে ষত ভক্তিযোগ ছিল, তগবান্‌ কপ করিয়। 
বই ভো আপনাকে দিয়াছেন । তথাপিও আমারদিগের গ্তায় গুদ্র ব্যক্তি- 
দগের উপর অত্যাচার কেন? আমাকে কি সংহার করিৰেন? আপনি 
চারের বড় "চোর, মহা ডাকাইত 1 আপনিই আমার প্রেমস্থথ চুরি 
রিয়াছেম।' 

্রগৌরাঙ্গের বলিবার অভিপ্রায় এই যে, “আপনি এক জন বয়োজোন্ঠ 
ধবীণ বৈষুব, মহাভক্ত এবং কৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপাত্র। আপনার এ কোন্‌ 
[বহার যে সামান্ত ভক্তিপ্রার্থী আপনার নিকট ভক্তিলাভ অন্ত আসিলে। 
থা বিনয়ে তাহাকে পুল করেন? তাহাতে ভাহার ভক্তিলাভ হওয়া ' 
রে থাকুক, আপনার স্থানে অপরাধ হইয়া! সর্বনাশ উপস্থিত.হয়।» কিন্ত 
ব্ঝবেরা অটদ্বতকে সংহারকর্তা রুত্রের অবতার বলিয়! বিশ্বাস করেন। 
[ই বৃন্দাবন দাপ মহাশয় বিশেষ নিপুণত1 সহকারে কতকগুলি কবিতা 
টনা করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের উক্তি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । উহাতে ষে 
কব দার্থ আছে তাহা নহে) এক «সংহার, শব্দ বিভিত্বার্থে প্রযুক্ত হই 
[বৰ বৈচিত্রের স্থুকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহ! হউক, বিশ্বস্তর অয্নে 
ডিবার পাত্র নহেন। তিনি অট্ৈতকে বলিলেন,_'তুমি আমীর প্রেম 
রি করিয়া; আমি কি পারিনে? এই দেখ চোরের উপর বাটপাড়ীকরি+। 

যে কথা সেই কাজ; গৌরচন্দ্র হাসিতে হাসিতে অদ্বৈতের চরণ যুগল 
বিয়া ব পুর্বীক আপন মন্তকে লইয়1 'ঘসিতে লাগিলেন এবং তাহার পদ- 
বিনর্বাঙ্গে লেপিতে লেপিতে বলিতে লাগিলেন দ্বন্ধুগণ! দেখদশ দিন 
ারের, এক দিন সাধুর । আজ চোর ধরিয়াছি, অল্পে ছাড়িব ন) পুর্ধা- 
ধত মকলই আদায় করিয়! লইব।” 

অগ্বৈত'গৌরের সহিত বলে ন| পারিয়। আপনাকে মু কথিত সক্ষম 
ইলেন নাও তখন অনস্থোপায় হইয়। বলিতে লাগিলেন) পগ্রতু | ছাড় 
মার ইচ্ছার সন্ধাচরণ কর] কাহার সাধ্য? তুমি থাহার শাস্তি দা 
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কেহ তাহাকে রক্ষা! করিতে পারেনা । আমার এংগ্রাণ মন দেহ মক 
, তোমার, বিন! অপরাধে আমাকে কেন অপরাধী করিয়া নষ্ট করিতৈছ?” 
বিশ্বস্তর উত্তর করিলেন “এমন কথ মুখে আনিবেন ন1$ আপনি হত] 
ভাণ্ডারী ও সকলের গুরু; ভক্তিলাভ জন্ত আপনার সেব! ফরিতেছি। 
আপনার চরণরেণু সর্বাঙ্গে মাখিলে কৃষ্ণপ্রেমরসসাগরে ,ভালিতে গার 
যায়। আমি সত্য বলিতেছি, আপনি ভক্তি না দিলে আমাদের উহা গা, 
বার উপায় নাই।” | 
শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে আপনার মনোভাব প্রকাশ করিলে দর্শকমণী 
মনে করিলেন “অদ্বৈতের প্রতি প্রভুর অপার কৃপা, আর আমর! ধন্ত? 
এইরূপ ভক্তের উপদেশ লাভ করিতেছি” যে উদ্দেশে বিশ্বস্তর এই কা) 
করিয়াছিলেন, ভক্তগণের অন্ধবিশ্বাসে তাহার বিপরীত ফল ফনিন। 
গৌরাঙ্গ আপনার সামান্তত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্ভ এই আচরণ দেখাইগেন। 
ভক্তগণ তাহ! অসামান্তত্বে পর্যবসিত করিয়। ফেলিল। «ই বূপেই ধর 
' জগতের কুন্ুমকাননে কুষংস্কার কণ্টকলতা প্রবেশ লাভ করিয়াছে। 
নিত্যানন্দের সমভিব্যাহারে শচীননান মধ্যে মধ্যে অপরাহ্ন সময়ে নগা 
ভ্রমণে ধাইতেন ! এক দিন ত্রমণ সময়ে এক দল পাষগ্ীর সহিত সাক্ষাং 
হইলে তাহাদের এক জন বলিল “ওহে নিমাই পণ্ডিত ! ভাই তোমার একা 
অমঙ্গল সংবা? গুনিলাম) তাই বন্ধুভাবে তোমাকে জানাইতে ফাইভে 
ছিলাম । তুমি রাত্রিতে গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সংকীর্ভন*ন| কি করা 
লোকেরা বাড়ীর মধ্যে যাইতে না পারিয়া তোমার উপর অসন্তষ্ট হইয়। রাস" 
্বারে অভিযোগ করিয়াছে 3 শুনিলাম দেওয়া? হইতে তোমাকে ধরিৰার জর 
গাইক আসিতেছে” গৌর হামিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, প্জনেক। 
দিন হইতে আমারও রাজদর্শন করিতে ইচ্ছা! আছে; এত পরিশ্রম করিস 
শান্তি পড়িলাম, বালকজ্ঞানে কেহ তাহার আদর করে ন1 ) রাজমমীগে 
বিদ্যালোচন! করিতে পালে আমার বিদ্যার পুরস্কার হইতে পারিবে” 
পাধণ্তী বলিল-_প্রাজা যবন, তোমার বিদ্যাচর্চা গুনিবে না, তোগ॥ 
কীর্তন ভাঙ্গিয়! দিতে রাজদু'ত আসিবে | | 
“আচ্ছা! দেখ। যাইবে; অবজ্ঞার সহিত এই কথী বলি বিশ্বন্তর 1৫ 
প্রত্যাগমন করিলেন। রাতরিকালে যখ| সময়ে প্রীবাসগৃহে ভ্তগখ একি 
ভুটলে গৌরচন্্ বলিলেন,” "আজ নগরে গাবতীপন্তাষ হইয়াছে ;তাব করি? 
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ীর্রন কর; হায়ের অথসাদ ঘুচিয়া। যাউক।* বার্ন আরম্ত হইলে বিখবস্তর 
রায় বলিতে লাগিলেন, দ্ভ্রাতগণ! আঙ্ আমার হরিনামে প্রেম চট 
তছ্ে'না কেন? পাষণ্তীসম্ভীষা হইয়াছে বলে? না তোমাদের কাহারও 
দ্ধ ভূপরাধ হইয়াছে বলিয়া? যদি তোমাদের কাহারও সম্বন্ধে অপরাধ 
রা থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া মামার মে অপরাধ ক্ষম। কর।” 
অদ্বৈতাঁচার্যয এক দিকে নৃত্য করিতেছিলেন, তিনি পরিহাসব্যঞ্জক ভাবে 
|লিলনেন, «প্রেম আর কোথা পাবে £ তোমার নব প্রেম যে অদ্বৈত শুধিয়। 
ইয়াছে?” তাহার পর একটু অভিমান ও ক্রোধ প্রকাশ করিম! বলিতে 
নাগিলেন £-*এখন আর শ্রীবাস, অদ্বৈত কোথায় প্রেম পাইবে? এখন 
ঘতিলি মালীর সঙ্গে বাজারে বাজারে €্রমের বিলাস হচ্চে; আর অবধৃত 
£প্রমের ভাগারী হয়েছে। দেখ প্রভু! যদি সভ্য সত্যই আমাদের গ্রেম- 
যোগে বঞ্চিত হইতে হয়, তবে নিশ্চয়ই তোমার লব প্রেম শুষিয়া লইব 1 
গৌরচন্জ কাহারও কোন অযথাচরণ দেখিতে পারিতেন না। অধ্বৈতের 
এই স্বার্থ ও হিংসাপূর্ণ বাক্যে তাহার ক্রোধের নীম! থাকিল না। সভান্থ 
কলেই এই কথ। গুনিয়। 'ছঃধিত হইলেন। গৌরচন্্র কাহাকেও কিছু ন| 
লি আস্তে আস্তে দ্বারমুক্ত করিয়৷ বেগে দৌড়িম্না চলিয়া গেলেন। 
নত্যানন ও হুরিদাস তাহার হাদয্জের গতীরভাব বুঝিতে পারিয়া পাছে 
ছে দৌড়িয়। চলিলেন ) কিন্তু তাহারা যাইবার পূর্বেই বিশ্বস্তর *প্রেম- 
দেহ রাখিয়া! কি কাজ 1 বলিয়। গঙ্গার জলশ্রোতে ঝাঁপ দিয় পড়িয়া 
মন। নিত্যানদদ,হরিদাস পাছে আমিতে আসিতে শব শুনিয়! সেই 
নে লক্ষ দিয়া পড়িলেন ও নিতাই তাহার দীর্ঘ কেশ ধরিয়া টানিকা 
নিলেন, আর হরিদাস সার দিতে দিতে চরণ যুগল ধরিয়া স্বন্ধে করিয়! 
লেন। মৌত্াগ্য, ক্রমে কোন অত্যহিত হইল না। অন্ধকার রজনী, 
অন্ত বাহিরের লোফ কেহ আনিতে গপারিল না। ধন ছুই জন 
হাকে তীরে তুলিলেন, তখন গৌরচন্ত্র বলিতে লাগিলেন :-“তোসর! 
মাকে তুলিলে কেন? প্রেমহীন জীবন রাখার ফল কি? নিতাই উত্তর 
পেন :--প্মরিবে কেন?” 
গৌর। তুমি পরম উদার, ষদাই হরিগ্রেমে বিহ্বল) ডাই এযপ 
[ছো। রি | 


দিতাই। প্রভূ মা ক্র ; যাহাদের 'অগরাধের সকল শাপ্রিউ ছি 


৪৮ ,। চৈতন্যলীলামৃত। 


পার, ভাদের একটা কথার জন্ত প্রাণবিসর্ন দেওয়া কি শোভা] গা। 
দ্বৈত না হয় অভিমান করিয়া ছুকখা বলেছেন, তা! বলে কি এরা ফা 
কর! উচিত? তুমি মিলে কি তিনি বীচিবেন? অসময়ে এই টি 
ভেঙ্গে দিলে যে কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে ন]। 

গৌরাঙ্গ অনে মনে নিত্যানলের উদার প্রেমের শত প্রপতা কা 
বলিলেন, প্নিত্যানন্দ | হরিদাস! তোমরা! জামার পরম বন্ধু ;তোমাট 
ফখ! আমি কখন অন্যথ! করিতে পারি না। কিন্তু ভোমাদিগকে আমা 
এই অনুরোধ যে, আজকাঁর বুস্তাপ্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে গা 
আ; আমার সক্ষে যে তোমার্দের সাক্ষাৎ হইয়াছে, এ কথাও, যেন. অধ 
গ্ভৃতি জানিতে ন| পারেন; আর তোমর| এখনই এস্বান হইতে গ্রন্থ 
কর, আমি আজ এইথাঁনে কাহারও বাড়ীতে রজনী যাঁপন করিব | 

নিতানন হরিদাস অগত্য। এই অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়! চলিয়! গে 
বিশ্বস্তর ধীরে ধীরে নিকটস্থ নন্দন আার্ষের গৃহে গমন করিলেন। আঠা 
'গৌরের তক্তদলভূক্ত; তাঁহাকে আর্রবস্রে উপস্থিত দেখিয়া! অতি বাঃ 
বন্্রত্যাগ করাইলেন এবং সমুচিত শ্রদ্ধ। ভক্তির সহিত অতিথি মা 
করিলেন। সমস্ত রাত্রি গৌরচন্ত্র ননদন আচার্ষ্যের সঙ্গে রুষ্ণকথার! 
প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিলেন । 

এ দিকে শ্রীবাসের গৃহে ভজদলমধো মহ] হাহীকাঁর গড়িয়। গে 

অৈতাচার্য্য ছুঃখে, অন্তাগে বড়ই অপ্রতিভ হইয়া! গৃহে যীইয়! অনণ। 
শয়ন করিয়া! রহিলেন। ভক্কদ্ল অনেক অনুসন্ধান করিয়া গৌরের দে 
না পাই! শোকে বিমর্ে সব ্ব গৃহে প্রতটাবর্তন করিয়া! কোন মতে রাত 
কাটাইয়। দিলেন। পরদিন প্রাতেঃ গৌরচন্তর পূর্ব রাত্রির অনুঠিত দী 
বিকর্ম স্বরণ করিয়। দুঃখিত হইলেন, এবং অল্প কারণে অত্বৈতের মনে? 
দিয়াছেন মনে করিয়া! লজ্জিত ও সত্তপ্ত হইয়! ননান আঁচার্যাকে বনি 
“তুমি গোপনে এক শ্রীবাস পণ্ডিতকে এখানে ডাকিয়া লইয়া আই 
কিছুকাল পরে নদগন পঞ্ডিতনীকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিবে শী 
গৌরচন্দ্রের দর্শনমাতর কীদিতে লাগিলেন। বিশ্বন্তর বলিলেন, "রো 
প্রয়োজন নাই, আচার্ধা কেমন আছেন.বল।” 


"আরও খচার্ধেযর কথা ধরিজাস! কর 1 তিনি কাঁধ হইতে উপর 
7 ই স্ছির নি আছি সা ছি আসিনি তাঁত? 'বর্ণনাতীত। ধু সা 


সপ্তাত্রংশ পরিচ্ছেদ |, ২৪৯ 


কন? ভক্তগগ'সরুলেই শোকলাগরে অগ্ন। তুমি যে সকলের প্রাণ, তাও 
চজান না তোমাকে ছাড়িয়| কি জীবিত থাকা যাঁয় ?, 

“আচ্ছা তবে চল আচার্ধ্ের ওখানে যাইয়! মিলজুল করা যাঁক্‌।” 

অতঃপর তিন জন অট্্বততবনে যাইয়া দেখেন যে, আচার্য শয়ন- 
ক্ষে শায়িত) 'আপনাকে মহা অপরাধী জ্ঞানে মৃ্মূহ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ 
রিতেছেন এবং থাকিস! খাকিয়। কাদিয়া উঠিতেছেন। গৌরচন্ত্র শষ্যা. 
র্থে বমিয়া বলিতে লাগিলেন, “আচার্য ! উঠিয়া দেখুন বিশ্বস্তর অনুতধ্ 
দয়ে ক্ষমা টাহিতেছে।” অদ্বৈত প্রথমতঃ লজ্জায় কিছু উত্তর দিতে পারি- 
পন না; গোরচন্দ্র পুনঃ পুনঃ ডাকিলে উত্তর করিলেন, “আমি আর কি 
নিব প্রভু? আমার কি মার কথা কহিবার মুখ আছে 1 

গৌর। “গত ব্যাপার সব তুলিয়। যান্‌। উঠিরা নিত্যক্ৃতা মমাধান 
কুন্‌ এবং সঙ্কীর্তনের আয়োজন করুনৃ।” | 

অধ্ৈত্য। “আমার এই পাঁপমতি বিশুদ্ধ না হইলে আর কিছুই করিব 
। তুমি প্রভূ! আর আর সকলকে কেমন দাশ্যতাঁব দিয়েছে; আর ' 
ঠ কুমতি, অহঙ্কার, রাগ আমার ভাগ্যে দিয়েছিলে) যাহ! কিছু মন্দ, ভাই 
মার কাজ! ত1 তুমি যখন এই সব কুপ্রবৃত্তি দিয় কুকার্ধযে মন লওয়াও, 
[হার মমুচিত দণ্ড না দিলে উদ্ধার হইব কেন? আর সেদও বহন করিছে 
রাজুখ হইলেই বা! চলিবে কেন? আমি সত্য বলিতেছি এই দেহ, মন 
1, ধন মকলই তোমার । এ সব লইয়া তোমার যাহ! ইচ্ছা! করিতে 
র। তবে আমার প্রার্থনা এই যে,আমাকে দাস্তভাব দিয়] দাসীপুত্র 
রিয়া চরণে স্থান দাও ।, |] ও 

গৌর। "আমাক্কে আপনি এরূপ কেন বলিতেছেন? এক কষ্ণই মহা 
ঈ রাজেস্বর, ব্রদ্মাণ্ডের সকলই তাহার শাসনাধীন ) ব্রহ্ম, শিব, সকলেই 
হার আজ্ঞাকারী ভৃত্য; তিনি যাহাকে যাহা করিতে শক্তি দিয়াছেন, 
তাহাই করিতে পারে। গুত কর্শের, পুরস্কর্ভাও তিনি, মন্দ কর্শের 
গাতাও তিনি। কিন্তু তাহার দণ্ড জীবের মঙ্গল উদ্দেশেই হুইয়! থাকে। 
মি মনে করি; তাহার, প্রদাদপ্রাণ্ত ব্যক্তি অপেক্ষা দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি 
ধক সৌভাগ্যশানী। দণ্ড না! পাইলে মোহমুগ্ধ জীবের গ্রস্ত আজ! 
গন ইচ্ছা হয় না) ঈগলের দিকে চেতন! হয না।* কোন দণ্ড না 
বাই ব। তাহার কোন্‌ দান জগতে তাহার মঙ্গল কার্ধ্য সম্পন্ন করিছ্ছে 


ৰা 


২৫০ . এচগ্তদীলাম্ৃত। 


রা 


পারিয়/ছেন? ফাহার! তাহার প্রিয় ভূতা, তিনি কগাপরবশ হই ক 
তাছাদেরই দণ্ড দির] থাকেন) দণ্ড তাহাদের নিকট প্রসাদ । 'দামজি 
এই মহা প্রসাদ অন্ঠের প1ইবার 'অধিকার নাই। ৪ ৪ 

“অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যার শান্তি করে, 

জন্মে জন্মে দাস সেই) বলিম্থ তোমারে।” ০ 

বিশ্বস্তরের এই সার গর্ভ উপদেশ শ্রবণে অ্ধৈতের বিমর্ষ ভাব চন 

গেল, হৃদয় হঠাৎ উৎসাহে পূর্ণ হইল। এবং তিনি এক লক্ষ দি 
শষা। হইতে ভূমিতে নামিয়! হাতে তালি দিয়! নৃত্য করিতে করিতে টা 
রোক্ত মহাবাকা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন £--- ৪ 

“অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যার শান্তি করে, 

জন্মে জল্মে দান সেই বলি তোমারে ।” 

অদ্বৈত 'তখন উৎসাহপূর্ণবাক্যে সমাগত তক্তমণ্ডলীকে সম্বোধন কি! 

বলিতে লাগিলেন, প্ভক্তগণ! সুপমাচার শ্রবণ কর, তোমরা! পূর্বে শুনি 
ছিলে ধে, কুষ্ণ ৫কবল পাপীরই দও দাতা; তাহার প্রিয় শিষ্যগণ যে তা 
দণ্ডার্থ, তাহ! আর কগন গুন নাই। তোমরা এখন বুরিতে পারিমে 
দণ্ড মহাগ্রসাদ । যখন আমর! দণ্ড পাইব) তখনই সৌভাঁগ্যশালী কৃষ্ণা 
মনে করিব। আর চিস্ত। কি? পাঁষগীদিগেরই বা ভয় কি? আমরা যধা 
দও প্রসাদ পাইয়াছি, তখন আমাদের স্তায় সৌভাগ্যশালী আর কে আছে! 
বন্ধুগণ! এস গগন মেদিনী পূর্ণ করিম! াজ সিংহরবে হরিলগম যংকীর্জ 
প্রবৃত্ত হই |”, 


হস বারনেতন১ 
টে 


অষটীত্রিংশ পরিচ্ছেদ 
অপূর্ব নাট্য-রঙ্গ । 


একদিন বৈষ্ণব সভায় প্রীগৌরাঙ প্রচার করিয়া দিলেন “আজ বিধি 
সাঁজে সঙ্জিত হইয়। খুব ঘটা করিয়| নৃত্যকীর্তঘন করিতে হইবে; আঁ 
রুকিনী ও আদ্যাশক্তির বেশে নৃষ্তয করিব? নিত্যানগা আমার বড়াই দি 
বেন। গঞ্ধধর গৌঁপিকা হইবেন, ব্রদ্ধানদ স্থ প্রত! নামে হার 'সধী রি 
বেন) এবং ভক্তগণকে যথোপযুক্ত সা লাজিতে হুইবে। গৌরের এ 
. জত্ত প্রস্তাব শরনিয়। ভক্মগণের আনম্ের পরিসীমা থাকিল না, মতা? 


অস্টীত্রিংশ পরিচ্ছেদ । ২৫১, 


নান পূর্ণ কোন হইতে লাগ্নিল এবং নকলেই নূন উৎপাহে উন্নন্ত 
ষ্া আপন আপন সাজের কথা জিজ্ঞাম। করিতে লাগিলেন । 

হরিদাস জিজ্ঞানা করিলেন, "প্রভূ! আমি কি নাজিব ?+, 

"তুমি বৈকুষ্ঠের কোটাল 1৮. 

্রীবাম বপিলেন “আমার নাজটা কি? 

তুমি দেবর্ধি নারদ ।+” 

অট্দঘত অমনি বলিয়! উঠিলেন, “মামার প্রতি কি আজ্ঞা! হয়? 

বিশ্বন্তব হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন “আপনারই তো সব) যখন. 
বমাঙগ পরিতে ইচ্ছা! হইবে, তাই পরিবেন।” 

অস্ৈতৈর আননের সীমা নাই; বাহ্‌ জ্ঞানশৃস্ত হইয়া! তখন ভ্রকুটি 
ব্য নৃত্য আরন্ত করিয়! দিলেন ) এবং মহা বিদুষকের ন্াঝ পরিহাসঞ্জনক 
নন্্ধ কথা কছিতত লাগিলেন, শুনিয়া বৈষ্ঞবদলের মধ্যে হাসির তরঙ্গ 
টিয়া গেল। শ্রীবান পণ্ডিতের কনিষ্ঠ শ্রীমান পণ্ডিত সভার এক প্রান্তে 
দিয়া ছিলেন ; একে একে যখন সকলেরই স|জের কথ শেষ হইয়1 গেল, 
গঠ কেহই তাহার নাম করিল না) তিনি হ্র্যবিষাঁদে বলিয়া! উঠিলেন, 
তবে মামি আর কি নাজিব? আপনার! সকলে সাজিয়! গুজিয়! নাচবেন, 
গামি হাঁড়ীর মত মশালজী হইয়া আপনাদের মশাল ধরিব | 

এই কথায় একটা মহ! হাসির গ্রবাহ উঠির] পড়িল। 

তখন বিষ্ন্তর' একটু গম্ভীরভাবে কার্ধ্য প্রণালীর, বিষয় চিন্তা করিতে 
[গিলেন। তাহার দলের মধো বুদ্ধিমন্ত খান ধনাঢা ও গণামান্যব্াক্কি 3 
ঠাহার দিকে তাকাইয়। গৌর বলিলেন "আপনাকে এই ব্যাপারপ্ধের অধ্য-: 
তা করিতে হইবে, শঙ্ধ, কীচুলি, পৰউটবস্ত্র, অলঙ্কারাদি: বেশতৃষা, যাহা, 
গিবে, সে সমুদায়ের আপনি সরবরাহ করিবেন) চন্ত্রশেখর আচার্য্যের 
₹ৎ প্রাঙ্গণে রঙ্গভূমি হইবে ; সেখানে দশ বারটা চন্ত্রাতপ- থাটাইয়। একটী,, 
টমগুপ করিতে হইবে এবং অভ্যধগতদ্দিগের- আপনের উপযুদ্ত বন্দোবস্ত 
রিতে হইবে । আর আমাদিগের দলস্থ বৈষ্জবদিগের পরিবারের মহিলা- 
কে দর্শন শ্রবণ জগ্ঠ নিমন্ত্রণ করা হইবে; তঁহাদিগের বদিবার অন্ত 
গযকত স্থান যবনিকাচ্ছাদন দিয়! রাখিতে হইবে । আপনার সাহাযোর 
্ইধাহাকে ধাহাকে প্রয্লোজন, লইয়া সত্বরেই কার্ধ্ প্রবৃত্ত হউন ।*বৃদ্ধি- 
উ খান, সদাশিব.গ্রসৃতিকে সঙ্গে লইয়া! ততক্ষণাৎ কার্ধেযাদে/?গে ফা 


€ 
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করিলেন। তখন গৌরচন্ত্র মুকুন্দ দত্তকে বলিলেন “সুংকীর্তন, গান, বাঁ 
নার ভার তোমার উপর থাকিল? ষে প্রকারে তাহা দুসম্পন্ন হয়; তাহা 
 দ্বায় তোমার 1” এই বলিয়া যে যে ভাবের যেমন যেমন গান করিতে হই, 
তাহার উপদেশ দিলেন। অপরাহ্ছে বৈষ্বগণ চন্ত্রশেথরের গৃছে একবিয 
হইলে বুদ্ধিমন্ত খান গৌরচন্ত্রকে লইয়। রঙ্গস্থল, সাজঘর, সাজসজ্জা, ও বসি, 
বার স্থানাদি একে একে দকল দেখাইলে, তিনি সকল কার্ধের অতি . 
ন্দোবস্ত দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। সকল ঠিকৃ ঠাক হইলে গৌর 
বৈষ্বমণ্ডলী মধ্য বলিলেন, “কিন্তু একট। কথা৷ আছে? জিতেন্ত্রিয় ছিঃ 
এই অভিনয় দেখিতে কাহারও অধিকার নাই। যাহার! ,ইক্ত্রিয় ধার 
জসমর্থ, এবং রমণীয় রমণী মৃত্তির লাবণ্য কলা, হাব ভাব কটাক্ষ, এবং বৃত্ত 
গীত দর্শনে যাহাদের মনে কুভাব উত্তেজিত করে; অদ্যকার রঙে 
তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই |, 
নুতন বিধানে নৃতন রঙ্গ হইবে শুনিয়া বৈষ্ণব্দলের অতিশয় আনন 
, হইয়াছিল) কিন্ত এই কথা শুনিয়া! এখন সকলেই বিষপ্রভাবে মনে মন 
চিন্ত! করিতে লাগিলেন, আমি অজিতেন্ররিয়; এ রঙ্গ দর্শনন্খ ভবে 
আমার কপালে নাই।”* অদ্ব্ৈতাঁচার্য্য প্রথমে নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া অনি 
দ্বারা ভূমিতে একটা রেখ! টানিয়া বলিয়া উঠিলেন, “তবে আমার নৃষ্ 
দর্শনে কাজ নাই, আমি তে! ইন্দ্রিয় ধারণে সমর্থ নই।” 
শ্রীবান বলিলেন আমারও ওঁ কথ1।” তথন আর আর *বৈষাবেরাঃ 
বলিয়া উঠিলেন, 'আমাদেরও এ কথা।, 
গৌরটল্দ্র তথন হাপিতে হার্সিতে বলিতে লাগিলেন “তোমরা না দেঁদে 
কাহাকে লইয়! নৃত্য ? তোমাদের লক্ষা করিয়। এ কথা বল! হয় নাই? 
বহিমুখ লোকদ্দিগকেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে। তোমরা মহা যোগের, 
তোমাদের কেন মোহ হুইবে ?” গৌরের এই কথ। শুনিয়! সকলেই আখ 
হইলেন । এ দিকে সন্ধা হইলে সকলে রঙ্স্থলে সমাগত হইলেন) গোয়ে, 
সংকীর্ভনদলের পূর্ণশক্তি আজ উপস্থিত) লোকে পটমগুপ পূর্ণ হা 
গ্রেল। শী মাত। বধু সঙ্গে, মালিনী দেবী মাতা ও ম্বাভাদিগকে লই 
সীণ্চা ঠাকুরাণী পরিজনদ্দিগের সমভিব্যাহারে একে একে আসিয়া খবনিবার 
অন্তরালে বশিলেন; এবং আর আর বৈফবমহিলাগণধ,ছালিয়া নি 
জাসন গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রশেখর আগচার্ষেযর গদ্ধী তাহাদের যথাথে 
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গমাদর করিতে:লাগিলেন। সর্বোপরি আচার্যোর গৃহদেবত1 গোগীনাথ- 
বিগরহকেণসাজজাইয়া মিংহাসনে বার দিয়া বসান হুইল। প্রথমে বন্দন। 
সংধীর্তনের পর নাট্য আরভ হইল । পাঁলাটাকে ছুই ভাগে বিভক্ত কর! 
যাইতে পারে। প্রথম প্রহরের নাট্য ও দ্বিতীর প্রহরের নাট্য। পাঠক 
মহাশয় যনে করিতে পারেন যেন একখানি নাটকের ছুইটা অঙ্ক। বন্দনা- 
বর্ন মাপ হইলে রঙ্নস্থল নীরব, সকলেই সাজঘরের দিকে তাকাইয়! 
গা সন্নিবেশের অপেক্ষা করিতেছেন) অদ্ৈতাঁচার্ধ্য বহির্ভাগে দর্শক, 
নীর মধ্যে বসিয়াছিলেন, হঠাৎ ঝন্প দিয়া নাচিত্ে নাচিতে কত মত 
চ্ষি করিতে লাগিলেন। তাহাতে দর্শকমণ্ডলী হাপিয়! অস্থির হুইল) 
সকলেই আনন্দ কোলাহল করিয়া উঠিল। ক্ণকাল পরে হান্ততরঙ্গ 
রাহিত হইলে হরিদাস ঠাকুর মুরানি গুপ্তকে সঙ্গে লইয়া! কোটালবেশে 
লে প্রবেশ করিলেন। কৃত্রিম মহা গৌঁপ ওষ্ঠোপরি বিরাঞ্জ করি . 
ছ ম্তকে একটা বৃহৎ পাগড়ী, পরিধেয় মালকোচাঁমার! ধটী, এবং হস্তে 
গাছ স্থুল বৃহৎ ষষ্টি শোভা পাইতেছে। 
প্রবিষ্ট হইয়াই হরিদাস চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে বলিতে 
গ্লেন, “আরে তাই! সাবধান ! জাজ জগতগ্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গ লক্ষী- 
খ নাচিবেন; তোমর! সাবধানে রিপু সংযম কর; আর কৃঞ্চ বলে 
গে খাক।” 
হরিদামেন্ব বেশ ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া দর্শকমণ্ডলী হাদিতে লাগিলেন । 
জন উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন? "তুমি কে? এখানে কি জন্য ?* হরিদাস 
হাতে গৌপ মুচড়াইতে মুচড়াইতে উত্তর করিলেন £-_০্আমাকে চেন 
1 আমি বৈকুঠঠের কোটাল। চিরকাল লোক জাগাইয়া বেড়ান আমার 
্। তগবান্‌ সম্প্রতি প্রেমভক্তি লুটাইতে আসিতেছেন; আজি 
নশ্ীর নৃত্য হইবে । তোমরা সব সাবধান পূর্বক ভক্তিভাগ্ার লুট 
11” এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে প্উত্তিষ্ঠত জাগ্রত” বলিতে বলিতে তিনি 
ভঁষি পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 
ইতিমধ্যে শীবাসপঞ্ডিত দেবধি নারদের বেশে সভাম্থলে উপনীত 
লেন। “তাহার সর্বাঙ্গে তিলক, মালা শেত পাইতেছে। আনফ্ষলন্থিত 
পিক শীতে মুখমণ্ডল পন্ধিত বনে বীণা ল্ষিত এবং হস্তে কুশাবধি। 
দাই পতিত কক্ষে আমন ও হাতে কমওলু ধারণ করিয়! ভাতার পণ - 


? 
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পশ্চাৎ ভৃত্য বেশে আদিলেম। সভামধ্যে আমিয়া বামাই 9 বিস্তার, 
,করিলে দেবধি,তদুপরি সমাীন হইলেন । | 

শ্রীবাসের নারদবেশ দেখিয়া সকলে হামিতে লাগিলেন । অধৈতান্া্দা 
তখন মহাগস্তীর ভাবে দেবধিকে জিজ্ঞাস! করিলেন ;-- 

“আপনি কে? এখানে কি নিমিত্ত আমিলেন ? 

নারদবেশী শ্বাস উত্তর করিলেন, “আমি ক্ষ গাঁয়ক নারদ। এ 
বিশ্ববদ্ধাণ্ডের সর্বত্রই আমার গতিবিধি, হরিনামগান করিয়া সকলবে 
শুনাইয়া থাকি। সম্প্রতি আমি বৈকৃণ্ঠে গিয়াছিলাম, স্েীনে শুনিলাম। 
যে কৃষ্ণ এখন নর্দীয়] নগরে আসিয়াছেন। তাই অতি ব্যস্ত হইয়। তাহাকে 
দর্শন করিতে আসিলাম।% 

অদ্বৈত। আমাদের একটা হরিঙ্নাম শুনান না কেন? 

তখন শ্রীবাস বীণাবস্কার দির। অতি মধুব স্বরে হরিগুণানু কীর্ভন করিতে 
লাগিলেন। তাহার তাৎকালিকের এঁকাঞ্তিকতামিশ্রিত সংগীত শ্রবণ 
' সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন ৷ ফলতঃ নারদের সাজটা শ্রীবাসকে এমনি 
কুম্দর মানাইয়াছিল ফে, তাহার রূপ দেখিয়া) কথা গুনিয়! এনং প্রয়োগ 
গটুত। লক্ষ্য করিয়া কেহই তাহাকে দেবধি হইতে তিন্ন ব্যক্তি ভাবি 
পারেন নাই । মহিলামহলে পণ্ডিতের ভাবদর্শনে মহ। আন্দোলন উঠি 
পড়িল। সকলেই মালিনী দেবীর দিকে লক্ষ্য করিয়া! হাসিতে লাঁগিলেন। 
শচীমাতাঁ মোজ| সরলমতি ; তিনি আস্তে আস্তে মালিনীর নিক্ষটে যা 
জিজ্ঞাসা করিলেন। “ও বউ! এই কি পণ্ডিত? 

মালিনী মাথা হেট করিয়া উত্তর করিলেন,ণলোকে তাই ত বলিতেছে 

এদিকে রুক্মিণীর ভাবে বিভোর হইয়া ও রুক্নিণীর বেশধারণ করি! 
শঠীনন্দন আস্তে আস্তে রঙ্গস্থলে আসিয়া! উপনীত হইলেন? তীহার মগ 
সথনন্দ নামে ব্রাঙ্গণ অল্প দুরে দণ্ডায়মান । বিদর্ভাধিপতি রাজ! তীতকে 
পাচ পুত্র ও এক কন্টা। জোষ্ পুত্রের নাম রুল্পী ও বপ্তার নাম কায়ণী। 
শ্রীকঞ্চের প্রতিমূর্তি চিত্রপটে দর্শন করিয়!.ও তাহার রূপ, গ, শোর 
বী]ধ্যর কথা লোকমুখে শ্রবণ করিয়া রুক্মিণী অনেক দিন হইতে ভাধণ 
মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন। রাজ। তীম্মক পরপর ৰা! 


এট অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া। ই বিবাহে সপ্গতি দিয়াছিলেন। কি 
৯ শাশিডত শাসিত) আরব ও লও হাহা পিন ১ ঝ্িনি নানা গ্রকাণ 
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পিতার মত পরিবর্ত্ করিয়া দামুঘোষের পুত্র শিশুপালের সঙ্গে ভগিনীর 
বিবাহ সধবন্ধ স্থির করিলেন এবং বিবাছের দিন ভুস্থির করিয়া মহ! সমারোছে 
তাহার উদ্যোগে গ্রত্বত্ব হইলেন। .এই ব্যাপারে বিদর্ভদুহিতার পরি-' 
তাপের, অবধি থাকিল না। তিনি কৃষ্ণান্থরাগে অন্গ্রাগিণী হইয়1 গ্রাণমন 
সকলই ,কৃষ্ণচর্ণে সমর্পণ করিয়াছেন ; সতরাং দামুঘোষের পুত্রকে বিবাহ 
করিতে হইবে শুনিয়া! বাহার দুশ্চিন্তায় প্রাণ ফাটিয়। যাইতে লাগিল নয়ন 
দিয়া অবিরল অঙ্জধার পড়িতে লাগিল; এবং কি উপায় অবলগ্বন করিলে 
উপস্থিত বিপদ্ঞইতে রক্ষ। পাইবেন, তাহার চিন্তায় দিনষামিনী অতিবাহিত 
হইতে লাগিল। রাজপুরীতে এমন কেহ নাই যে, তাহার মঞিত সহানু- 
ভঁতি করে বাত্াহাকে সৎপরামর্শ দেয়। অবশেষে বালিক1] এক ছুঃসাহসিক 
কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। ন্ুনদ নামে একজন বৃদ্ধ পরিচিত ব্রাহ্মণ 
বান্যকালে তাহার শিক্ষক ছিলেন; তীাহাকেই তিনি গোপনে আপন শয়ন-. 
কক্ষে ডাকাইম1| সমস্ত অবগত করিয়! শ্বহস্তে এক পত্র লিখিয় শ্রীকঞ্চকে 
বাদ দিবার নিমিত্ত দ্বারিকায় পাঠাইলেন। এই শর়নকক্ষের দৃষ্ত 
নাটকে দেখাইবার জন্ঠ শচীনন্দন রঙ্গস্থলে উপনীত। গৌর যখন যাহা 
করিতেন, তাহার সহিত একেবারে মনপ্রাণে মিশিয়। যাইতেন? স্থৃতরাং 
ঠাহার অভিনয়ে কৃত্রিমতার লেশ মাত্র নাই। তিনি সত্য সত্যই আপ- 
নাকে বিদর্ভহহিতা জ্ঞ/ন করিয়। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আকুল হইয়1 উঠিলেন। 
গবং ভাগবচ্তের যে সাতটা শ্লোকে রুক্মিণীর পত্র বর্ণিভ আছে, কাদিতে 
দিতে তাহারই ভাবে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন ২ 

'হে ভুবন স্থন্দর ! তোমার সুশীল গুণের কথা শ্রবণবিবর দির। অস্তরে 
বেশ করিলে, কাঁহার প্রাণ ন| পরিতৃপ্ত হয়? তোমার রূগ দর্শনে কোন্‌ 
নধি ন] লাভ হয়? বিধাত! যাহাঁকে চক্ষুঃ দিয়াছেন, মে চিরদিন উহ। 
দধুক। আমি শ্বীকার করিতে বাধ্য হুইতেছি যে, তোমার, রূপ গুণের 
ধা শুনিয়। আমার ভ্বায় লজ্জ। ত্যাগ করিয়া তোমাতে আসক হইয়। প্ড়ি- 
[ছে। হেমুকুদা! তুমি কি আমাকে নিলজ্জ বলিয়া শ্বণা করিবে? 
ভুমি পার না। বুদ্ধিমতী কন্তারা কি তোমাকে পতিত্বে বরণ ন! 
রিয়া থাকিতে পারে? হে বীর! আমি প্রাণমন সকলই তোমাতে 
রণ করিয়া তোমার বঞ্ হইয়াছি। নি বন্ধ গ্রহণ কর "দেখো যেন চেদদি 
দর গামাকে স্পর্শ করিতে ন! পারে । সিংহের বন্ত কি শগালে লটাবে ৪.চে 
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অঙ্জিত! কল্য বিবাহের দ্দিন স্থির হইয়াছে। তুমি দীপ আমি বিগঙ্গ 
 সৈষ্ভনাপ করিয়। ভবানীর "মন্দির হইতে আমাকে হরণ করিযী রা 
বিধানে বিবাহ কর। উমাপতি প্রভৃতি দেবগণ তোমার চরণ রজে বা 
করিতে অভিলাষ করিয্া! থাকেন। এ পদধূলি দিয় যদি দানীকে এ সহ) 
রক্ষা না কর; তবে আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, উপবাসাদি বার! আ[যার ধাঁ 
শরীর কৃশ করিয়। প্রাণ বিসর্জন করিব। তাহাতে এক জন্মে না পাই, ক 
জন্মেও তো তোমাকে 'পাইতে পারিব।৮ শটীনন্দন সজল নয়নে পতরধাি 
পাঠ করিয়! হুনন্দের হাতে দিয় মৃছু মন্দ স্বরে তাহাকে 'ক্ীলিলেন, “হৃদি 
শীপ্ব কৃ সমীপে গমন করিয়] ছুঃখিনীর এই কথাগুলি জানাও 
গৌরচন্ত্র নীরব হইলেন, চারিদিকে উল্লামের সহিত হরিধ্বনি হইতে 
লাগিল; যবনিকার অস্তরাল হইতে পুরদ্ধীর! শঙ্খ নিনাদ করিতে লা 
লেন ; মুদঙ্গ করতাল যোগে মুকুনের ধল নংকীর্ভন জুড়িয়। দিল; শ্রীবা? 
পঙিত নারদ বেশে নাচিতে লাগিলেন ; হরিদাম কোটাল বেশে 'জাগো! 
' জাগো । করিয়। উঠিলেন এবং দেখিতে দেখিতে প্রথম প্রহরের নাটা খে 
হইয়। গেল। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর দ্বিতীয় প্রহরের নাট্য আরম্ত হইন। 
এধারে মাধবননদন গদাধর পরম সুন্দরী গোগীবেশে রঙ্গ স্থলে প্রবেশ কি 
লেন; তাহার সঙ্গে ব্রহ্ধানন দুগ্রভ! সখী সাজিয়া আমিয়াছেন। অধ 
্রীবাদ প্রভৃতি পূর্বপ্রহরের পাত্রগণ আপন আপন বেশে শ্রোতৃমগা 
যধ্যে আমীন ; কেবল নিতাই গৌর সভাস্থলে নাই। রমণীন্ঘয় রণ 
প্রবেশ করিলে হরিদাম জিজানা করিলেন, “তোমরা কে? এত নাং 
এখানে যুবতী স্ত্রীলোক কেন?” 
স্থপ্রভাবেশী ব্রহ্ধানন্৷ হাসিয়া! উত্তর করিলেন, “্রামচন্ত্র থানের আদেদে 
তোমার বৈরাগ্য ধর্ম নষ্ট করিতে আসিক়্াছি।”” এই কথায় একটা ধঃ 
তরজ উঠিয়। গেল । | 
হরিদাস গম্ভীর স্বরে পুনরার বলিলেন) “কে তোমর| বল ?” 
“আমরা বৃন্নাবনের আহীর নন্দিনী |” | 
,কোথায় যাইতেছ ? 
পমথুরাি |” 
শ্রীবাদ জিজাপা। করিলেন--”গোকুলের কাহার বনিতা?” 
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“্জানিবার প্রয়োজন আছে।” 
ঙ্ধাগন্দ শ্রীবাসের কথা পুনরুক্কি করিয়! বলিলেন, “জানিবাঁর প্রয়োজন 
[কিলেও আমর! তোমার কথার উত্তর দিব না1% 

গঙ্গাবান পণ্ডিত নিজ্ঞাস! করিলেন, “আত রাত্রিতে থাকিবে কোথায় ?” 

“কেন তোমার বাড়ীতে ?” « 

গঙ্গাদাদ " ভ্্রীলোকটা বাঁচাল দেখ! দুর দুর 
৷ ইত্যবসরে অদ্বৈতাচার্য্য উঠির] বলিলেন, “তোমর1 কি বাকৃচাতুরী করি- 
তেছে? পরনারী&মাতৃসম1, ইহাদের সঙ্গে কলহ করা ভাল দেখায় না।” এই 
ঘলিয়! রমূণীদ্বয়কে বলিলেন, “গগে! বাছারা! তোমর1 কি নৃত্যগীত 
করিতে জান? আমার ৰোধ হচ্ছে তোঁমর! সঙ্গীত শান্ত 0 1” 

নুগ্রতা। কিসে আপনার বোধ হলো € 
৷ অধৈভ। এই রকম মকমে। 
| সগ্রভা। আপনার তো খুব নাড়ীজ্ঞান দেখ্‌ছি ! 
। অদ্বৈত। কম দেখলে কিসে? 
৷ নুগ্রভা। গৃহস্থের মেয়েকে নাচতে গাইতে বল্‌ছ, তাঁইতে? 
 অস্বৈত। তোমরা গোপকন্তা। গৌোগীগণের মধ্যে হরিগুণ গান ন 
তে পারেন, এমন কাহাকেও দেখি না। কেন মহারাসের রজনীর কথ! 
কিমনে নাই? নু 
. গরদাধর ঞ্াপীবেশে এতক্ষণ নীরবে ছিলেন, এখন বলিলেন “মহাশয় ! 
ট্ ভিন্ন তে! আমাদের নাচ গান হয় না। কৃষ্খ কই যে নাটিব 
গাঃয়িব? 
 অপ্বৈত। কৃ এইখানেই আছেন 3 ভোমরা নৃত্য গীত আরম্ভ করিয়। 
দিলেই তার আবির্ভাব হইবে। 

এবার রমণীদ্বয়ের আর কথ! বলিবার ষে! নাই। আচ্ছা বলিয়। তাহার! 
[ছু মদ ক ধ্বনিতে স্বর তীজিতে আরম্ভ করিলেন) মুকুন্দ দত্তগ.আপনার 
(ক তাদের শ্বরের সহিত যিশাইয়া দ্িলেন। তখন মুদ্গ মন্দিরা তাড়িত 
নোইর বাদ্যধ্বনির সঙ্গে মধুর মঙ্গীতলহরী নৈশ আকাশ ভেদ করিয়া 
রি; ।শ্রোত্মগ্ডলী নিশা বৃক্ষের সায় স্তব্ধ হইরা শুনিতে লাগিল । গদা- 


চা আবেশে বিদ্টাপতির নিয়বিখিত সঙ্গীত খ্নগীরাগে গাইতে 
1 গলন। 
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“সখি ! কি পুছনি অন্গুতব মোয়? 
সোই 'পিরীতিঅন্ভভব বাখানিতে অনুক্ষণ নৌতুন হোর। 
জনম অবধি হাম্‌, রাপ নেহারিস্ক, 
নয়ন ন| ত্িরপিত তেল? 
লাখ লাখ যুগ হাম হিয়া হিয়ে রাখিনু, 
'হাদয় না] জুড়ন গেল। 
ঘচন অমিয়! রস, অনুক্ষণ গুন্‌ । 
শ্রতিপথে পরশ,ন1 ভেলি; 
'কত মধুযামিনী, রভসে গৌয়াইন্ু, 
ন। বুছন্থ টকছন, কেলি ?” 


৬ 


গাইতে-গাইতে গদাধরের অশ্রু, কম্প, শ্বেদ, বৈবর্ণয প্রভৃতি সারি 
ভাবের উদয়.হ্ইল; নয়নযুগল দিয়া অবিরল অশ্রধার1! পড়িতে লাগি 
তখন তিনি মহাভাবে বিভোর হইয়া আপনার অস্তিত্ব গর্যযস্ত তৃলিয়। ঝি 
আবার গাইতে লাগিলেন$-- | 
“্রধু কি আর রলিব আমি ? 
.মরণে জীবনে, জনমে জনমে, 
গ্রাণনাথ.হৈয় তুমি। 
তোমার চরণে॥। আমার পরাণে, 
রীধিন্ প্রেমের ফাসি । 
বব সমর্পিয়া,। এক মন হৈয়া, 
নিশ্চয় হইলাম দাসী |” 


রাধিকাঁরপিনী গদাধর দিশাহারা হইয়া এই নিবেধন গাইতে গাই 
'নাচিতে আরম্ভ করিলেন। তার সুগঠিত অঙ্গ গুলি যখন মৃছুমদ! আনে 
লিত হইতে লাগিল.; প্ীরাধিকার মত শ্তামবধুর রূপদর্শনে যখন তাং 
অধর ওঠ অর্ধ বিকশিত কুণ কুহ্থমের ন্তার হামি বিশ্ষারিত হইল ;ন! 
' দিয়! গ্রেমাঙ্ত পড়িতে লাগিল ; রোমাবলি কণ্টকিত হইয়। উঠিব $ তধন 
এক হ্বর্গের ভাব আবিদ্ত হইণ, তাহা বর্ণন| কর বায় না। দর্শ কও 
দেবিয়। গুনিঝ। ভিত পুতবিকার নায় তাবদাগরে নি হই] গেল। 
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রিধারের প্রধাদ| প্রন্কৃতি। যাহা! হউক, অনেকক্ষণ পরে মাধব মদনের 
্যাবদার্ন হইলে গৌরচন্দ্র আদ্যাশক্তিয় রূপ ধারণ করিয়! বৃদ্ধা বড়াই 
পিণী'নিত্যানন্দকে অগ্রে করিয়! রঙ্গে প্রবেশ,করিলেন | তাহার অপরপ 
মাধুরী দেখিয়া বৈধ্ঃবমণ্ডলী আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেম। 
(ধিত আছে যে গৌর এরূপ চমৎকার: সাজ সায়া! ছিলেন যে, হার, 
রমাত্বীয়, এমন কি জননী পর্যন্ত তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। নিত্য 
বড়াই সাজে অঙ্ক বন্ক করিয়া হাটিতে হাটিতে মহাপ্রভূর আগে-আগে 
[নিতেছিলেন বলিয়াই সকলে গৌরকে চিনিতে পারিয়াছিলেন ; নইলে 
| দেখিয়া কাহারও চিনিবার যো ছিল না। গৌরের- ভাব দর্শনে কোন্‌, 
কি অবতীর্ণ। হইলেন, বুঝিতে না পারিয়া নাম] জনে নান! রূপ তিস্ত] 
রিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন “একি সিদ্ধকন্তা কমলা আসিলেন? 
। রামগৃহ্ণী জানকী? আর একজন বলিলেন, “বোধ করি হিমাঁলয়- 
পার্বতী ।” তৃতীয়ব্যন্তি বলিলেন, “না ) আমার বোধ হয় বৃন্মাবন- 
গানিনী রাই । আর একজন কহিলেন “আমার বোধ হয় ইনি মহা- 
গেশবরী।+ অবশেষে কতক লোক বলিলেন: 'শ্বয়ং ভক্তি মূর্ভিমতী হইয়া, 
তীর্ণ। হইয়াছেন । 
গৌরচন্ত্র তখন বিশ্বজ্রননীর ভাবে বিভোর হইয়া! নিতানন্দের হাত 
য়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন) মুকুন্দাদি মাতৃ ভাবের মঙ্গীত গাইতে লাগি* 
[ন। অন্তান্ত দিনের তাব হইতে গৌরের আকার ভাব সম্পূর্ণ নৃতন। 
উমগ্ডলী তাহার অনেক ভাব দেঁখিয়াছেন বটে, কিন্তু এমন মাতৃভাবের 
কামর ছবি কখন নয়নগোঁচর করেন নাই। নির্বাত নিষষম্প জলধিজলের 
আজ আদযাশক্তিতাবের জমাট বাধিয়! গিয়াছে। 
পাঠক মহাপর ! সমুদ্রের স্থির জলরাশিতে ঈষৎ বাধুবিকম্পে যে' | 
মাল] ড়! করিভে থাকে) তাঞ্ধার শোভ1 কথন দেখিয়াছেন কি? 
ন| দেখিয়া-থাকেন, তবে আলিকাঁর গৌরাঙ্গের তাবসাগরের দিকে 
গাত ক্ষন; মহাশক্তির জমাটভাবে নঙ্গীতাদি-জনিত সামরিক উদ্দী-, 
যে বিবিধ ভাবটৈচিত্। তরঙ্গারিত হইতেছে, তাঁছার নিকট লাগরঠ 
ঈর শোতা কোথায় লাগে? বঞ্াইয়পিরী নিত্যাননোর হত ধরিয়া গৌর” 
করিতেছেন। কখন রাক্মিদীর ভাবে নয়নধার! বহিতেছে! কখন রাধিকা" | 


₹তিনি নত ৮গত সিরা ০ এ... 
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করিতেছেন, কখন কাঁদস্বরীপানে উন্মত্ত হইয়া! রেবন্তীর স্তায় যেন চলি 
টির! পড়িতেছে ন, কখন কখন অষ্ট অষ্ হাসিয়া মহাচতীর ভাব পরা, 
করিতেছেন, আর বখন মহাষোগেশ্বরীর স্তায় বীরাসনে বলিয়!'নী। 
নিমীপলিত করিয়। গ্রগাঢ় যোগে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছেন। ফগতঃ আছি 
কার ব্যাপারে কল শক্তিই গ্রকাশিত হইতে লাগিল । ভুকমগলীর ্্‌ 
চিত জ্ঞান উদ্দীপন করাই এই অভিনয়ের মুখ্য উদ্দেষ্ত। সেই উদ্দেঞ সি 
জন্ত প্রীগৌরাঙ্গ চেষ্টার ক্রটি করিলেন না। তাহার প্রথম শিক্ষা এ 
্ন্মাণ্ডের আদিশক্তিই জগজ্জননী, মঙ্গলদায়িনী ও আনন্দদাদ্িনী | সঃ 
ক্ষুদ্র যত শক্তি আছে, সকলই তাহাতেই সমাবিষ্টা ৷ তিনিই সফলের বে 
স্ানীয়।। কি ভৌতিকী, কি মানসিকী, কি আধ্যাত্মিকী আর কি লৌকিক 
বৈদিকী, পৌরাণিকী বাঁ তান্ত্িকী, সকল শক্তিরই তিনি মূলাধার! | তাহারে 
জানিতে না পারিলে প্রকৃত কৃষ্ণতক্তি হইতে পারে ন1। 
তাহার দ্বিতীয় শিক্ষা, শক্তিপৃজা ভিন্ন প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণপুজা| হই 
পারে না। অতএব শক্তিপৃজাকে কেহ স্বণা করিতে পারিবে ন1। দে 
মধ্যে শাক্তের! বৈষণৰকে ঘ্বণা করেন। গোৌরচন্ত্র এই ক্ষুদ্র সাম্প্রদারি। 
ভাব দূর করিয়া! উদার সার্বতৌমিক ভাব প্রতিষ্ঠার অন্ত এই অবিন 
আদ্যাশক্তির অবতারণা করিলেন। বৈষ্ণবের। ভগবানের আনন 
প্রেমস্বরূপের পৃজা! করিয়া থাকেন বলিয়া শক্তি-উপাননা জড়োপামনা 
নায় নিকৃষ্টবোধে বিদ্বেষচক্ষে দেখিতেন। গৌরচন্ত্র প্রতিপন্ন কট 
লেন যে, আনন্দ) প্রেম, শক্কিময় $ শক্তি ভিন্ন আনন্দের অস্তিত নাই, 
শর্তিলাভ ভিন্ন কথন আনন্দ, প্রেম লাভ হইতে পারে না। লীনামনা 
লীলারাজ্যে যিনি যতটুকু শক্কিতত্ব জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই তত 
পরিমাণে আনন্দ, প্রেমতত্ব বুঝিতে নক্ষম । আবার যিনি যে পরিমা! 
প্রেমানন্দ লাভ করেন, প্রকৃত পক্ষে তাহার সেই পরিমাণে মঙ্গল ও কণা 
সাধিত হইয়া! থাকে। এক ভর্গধানেই শকি, প্রেম, আনন্দ, কলা 
শিব, সিদ্ধি, সকলই ওতপ্রোতিতাবে সমাবিষ্ট) কোনটাকে বিছ্ছিয় করায় 
ন]। যোগ.ও বৈচিত্রই ভগবংস্বর্ূপের, এরহ্থরিক তাঁব। বিচিত্রতা! 
থাকিবে, *ষোগও থাকিবে) ইহাই! লীলাতত্ের , ভাব”. সুতরাং এ 
অর্থে ধিনি বৈষ্ণব, তাহাকে শা হইতেই হইবে। আঁধার যিনি এ 
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ঠারেন না। ছ্থাড়িতেপগেলেই যোগ বৈচিত্র ছিন্ন ই কুৎসিত াশু- 
ায়িবতায় পরিণত হইযে। 

 প্শজি ড্রোহ করিলে কৃষ্ণের বড় দুঃখ? শক্তিমহ কৃষ্ণ পৃজ করিলে সে 
মুখ, 

৷ মহপুক্তির , প্রবল প্রভাবে গোৌরচন্ত্র নিত্যানন্দের হাতি ধরিয়া নৃতা 
॥রিতেছেন ; সন্ুথে শ্রীমান্‌ পণ্ডিত মশালচীর বেশে মশাল ধরিয়াছেন ; 
[রিদা কোটালের বেশে চারি দিকে সাবধান করিয়াঁ বেড়াইতেছেন $ 
ঠাৎ নিত্যানন্দ মহাতাবে বিভোর হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। 
কাধায় তাঙ্থার বড়াই সাজ গেল? একেবারে দংজ্ঞাহীন হইলেন । চারি- 
কে তক্তগণ ভাবে বিভোর হইর়| প্রেমানন্দে কীদিতে লাগিলেন, ও - 
|কহ কাহার গল ধরিয়] নাচিতে লাগিলেন ; আর শচীনন্দন সমমুস্থ গোপী* 
॥াথ বিগ্রছের সিংহাসনে উঠিয়া জগজ্জননী আবেশে শ্রীমূত্তিটা কোলে 
রিয়া বদিলেন। দর্শকমণ্ডলী মাতৃভাবে বিতোর হইয়া কেবল চারিদিক 
ইিতম।! মা! ! শবে স্তবস্ততি করিতে লাগিলেন; মুকুশের দশ 'জয় মা! ' 
দাননময়ী বিশ্বজননী” বলিয়া খোল করভাল বাঁজাইর। সংবীর্ভন করিতে 
|গিলেন + পুরস্কীগণ প্রেমানন্দে কাদিতে কাদিতে মাগো ! দয়া কর? বলিয়। 
দাননধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং অদ্বৈত, শ্রীরাসাদি ভক্তবৃন্দ মাতৃ স্তব 
মাবৃত্তি করিতে লাগিলেন । জয় জয় জগৎ জননি! সম্তাপ হারিণি! সন্তা- 
গত মন্তানেত্য ছুঃখ দুর কর ম1! জয় জয় অনন্ত বরন্ধাণ্ডেশ্বরি! জগৎ স্বরূপিণি! 
র্বশজিময়ি! জ্ঞান, ।বদ্যা, অর্ধ, দয়া, লজ্জা) ভক্তি প্রভৃতি শক্তি সকল 
তামারই মৃত্তি তেদ মাত্র! তুমি সকল প্রকৃতির পর! শক্তি ! নিথিল'ব্রদ্ধাণ্ডের 
ননী! অভিন্ত্য অব্যক্ত স্বরূপা। তুমিই যুগে যুগে অবতীর্ঘ। হইয়া যুগধর্শ 
বর্ধন করিয়া ব্রহ্মাও্ড উদ্ধার কর। স্ৃষ্টিপ্রকাশহেতু তুমি ব্রিগুণময়ী ; 
ব্দও তোমার কথা বলিতে গির়! পরাস্ত হইয়াছে । তুমি সর্বাশ্রয়া, অখিল. 
সীবের ত্ীবনরূপিণি! তোমার স্মরণে ভববন্ধন খণ্ডন হয়। সাধুজন- 
ছে তুমি লক্গীরূপে থাকিয়া ধন, ধান্ত, শোভা, সৌভাগা, শাস্তি, মল, 
বধান করিয়! থাক; আর অসাধুর গৃহে ভীষণ তৈরখীরূপে অশাত্তি, 
ই, তাপ, বঞ্ধিন কর। তু ্টিস্থিডিগ্রলরকারিপি! তোমাকে 'ন। 
জলে আীবের ছর্গতির সীম! থাকে ন1। তুমিই বিষুশক্তি রুগে বৈফ- 


'ব অন্ধ! উদয় করিষ। দাও । আযাব উজার ভর এবার জামান 


€ 
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প্রকাশ হইয়াছে; নাভ সন্তানদের চর/পন্নষের' ছার! দান 
শীতল কর। ক্ষুধিত থুজদের ত্যন্য দিয়া পোষণ কর। তোীর ₹গ 


' বিনা আমাদের তন, সাধন, ভন, ম্। 'ব বৃথা ।? এ 


স্তবপাঠান্তে রঙ্গস্থল নীরব। সকলেই মহাসমাধিতে মগ্ন। বাল 
বনিতা সকলে নিস্তবধ্যানানন্দে বিভোর। অত বড় প্রাণ জনাকীর্দ। 
কিন্তু একেবারে নীরব; সুচি পড়িলে শব্ধ শুনা যায়। কথিত আছেছে 
ধানের প্রগাঢ়, অবস্থায় সকলেই দিব্যার্শন লাভ করিয়! কতার্থ হট 
ছিলেন। গ্রত্যেকে দেখিতে লাগিলেন, যেন বিশ্বজননী ভূবনমোহিদী 
রূপ ধরিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইরা, হাপিডে ছাপিতে স্তন্য সুধঃপান ক্রা। 
ইতেছেন। আর পুত্র কন্যাগণ এক দিতে মায়ের গ্রস্নমুখ চাহিয়া দেখি 
তেছে। এইরুপে ধ্যানানন্দে বিভোর হইয়া! যখন বৈষ্ণবগণ সুখমাগযে 
ভাসিতেছেন, আস্তে আন্তে রঙ্গনী, অবসান' হইল ; ক্রমে অরুণোদয়, হই) 
সকলের ধ্যান তঙ্গ করিয়াদিল। নিশি অবসান দেখিয়! বৈষঞ্বদলেয় বষ্ 
£খ হইল, লোকের শতপুত্রশোকে্তত হয় না। সকলেই শৌকসন্ধ$ 
হৃদয়ে রাত্রিকে ভতসন! করিতে লাগিল; কেহ উন্মত্তের ন্যায় শিরে করা 
ঘাত করিয়! কাদিতে লাগিল; এবং সুখরজনী চলিয়। গেল বলিয়া ধো. 
করিতে লাগিল। | 

কধিত আছে, অভিনয়ের পর সপ্তাহ পর্য্যন্ত আচার্য্য রত্্বের গৃহে এক 
মহাতেজ প্রকটিত ছিল; যে আমিত, তাহার, চক্ষু ঝলসাইয়* যাইভ $ 
প্রাণ মনে অপুর্ব ভাব স্ধারিত হুইত। 





উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ। 
অদ্বৈত্বের দণ্ড। 


পূর্বপরিচ্ছেদের ঘটনার পর অধ্বৈতাচার্ধয বিশ্বস্তরের নিকট বিদায় 
লইস্া হরিদাসের সঙ্গে শাস্তিপুরে চলিয়! গেলেন এবং শিব্যষণডণী লা 
অধ্যাপনাকার্ধেয নিযুক্ত হইলেন। এবারে কিছু নৃতদ রণালীতে ডিনি 
রা বাখ্য। আরম্ভ করিয়াদিলেন । ধোগবাশিষ্ঠ বাধ্যাককরিতে ষ্ঠ 
তিনি শিষাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, তক হতে ক্চানই ধা 
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বে যাইতে পাঁর। অক্িরর্ণ, আন চচ্ষুঃ স্বরূপ । যেমন .চঙ্ষুহীম ্যজির 
দগুথে দরপপ ধরিলে সে কিছুই দেখিতে পায় না) মেইবপ জ্ঞানহীন ব্যক্তি 
'কধণ, তক্তি আশ্রয় করিয়া পরমার্থ পথে অগ্রসর হইতে পাঁরে না। ছুরি- " 
1ম এই সব ব্যাথা! শুনিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন বিনি চারি- 
ক প্রেমি শূন্য দেখিয়! গৃথিবীতে ভক্তি অবতীর্দ করাইবার জন্য 
এক সময়ে কঠোর তগস্ত। করিয়াছিলেন; বিনি ভক্তিহীন.জগতে ভক্তি- 
্রচারার্থে গীতাভাগবতের ভক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা! করিয়া কত লোকের কল্যাণ 
ীধন করিয়াছিলেন; আজ কেন ভিনি ভক্তিকে খাটে ক্ষরিয়। জ্ঞানকে 
[ধা সাধন বলিলেন ? এ গৃঢ় রহস্ত কে বুঝিবে ? 
বিষস্তর ভক্তিবিরোধী কথা শুনিতে পারেন না), আবার আচার্য 
ঠাহার প্রগাচ শ্রদ্ধাভক্তির পান্স। তাহাকে পরীক্ষ1! করিবান্স জন্ত কি এই 
দাকানছারী? অথব! বৃদ্ধ আচার্ধ্য বিশ্বস্তরের পুরস্কারগ্রসাদ খাইয়! 
॥াহাডে বীততৃঞ্ঃ হইয়া আপন কল্যাণের জন্ত কিছু দওগ্রসাদ খাটতে 
দভিলাী হইয়া এই ছল পাতিয়াছেন? বৃন্নাবন দাস মহাশয় এবিষয়ে . 
নমলিখিত মন্তব্য করিয়! গিয়াছেন £--" 
"ভক্তি বুঝাইতে সে প্রভূর অবতার) 
হেন ভক্কি না! মানিব এই মন্ত্র সার। 
ভক্তি না মানিলে ক্রোধে আপন! পাশগ্সি 
* প্রভু মোর শাস্তি করিবেক চুলে ধরি।* 
এদিকে একদিন অদিগ্রতাষে নগর ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়। বিশ্বস্তর 
ন্যাননাকে লন্বোধন পূর্বক বলিলেন “নিতাই! চল শাস্তিপুরে আচার্য্য 
ছে যাই, তিনি আমাদের দেখিয়! সুধী হইবেন।” নিতাই সম্মত হইলে 
ভয়ে মেই পথে শাস্তিপুরে যাত্র! করিলেন । নবস্বীপ ও শাস্তিপুর়ের মধ্য- 
থেগঙ্গাতীরে মঙ্লকর নামক গগগ্রামের নিকট ললিতপুর নামে ছোট 
ফথানি গ্রাম আছে। সেই গ্রামে পথের ধারে নিও একজন গৃহস্থ 
লযাদীর আশ্রম । 
গৌরচন্ত্র নিত্যাননকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ আশ্রম কাহার 1,নিতাই 
উর করিলৈন, এখানে একজন বন্যা সী, অবস্থিতি করেন'। গৌরবপিলেন, 
বে চল একবার দর্শন করিয়! আস যাউক”। উততর়ে,আশ্রমে . প্রবেশ 
নিয় দেখিলেন, একজন ত্রটাঁভটধারী সন্র্যাপী গৈরিক পরিধান করিয়! 


৬৪ চৈতন্যলীলাযু। 


আসনে উপবিষ্ট; ভার ছুই চক্ষু রজ্বর্ণ, কপালে বৃহৎ লিদুর কেট 
, শুলাতে কতরাক্ষ মাল!। উতয়ে প্রণাম করিলে সন্নামী, নথ ই 
আশীর্বাদ করিলেন, “তোমাদের ধনলাভ, পুত্রলাভ হউক এবং হুমা 
কন্তার পছিত ধিবাগ্ছ হউক ।” বিশ্বস্তর আশীর্বাদ গুনিয়। মনে মলে নি 
অনস্তষ্ট হইলেন। তিনি অল্নে ছাড়িবার পা নহেন, প্রান্তে বিনে, 
"মহাশয়? এমন আশীর্বাদ করিলেন কেন? আপনার' নিকট ০) 
অকিঞ্ৎকর শুভকামনা কত্রিয্া আমি নাই। বিষুতভিপাত ইউ 
বলিয়। যদি আশীর্বাদ করিডেন, ভাহা হইলে আপনার উপযুক্ত হট 
দেখুন কেবল বিষুঃতক্তিই অক্ষয় অব্যয়; আর লকলই অনার॥ 
বিশ্বস্তর নিয়স্ত হইলে দন্ন্যাী ব্যঙ্গভাবে উত্তর করিলেন, 'ভাল বনি, 
লেন লোকে ঠেঙ্কা লইয়া! ধায় এইক্সূপ যে প্রবাদ শুনিয়াছিলাষ, তাহা আৰ 
প্রত্যক্ষ করিলাম । আমি সন্তষ্ট হইয়। বন্ধ দিলাম) ভাহাতে কোথা 
উপকার স্বীকার করিবে, ন। এ ছোকুর1 রাগ করিতেছে । আরে গেলযা! 
আরে! এ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়! যে ব্যক্তি উত্তম কামিনীর সঙ্গে বিদা 
না করিল, যার ধনলাভ ন! হইল, তাহার তো জন্থুই বৃথ!। বলি ও 
ব্রাঙ্গণকুমার! আচ্ছা বলতে! বাপু! ধন ন1 থাকিলে কি ধেয়ে বাঁচিবে! 
অক্লাভাবে মরিয়া গেলে তোমার বিষ্ণভক্তিতে কি হইবে ?* 
বিশ্বস্তর, এই কথায়, মব্ধ্যাসী কি ধাতুর লোক বুঝিয়! লইলেন এবং 
ঈষৎ হান্য করিয়া তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন; “মহাশয় ! আপনি জী 
হইয়া এরপ কেন বলিতেছেন? গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত বিজ্ঞ ব্যক্ি চিন 
করা বর্ডব্য নহে। দেখুন সংসারের কোন্‌ ব্যক্তি না খাইতে গাই! 
মরিয়্। ষাইতেছে? যিনি আকাশের পাঁধী ও কাননের পগুদিগের ছর্ত। 
আহার *িতে কুঠ্ঠিত নন ; আর জীব জন্মাইবার বছ পূর্বব হইতে রি 
জননীর শরীরের রক্ত মাতৃত্তন্তে পরিণত করিয়! সুসজ্জিত করিয়! রাধেন। 
তাহার রাজ আবার খাইবার ভাবন। কি? পণ্ড, পক্ষী, শিশু, তো! কোণ 
যত্ব করে না, তবে কেমন করিয়া তাহার! প্রতিপালিত হয়? তবে & 
ববেমন প্রারনধ,.সে তেমনি ভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে কে, 
কোন ব্যক্কি কামনা করিরা| ধনবংশ লাত করিয়াঁও কেন ির্বার্প ও ধনহীদ 


হইতেছে? আবর দেখুন রোগশোকের অন্ত 'কেহই প্রার্ঘন। করে দা 
শএঞ্ পপি প৬৬কললপিশত তপ৩কপস পতএ৮ পানি পেরিটপলত ও গতি জাহান, শা 
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ধন 'কামনাব্রত্ের দিধি রহিয়াছে, তখন তঙ্জরপ বর দিতে হানিকি? 
ধিশেষরণৈ চিত্ত করিয়া দেখুন, এ লব কেবল মূর্ধ বা অরবুদ্ধি'লোকদিগের 
চিুরঞনের ক্ষপ্ত কধিত হুইয়াছে। বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি হরিপক্তি তিন্ন আর 
কিছুরই আকাঙ্ফ। রাখেন না, এবং হরিভক্তি ভিন্ন আর দিবি 
বিষয়ও, দেখেন,ন।” 

বিশ্বস্তরের এই স্বল কথা অবোধ সন্ন্যাসীর বুবিবার ক্ষম| নাই। 
ভাই সে কিছু ক্রোধের হাসি হাসিয়া বলিতে লাগিল, “আরে ! এ ছেলেট। 
'কি পাগল হয়েছে নাকি? অহো!! কালের কি আশ্চর্য গতি! নইলে কি 
দুধের ছেলে আজ আমাকে শিক্ষ। দিতে সাহমী হইত ? আমি অযোধ্য।, 
মধুরা, বদরিকাশ্রম, কাশী, গর, গুদ্গরাট, সিংহল গ্রস্ত পৃথিবীর সমস্ত 
তীর্ঘই পর্ধ্যটন করিয়াছি; আমি কিছু জানি না, আর এই চেঙড়া 
ছোক্রাট। এত জ্ঞানী হলো! ?, | 

নিত্যানন্দ হাসিতে হাদিতে নন্ন্যাসীকে বলিতে লাগিলেন, *গেসাই | 
আপনি বালকের সছিত কেন বিচার করিতেছেন? ক্ষান্ত হউন, এবং জামার ' 
অন্ত ইহাকে ক্ষম। করুন। আমি আপনাকে বিশেষকবপে জানি ; এ বাণক 
জানে না, তাই এন্ধূপ বলিতেছে।” 

মন্যানী এই ব্যঙ্গোক্তি বুঝিতে ন] পারিয়৷ আত্মগ্রশংস। বিবেচনায় 

অতি হষ্ট হইল এবং নিতাই গৌরকে স্নানাহার করিতে অনুরোধ করিল। 
নিত্যাননদ শপিলেন, “আমর! প্রয়োজনান্থরোধে যাইতেছি, গ্বানাহার 
ফিতে গেলে কার্ধ্য হানি হইবে ? তবে কিছু দি'ন, পথে দান করিয়া জল 
খাইয়! যাইব। সন্ন্যাসী তথন তাহাদের দ্নান করিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ 
অনুরোধ করার দুই ভাই ক্নান করিয়া অলঘোগ করিতে বলিলেন। জ্যেষ্ঠ 
মাস; সন্ন্যাসী অতিথিত্বয়কে পাকা আম্‌ ও দুগ্ধ জলপান অন্ত দিী। নিত্যা- 
কে মঞ্কেতে বলিলেন, “শ্রাপাদ! আপনাদিগের মত অভিথিলাভ বনু 
ভাগোর কথ। ; অনুমতি করেন তবে কিছু আনন্দ আন। যাউক, |” নিত্যা- 
শন্দ বছদেশ পর্যটন করিয়। অভিজ্ঞত1 লাভ করিয়াছিলেন। 'আনন্ৌর, 
কথা শুনিয়া বুঝিলেন যে, সঙ্স্যাসী বামাচারী, মদ্যপান করিয়। থাকে ও 
তাহাদিগকে মদ্যপান করিবার জন্ খমুরোধ করিতেছে। বিস্কন্ভর নিত্যা- র 


শদকে ইজিতে বিজাঁগা? করিয়া জামিলেন, যে “আনন জে ম্দয। অমনি 
রিনি বিষ) বিঃ লিজ! আঠাগহ জারিযা উিসিয। গাল ২ কিল উপ ০ 


টি 
৬ /চৈতম্যলীলাম্ত | 


তাছার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেকেন॥ অন্যামী,আ/প্রতিত হইয়! বসি 
কহিল | . তখন হুইবন্ধু পথে, চলিতে চলিতে বুড়ি করিয়। গঞ্জীর বা? 


' দিয়া ভাসির! চলিলেন, আর ভাঙ্গায়, উঠিলেন না). মন্তরণ বি 


করিতে বিস্তর মহাযোগে মগ্ন হইয়। বাহজ্ঞান শূন্ধ হইলেন, এবং ঈদ 
বেশে গঙ্গাগর্ভ ভেদ করিয়। কত অলৌকিক কথ! বলিতে,আরম্ করিলেন। 


“আমি নিশ্চিন্তভাবে যোগনিত্রা আশ্রয়. করিক্মছিলাম, আরে নাড়া 
আমাকে এখানে আনিয়া এখন তক্তি নুকাইয় জঞানব্যাখ্যা করিতেছি 
দেখ আজ তোর কি শান্তি করি?” নিত্যানন্দ মৌনভাবে এই সব 
কথ। শুনিতে গুনিতে চজিলেন। শান্তিপুরের ঘাটে উহ্বির! উভয়ে একেবান 


অদ্বৈতৈর ভবনে উপনীত হইলেন। অদ্বৈত তখন ছাত্রবৃন্দ লইয়া 


ঠ্ের জ্ঞানব্যাখ্যায় নিবুক্ত বিশ্বস্তর ক্রোধে তর্ত গর্জন করি 


করিতে তাহার নিকটে যাইয় দিজ্ঞানা! করিলেন “আরে নাড়া ! বল, দে 


'জ্ঞান ভক্তির মধ্যে কে বড়?* অদ্বৈত হাসিতে হামিতে উত্তর করিবেন 


“চিরকাবই জ্ঞান বড়ঃ ইহা কে ন। জানে?” আর কোথা যাবি? এই খুনি 


'শ্চীনম্বন ক্রোধে অধীর হইয়া! পিঁড়া হইতে বৃদ্ধ আচার্য্যকে টানি 


জানিয্ন। উঠানে ফেলাইল্স! কিল চপেটাঘাত প্রভৃতি উত্তম মধ্যম দিযে 
লাগিলেন। আচার্ধ্যপত্রী “প্রভু! কর কি? বুড়ে! বামুন এখনি মহ 


যাইবে । ক্ষান্ত হও» বলিয়। কাতরস্বরে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিরেন। 


নিত্যাননন ও হরিদাস মুচকি মুচকি হামিতে লাগিলেন এবং ছাত্র 
অবাক্‌ হইয়! দেখিতে লাগিল। “আরে নাড়।! যদি তোর মনে এত ছির, 
তবে তন্কিশূন্ত লোক দেঁথিয়। তথন অত কঠোর তগন্তা করিহাছিগি কেন! 
আর আমাকে আনিয়াই ব1 এত ভক্তির ছড়াছড়ি করার কাজ কি ছিব! 
এই বলিক়1 ভতদন!. করিতে করিতে গৌরচন্ত্র অদ্ধৈতকে ছাড়িয়। য়া 
যাইয়া! বসিলেন, এবং এশ্বর্ধ্যভাবে পূর্ণ হুইয়। ঈশ্বরের অতিঞ্জভাবে আছ 
তত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। .এ. দিকে অন্বৈতাচার্য) যার, খাই 
আশদাদাগরে ভাধিতে লাগিলেন এবং হাতে তাধি দিয়। গ্রা্গণে নাচি$ 
নাচিতে বলিতে লাগিলেন, “যেমন অপরাধ, করেছিলাম, তেমনি পা 
পাঁইলাম %তাল হলো! যে এত অল্প দিয়ে গেল” 1 এই বলিতে রঙ্িতে নি 


অক্টাওজিতে বিশ্বস্তরের দিকে চাহিয়। আবার বলিতে লাগিজেন “কেমন 


আর আমাতি আরতি জবার 9 এপ্রম ভাযার সি হাক্াইজিাপান। কোথা 


উনচ্বারিংশ 'পরিচেছী,| ২৬ 


গল? আমারি নাম অধৈত, তোমার শুভধ দাস ; তোমার: মায়ায় তুলিবার 
ব্রন? কেমন শান্তি করাইলাম দেখলে ?' এখন এস পাধূলি দাও 12 , 
ট্তাঁচার্ধয বিশ্বস্তরের পদতলে পতিত হইলে বিশ্বস্তর সসম্তরমে তাহাকে 
কালে রাইয়। ঝসিলেন। এই ভাৰ দর্শনে নিত্যানদদ, হরিদাস, অধ্বৈতননান 
ঢত, ,সীতাদেহী ্রদ্ৃতি সকলেই প্রেমে কীগিতে লাগিলেন এবং অ্থৈ- 
তর গ্রাঙ্গণ যেন কৃষ্প্রেমময়। হইয়া টলিতে লাগিল । বিশ্বস্তর খুব উত্তেজিত 
বে বলিতে লাগিলেন, “গুন আচার্ধয ! যদি কেহ জামার স্থানে সহজ 
নপরাধেও অপরাধী হইয়! তোমার আশ্রয় লয়, তাহা হইলে সেই দণ্ডেই 
ছার সমস্ত পাপ ক্ষম] করিয়! উদ্ধার করিব ।,অদ্বৈত উত্তর করিলেন “গুন! 
ামারও এই প্রতিজ্ঞ, তোমাকে লঙ্ঘন করিয়৷ যে আঙ্বায় ভন্তিবে, তাহার 
কছুতেই নিষ্কৃতি নাই। যেতোমাকে না মানে, সে জামার পুত্র, কি 
কগ্কর, আর যেই কেন হউক না, আমি কখনই তাহাকে নিজজন বলিয়। 
কার করিতে পারি না। এই কথার পোষকে আচার্ধ্য এক পৌরাণিক 
সাধ্যারিক! বলিজেম। বিশ্বস্ভর তখন ও দেবভাবে মগ্ন; অদ্বৈতের বাক্যা- 
মানে অহঙ্কার করিয়া! বলিয়! উঠিলেন, “সকলে গুন ! আমার ভক্তকে 
গেক্ষা করিয়া যে মুঢ় আমাকে পুজা করে) তাহার সেই পুজা অগ্নিমকক 
শনের মম আমার হদয়ে বিদ্ধ হয়। অখিল ব্রহ্ধাণ্ডে আমার যত সেবক 
গাছে) মকলই সম্মান ও ভক্তির পাত্র যেকেহ তাহাদের নিন্দা! করিবে, 
চাহারাই নষ্ট ইইবে। তবে ভাই । হিংন।, নিন্দা, পরিত্যাগ করিয়। কৃ 
ম কর, অনায়াসে ত্রাণ পাইবে ।” তখন নবলেই উচ্চৈংস্বরে জয়! অয় 1, 
নিতে গগন পূর্ণ করিয়া ফেপিলেন। ক্ষপকাল পরে বিশ্বস্তর বাহজ্ঞান 
|াড করিয়া কিছু লক্জ্বিতভাঁবে বলিতে লাগিলেন, "আমি কি কিছু চাঞ্চল্য 
টরিয়াছি 1 যদি করিয়া! থাঁকি, তবে আপনার! তাহ! ক্ষমা করিবেন।” 
অসধৈতপত্থীকে বিশ্বসর জননী সগ্কোধন করিয়! বলিলেন “মা! !,আপনি 
ঠাক উঠাইয়। দি'ন, শীন্ব ভোজন করিতে হইবে, আমরা ম্নানে চলিলাম।” 
খন মকলে দলবদ্ধ হইয়! গল্গানানে চলিলেন, এবং স্নানাস্তে কৃষের 
গাম ব্দনার গর গৌর জন্বৈত চরণে ভূমি হইয়! প্রণিপাত করিলেন 
নং একব্রভোজনে বঙ্গিলেন। ঘয়ের মধো তিন প্রভুর পাত হইল, হারের 
কট হরিটান বলসিলেনণ। জীতাদেবী পরিবেশন করিতে লাগিলেন। 
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₹ পারবা ব্রত রোদ 
২৬৮ টৈতগ্লীলান্ত |: 


হইয়। নিজ মুর্তি ধরিলেন এবং সকল ঘরে ভা ছড়াইয়া ইহার পাতে 
, এশটে। তার পাতে, উহার পাতের এ *টে। ইছার পাঁতে দিয়। একাকার কি 
ফেলিলেন। বিশ্বস্তর “হায়! হায়! জাতিনাশ হইল" বলিয়া পরিছা 
ব্যপক স্বরে থেদ করিয়া উঠিবেন, হরিদাম হাসিতে লাগিলেন এবং অনৈ 
ক্রোধে অধীর হইয়া নিতাইকে গালি পাড়িতে লাগিলেন £-৮"কোথি। হই 
মাতালটা আসিয়। জুটিয়াছে ? আরে মলো! গশ্চিমার ঘয়ে ত্বরে তা 
থাইয়। আসিয়া আমার সর্বনাশ করিতে বসিল।” আচার্য্য ক্রোধে দি 
হইয়| উঠিয়া হাতে তালি দিয়া নাচিতে লাগিলেন; নিতাই ঢুইটী অনু 
দেখাইয়া! হাসি জুড়িয়! দিলেন, এবং গৌরচন্ত্র হরিদাস হাদিতে হামা 
অস্থির হইয়া পড়িলেন। অদ্বৈতগৃহে শুদ্ধ হান্ত তরঙ্গ উঠিয়া! পড়িল। তব 
সকলে উচ্ছিষ্ট হাতে কোলাকুলী করিতে আরম্ভ করিলেন। অহ্ৈত ভব 
তিন দিন এই রূপে প্রেমাননদ সস্ভোঁগ করিয়। গৌরচন্ত্র অদ্বৈত, হয 
ও নিত্যানন্দকে লইয়। নবধ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিলেন। | 
এইতো গেল বৈষ্বগ্রস্থের কথ1! । এবিষয়ে এক জনগ্রবাদ আছে? 
আটদতাঁচার্ধ্য গৌরের ভক্তদ্ল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ও ভক্তিপথ পরিস্া 
রিয়া! কিছুদিন শাস্তিপুরে জ্ঞান প্রচার করিতে আরস্ত করিয়াছিলেন ।৫ 
নময়ে মাধব, শঙ্কর প্রভৃতি আচার্য্যের অনেক শিষ্যও জুটিয়াছিল। গৌ 
চন্দ্র এই কথা গুনিতে পাইয়। নিত্যাননোর সহিত শাস্তিপুরে আমিয়৷ না 
উপায়ে আচার্্যের মত পরিবর্তন করিয়া পুনরায় শ্বমতে আনিয়াছিরে। 
কিন্ত অত্বৈতের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে কাহারও কাঁহারও মত পরিবর্তন হই দ 
যাহার। ফিরিল না) তাহাদের মধ্যে মাধব ও শঙ্কর গ্রধান। ইহার। দ্বীপ 
নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আসাম প্রভৃতি দেশে যাইয়। বত 
 ধর্থ প্রচার আরম্ভ করিলেন। আসামের বর্তমান বৈষ্বসম্পরদায় ইহা 
শিষ্য গ্রশিষ্য। ইহার! টৈতন্তকে স্বীকার না করিয়া অধৈতকেই রা 
অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং জ্ঞান তক্তিকে সংযুক্ত করিয়। গা 
নাদের মত গঠিত করিয়াছিলেন। | 


০১১১৩ 
রি 


চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ। 
নগর সঙ্কীর্ভন |. 


গ্রগৌরাঙ্গের সন্বীর্ভন দিন দি'্ন জমকাইয়! উঠিতে লাগিল । শ্রীবাস 
িছের বাটীতে বহির্ধার রুদ্ধ করিয়া সমস্ত নিশ। সম্তীর্ভন হয়; ভক্ত তিন 
ধারণ লোকের সেথানে প্রবেশের অধিকার নাই। কিন্বনগরের আবাল- 
দ্ববালিক। কীর্তন গুনিবার জন্য এতই ব্যগ্র হইয়! উঠিল যে, গ্রতি রকস- 
তে বাটার বাহিরে, পথে, গলিতে ও অস্তঃপুরে লোক ধরে না; সমুতসুক 
তে নগরবাসিগণ নব ভক্তিবিধানের নবমন্কীর্ভন গুনিতে ব্যগ্র। এই 
|ঝল লোকদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ কর। যাইতে পারে। কতক লোক 
কবল উপহাস বিজ্ধপ করিবার জন্ত আমিত; কিন্ত অনেকে শ্রদ্ধাপূর্ববক 
বণ করিয়া উপকার লাভের প্রত্যাশায় সমস্ত রজনী হিমতোগ করিয়। 
াগরণ 'করিত। কীর্ভনের মাধুর্য আতম্বাদ করিয়! ও প্রেমের স্বর্গীয় 
বি দেখিয় পক্ষপাঁতীগণ এতই আকৃষ্ট হইয়।ছিল যে, তাহারা পাষণী- 
কে যখোচিত তিরষ্কার করিত। মহিলাগণ গৌরের রূপ মাধুর্য ও 
ৃতযকীর্ভনে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহাদিগের গুরুজনের অনেক 
না লাঞ্চন। সন্থ করিয়াও কীর্তন শুনিতে আদিয়। আপনাদ্দিগকে 
মৌভাগ্যশলিনী মনে করিতেন । তীহাদের তৎকালের মনের ভাব কোন 
বাঞ্জ। মহিল! নি্ন লিখিত গানে প্রকাশ করিয়াছেন £-- 
“পাড়ার লোকে গোল করে গো! 
আমায় সবে বলে গৌর-কলম্কিনী। 
সন্কীর্ভনে গৌর নেচেছে, 
তাতো পাড়ার লোক দেখেছে, 
তখন আমি ধীড়ায়ে নাছে, 
(বাড়ীর বাহির হই নাই গো |), 
কেবল দেখেছিলাম তার চরণ দুখানি। 
একদিন জাহ্বীর ঘাটে, 
এ গেরাটাদ দাড়ায়ে তটে, 
'যেন হুর্াচন্্র উভয় জোটে, গৌর অঙ্গেতে। 


২৭ ৭ টৈতদ্ছলীলায়ত 
(দেখে গৌর রূপের ছবি, 
ভুলে গেল শান্ত শৈবী, 
ইদবে গেল মোর কলসী ভেসে, 
এলোথেলে। হলেম পাগলিনী। 
আর একদিন প্রীবার্সের বাড়ী, 
সন্কীর্তনের হুড়াহুড়ি, 
ভজগণ যায় গড়াগড়ি, শ্রীবাস অঙ্গনে ; 
(ভাবে কে কার গায়ে ঢলে গড়ে গো) 
তখন আমি লুকায়ে, 
ছিলাম এক ভিতে ঠাড়ায়ে, 
পড়িলাম অচেতন হয়ে, 
চেতন করে শ্রীবাসের ব্রাঙ্গণী |” 
নগরের কডগুলি লোক গ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি এতই আদজ: হইয়া পর্ন 
, যে, তাহার! দিবাভাগে তাহার উপদেশ শুনিবার জন্য তাহার বাটা 
যাতায়াত আরপ্ত করিল। গৌরচন্ত্র ্পকল লোকের শ্রন্ধ! ও ব্য 
লত। দেখিয়! হরিনাম উপদেশ করিলেন এবং সন্ধার সময় সকলকে এব, 
ত্রিত হইয়। নামসন্কীর্ভন করিতে বলিয়া! দিলেন | ভদদবধি নবধীপনগ্ 
প্রতি পল্লীতে হরিনাম সন্কীর্তনের রোল উঠিয়া গেল। সমস্ত দিবসের পি 
শরমাস্তে নগরীর লোক সকল যখন একত্রিত হুইয়! মৃদ্গ মন্ষিরাশখবাদা 
যোগে কীর্ভন করিতে লাগিল»-“হরি হরয়ে নমঃ) কুষ্ণ যাদবায় নমো, 
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসহ্দন 1” এই পদ সুমধুর ত্বর সংযোগে যখন 
নৈশ আকাশ ভেদ করিয়! উঠিত, আর প্রগগ্ড নৃতোর প্রেমতরজজে. চারি' 
দিক আন্দোলিত হইত, তখন নবন্ধীপ এক নূতন প্রী ধরিত। পাষণীগণের 
বিদ্বেধানল ইহাতে শতগুণ প্রজ্ছলিত হইয়। উঠরিল। তাহার! ষড়যন্ত্র করি? 
গোপনে গোপনে কাজীর নিকট অভিষোগ হি করিল যে, নিমাই 
পগিতের কুপরামর্শে নগরের কতকগুলা! অসচ্চরিত্র লোক নগরের স্থানে 
স্থানে গ্োোটল! করিয়। লঙ্ীর্তন করিয়! লোকের প্রতি উৎপাত করিতেছে। 
তাধাদিগকে দমন ন! করিলে নী্ই নগরমধো শী্ছি। ভঙ্গের সপ্ভাবনা। কাী 
দৃঢ়তা নহকারে এই বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। একদিন াজী 


গাহেব আপনার দলরল সঙ্গ আমায় ওহ রহিত বহি আইউপও হিজল 


-উত্বারিংশ পরিচ্ছেষ। ২৭১ 


নাম মনধীর্তমের মোলে- নবীয়া উপমল করিতেছে 1: ভখন 'ৌধান্ধ 
ট্র| কারীনাহেব এক ভ্বণের মধ্যে প্রবেশ করিয়। মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়। দিলেন; 
াঞ্চদ্িগকে অশেষ প্রকারে অপমান করিলেম এবং জাত কীর্ভন করিজে 
হাদের জাতি মারিয়। মুনলমান করিবেন, এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিলেন। 
ইচারিবিন পল্লীতে পর্লীতে ঘাইর এইরূপ করাতে সঙ্ীর্তন বন্ধ হয়ঃ 
রন, প্রেমত্তিগ্রচারের শাণিতান্্ আপাততঃ কোবমধ্যে লুকায়িত 
ধিতে হইল, পাষণ্ডীর্দের জয় হইল, এবং ভগবদ্ধিধান সয়তানের হস্তে 
রান্ত হইয়া গেল। মংসারে এইন্ধপ ঘটন। প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে। ইহ! 
[ধিয়! যাহার অসত্যের জয় মনে করেন, তাহার একদেশদশা অবিশ্বাসী । 
শ্বাদীগণ এন্ধপ বাধাবিঘ্লের এক কড়ার মৃণ্যও দেন না। তাহার! 
শট জানেন “সত্যমেব জয়তে* সত্যের জয় ইইবেই হইবে। তাই 
্রনকারী লোক সকল যখন দলে দলে বাইয়া! গৌরচন্দ্রের নিকট কাদিতে 
[দিতে নিরাশ অন্তরে কারীর আচরণের কথা জ্ঞাপন করিল, তখন গৌর- 
দ্রক্রোধে হৃষ্কার করিয়! নিত্যানন্দকে বলিলেন--*গুন নিতাই! সাব- 
নে বৈষ্বসমাজে ঘোষণ! করিয়। দাও যে, আজ অপরাহ্ে সমস্ত নব", 
গে নগরসঙ্কীর্তন হইবে; দেখা যাউক কোন্‌ কাজি; কি বাদদাহ কি 
রিতে পারে? আমি সত্যই বলিতেছি যে, আৰ বিশাল প্রেমভক্কির 
ট হইবে, তাহার তরঙ্গে কার্দী ও পাষণীগণ ডুবিয়া। মরিবে ।৮ নগর- 
দীদিগকে বলিলেন, "ভাই সব! যাও, আমার এই ইচ্ছ! আজ নগরের 
ঘরে প্রচার কর এবং ভছুপযুক্ত আয়োজন কর। আমি নিশ্চয় 
পতেছি। আব লীলাবিহারী ভগবানের অতি রহগ্কলীন। প্রকাশিত হইবে। 
সের তয় কাজীকে? আর কিন্বের ভয় বাদনাহকে ? যিনি সকণ ভয়ের 
ানক, যিনি ভীষণের ভীষণ, আমর! সেই উদ্যত বজ্ত শ্রীহরির শরণাপন্ন । 
[মরা কি সামান্ত মানুষের ভয়ে ভীত হইব? যাহার চরণাশ্রস্ব লইলে 
ইল ভয় চলিয়। যান, তিনি নেনাপতি থাকিতে তাহার সৈম্গণ কি ভয় 
রিবে? এই প্রেমপক্তির. সময়ে আজ কত পাপী নিধন হইবে, সে রহ 
ক্ষেই দেখিবে। এখন যাও, বিকালে সাপ লজ্জা! করিরা জাসিও।” 
রচজের* সাসপূর্ণ তেজ বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া সকলে স্তত্তিত উ 
সাহিতহইল। নগরবাসীর! বিদ্বায় হইআ। গেল এবং নগরে মহাযসবীর্তনের 
য়োজন হইতে লাগিল । 


২৭২ এ চৈতগ্যলীলাহত। 

প্রীগৌরাজ্ের ভক্তিবিধানে নগরসক্কীর্তন এক মহীবাপার।। 
রখীর জলআোত যেমন প্রথমে হিমাচলের বয়েক খণ্ড 'গ্রস্তরমধৈয আ। 
থাকিয়া! গোমুখী হইতে প্রবল ধারায় প্রবাহিত হুইয়। ভারতের, জা 
দ্বেশের প্রাত্তরগুলিকে শন্তপূর্ণ করিয়৷ ও কোটি কোটি নরনারীকে হুদ 
জলদানে পরিতৃপ্ত করিয়া সাগরসঙ্গমে যাইয়। মিশিয়া গিয়াছে, দে 
গৌরের সৃষ্কীর্ভন-নদী, যাহ! এত দিন করেকটি হৃদয়ে আবদ্ধ ছিন্ন & 
বাসের চণ্তীমণ্ডগের চতুক্ষোণমধ্যেই যাহার তরঙ্গ খেলিত, আন তা 
গ্রধলবেগে সমস্ত নবদ্ধীপে, পরে ভারতের নান। স্থানে প্রবাহিত হট 
অনন্ত প্রেমের সাগরে মিশিয়! একাকার হইতে চলিল। ইহা মনে. করি 
কাহার না দয়ে আহ্লাদের সঞ্চার হয়? কলতঃ ধর্শনংগ্রামে নগরণংবাঁ 
যে এক মহান্ত্র, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই অস্ত্রের আঘাতে 
পাপীর হৃদয় ষে ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, কত জগাই মাধাই যে উদ্ধার 
যাছে তাহ! বলিয়। শেষ কর। যায় না। | 

অন্নক্ষণ মধ্যেই দমস্ত নগরে প্রচার হইয়। গেল যে আব নিমাই গঞ্জ 
, প্রকাস্ত ভাবে নগরে নগরে নৃত্যকীর্তন করিয়া বেড়াইবেন। নাগর 
লোক সকল মছোৎসাহে উন্মত্ত হ্ইয়। পূর্বান্থিক আয়োজন করিতে না 
লেন। যুবকের! রাশি রাশি ফুল তুলিয়। মাল! গথিতে লাগিল? কর্মী 
তরু, আমশাখ! ও পূর্ণ কুম্ত দিয়! মনোহর তোরণ নিশ্থাণ করিতে লাগি 
বয়সের ছোট বড় নান! প্রকারের অনংখ্য মশাল প্রস্তত করিয়া! রাখি? 
তৈলের যোগাড় করিলেন ; এবং বৃদ্ধের! মৃদ্ধ, করতাল, মন্দিরা) রাম 
ও পর্তাকাদি সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হয়! পড়িলেন ) মহিলার! মান1চর্দ 
ও শঙ্খ লই! প্রন্তত হইয়া থাকিলেন বে সংকীর্থনের দল বখন বাট 
নিকটে আসিবে, তাঁহার। তখন শঙ্খধ্বনি করিয়! মাল! চন্দন বৃষ্টি করিতেন 
আজ আর লোক মকল কাজীর ভয়ে ভীত নয়, পাষগুদের বিদ্বীগ খর 
করে না এবং পিতা মাত গুরুজনের নিষেধ মানে ন। |... ঝরা ও 
পাহের বিশালতরঞ্গ উঠিয়া সমস্ত নবন্ীপকে যেন নাচাইতে?লার্ি 
রামের দেখে শাম, স্টামের দেখে হরি, হরির দেখে মধু; এইক্লণে আব 
বদ্ধবনিত্কা নবভক্তিবিধানের নৃতন মহোৎসধে প্রবৃত্ত হইমার অনয পর 
হইতে লাগিল। বৃন্ধাবনদান মহাশয় এক মশাণ'রচনার (থাই ক 
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. বা নির্দিষ্ট সমক্চেনানা সাজে সঙ্জিত বৈষাবমণ্ুলী ও.নাগরিক;লোক- 
কলে ঠৌরের আঙ্গিন, পুর্ণ হইয়! গেল৷. সকলের মুখেই উৎসাহ আনন 
দান বিরাজ করিতেছে। একি আশ্চর্ধ্য ব্যাপার! এক সামান্য 
্াক্গকুমারের ইঙ্গিতে রাজাজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়। এত লোক নগরে নগরে 
বীর্ভন গাইতে যাইবে? একি ভগবানের ৩ক্তির সিংহাসন প্রতিঠিত 
ঈরিবার উদ্দেশে সমরযাত্রার মিছিল নাকি? বৃন্দাবন দাস সত্য সত্যই 
[নিয়াছেন যে ভগবচ্ছক্ষি বিনা ইহ! কখনই হইতে পারে না। তথাট 
সবিশ্বাদীগণ বিশ্বান করে না। ধন্য ভগবন্! ধন্ক তোমার বিধান চক্র! 
বিধান প্রবর্তকগণ ! যে শক্তি আজ গৌরের এই বিশাল সংকীর্তনদলে 
্রতিঠিত) সেই লীলাময়ী ভগবচ্ছক্তিকে আমি অবনত মন্তকে বারবার 
নমস্কার করি। 

মঝল লোক একত্রিত হইলে গৌরচন্ত্র সংবীর্তনের পৃথক্‌ পৃথক্‌ সম্পর- 
ার বাধিয়| দিলেন। নর্ধাণ্রে অদ্বৈত আচার্ধের দল, তৎপরে হরিধাসের, 
চীয়স্ীনান প্ডিতের, ও সর্বশেষে স্বয়ং গৌরচন্্রের দল কীর্তন করিতে 
[গিল। গৌরচন্ত্র নিত্যানন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নিতাই কহিলেন 
আমার ম্বতন্ত্র দলে নাচিবার শক্তি নাই), আমি তোমার পাশে. গাশেই 
|কিব।* সুতরাং পঞ্চমদল হইল না। সংকীর্ডভন প্রবর্তকিগের বেশ- 
বারই বা কি সৌন্দর্য্য! সর্বাঙ্গে চন্দন ও আবীরে চচ্চি। ভ্রিকচ্ছ ধৃতি- 
শারিধান) মন্রকে, গলদেশে, বাহুমূলে সুগন্ধি পুষ্পমাল।) হাতে মন্দিরা, 
রতাল, শঙ্খ আর্দি। থুব মত্ততার সহিত সংকীর্তন হইতে লাগিল। 
গৌরের অশ্রু, কম্প, স্বেদ, বৈবর্ণ, গ্রভৃতি ভাবোদয় হইতে লাগিল, হরি- 
বিনিতে গগন বিদীর্ণ হইয়। গেল এবং থাকিয়! থাকিয়। সেই বিস্তীর্ণ লোক 
মুত্রের মধ্যে নান। প্রকারের ভাবতরক্দ থেলিতে লাগিল। এইক্সপে 
বলাবধান হইলে ভ্রক্তমণ্ডলী কীর্তন করিতে করিতে বাড়ীর বাহির 
ইবেন। তখন চারিদিকে কোটি অর্বূদ মশাল জলিয়৷ উঠিল, মহিলাগণ 
নল চক শঙ্খধ্বনি যোগে খই, কড়ি, পুষ্প, বৃষ্টি করিতে লাগিলেন । এবং 
(ঞ্ঘদিগের হরিনামমিশ্রিত উচ্চ কধবনির সহিত.বামাগণের হলুধ্যনির, 
কামলকণ্, মিশিয়া সাধ্য সমীরণকে আনোলিত করিতে, লাগিল'। 


[রি মতধায়ে চারিটা নূতন. .রচিত পদ গীত হইতে লাগিল।. আঁার্য্য- 
পহুখুল 'হরি হায় নম্রহ জজ যাঁদবায় নামা [গাপালে গোল আগ 


২৪8 , টত্তন্তলীলাস্ববাত | 
িমমুস্থঘন |+ হরিদাসের দলে হরি ও রাম! দায়) জরি ও জাম রাঁয। 
ভীবাম পঙ্জিতের দলে “মুগধ! গোবিন্দ বলরে, যাহ! হৈতে মাছি ইয় পম, 
ভয় রে” এবং গৌরের দে “তুয়ার চরণে যন লাগহ' রে শারঙখর ! হু 
চরণে মন লাগহ' রে " পদ প্রমন্ত তাবে পুনঃ পুনঃ কীঙিত হইছে লাগিন 
প্রথমে চারিটা সমতায় স্থিষ্ন গভীর ভার্বে গাইতে গাইতে চলিল্‌। ্ি 
নগরের পথে যতই অগ্রপর হইতে লাগিল, কীর্ঘন যতই জমাট দীধি 
লাগিল, 'লোঁক সকল যতই মাতামাতি করিতে লাগিল, ভাবোচ্ছাদে 
তরঙ্গ যতই তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল, সম্প্রদায় চতুষ্টয় ততই ক্ষন ্ 
অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিজ্ঞ হইয়া সাগর নঙ্গমোন্মুখী নদীর ন্বায় বিছা 
হইয়] পড়িল। নবদ্ধীপে গঙ্গার ধারে ধারে এক প্রশন্ত পথ ছিল।এ 
বিশাল সংকীর্তন দল সেই পথে চলিল। প্রথমে গৌরের স্নানঘাটে কতক 
ক্ষণ কীর্ভন হইব মাধাইর ঘাট ও বারকোণ| ঘাট দিয়! সংকীর্তন নিমুলা 
নগরে প্রবেশ করিল। এই দিমুলিয়। নামক স্থানে কাজী ও রাব্বী 
* স্বমন্ত কর্মচারী বাস করিয়া! থাকেন) সুতরাং ইহ তখনকার গতি মমৃষধি 
শালী ও সৌসষ্ঠবাদ্িত স্থান। কি আশ্চর্য্য ! কাঁজীর নিষেধ সত্বেও নো 
নকল কীর্তন অভ্যর্থনার জন্য নান। প্রকারে স্ব স্ব বাড়ী ও পথ ঘাট সান 
ইন! অপেক্ষা করিতেছে । কদলীর কাদি সহিত রস্ভাতরু, আমদার, না 
ক্বেল, গুবাক, পুম্পমানা, অপোকমাল! গ্রভৃতি নানা সঙ্জায় নগরী আ। 
স্থশোভিত। 8৬ 
সিমুলিয়ার নিকটবর্তী হইলে অসংখ্য অসংখ্য নগরীয় লোক কীর্ঘ 
যোগ দান করিল। প্রবল আোভম্বতী নদীজণে প্রথরবেগে নূতন বন্তা 
জল পড়িলে গ্নেরূপ উত্তাল তরঙজ ও ফেণোদগম হুইয়। ভীষণতর ৫ে 
সমুখিত হয়, ঘধন সংকীর্ডনও সেইরূপ ভীষণ রূপ ধারগ করিল) জাঘা 
বৃদ্ধ বনিত। সকলেই যেন কৃষ্োস্মার গ্রস্ত হইয়। পড়িল। কে কাহাকে 
বলে? কি করে? কিছুরই ঠিক নাই। কেহ কেছ নান! রঙ্গভঙ্গীতে নাঠিং 
লাগিল, কেহ কেহ হরি বলিয়া বিকট চীৎকার কয়িতে লাগিল। কে 
ধূলাতে গড়াগড়ি বাইতে লাগিল, কেহ দুখে নানারূপ দ্য, করি 
লাগিল, কেহ কাঁহারও স্বন্ধে উঠি বদিল,'কেহ মাতোয়ালের পলা 
কাহারও চন্লণ ধরিয়। কাদদিতে লাগিল, কেহ কেহ পরস্পর বেগ 
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দীর করিতে আসিম্বাছি, কেহ বলে জরে ভাই! কাকী বেটাকে ধরি? 
গান, তাহাকে পিক্ষ। দিক) কেহ বলে আরে [ ধর ধর পাতী,বেটাদের ধর, 
ঠাহারা ফেম পলাইতে না পায়) কোন কোন বীর অবতার লন্ফ দির ' 
ছে উঠিয়! ভাল পাঁল। ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল) কেহ কেহ যম রাজাকে 
ধিয়া আনিতে. আদেশ দেয়। 'এইরূপে গৌরচন্ত্রের কীর্তনে নবদধীপের 
গাকগুলা আজ ক্ষেপিয়া গিয়াছে। যাহাদের বহুদিনের মমোমালিন) 
॥ অগন্ভাব ছিল। তাহারা আজ প্রেমে গলা ধর! ধরি করিয়া গাইতেছে, 
নাচিতেছে ও পরম্পর আলিঙ্গন করিতেছে; যে চিরজীবন পাঁপপথে 
মণ করিয়াছে, দুক্কিয়ার মলিন পঙ্কে যাহার চরিত্রের বস্ত্র মলিন হই! 
গয়াছে, সে অবিরল অশ্রু ফেলিয়া অনুতাঁপের কান্না কাদিতেছে ; বে 
দীভাগাবান্‌ আজন্ম ভগবৎসেব! করিয়! আসিয়াছেন, তিনি আজ গ্লকে, 
ই হাত তুলিয়া 'নাচিতে নাচিতে, ঘোষণা করিতেছেন "আরে 
গাই! ভবপারে যাইবার আর ভয় নাই, পতিভ পাঁবন গ্রীহরি স্বয়ং 
টাঁঙারী' সাজিয়া নাম তরী লইয়া সকলকে ডাকিতেছেন, তোরা সব 
লিয়। আয় ।”, 

পাষণীদিগের দল এই নকল দেখিয়। শুনিয়া! কত কি বলাবলি করিতে 
[াগিল। একজন বলিল “এই সময় কাজী সাহেব এখানে আমেন, তো 
গাচ্ছা মজা হয় ; কোথায় বেটাদের রঙ্গ ঢ্গ যায়? কোথায় বা গান বাঞ্জনা 
কে? আর কোথায়ই ব। আত্মশাখ। কলার গাছ পড়ে থাকে?” 

দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিল তাহলে যত দেখছে। মহাতাপ, মশাল, 
খাল করতাল, ভাব কালী, গঙ্গাসই হয়ে যায়।* 
৷ তৃতীর পাপী বলিয়া উঠিল “তা'হলে তাই! আমি গঙ্গার ধারে গিয় 
ঠাবুক বেটাদের ঢেক। মেরে জল সই করেদি। চলনা কেন মকলে যাইয়া 
1াজীকে ডাকিয়! আনি ।» 

তাহাদের মধ্যে রলিক রকমের 'একজন লোক ছিল দে বলিপ জারে?, 
ও কি করতে আছে? ভাতে যে আমাদেরও বিপদ ঘটিতে পাকে। 
€স৷ এক কাজ কর! যাক; কীর্ভনের নিকটে যাইয়া উ্গৈঃস্বরে জাকিয়া! 


নিগে থে এ কামী আঁন্ছে। ভাণহলে মজা দেখো, সরা বেটাই 
পট দিবে ।১ 


এ 


৭৬ ,চৈল্তগ্যলীলা্বত। . 


উত্ভীর্ঘ হইল। গৌরাঙ্গের তৎকালের ভাব যে দেখিল/£স আর ছির খাকিট 
পারিল ন!। নয়নযুগল, দিয় দর. বিগলিত ধারে অশ্রগড়িতেছে/“ইরিযোধ 

 হ্রিবোল !” বলিয়া ছুইটী বাহ তুলির়। নাচিতেছেন, কখন ভাবাবেশেহ 
করিয়া উঠিতেছেন, কখন আছাড় খাইয়। ধুল্যবনুষ্টিভ হইতেছেন,আবং কধ। 
মহাভাবে গর্ধ গর হইয়। থর থর কীপিয়। উঠিতেছেন। এইরূপতাবে বাঁ 
নের দল ক্রমশংই কাজীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল | আমর! 
অন্ন সময়ের জন্ত সন্কীর্ভনদল হইতে বিদায় লইয়! কাজী সাহেবের রবাও 
যাইবার জন্ত পাঠককে অনুরোধ করিতেছি। 

সঙ্কীর্ঘন বাছির হইবার পূর্ব হইতেই কাজী কীর্তনকারীদিগের চি 
আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য কয়েকজন পেয়াদাকে নিযুজ করি 
ছিলেন। তাই আজ কাজীসাহেব দরবারঘরে প্রত্যাগত দুতপিগের নি 
গৌরাঙ্গের- আচরণ গুনিতেছেন |. একজন দূত হস্তযোড়ে দণ্ডায়মান হট 
বলিল “ছুজুর! কি আর বলিব? নগরের লোকগুল! এমন করিয়। নগর দা 
* ইয়াছে ষে আমাদের বাদ! নামদার আমিলেও তেমন ঘট। হয় না। ত্য 
লক্ষ লক্ষ লোক জুটিয়া যে দলবদ্ধ হইতেছে, তাহার ঠিকান] হয় ন1। মশা 
বাকত? বাজনার শবে কাণ পাতা যায় না। অধিককি বলবো, গর্দার 
জানানা গুলাকে পর্য্যন্ত ক্ষেপাইয়। তুলিয়াছে। তাহারা শাক বাাছে। 
হুলু দিচ্ছে ও খই কড়ি ছড়াচ্ছে। বেটা যেন ঠিকৃবিয়ে কর্‌তে বেরিয়েছে। 
কি বলে ভূতের নাকি সয়তানের কীর্তন হচ্ছে। আমর! সে দিন যে মক 
লোককে শাস্তি দরিয়া আসিয়াছি, তাহারাই আজ মার মার বলিতে বণিওে 
আসিতেম্ছে। উহাদের সর্দার এ নিমাই পণ্ডিত; তাহাকে জব করিতে না 
পারিলে এ ভূতের বাস। ভার্গিবে না। আল্লা হো আকৃবর ! হুষুরের এখন 
যেমন মর্জী।” 

আর একজন দূত দণ্ডায়মান হইয়া বলিল থ্ধন্াঝতার ! এক জার 
দেখিলাম ) বাম্ন। কীর্তন করে আর কাদে। তার ছুই চথের 'পানিতে বু 
'াসিয়া যায় ; আবার থাকিয়! থাকিয়। সে এমন চীৎকার করিয়া উঠেছে 
দেখিলে বোধ হয় ঠিক যেন গিলিতে শিডিরিকি । বাপরে ! তা 
দেখিলে কামার বড় ভগ্ন হয়।* রক, 

তৃতীয় ব্য বলিয়া উঠিগ “হত্ুযের আদেশ" শি ধরিয়া সামি এব 


চ্বারিংশ পরিচ্ছোগ |. ২র্দ 


আমি যেই লোকদিসকে শান করিতে উদ্যত হইলাম, অমমি কোথা 
হইতে এক প্রকাও অি শ্ষুলি্ আসিরা আমার দা়ী গৌঁপ ০০৯ 
দিপ। এই দেখুন'মুখে অ্রণ রহিয়াছে।” ও 

এই সময়ে সভামধ্যে একজন যবন “হরিবে।ল, হরে! কৃষ্ণ?” বলিয়। 
গান করিয। উঠিল। কালী আশ্রর্ধযান্ঘত হইয়| তাহাকে জিজ্ঞাস). 
করিলেন কি, হে! তোমাকেও তৃতে পাইয়াছে নাকি? হিন্দুর! কীর্তন 
করে তাদের ধর্ম, তুমি বাপু, মুলমানের ছেলে হয়ে এ নামগুলা কেন 
উচ্চারণ করিতেছ ? যাও! কলম! না পড়িলে আর তোমার রঙ্ষ। নাই 1” 
দেবলিল প্রন্মাবতার! আমি কি করিব? কীর্তনের স্থানে যে যাইতেছে, 
দেই হরিনাম না শিখিয়া ফিরিয়া! আসিতেছে না। একটা দিনমাত্র সন্কীর্ূূন 
নিষেধ করিতে যাইর়1 আমার এই দশ! হয়েছে। আমি কি জানি না 
ঘেমুলমানের পক্ষে হরিনাম কর! মহাপাপ, কিন্তৃকিকরি? ফেভাব 
ধেএকবার দেখেছে, সে নাম না লইয়া! থাকিতে পারে না। কেজানে 
নিমাই বামনা কিজাছ জানে? হুজুর যদি সেখানে একবার যান, আমি : 
নিশ্চয় বিতে পারি, আপনারও এই দশা হবে। 

কা্গী দূতগরণের মুখে এই সকল বিবরণ শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া 
ঠাহাদিগ্রকে ভীরু, «কাপুরুষ” বলিয়। অশেৰ প্রকারে ভৎদন1 করিতে লাগি- 
'লন। তিনি বজ্র গম্ভীরম্বরে বলিলেন «ধিক তোমাদের মুধলমাঁনবংশে 
জম! সামাগ্য কাফেরকে এত ভয়? তোমর! কি ভুলিয়া! গিয়াছ যে এই 
মহানগরীতে ত্রয়োদশ জন মাত্র মুসলমান বীর হাজার হাজার কাঁফেরদিগকে 
গরাতৃত করিয়। ইন্লামের বিজগ্ননিশান তুলিয়। *গিয়াছেন?+ তোষর! 
তাহাদের বংশীয় হইয়া এত কাপুরুষ হইয়ছ যে একজন সামান্ত বাম্‌- 
শাকে ভয় কর্ছে।? দেখি আজ কা'র মাথার দশট। মাথা আছে যে আমার 
আন্ত লক্বন করিয়া এত হিন্দুয়ানি করে 1” এই সময়ে মভামধো এক 
আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ! গেল। রা প্রতিনিধির শেষ কথাগুলি ক হইতে 
নিশেষ হইতে ন1 হইতে হঠাৎ তিনি বাতাহত কদলীতরুর স্তায মৃচ্ছিত 
ইয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন। চারিদিকে হৈ চৈ উঠিয়া. গেল। মকুলেই 
শিকর্তবা* বিমূঢ হইয়। শশব্য্ত হইয়া! পড়িলস। এরং অনুচরবর্ ধরাধাঁর 
বরা মূচ্ছিত কাজীকে ৰাটার অভান্য়ে লইয়া গেল। কেঁছই ইহার তথ্য 
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২৭৮ । চৈতশ্যলীলাম্বত |. 


এই কালে নগর সংবীর্ভনের দল কাঁদীর অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত'হটী। 
মুমলমান কর্মটারিগণ ইচ্ছা, দক্েও তাহার গতিরোধ করিতে পারিল মা। 
্ান্রীর ৃচ্ছণ, তাঁহার বাটার তাৎকালিকের বিশৃঙ্ঘগ অবস্থা, সংবীর্তদো 
গাসতীর্ধ্য ও স্বর্গীয় ছবি, আর নগরের আবাল বৃদ্ধ যুবকের গ্রেমোন্া 
তাহাদিগকে কিংকর্তব্য বিমুঢ় করিয়া ফেলিল। কতক লোক গৌোলষাঃ 
দেখিয়া পলাইয়! গেল, আর কতক লোক নিশ্চেষ্ট ভাবে দেখিতে লাগিন। 
এদিকে: নগরধানী লোকসকল ভাবে বিভোর ও উৎসাহে উত্বেছিত হট 
কাজীর পুর্পবন বাগিচা! গ্রভৃতি ভাঙ্গতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ 
মণ্ততার সহিত কীর্তন হইলে পর গৌরচন্দ্রের ইঙ্গিতে কিছু,ক্ষণের তর 
স্থগিত থাকিল। তখন তিনি কাজীর অনুদন্ধান করিতে লাগিলেন &ং 
জট্নক ভব্য লোক দ্বার] তাহার আগমন বার্তা বলিয়। পাঠাইলেন। ইয়া 
পূর্বেই কাজীর মুঙ্ছঠপনোদন €ইয়াছিল। তিনি সংবাদ পাইয়া বাধি। 
ভাদিলেন এব গমাক্‌ সম্মানের সহিত গৌরকে আপনার গৃছে না 
* বয়াইলেন। গৌরচন্জ্র জিন্তাসা করিলেন পআচ্ছা ! আজ আমি আগনা! 
অভ্যাগত) কোথায় আপনি আমাকে অত্যর্থনা৷ করিবেন ৫ ন! আমার 
দেখিয়া অন্বরে পলাইয়! গেলেন । এরূপ আচরণের কারণ কি? 
-ক্কান্মী উত্তর করিলেন “তোমার মাতামহ নীলাহ্বর চক্রবর্তী গ্রাম সন 
আমার চাচা হইতেন ; সে সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল) তুমি আমার ভাগি 
নেয়। দেহস্বদ্ধ হইতে গ্রামসন্বন্ধ আমার কাছে গৌরকের জিনিং 
সুতরাং তুমি আমার যে, সে, নও | বলিতে কি বাপু হে! তুমি কৌ! 
করিত, আসিতেছিলে দেখিয়া আমি লুকাইয়াছিলাম। এখন: বুবিণা 
ভোঁমার ক্রোধ শান্ত হইয়াছে ; অমনি আপিয়| সাক্ষাৎ করিলীম। তাগির 
বলিয়া যেমন আমি তোমার ক্রোধ সহিলাম, তেমনি তুমি কি মাতুণে 
গপরাধ মার্জন| করিবে না ?? - 
গৌর। অবশ্ত করিব; মাগ। ভাগিনাতে কি বিবাদ রাখিতে, পাছে 
বহীশয় ! আমি দুই একটা প্রশ্ন নিজঞাসার জন্ত আপমার রি টি 
অভয় দিলে জিজ্ঞাসা করিতে পারি। এ 
' কানী। স্বচ্ছদে বিজ্ঞাসা,কর | ৭ 
গৌর। আছ! আপনার! গোবধ করেন কেন! বাধ র্‌ 


চি 
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মাপনার। কোন্‌ বুদ্ধি, অবলক্বন করিয়া! সেই গাণ্ঠী ও বের ণধর করির 
ভোজন ফরেন? | ্ 
খকাজী। তোমাদের বেদাদি শাম্ের ভার আমাঁগের জোরাণশাস্ত্রে 
রতি ও নিবৃতি ভেদে ছুইটা পখআছে। নিবৃত্তি মার্গে জীবহিংসাঁদাকর 
নিষেধ, কিন্ত :প্রবৃত্তিপথে গোরধের বিধি আছে। শান্্রাজ্ঞার আমর! 
গোবধ করি, তাঙাতে দোষ কি? ফেন তোমাদের বেদেও তো! গোষধের 
বিধি দেখ! যায় । 
 গৌরচন্ত্র কাজীর কথায় বাধা দিয়! বলিলেন 'বরধ করিয়া পুনর্জীবিত 
টরিতে না *পারিলে বধ নিষেধ । পুরাকালে খধিগণ বুদ্ধ বৃষধকে মারিয়! 
[ইয়া পুনরায় তাহাকে যৌবনাবস্থায় পুনর্জীবিত করিতেন? সুরা 
ঠাহাদের মারা হইত না। কলিঘুগে ব্রাহ্মণদের সেক্প ক্ষমতা নাই; সেই | 
ন্ঘি এ যুগে গোবধ নিষিদ্ধ হইয়াছে । এই বলিয়। শ্রীগৌরাঙগ গোহত্যার 
বরদ্ধে অশেষ শান্তর ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া কাজীকে গ্রোবধের অপঝারিত। 
বাইয়া দিলেন। কাজী তাহার অগরগুনীয় যুক্তিবলে পরাজিত হইয়! 
গলেন। গৌরচন্ত্র গুবরূপি জিজ্ঞামা করিলেন “মামা! আর একটী কথা 
[গণাকে িজ্ঞাস। করিতেছি; অনুগ্রহ পূর্বক ঠিক উত্তর দিবেন 1” 

কাজী উত্তর করিলেন, “যাহা ইচ্ছা! হয়, জিজ্ঞাস]! কর 1৮ 

গৌর। আচ্ছ!! আপনি তে৷ পূর্বে মৃদঙ্ধ করতাল তাজিয়া দি! সংকী- 
ন নিষেধ *্করিয়াছিলেন। তাহার পরে এখন' পর্ধ্যন্ত প্ররলত্তর রূপে 
রন হইতেছে, তথাচ আর বাধা দেন না কেন? আপনারা দুমলমান, 
দুর আচার আচরণে বাধা দেওয়া ধর্ম মনে করিক থাকেন) তবে কেন 
ধন এত সদ্বাবহার করিতেছেন ?, 

কাজী উত্তর করিলেন *একটু নিভূতে চল, এ কথার জবাব দিব ।» 
শটীনদন চারিদিকে তাকাইয়] দেখিয়া বলিলেন, "এসকল লোক 
মার অস্তরজ, যাহ! বলিবায থাকে, নিঃশস্কে বলিছে পারেন ।% 

তন অনুতণ্ড কাজী ধীয় গভভীরডাবে বলিতে লাগিলেনঃ--প্তোরার 
বার্ধন আরন্তেয় পর্ন পাষতীর! তোমার বিরুদ্বে আমাকে কত ক্ধা 
শাইয়াছে। তাহার বলে, “মিমাই পণ্ডিত শান্োজ হিপৃধর্দ নাশ 
বিয়াকোথ! হইতে এক 'অডুত ববীর্তন আনিয়াছে, অষ্গরহর ভাহা গাইর। 
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মাতালের মত হাসে, কাদে, নাচে) গা ও যুব য়ালাড়াসড়ি বার ায। 
স্স্বদ্ধ বকে। পূর্বে মঙ্গলচণ্ডী বিষহরির পূজায় কেবল যাতি হা? 
হইত, এখন গ্রত/হই রজনী জাগরণ) তাহাদের দৌরাক্মো রামিতেঞজে 
ঘু্মাইতে পারে না. আপনি বিচারক! আপনিই ইহার বিচার রন 
আমি' তাহাদের অভিযোগের তদন্ত জন্ঠ' একদিন ছুই এক গানে যাই 
মৃধ্গ মন্দির] তাগিয়। কীর্তন নিষেধ করিয়। দিয়! সামিয়াছিলাম $কিন্তুমে 
রজ্নীতে স্বপ্ন দেখিলাম যে এক নরদেহ সিংহমুখ বিকটাকার পুরুষ জমি 
ত্্থন করিয়া আমার বুকে বমিয়! বিশাল নখ ও দশন দিয়া আঘার বৃ 
বিদীর্ণ করিতে লাগিল এবং দত্ত কড়মড় করিয়া বলিতে লাগিল 7--/আরে! 
দুষ্ট! আমার বীর্ডনে তুই উৎপাত করিস্‌? এত বড় ক্পর্দা ? মৃদঙ্গের বার 
তোর বুক ফাড়িয়! দিব। আর যদি কিছু বলিস্‌; তবে সবংশে যবনয 
ধ্বংস করিব। আন আর কিছু বলিলাম ন1।” 

গোর ছামিতে হাসিতে বলিলেন, “তার পর ?, 

কাজী। “আমি স্বপ্ন অমূলকজ্ঞানে ভীত ন। হইয়া কীর্তন ভাগ 
দিবার অন্ত পেয়াদ। নিযুক্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু কোথ! হইতে অগসি উদ 
লাগিয়। তাহাদের দাড়ি গৌঁপ পুড়িয়। যাওয়ায়, তাহার! তয় পাইয়। ফিরি 
আসিয়াছে । কেহ কেহ কীর্তন শুনিয়! ভাবাবেশে মত্ত হইয়া হরে! কৃ! 
বলিয়া কীর্তন করিতেছে ও কেহ কেহ বা পাগল হইর। গিয়াছে । জমি 
ইহাও আকম্মিক ঘটনাল্তানে গ্রাহ ন! করিয়! আজ তাহাদের “কত ছি 
করিতেছিলাম। কিন্তু সেই দৃগ্ত! সেই ভীষণ মিংহ আবার. আমিয়! যেন 
আমার খক্ষ বিদীর্ঘ করিতে উদ্যত! এবার স্বপ্ন নয়, সত্যই দুর্জয়মিং। 
তখন আমি জ্ঞানশৃণ্ত হইয়া! মৃচ্ছিত হইলাম, অন্ুচরবর্গ ইহার রহঃ 
কিছুই বুঝিতে পারিল না। এই দেখ খামার বুকে তাহার নথ চি 
বর্তমান রহিয়াছে” এই বলিয়া কাজী বন্ত্র উন্মোচন করির। বুক দেখাই 
সকলে সেখানে নখ দত্তের চি দেখিয়া! আশ্চর্য্য হইল। কাদী আবা৷ 
বলিতে লাগিলেন, "গৌরহরি | আমি এখন নিশ্চয় বুঝিয়াছি যে তগবাদে 
শক্তি পুর্ণরূপে তোমার ভ্বদয়ে অবতীর্ণ হইয়া এই সংকীর্তনযজ. নাঃ 
করিয়াছে আমি আর ইহাতে বাধা দিতে পারি না, দিলে" দেবী 
হইব।” বলিতেবেলিতে কাতর নয়ন যুগল দির/অশ্রুধারা।বৃহিতে পাগিধ। 
তখন শচীননদন কানীর অনম্পর্শ করিয়। পরমাতীককজানে।নতিতে রি 
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দেন "মামা! ভূমি খড় ভাগ্যবান, তাই “হবে কৃষ্ণ, নায়ায়ণ* নাম গ্রহণ 
করিলে যে নাম লইলে মহ্থাপাপী উদ্ধার হইয়। যায়, তুমি তাহাই উচ্চারুণ 
করিলে ; তোমার শরীরে আর গাপ নাই।* | 

কাজী কাদিতে কািতে বলিতে লাগিলেন, নিমাই ! ছোঁগার প্রসাদে 
আমার সব কুমতি দুর হইয়াছে; এখন আশীর্বাদ কর যেন তোমাতে আমার 
ভক্তি ও বিশ্বান অচল থাকে 1” 

গৌর বলিলেন, “পতিতপাবন শ্রীহরি আপনার মঙ্গণ করিবেন; কিন্ত 

মামা! আমাকে একটী ভিক্ষা দাও, যেন নবন্ধীপে আর হরিসংকীর্তনের 
বাধা ন। হয় ।” 

কাজী উত্তর করিলেন, “যাবৎ আমার বংশ থাকিবে, আমি তালাক 
দিতেছি, কেহই সংকীর্তনে বাধ। দিতে পাঁরিবে না? 

কাজীর অধস্তন বংশীয়ের। বরাবর এই নিয়ম প্রতিপালন করি! 
আসিয়াছিলেন। গুনিতে পাই এখনও এ বংশ বিদামান আছে; এখনও 
নাকি ধ বংশীয় মুলমানের! বৈষ্ণব অতিথি উপস্থিত হইলে পরম সমা- ' 
রে সেব। করিয়! থাকেন। 

গৌরচন্ত্র কাজীকে সঙ্গে লইগনা পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত সংকীর্তন 
আরন্ত করিয়। দিলেন। অসংখ্য মুদঙ্গ করতালের শব্দের সহিত অসংখ্য 
ানবক্ সক্ষিলিত হইয়া! পূণিমার নৈশ আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল; 
নবঘধীপগুরী* যেন স্ুখতরঞ্গে ভাদিতে লাগিল; আনন্দ-বিহবারী সংকীর্তন- 
নে জীবস্তত্ধপে উপস্থিত থাকিয়া! আনন্দ স্ধ। বিতরণ করিতে লাগিলেন; 
তক্তবৃন্দের চিত্তচকোর পরিতৃপ্ত হইয়া গেল; প্রেমবন্তার খরতর আ্রোতে 
₹ত কত পাষতীদিগের চিত্তরূপ শুষ্ কা্ঠ হাবুডুবু খাইতে খাইতে ভামিয়! 
টণিল; মকল উৎপাত শাস্তি হইয়। ভগবানের মহিম1 মহীয়ান্‌ হইল; 
খবং গৌরের ভবিষাদাণী পূর্ণ হইল। গৌর আজ প্রেমানন্দে ভরপুর, 
কাজীর ক ধরিয়। হরিবোল বলিতে বলিতে রাজপথ দিয়া নাচিয়া! চলি- 
গেন। অনেক দুর পর্যন্ত আমিয়া কান্দী গৌরের নিকট বিদায় হইয়া 
গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

কাজীর উপাধ্যান পন্বদ্ধে চৈতন্তভাগবতের বর্ণনার সহিত চৈতন্ত- 
রিতাদুতের বর্ণনার বিশেষ অনৈক্য দৃষ্ট হয়। ভাগনতের মতে কিছু 
মাম পরিলক্ষিত হওয়ায় চর্রিতামৃতের মতান্সারেই বর্তমান প্রস্তাব, 


২৮২ /চিস্তগ্ঘলীলামৃত 1: 
লিখিত হইল । বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন যে, গৌরচল্জ কাজীর গৃহে উপ 
স্থিত হইয়! লোকদিগকে কাজীগাহেবের ঘর, বাড়ী, বাগান, ভাঙ্গিতৈ জা 
তাহাকে ধরিয়া! আনিয়া তাহার মন্তকচ্ছেদ করিতে আদেশ করিম্বাছিলে। 
ফা্রী পলায়ন করিলে গৌরের উত্মন্ত দল কাদীর ঘর হুয়ার, বাগান, যা, 
জাঙ্গিয়া ভূণ কিছুর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন শচীননান ক্রোধে অধীর হা 
কাজীর ধাীতে আগুণ লাগাইয়! পোড়াইয়া! ফেলিতে বলিলে ভক্তগণ না 
স্ব স্ততি করি তাহাকে সাত্বনা করিয়াছিলেন | তাই কালী রক্ষ! পাই, 
ছিলেন। অবশেষে গৌরচন্ত্র কাজীকে দণ্ড দিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। 

কাজীর সহিত সাক্ষাৎ হইল কিনা ওকি করিয়াই বা আহাকে দ 
দেওয়া হুইল, ভাগবতের বর্ণনায় তাহার কোন কথ লেখ! নাই। দণ্ড দেও 
য়ার অর্থ যদি কাজীর ঘর বাড়ী বাগান ভাজিয়। দেও! হয়) তবে গ্রন্থ 
বড়ই অসম্ভব হইত্বা পড়ে ও সংকীর্ভন প্রচারের মূল উদ্দেশ্ত্রে কুঠারাঘাঃ 
করা হয়। আর যদি ঘরদ্বার ভাগিয়া! ৪ দগ্ধ করিয়! ফেল। দ্বপকভাবে 
* ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কামীর আবক্তির ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়! চূরিয়া ছা! 
পাগবনে আগুণ লাগাইয়৷ গোড়াইয়! দেওয়! হয়; তাহা হইলে প্রস্তাবিত 
কথার সামঞ্জস্য হইলেও উপাথ্যানটা অসম্পূর্ণ থাকিয় যায় $ কারণ কেমন 
করিয়। কাজীর পাপাসকি নষ্ট করিয়া! তাহাকে উদ্ধার করা হুইল ;ভাহা। 
কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। কিন্তু যে ভাবের বর্ণনা দেখ! যায়, ভাহ! হই 
আধ্যাত্তিক ভাব উদ্ধার কর! বড়ই কঠিন। আমর! জানি যে প্ৃন্দাবন দা 
মহাশয় একজন উচ্চশ্রেনীর তক্ত; গৌরচরিতে কঠোর অগ্রেমের দোযারোগ 
কর! তাহীর যনে থাকিতে পারে না; কিন্ত-তাহার বর্ণন| দেখিয়া তাহা বুঝা 
যায় না। সত্যের অন্থরোধে আমাদিগকে এ কথ! এখানে বলিতে হইগ। 
ইহাতে যদি দোষ হইয়! থাকে, ভক্তপাঠক অবস্তই মার্জন! করিবেন। 

সে যাহাহউক কালী বিদায় হইয়। গ্রেলে সস্কীর্ভনের দল শঙ্খবর্ণিক পাড় 
তন্তবার়পাড়1 গ্রভৃতি প্রকাস্ত স্থান সকল প্রদক্ষিণ করিয়। গাদিগা। 
আহদিয়। এভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুত্র গ্রামে ভ্রমণ করিতে লাগিল। দা 
নগএই শোভনীয়রূগে মণ্ডিত, পথের ছুই ধারে দীপমালা, আত্রপাধা 
ও কদলীতরুরাদি, নানাবিধ পুপ্পমালায় শোভা গহিতেছে, পরাগ 
নারা উদদুধ্বনি ,৪ শঙ্খনাদ করিতেছেন, আর, খষটটিছড়ি, কুসুম বব, 
, বর্ষণ করিতেছেন ? নগরবাসিগণ নিজ! পরিত্যাগ কমিয়া গাজ মহামঘো 
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[বে মাতিয়াছে। - তক্গল মত্তমাতঙ্গের ন্যার নাচিতে নাঁচিতে, অবশেষে 

নগরের 'শৈষ প্রান্তে শ্রীধরের ভগ্ন কুটীরে আনিয়। উপস্থিত হইলেন। অমনি, 
ভার্গা'ঘরে চাদের আলে! উদয় হইল? ভগ্র কুটার রাজপ্রাসাদে পরিণভ. 
হল। তাই তরকারীবিক্রেত| প্রেমানন্দে ঢলিয়। চলিয়া! নাচিতে লাগি? 

বেন। ঘরের ছুয়ারে একটা নান" স্থানে তালি দেওয়! জবপূর্ণ, লৌহপাত্র 

ছিল। 'বাহিরের কাজে লাগাইবার জন্ঠ গৃহন্কামী এ পাত্রটা বাহির দুয়ারে 
রাখিতেন। গৌরচন্ত্র সংকীর্তনের শ্রমে পিপাসিত হইয়! পাত্রের জল 
গান করিয়া ফেলিলেন। শ্রীধর দুর হইতে তাহ দেখিতে পাইয়া,“মারিলে রে ! 
মারিলে রে! আমাকে সংহার করিতে ভুমি এখানে আসিরাহ্থ 1” বলিতে, 
বলিতে দৌড়িয়! আসিয়া মৃচ্ছিত হইয়া! পড়িলেন। ভক্তগণ বলিলেন "প্রভু ! 

উহ! অপবিত্র জল, পান করিবেন না।” শচীনন্দন উত্তর করিলেন “কি? 
তক্কের জল অপবিত্র? তবে পবিত্র কি? আজ আমি এই অমৃত জল পান 

করিয়। পরম পবিত্র হইলাম গৌরের নয়ন দিয়! আনন্দ ধার! পড়িতে 

রাগিল।' 

তখন শ্রীধরঅঙ্গনৈ একট! মঙ্থাপ্রেমের তরঙ্গ উঠিয়া পড়িল। গ্রভুব 

করনে ভক্তদল সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন। হাজার হাজার লোকের 

রোদন ধ্বনিতে আকাশ তোলপাড় হইয়া! গেল। এখন আর কীর্তন নাই ৮ 

কেবল ক্রন্দন আর লুণ্ঠন। এই স্বর্গের দৃশ্ঠ, যিনি দেখিলেন, তিনিই কৃতার্থ 
হই গেন্ধেন। রজনী প্রভাতে সংকীর্তন দল গৌরের আঙ্গিনার ফিরিয়! 

আমিলে, তক্তগণ যে যাহার আবাসে চলিয়া! গেলেন। 
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বিবিধ- বিশ্বরূপ দর্শন । ্‌ 

শ্রবাসের আঙ্গিনায় প্রাতঃকালে ভক্তদলের মধ্যে অধ্বৈতাচার্ধ্য গরোগীট 
তাবে নৃত্য করিতেছেন । বিশ্বস্তর কার্য্াস্তরে নিজগৃহে অন্তুপস্থিত। নিষ্ঠা, 
দি নগরভ্রমণে বাহির হইন্াছেন। আজ অদ্বৈতের. প্রেম-সিন্ধু উলিয়। 
উঠিয়াছে। দৃস্তে ত৭ করিয়া. অতি দরীনভাবে তিনি ভূমিতে গড়াগড়ি 
দিতেছেন। কখন কৃঞ্চবিরহে, ব্যাকুল হুইয়। উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন । 
ধ৭ং কখন মহাভাবে, মগ্ন হইয়া নাচিয়! বেড়াইতেছেন। বেল! ছুই প্রশ্র 
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হইয়! গেল,' তথা তাছার ভাবের জমাট ছুটিল না তখন সকল ও 
তাঁহাকে নাম! প্রকারে সান্বনা করিতে লাগিলেন। কিছু হি হা 
আচার্য্য বিষুমণ্ঁপের ছুয়ারে মৌনভাবে বমিলেন দেখিয় শ্রীবাসপৃন্থির 
প্রভৃতি ভক্তগণ গঞ্জান্নানে চলিয়! গেলেন । তাহার! চলিয়। গেলে অধ্ষৈ. 
তের ভাবসিস্ধু আধার উদ্বেলিত হইল । তান একাকী ভাবাবেশে গড়াগড়ি 
দিতে লাগিলেন । এমন লময় হঠাৎ বিশ্বস্তর জামিয়া উপস্থিত হইবেন 
এবং অদ্বৈতকে ইঙ্গিত করিয়া উভয়ে বিষুমঙ্দিরে প্রবেশ. করিয়া 
ঘ্বারকুদ্ধ করিয়! দিলেন। বিশ্বস্তর বলিলেন “আচার্য গৌসাই! আজ কি 
দেখিতে চাঁও ?, 

অদ্বৈত উত্তর করিলেন, "যাহ! দেখিবার সাধ ছিল, সে সবই রি 
দেখিয়াছি) নৃতন আর কি দেখাবে?” 

বিশ্বস্ত ঈষৎ হাতিয়া বলিলেন,_.নৃতন সাধ কি কিছুই নাই?, 

অধ্বৈত। আছে--একট! সাধ? কিন্তু যদি মনে কর যে আমি ভোগা 
* প্ররীক্ষ। কর্ছি, তবে ন1 বলাই ভাল। 

বিশ্বস্তর | তা+ হলে এ টুকু তো ন! বলাই তাঁল ছিল। 

অ্ৈত। তবে শুন। রখোপরি শ্রীকৃষ্ণের যে বিরাট, রূগ দেখি! 
অজ্জ্ন মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ দেখিতে বড় সাধ হয়। এই 
'কথার প্রতিধ্বনি আকাশে বিলীন হইতে ন! হইতে আচার্য্য সেই হুদ গৃহ 
কুরুপাগুবের সমরভূমি দেখিতে পাইলেন ) দেখিলেন, অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী 
সৈন্তের মধাস্থলে অর্জনের রথ সংস্থাপিত ; তাহার উপরে ভগবান্‌ বিরাট 
রূপ ধারণ*করিয়া সমানীন। কুস্তীনন্দন ভয়ে ত্রস্ত হইয়। জোড় হাতে ভগ" 
বানের স্তব করিতেছেন । ভগবানের দেহমধ্যে অনস্ত ব্রঙ্গা্ড, চরাচর গথাবর' 
জম সমাশ্রিত) কোটি কোটি মৌরজগতের অগণ্য সিদ্ধ, গিরি, নদ, না, 
চন্দ্র, সুর্ধ্য, বন, উপবন, পণ্ড, পক্ষী, নর, নারী, শোভা! পাইতেছে ; সহ 
সহস্র হস্ত, পদ) মুখ, নালিকা, গ্রীবা উর্ধে তদুর্ধে বিলীন হইয়াছে? মত্ত 
সমূর্হির কিরীট অনক্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে ) সহত্র সহত্র হস্ত, পদ সর্যর 
ব্যাপ্ত হইয়। রহিয়াছে; আকাশ, কাল, মাস, খতু, সন্বৎসর, শোঙা, 
সৌনরধ্য, প্রেম, পুণ্য, পবিত্রতা, কাম। ক্রোধাদি, শম, দম, ভিতিষ্ছাি 
অনন্ত শক্তিরাজি, ক্রীড়া করিতেছে? লোকভঙ্গমিবারপার্থে ভগবাদ্‌ সেতু 
, খৃনপ হইয়া! সকলকে ধারণ বরিয়। রহিষ্নাছেদ। খআচার্য। গৌসাই ০ 
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বি বিহ্বণ হইয়া! গেলেন ও :দত্তে তৃণ করিয়া বিশ্বসতরের চরণযুগলে 
ডিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময়ে, বাহির দিক হইত্বে কপাটে 
াঞ্ণত,পড়িতে লাগিল £ বিশ্বস্তর বুঝিলেন, নিতাই নগরভ্রমণ করিয়া 
করিয়। আিয়াছেন। খন তিনি শীগ্রগতি দ্বার উদ্ুক করিয়া দিলে 
যান গৃহে প্রবেশ করিলেন নিতাইও বিরাট্রূপের অপূর্ব দৃশত দেখিয়া 
স্তিত হইয়া গেলেন এবং নিনিষেষ লোচনে দেখিতে দেখিতে ভাবসাগরে 
বিয়া গেলেন। বিশ্ব্রের রশ্র্ধ্ভাব উত্তরোত্তর দ্বনীভৃত হইতে 
াগিল ৷ তিনি প্রশান্ত বাকো উভয়কে সম্বোধন করিয়া "দেখ! দেখ?” 
পিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ দেখিতে দেখিতে নিমীলিত নেত্রে ভূমিতে 
ডিন! গেলে, বিশ্বস্তর কোলে তৃলিয়। নান! রূপে তাহাকে সাত্বন। করির। 
্ঘ করিলেন। অনস্তর কিছুকাল পরে ভাবের নেশ! ছুটিয়। গেলে নিত্যা- 
নও অদ্বৈতে প্রেনকলহ বাধিয়! গেল। অট্বত বলিলেন, “কো! হইতে 
তালট। আপিয়! সব গোলমাল করিয়। দিলে ? ও কি দেখিতে কি দেখে? 
ক বলিতে কি বলে? তাহার কিছুরই ঠিক নাই। ওর জাত নাই, কুল নাই, 
[রতার ভাত থায়, আবার বলে আমি পরমহংস। গরমহংসগণ আত্মা- 
ম যোগী। ওট! কেবল বকে বকে মরে ও যা+তা অসম্ভব কথা বলে।” 

নিতাই জবাব দিলেন প্বটে বুড়ে। বামন! তোর ভীমরথি হয়েছে; 
ইলে দেবতার থরে কুকক্ষেত্রের যুদ্ধ দেখিস্‌ ও আবার সাহস করে বলিস্‌ 
যতগবানের বিশ্বরূপ দেখেছি ?” 

অদ্বৈত হুর করিয়! “আমি তে] দেখেছি! দেখেছি ! দেখেছি ।” বলিতে 
লিতে নাচিতে লাগিলেন। 

নিতাই। “তবে আমিও তো! দেখেছি, দেখেছি, দেখেছি, বলিয়া 
তমনি করিয়! নাঁচিতে লাগিলেন । 

বিজয়দাম আখরিয়া। 

একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ শুক্লানবর বরন্মচারীকে ডাকিয়! বলিলেন-ব্রহ্গচারিন্ধ 
তোমার গৃহে আমাদের মধ্যাঙ্ক নিমন্ত্রণ। তুমি স্বহস্তে পাক করিও, 
বম আর কাহাকেও রধিক ভাকিও না।” গুর্া্ঘর ভিক্ষুক স্্যানী) বিশ্ব- 
রর এই কথা গুনিয়| মন্াচিত্তিত হইলেন। কেমন করিয়া তাহার শ্ৃ্ 
[্ নিমাইপঞ্ডিতের স্তার আদ্ণগুত্ধ খাইবেন, ইহাই তাহার ভাবনা 
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হইল; অথচ তিনি-গ্রভূর আদেশ- অন্তথাও করিতে "পারেন না4- ষ্ঠ 
তাহার চিন্তা দেখিয়! পরামর্শ দিলেন যে, গঙ্াজলে সালগোছে পাৰ চড়া 
দিবে, গ্রতু যাইন্বা-শ্বহক্তে তাহা নামাইয়। লইবেন ।” ভিক্ষুক তাহাই -রয়ি 
চলিল।: গঙ্গাতীরে ঘাটের উপরে তাহার কুটার। সেই কুউীরের, পি! 
উন্ধন পরিষ্কার করিয়া গর্ভধোড় ভাতে দিয়া সে পাক চড়াইয়া দিল। 1 
ধোড় ব্যতীত সে দিন তাহার আর কোন তরকারী সংগ্রহ হুইম.ন 
ফথাঁকালে নিত্যানন্দ গ্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়। বিশ্বস্ত ন্নানাস্তে আরব 
্রহ্মচরীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞান! করিলেন পশলা 
ভোষ্ধনের কি আয়োজন করেছে?” ব্রহ্মচারী কাদিতে কাঁদিতে বনি 
লাগিলেন--পপ্রভু! আমি দরিদ্র ভিক্ষুক, তোমার ভোজনের ফোগ্য দাম 
কোথায় পাইব ? গর্ভথোড় মাত্র সম্বল ছিল, .ভাহাই ভাতে দিয়া 
চড়াইয়াছি ; তুমি নামাইয়। লও” এই বলিয়। উহ্থনের দিকে অন 
মৃষ্কেত করিলেন। বিশবন্তর জিজ্ঞাস করিলেন, “কেন তুমি নামাইয়া। 
না কেন ?? | 

শুরম্বর। “বাপ্‌ রে! তা পারবে! ন1$ অনেক করেছি, এই গাগহ 
তোমাকে. অন্ন দিতে পারিব না । তোমার চরণে ধরি প্রভু! আমা হই 
এ কাজ হইবে না। তুমি নাগাইয়। থাও।” 

বিশ্বস্তর ভিক্ষুকের গতিক দেখিয়া নিজেই ভাতগুলি ঢালিয়! ধর 
উপস্থিত কয়েক জনের জন্ত পরিবেশন করিয়া ভোজনে বন্মিলেন। 
একগ্রাস খাইয়। বিশ্বস্তর বলিলেন “অহে শুক্লান্বর! আমি সত্য বলিছে 
এমন নুস্বাছু গর্ভথোড় তো কখন থাই নাইঃ আচ্ছা! বল.দেখি এ 
গোছে এমন স্বন্বাহব পাক কেমন করিয়! করিলে? সঙ্গযামী তে 
সঙ্কোচে জড় সড় হইল; মনে করিল, বুঝি গৌরাঙ্গ ব্যঙ্গ করিতেছে 
কিন্ত সে যখন দেখিল যে, তাহার রম্ধনের স্ৃখ্যাতি করিতে করিতে গৌ। 
গণ্ড দিয়া আনন্দাশ্র পড়িতে লাগিল) তখন তাহার আর কোন সঃ 
থাকিল না। অপূর্ব তন্তবাৎমল্য দেখিয়। সে কাদিতে লাগিল । এ 
বিশস্তরের প্রেম-ডোজন সমাপ্ত হইলে আচমন করির। বন্ধুগণের | 
ভিক্ষুকের,কুটারে বমিয়। তান্ব,গ চর্বপ করিতে রাঁগিলেন এবং মান! এ 
সংপ্রন্গ হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তগণ মে বির মেধা 
শয়ন করিল্নে।. বিজয়দাস লামে জনৈক শু বিতর পার্থ ক 
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'জানাদের হস্তাক্ষর অতি হুদার ও গরিকার? এবং তিনি অতি অল্প. সমগনে 
নেক পিঁধিতে পারিতেন। তাহার ব্যবসায় পু'ধি লেখা। তৎকালে মুক্ত 
|ঠাকায় এক শ্রেণীর লোককে গ্রন্থ লিখন কার্ধেয লিগ থাকিতে হইত। 
ঘািগকে সচরাচর “আথরিয়াঃ বলিত। বিজয়দাস এই শ্রেধীর লোক। সে 
পূর্বে, বিশ্বভরকে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া দিয়াছে। পুস্তক জিখনবিষয়ে 
ছার কি্রহন্তড! ও লিপিচাতুর্যা দেখিক়্। গৌরাঙ্গ তাহার নাম ররুবা' 
[ধিয়াছিলেন। সে গ্রড়ুর বড় প্রিপপাত্র; তাই আল তাহার পার্থ 
ইতে জাগা পাইয়াছে। কিছুকাল পরে সকলেই নিদ্রিত হইলেন। 
গারচন্ত্র নিকাবেশে তাহার দক্ষিণ হস্ত বিজয়ের অঙ্গে চাপাইক। দিলে 
বয় অতি আশ্চর্য] দৃষ্ভ দেখিতে পাইল। সে দেখিল, স্তত্তের গ্ঠায় অতি 
রও দুবলিত একখানি হস্ত আমির তাহার উপর পড়িল; উহ্থাতে 
[নর অলঙ্কার বিভূষিত ও কু্ধযকান্তমণি ও চততকাস্তমণি অলিতেছে ? 
[র তাহার জ্যোতিতে সমস্ত গৃহ জ্যোতিঃপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। 
রয় আনন্দ ও ভয়ে বিহ্বল হইয়া আর সকলকে ডাকিয়া দেধাইবার 
টট| করিভেছে, এমন সময়ে বিশ্বস্তর তাহার মুখে হস্ত দিয়! নিবারণ 
রিয়। বলিলেন, প্ঘত দিন আমি নবন্বীপে থাকি, তত দিন এ কথা কাহা- 
কও বলিও না।” তথাচ বিশ্নয় শুস্থির থাকিতে পারিল না; সেলম্ফ 
য়! শয্যা হইতে উঠিনা হৃষ্কার করিতে লাগিল। তাহার হষ্কার শবে 
ভুগণ আসছে ব্যন্তে উঠিয়| “কি হইল ? কি হইল?” জিজ্ঞাস! করিতে লাগি- 
্লন। বিজয় কোন উত্তর ন। দিয়! পলাইয়! যাইতে চেই। করিতে লাগিল। 
গণ তাহাকে ধরিয়া বসাইতে গেলে অমনি সে মৃচ্ছিত হইয়! পড়িল। 
গা বুঝিলেন, হয়ত সে প্রভুর কোন বৈভব দর্শন করিয়া থাফিকে। 
গীরচন্্র এতক্ষণ শুইয়া ছিলেন 7 গোলযোগ শুনিয়। উঠিয়া বিজয়কে তা- 
সব দেখিয়। বলিতে লাগিলেন যে “বিজয়ের গঙ্গার উপর বড় অনুরাগ, 
ইত গঙ্গার মহিমা-পর্ণ কোন এর্ব্ধ্য দেখিয়া থাকিবে) নচেৎ শুক্লান্থরের 
ইগৃহে দেবাধিষ্ঠান আছে। নইলে এমন হইবে কেন? কৃষই, ইহার গুঢ় 
ইস্ত জানেন।” তক্তগণ প্রত্ুর এই কথ! গুনিয়! মনে মনে হাসিতে লাগি- 
ম। তখন বিশ্বপ্তর বিজয়ের অঙ্গে হাত দিয়া নান। গ্রকাঢুর তাহাঁর 
ইত সম্পাদন করিলেন। চেতন] লাভ করিয়াও, বিভুয় প্রক্ৃতিস্থ হইল 
|) কতক দিন পর্যন্ত সে আহার নিষ্া গুভৃতি দেহধর্খ পরিত্যাগ করিয়া 
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জড়ের ভ্তায় নির্বাক অবস্থায় নবস্থীপের পথে পথে বেড়াইতে লাগি! 
অনেক যদ্বের পর বছদিন পরে সে স্বাস্থ্য লাভ করিল? কিন্ত বিশ্ব 
আল্ঞানুপারে প্রক্কৃত রহহ্য কাহাকেও ভাঙ্গিয়। বলিল না। 


শ্রীবাসের পুন্তশোক। 

মন্ধার মময় দ্বার রুদ্ধ করিয়। শ্রীবামের বাহির বাটাতে প্রমত্ত 
নংকীর্ঘন হইতেছে । গৌরচল্ত প্রেমে বিভোর হইয়া খুব নৃত্য কি 
ছেন। ভক্তগথ নিমগ্ন ভাবে প্রতূর নৃত্য দেখিতেছেন, আর মংরী। 
করিতেছেন। কয়েক দিন হইতে শ্রীবাদের একটা বালক ব্যাধিগ্রন্ত & 
শব্যা্গত ছিল$ আজ হঠাৎ তাহার পরলোক প্রাপ্তি হওয়ায় বাটার ম; 
ক্রন্দনের রোল উঠিল। গ্রীবাস পণ্ডিত প্রভুর মঙ্গে নৃত্য কীর্তন করি 
ছিলেন ; রোদনের শব শুনিয়! কারণ বুঝিতে পারিয়! কাহাকেও কি] 
বলিয়া আন্তে আন্তে দ্বার উন্মোচন করিয়। উঠিনা। আসিলেন। গোর 
কষানন্দে উন্মত্ত হইয়া নাচিতে ছিলেন, সুতরাং কিছু বুঝিতে পারি; 
না । পঙডতদী মহাজ্ঞানী, বিশেষতঃ গৌরাম্ের একান্ত ভক্ত) বা 
মধ্যে আপিয়! ধীর গম্ভীর ভাবে স্ত্রী্দিগকে নান! প্রকারে সাত্বন| করি 
লগিপেন। তিনি বলিলেন “দেখ আয়ুঃক্ষয় হইলে কেহ তাহাকে রাখি! 
পারে না। এই শিশুর যত দিন কর্ণ নির্ববদ্ধ ছিল, নে তত দিন আম 
পু হইয়া আনন্দ বর্ধন করিতেছিল ) এক্ষণে তাহার কর্মবন্ধ শেষ হই 
এ দেহ পরিত্যাগ করিয়। অন্তত্র চলিল। ভাবিয়। দেখ, কে কাহার গুন 
আর কেই বা কাহার পিতা মাত1? অন্তকালে যে কৃষ্ণের নাম গুনিলে মে 
লাভ হয়, সেই প্রত স্বয়ং আমাদের গৃহে নৃত্যকীর্ভন করিতেছেন। ইহা 
কিআর শোক করিতে আছে? এই শিশুর পরম ভাগ্য যে এমন ৭! 
পরলোকগামী হইল ।” মহিলাগণ ইহাতেও ত্রনান সম্বরণ করিল না দেখি 
প্রীবান কিছু দুঃখিত হুইয়। বলিতে লাগিলেন, “যদ্দি তোমর৷ মায়া 
হইয়। একান্তই রোদন নন্বরধ না| করিতে পার, তৰে আমার এই অনু 
যে কিছুক্ষণ পরে কাদিও। তোমাদের ক্রন্দন ধ্বনিতে যদি প্রভুর দৃ্া? 
তদ্গ হয়,,তবে আমি নিশ্চয় বলিতেছি, ছেলে ঠো গেলই। আমিও বেইদ 
গঞ্জায় ঝাপ. দিলা মরিব।” এই কথ গুনিঘবা, স্ত্রীলোকের! অগঙ্া | 
করিল। মৃত শয়ীরের নিকট তাহাদের ধলিয়া থাফিতে বণির। ধিখ 





এবচন্ধারিংপ পরিচ্ছেদ । হি 


বাগ বাহির ধাটাতেশ্যাইজ বিগ: উৎসাহের সহিত লাীর্ভনে যোগ 
নডে লাগিলেন, যেন কিছুই হয় নাই। ধন্য পণ্ডিত! তুমিই ধ?। ধ্ 
তীমাগ মহিষ্ত। ও প্রতৃভক্তি। : রি 
ীগ্রৌরাঙ্গ ব্যতীত একে একে ভন্ঞগণ সকলেই পণ্ডিতের পুত্রবিয্বো- 
গর কথ গুনিস্ব! অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। কিদ্তু পাছে ্রতু নৃতাস্থণ ভঙ্গ 
ছা, এই ভয়ে কেহই কিছু বলিতে সাহমী হইলেন ন|। রগ্ষনী প্রায় শেষ 
ইল মহাপ্রতূপ্ন বাহ জ্ঞান হইল। তিনি সকলের মুখপানে ভাকাইয় 
কিপ্রাসা করিলেন, আজ তোমাদের[স কলেরই মুখ মলিন দেখিতেছি কেন? 
পণ্ডিতের গৃহ তো! কোন অমঙ্গল হয় নাই?" শ্্রীবাঁপ উত্তর করিলেন, 
“যাহার ঘরে তোমার প্রসন্ন মুখ) তাহার দুঃখ কিসের?” বিস্ত আর 
মকলে পণ্ডিতের পুত্র বিয়োগের সংবাদ বলিয়া দিলেন। গৌরচন্ত্র কাতর- 
রে জিজ্ঞাস! করিলেন, “কতক্ষণ ?” তাহার বলিলেন, প্চারি দণ্ড রাত্রির 
অন) কিন্ত তোমার আনন্দ সুখ ভঙ্গ হইবে ভয়ে পণ্ডিতজী একথ। প্রকাশ 
রিতে দেন নাই। আড়াই গ্রহর হইল শিও মরিয়াছে, এক্ষণেও তাহার 
স্টোর ক্রিয়া হয় নাই; ইহাতে যেমন অভিগ্রায় হয়।” 
বাসের এই অদ্ভুত চরিত্রের কথ! শুনিয়া গৌরচন্ত্র “গোবিন্দ! 
গাবিনা!” বলিয়া কীদিয়৷ উঠিলেন) এবং কাদিতে কীদিতে মনের গৃ় কথা, 
নহ! এতদিন কাহাকেও জানিতে দেন নাই, প্রকাশ করিয়। ফেলিলেন। 
উনি বলিলেন, *হায়! যাহারা আমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়] পুত্রশোক পর্য্যন্ত 
রয় যায়; আমি কোন্‌ প্রাণে ভাহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব 1” 
্রগৌরাঙ্গের মুখে ত্যাগ" কথা শুনিয়। ভক্তগণ বিষম চিন্তিত হইলেন। 
ওঢাবিতে লাগিলেন, পকাঁহাকে ত্যাগ করিবেন ?* কিন্ত বিশেষ কথ! 
কিছু বুঝিতে ন1 পারিয়৷ কেছু এবিষয়ে আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। 
এদ্রিকে গৌরচন্ত্র ক্রন্দন ত্যাগ করিয়া সবান্ধবে মৃত পুত্রের ওর্ধ- 
দেহিক কার্ধা করিতে উঠিলেন এবং বাটার মধ্যে যাইয়া মৃতকে 
জিজঞাম। করিলেন £--প্শ্রীবামের গৃহ ছাড়িয়| কেন যাইতেছ?” 
হত উত্তর করিল “ধাহা, নির্বন্ধ ছিল, হইয়া গেল? এক্ষণে অস্ত নির্ন 
দিত স্থানে চলিলাঁম। 'নিয্তিকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে ম1 
ঘাপনি কিজামেন না) বক্েহই কাহারও পিতা মাতা নহে? জীবন" 
ধরব ভোগ করিয়া থাকেত দিন প্রবাসের গৃহে নির্বন্.ছিল, এ 
৩৭ 


৩ চৈতগ্যলীলাইষ্ত1 
এখানে ছিলাম। প্ক্ষণে আমি ঈলিলাম, তোমাকে 'সপার্যগে গর: 
আমার অপরাধ লইও ন1) বিদ্যায়» এই বলিয়া' মৃত শরীর নীরর হট 
বর্গ এই অপ্তুত ব্যাপার দর্শনে স্তত্ভিত হইয়া গেল ১ ্ীধাসে গাঁ 
জনবর্গ এতক্ষণ শোক ধরিয়। কাদিতেছিল) এই অলৌকিক কষটনাযে 
দের শোক দুর হইল। সকলেই প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়| 'মহাগ্র্ী় 
ঘোষণা! করিতে করিতে প্রেমাশ্র ফেলিতে লাগিলেন । শ্রীবাস গর্ত 
চারি ভাই মহা গ্রতৃর চরণে পড়িয়! কতই বিলাপ করিতে লাগিলেন । গণতি 
বলিলেন--“প্রভে। ! তুমিই আমার পিতা মাতা ও পুত্র £ এ সংসারে আম 
আর কেহ নাই; বিপদে সম্পদে রোগে শোকে, যে অবস্থায় থার্ক ন| কে 
তুমি আশীর্বাদ কর যেন তোমাতে অচল! তক্কি থাকে ।” 
গৌরচন্ত্র উত্তর করিলেন *্শ্রীবাস! তুমি তত্বজ্ঞানী পরম বিবেবী, 
ংসারের অনিত্যতা তোমার কিছুই অবিদিত নাই। এ সংসারের । 
জন যৌবন সুখ সম্পদ, সকলই বিছ্যতালোকের ন্যায় চকিত দেখ! দি 
' কোথায় অন্তহিত হইয়। যায়? আমি আর তোমাকে কি বুঝাইব ? এমং 
রের দুঃখ তোমার স্ায় জ্ঞানীকে ত অভিভূত করিতেই পারে না)। 
ভোমাঁর সংসর্গ করে, সেও ইহাতে মুগ্ধ হয় ন1” মালিনীর দিকে তাৰ 
ইয়া! গৌর আবার বলিতে লাগিলেন, “মা! পিত। ! আজ হইতে ছোঃ 
আমার পিতা মাত হইলে ; আমি ৪ নিত্যানন্দ তোমাদের যুগল নগ। 
এক পুত্র গেল, ছুই পুত্র পাইলে ; ইহাতে আর শোক কি?” " 
গৌরের এই কারণ্যময্ধ কথা শুনিয়া] শ্রীবাস মালিনীর শোক নং 
প্রাণ গলিয়! গেল উ্তবৃন্দ চারিদিকে জয়ধ্বনি করিনা উঠিল এবং পরব 
অশ্গনে প্রেমতরঙ্গ থেলিতে লাঁগিল। যাহা হউক, শ্রীগৌরাঙ্গ ত 
মমভিব্যাহাঁরে বালকের মৃতদেহ গঙ্গাতীরে লইয়া গরয়। সর রি 
সম্পন্ন করিলেন। 


বর 


গোপীভাব। রা 
, এখন হইতে শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্খভাব নিত্য নূভন প্রী ধারণ “রি 
দাগিল। দিবা নিশি, গৃহে, বাহিরে, পথে, ঘাটে, চত্বরে গাঙে না 
বহিয1! অবিরল ধারে অশ্রধারা পড়িতে লাগিল। ইহার, উপরে তি 
দি কাহাকেও কোন গতিকে হরি বলিতে শুনিতে পাইতেন। 


একচ্ারিংসংপরিযেহদু। ২৯ 


ডাবের ঘরের কগাট'খুলির! গিয়া” কষ্ধ,: গুলক, ও মহাতাব ভীহাকে 
াধারা করিয়! তুলি | এক হরিনামের মধ্যে তিনি এত সৌন্পূ্ণ 
মাধ দেখিতেন যে, নাম শ্রবথে একেবারে পাগল হইয়া বাইছেন) কি 
নিতেন, কি করিতেন, কোথায় যাইতেন, কিছুরই ঠিক থাকিত না।. কখন 


তিনি তুমিতলে পড়িয়! গড়াগড়ি ধাইতেন, কথন ভাবে নিমগ্ন হইয়1 তুফী-. 


ভাব অবলম্বন *করিতেন, কথন মহাক্রোধাবেশে পষণী-সংহার করিতে 
চাহিতেন এবং কখন স্বান্ুভবানন্দে বিভোর হইয়া "আমি সেই, আমি 
মেই/ বলিয়। চীৎকার করিতেন। বদ্ধুগণ এই অবস্থায় তাহার শরীর 
রকষার্থ সর্ধদ! সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। পান ভোজন আদি দৈহিক ক্রিয়ার 
কিছুই ঠিকানা থাকিত না। কেবল জননীকে দেখিলে ঝ| তাঁহার নাম 
গুনিলে গৌরচন্্র কিছু প্রক্কৃতিস্থ হইতেন। এই জন্ত যে, পাছে তাহার 
অবস্থা দেখিয়া মারের গ্রাণে ব্থ। লাগে। এক দিন তাঁবাবেশে গৌর 
প্রধান পণ্ডিতকে বলিলেন প্ভ্রীবাস ! আমার বাশী কৈ? পণ্ডিত বলি- 


লেন, 'তোমার বংশী গোপীগণ হরণ করে লয়েছেন।” এই কথায় শচীনন্ধন 


খসাহে পূর্ণ হইয়া আবেশে “বোল ! বোল 1 বলিতে লাগিলেন । শ্রবাস- 
গণ্ডিত তাহার মনোগতি বুঝিয়া ভাগবতের রাসাধ্যায় ব্যাখ্যা করিতে 
াগিলেন। প্রথমে বৃন্দাবন মাধুর্য বর্ণিত হইল, পরে শ্রীরুষের বংশীরবে 
আৰষ্ট হইয়। যেরূপে গোপাঙ্গনার। নিকুগ্তবনে গিয়াছিলেন, তাহাদের 
ষ্গে যেমন*্করিয়া কৃষ্ণ কথোপকথন করিয়াছিলেন, যেরপে তাহাদের সঙ্গে 
নীলা কৌতুক হইয়াছিল ; কৃষণান্তদ্ধান হইলে গোগীগণ যেমন করিয়া গ্রতি 
তর) লতা, গণ, পক্ষী, পর্বত, নদ্রীর নিকট ব্যাকুলাস্তঃঠকরণে কাদিয়! বেড়া- 
ই্যাছিলেন ; যেমন ভাবে মহারাসে প্রবৃত্ত হইয়! প্রতি গোগীর স্বন্ধে 
নত দিয়া শ্রীরৃষ্ঃ লীলা করিয়াছিলেন, যেমন করিয়। গোসীনঙ্গে পুলিন- 
ভোজন ও জলকেলই হইয়াছিল, ন্ুবক্তা শ্রীবাস পণ্ডিত একে একে সুমধুর 
টাবায় কলি বর্ণন! করিলেন । শুনিতে শুনিতে মহাপ্রভুর সুথপিন্ধু উ- 
নয়া উঠিল, তিনি গোপীভাবে মাতোয়ারা হইয়া কেবল “ গোপী! গ্রোপী! 
বন্দাবন' নিধুবন, মথুর], গোকুল" গ্রভৃতি নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ .করিয়। 
ঘানদাধ্বনি করিতে লাগিলেন । ক্ষণকাল পরে আবার ভাবাস্তুর উপস্থিত 
২ইলে তিনি ভূপৃষ্ঠে ভ্রিভগ্গ মুরারি শ্তাম মৃত্তি লিখিয়া নীরবে অশ্রু মোচন 


করিতে লাগিলেন) খণকাল.পরে আবার “আমি জন্মে জন্মে কৃষীম”, . 


২৯২ সৈডগ্থলীল্লান্ত।: :. 


ধলিয়। আনঙ্ছে ঘৃষ্তা করিতে করিতে শ্বগৃহাতিমুখে হঞ্সিলেন। . ভঙ্গ $ 
অবস্থায় তাহান্ে তাহার গৃহ মধ্ো রাখিয়া আসিলে গৌরচন্র ঘরের দা 
যাতে বসিয়। “গোগী' নাম উচ্চ বরিয়। জপ করিতে লাগিলেন ।. ,ঢা 
লীলার ছবি তীছ্ছার চিত্তপটে অস্কিত হইয়াছিল। তাই গোপী ভাবের নে, 
তখনও ছুটে নাই। রি 

এই লময়ে একজন টোলের পড়, কার্ধ্যাস্তরে আসিয়া ভাহাকে 'গোন 
নাম জপ করিতে গুনিতে পাইয়া বলিল “পণ্ডিত মহাশয়! (ছা! 
এখনও গৌরকে পণ্ডিত শবে সপ্ধোধন করিয়া! থাকে ।) 'গোপী? নাম 
করিয়া কি হইবে? কৃষ্ণ নাম বলুন ষে পুণ্যোদয় হবে ; গোগী নাম 
করিবার উপদেশ তে! কোন শাস্ত্রে দেখিতে পাই না।* অজ্ঞ পড়,য়! গ্রে 
তক্তির কিজানিবে? তাই সে এইরূপে সম্বোধন করিল। গৌরচন্ত্র তখ 
ভাব মহলের অস্তঃপুরে ; স্বতরাং গড়,য়াকে যে উত্তর দিলেন, তাহা ভা. 
ময়। তিনি বলিলেন, “কৃষ্চ তো! চোর, লম্পট, ধূর্ত ও মহাদস্থ্য ; ভাহা 
, ভঞ্জন। করিলে কি হইবে? সে মহা! কৃতম্ব। তা'না হলে সে বিনা দো] 
বালী রাজাকে কেন প্রাণে মারিবে? ছলন1| করিয়া বলী রাজাকে কবে 
গাতালে পাঠাবে? ভ্ত্রীজিত হুইয়াও কেন রমণীর নঁক কাণ কাটিবে 
আর বাণীর গানে কুলবধূর কুল মঞ্জাইয়া কেন কলঙ্কিনী কর্বে? ভাট 
তজলে কি ফল?” এই বলিতে বলিতে বিশ্বস্তর ক্রোধে অধ 
হইয়া সম্মুথস্থিত বৃহধ্ যষ্টি হাতে লইয়া পড়য়াকে যেন মধগিবার | 
ধাবিত হইলেন। পড়,য়1 তাহার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়। উর্দখা, 
ছুটিয়। পথাইয়! নিজ টোল মধ্যে আসিয়। উপস্থিত হইল এবং আন্ত জ 
পড়,য়াদিগকে নি বৃত্তান্ত বলিয়। কত প্রকারে গৌরকে ভ্বিরস্কার করি 
লাগিল। পড়,য়াগণ তাহার কথা শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইয়! নিমাই গণিত: 
মারিবার মন্ত্র করিতে লাগিল। একভ্রন বলিল “আরে ভাই! যে 
বান্‌ প্রীক্ষষের নিন্দা করে, দে আবার কিসের বৈষব 1?”  + 

* দ্বিতীয় উত্তর দিল, “ব্রাহ্মণ সন্তানকে যে মারিতে যায়, সে বর্গ 
কারী; তাহার ধর্ম কোথায়?* তৃতীয় ছাত্র বলিল "ধর্ম কর্ম ধীর মিং 
কথা ; বেটা সেয়ানা পাগল, দশটাকে উচ্ছযন দিবে, তাহারই চে 
আছে।” চতুর্থ ব্যক্তি সাহস্কারে কহিন “'সে মারিবে। আদর! কি 
. খার্টিতে জানি ন]; মার অমনি পড়ি আছে-আর কি.* . .. 


রি 


দবাচত্বারিংখ পরিচ্ছদ ২৯৪ 

পঞ্চম ব্যক্কি.কহিতে লাগিল “আরে ! কাল তার সঙ্গে আমর একত্র 
গড়িলামঃ আছ সে মহ! মহান্ত গৌসাই হইস্। গেল রাতারাতি রে 
ঘাঙয়া। আর কি?. সেন] হয় জগম্াথ মিশ্রের বেটা; আমরাও কম 
ঘরের ছেলে নই ।” 

এই প্রকারে ছুর্দাস্ত পড়,য়াঃ দল নগরের যেখানে সেখানে যাহার 
তাহার নিকট গোৌরের কুৎসা! প্রচার করিয়। বেড়াইতে লাগিল) এবং তাহাকে 
দেখিলেই মারিবে, মন্ত্রণ। করিতে লাগিল। 





ঘাঁচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 


আশ্চর্য্য স্বপ্ন । 

রজনী ঘোরা। খিশবস্তর গতীর নিদ্রায় অচেতন।' তাহার শয্যাপার্থে 
কেহদাড়।ইলে দেখিতে পাইত সে নিদ্রা কি সখের নিদ্র। অনিনা), 
ুধ্রীতে সখ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে; ললাটে অল্প অল্প ঘশ্মাবিন্দু, 
মধর ও প্রকাশোন্থুখ কুহুমের ঠায় ঈষৎ বিক্ষারিত। তাহাতে একটু 
হামি মাথান, যেন জীবাত্ম। কোন এক অধৃষ্ত স্থখজগতের স্থখ-ভাগ্ার লুঠ 
করিতেছে। বিশ্বস্তর স্বপ্ন দেখিয়। আনন্দে হাসিয়া! ফেলিলেন। এতদিন 
(রিয়াবে চিন্তা তাহার মনে উদ্দিত হইয়াছে, সতা সত্যই কি তাহ! দেবা- 
শ? সষ্ভঠ সত্যই কি তিনি নামপ্রেম প্রচারের জন্ত প্রেরিত? সত্য 
ত্যই কি তাহার গার্স্থা জীবন আর দেবানুমোদিত নহে? আজ সুখময় 
পের মধ্য দিয়া এই প্রশ্নের মীমাংস| হইল বলিয়া গৌরের তানদ-সি্ধ 
টধলিয়া উঠিল। পাঠক মহাশয় ! সাবধানে গৌরের স্বপ্ন কথ! গুছন। 

সেই গভীর নিদ্রার মধ্যে গৌরচন্্ স্বপ্ন দেখিলেন যেন, তিনি এফ 
রম্য দেশে নীত হইয়াছেন, চারিদিকে কুসুম উদ্যান, তাহাডে নানা 
ধার সুগন্ধি ফুল ফুটিয়াছে, পাদমূলে কল্লোলিনী আোতম্বত্ী কল কল 
[বে বহি যাইতেছে? সেই ফুপবাগানের মাঝধানে একখানি পর্ণকূটীরে 
কজন মহাপুরুষ আনীন। গৌরচন্দ্রকে দেখিয়। মহাপুরুষ বলিলেন, 
বিস্তর [ ধর্ম জীবনের £ পথ কুন্গ্মন্তরে বাধান নয়; এ পথ কণ্টকাবৃত ও 
াঁজাা। জাননা'কি শাস্ত্রে ইহাকে শাণিত ক্ষুরঞারের সঙ্গে ভুবন! 

হইয়াছে? এ পথের যাত্রীদের কত লাঞনা গঞ্জনা সইতে হয়). কল- 


৩ 


_ নামাস্কিত যে পত্র দেওয়া! হইয়াছিল, তাহাতেই এ বিষয়ে শীমাংদ 


২৯৪ , চৈতস্যলীলামৃত.! 


ককের ভালি মাথায় তুলিয়া লইতে হয়; প্রাণকে তুচ্ছ কারতে হয়? 
প্রভুর আদেশ প্রতিপালন কর! যাইতে পারে ++. 

বিশ্বস্তর সেই.মহাপুরুষের কথ। গুনিয়। স্তভিত হদয়ে অবনত নত 
বলিলেন, “আজ্ঞ। এ সব তত্ব তে! জানি ।” - 

মহাপুরুষ । “জান যদি তবে প্রতিপালন কর্ছে। কই ? পরিবার বা? 
লইয়। মুখ স্বচ্ছন্দ গৃহস্থাণী করিলে কি গ্রভুর আদেশ প্রতিপাজিভ হইবে 

বি। আমার প্রতি প্রভুর কি আদেশ? 

মহাপুরুষ। ভুলেছে! কি? কি জন্ত তুমি প্রেরিত হয়েছো, তা 
জান না? 

বি। কিজন্ত ? 

মহাপুরুষ। কি জন্ত? আবার জিজ্ঞাসা কর্ছে!? দেহ-পিগুরে আই. 
হয়ে কামাদির সেবা করিয়। কি আত্মহার। হয়েছে।? 

হঠাত পূর্বর কথা স্বৃতি-গথে উদ্দিত হইলে যেমন হয়; বিশ্বতর ডেম 
সচকিত ভাবে বলিয়। উঠিলেন “নাম প্রেম প্রচার করতে? বৈরাগা ও দে 
শিক্ষা দিতে? আদর্শ ভক্তের জীবন দেখাইতে ? তা ভুলি নাই 
কিন্ত'--বলিয়াই গৌর কীদিয়া ফেলিলেন? “আমার মী--ছুঃখিনী গু 
বসল ম1--” 

মহাপুরুষ । মোহ! মোহ! ছি! মোহ পরিত্যাগ কর। কে কার; 
কে কার পুত্র? এসকল সম্বন্ধের কর্তা ঈশ্বর। তীহার ইচ্ছা! সক 
উপর সেই প্রতু যাহাকে যাহা! করিতে বলেন, অবিচলিত চিতে তাহ 
অন্্রমরণ করা কর্তব্য | 

বিশ্বপ্তর কিছু দৃঢ়তা সহকারে বলিশেন “শুরুদেব | আপনি মনে ক 
বেন না যে, আমি মোহের বশীভূত হইয়। কাদিয়াছি। সেই গ্রতুই যে 
জীবনের নিয়ামক, ভ্বেমনি তাহারই ইচ্ছাতে, পিতা, মাতা, ভার্ধা গর 
সহবন্ধ সংঘটিত হইয়া থাকে। এ সকল নন্ন্ধত্রনিত কর্তবযও অবনত গর 
গালনীয়। আমি এত দিন ধরিয়া, আমার জীবনের উভয় গ্রকার কর্তে 
সন্ধিস্থলে দীড়াইস্া চিন্তা, করিতেছিলাম যে কিরপপে উত্তয়কে রঃ 
কর যাই পারে 1 ' 


মহাপুরুষ হামিয়া। উত্তর করিলেন, "তোমায় প্রেরণের সমর গর 
| করি 
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্বাত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । হ* 
দেওয়া হইয়াছে। সীবধানে তাহা পাঠ করিবে। তোমার আত্মস্থথের 
জন কিছুই নাই। আর তোমার মন্নযাসগ্রহণ অপরের ন্তার কেবল তাাগের 
গর্টও'নহে। সল্ন্যাস, বৈরাগ্য ও গাহন্থা, এ তিনের সামঞগ্সই তোমার 
জীবনেরু প্রেরণ। |” ৃ 

বিশ্্র ব্যগ্ুভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "সে নিয়োগ পত্র কোথায়?” 

মহাপুরুষ এবার কথা ন। কহিয়। অঙ্ুলি সঙ্কেত করিয়া তাহার হায়ের 
দিকে দেখাইলেন। বিশ্বস্তর বুঝিলেন তীহার জীবনই সেই নিয়োগ-পত্র। 
ভগবান স্বহস্তে প্রেম, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস ও গাহস্থ্য, একত্র মিশাইয়া তাহাতে 
বিবিধ সাগুংণর রং ফলাইয়! সুবর্ণ অক্ষরে যে ত্বদীয় জীবনরপ গ্রন্থ লিখিয়- 
ছেন, তাহা গাঠ করিলেই সকল তত্বের মীমাংসা হইবে । ভাবিতে চিন্তিতে 
গোরের দিব্য জ্ঞানোদয় হইল 7 ও মেইজ্ঞানের আলোকে আপনার কর্ত- 
বোর গথ দেখিয়া! লইলেন। তখন রাগে অভিমানে আপনাঁর গলদেশের 
উপবীত খুলিয়। লইর! ছিন্ন করিয়৷ বলিলেন “গুরুদেব ! এই দেখুন, এই 
তেই আমি জাত্যভিমানের মূল উৎগাটিত করিয়া ফেলিলাম। এক্ষণে 
মামাকে দীক্ষা মন্ত্র প্রদান করুন|» 

মহাপুরুষ আগ্রহ সহকারে গৌরকে আলিঙ্গন করিয় তাহার কাণে কি 
স্্রবলিলেন। শটীনন্বন অমনি ম্খদাগরে ভাপিতে লাগিলেন। “বিশ্ব- 
টর! এদিকে দেখ” বলিয়া মহাপুরুষ উর্ধাদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। 
গীর্ত্ সক্কৈতামসারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যাহ! দেখিলেন, তাহাতে অবাকৃ 
ইয়া গেলেন। তিনি দ্েখিলেন নব জলধর শ্তামসুন্নর মদনমোহনরূগে 
শী বাজাইয়। গান করিতেছেন। সে গানের অর্থ "আয় ! আয় !'ধন, জন, 
এ, মান, মাতা, ভার্ষযা, বন্ধু, বান্ধব, সকলই বিসর্জন দিয় আমার দেবার 
দায়! আমার আদেশ প্রতিপালন ভিন্ন তোর আর কাজ নাই; যত দিন ন! 
ম্বি, ততদিন এমনি করে ঝাশীর গানে জালাতন কর্বো।» 

মহাপুরুষ অন্তধণান হইলেন, বাশীর গান নীরব হইল, শ্ামন্ছুদর মৃত্তি 
ঝাইয়া গেল, গৌরের নুখস্প্র ভাঙ্গিয়! গেল। তিনি জাগিয়। উঠিয়া 
ষ্যায় বসিয় কাদিতে লাগিলেন; ;.আর ঘরে থাকিতে পারিলাম না; 
খানে আঁমার গ্রাণ নাথ আছেন, সেইখানে বাইব। তিনি আমায় সত্য 
ই ডেকেছেন। যোঁগীর বেশে দেশে দেশে বেড়াই নাথের- সেবা 
রিবঃ জীবন ধন্ত হইবে 1১ 


২৯৬  চৈতগ্যলীলামৃত | 


পরদিন গ্রাতঃকাঁলে গৌরচন্ত্র নিত্যানন্দ এত ৮৮৮০৮ দি 
$ই আশর্যয স্বপন বৃত্বাস্ত বলিলেন। 
_ ভক্তগণ শুনিয়! চিন্তিত ও ভীত হছইলেন। মুরারি পু বলিলেন, 
মন্ত্র দানের অর্থ এই যে, তুমি হ্বগোষি লইয়া এই নগরেই হরিনাঁম্‌ মা 
আরম্ত কর)” ৯ 

গৌর উত্তর করিলেন '"তোমর! ভাল বানিয়৷ যাই বল;. আমার 
কিন্ত প্রবোধ মানিতেছে না। আমি কেমন করিয়া প্রাগনাথের আ 
উপেক্ষা করিব? আমাকে তোমর1 আর কিছু বলিও না। এই বি 
কাদিতে কাদিতে গোৌরচন্দ্র উঠিয়। গৃহাভিমুখে যাত্র। করিলেন । 

কেশব ভারতী । 

দিনের পর দিন চলিয়। যায়। গৌরের প্রাণের মধ্ো সন্ন্যাসের গং 
প্রশ্ন আন্দোলিত হইতেছে । নন্নাসগ্রহণের বর্তব্যতা সম্বন্ধে তা। 
কোন সন্দেহ ছিল না।. উহ গ্রহণ করিতেই হইবে ; ঘর, ছুয়ার, আত 
বন্ধু, মাতা, ভার্ধযার সহবাসের স্থথ ছাড়িয়া! বৈরাগীর বেশে দেশে ॥ 
বেড়াইতেই হইবে; নইলে প্রভুর আদেশ প্রতিপালিত হুইবে না। 
বিষয়ে কাহার কোন দ্বিধাই ছিলনা । তিনি ভাবিতেছিলেন মন্না 
হইয়াও কি জননী ও আত্মীয়দিগের প্রতি কর্তব্য করা যাইতে পারে, 
তাহার অগ্রজ বিশ্বরূপ সন্ন্যাস লইয়া নিরুদ্দেশ হইলে পিত। সেই খে 
গ্রাণভ্যাগ করিয়াছেন! তিনি নিরুদেশ হইলে তাহার জননীর যে ( 
দশ! হইবে না, তাহা কে বলিল? তাই]তিনি মন্্যাসের নৃতন গন্থা ভাবি 
ছিলেন।' যাহাতে সন্ন্যাস ধর্মও বজায় থাকে, অথচ গার্থস্থ্যের সন্ধা 
কর্তব্যের ক্রটা ন! হয় ; এরূপ কোন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারা 
কি ন1? এই চিন্তাই এখন বিশ্বস্তরের অন্তরে অহরহ প্রধূমিত হইতে: 
বন্ধুগণ ও জননী তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারিলেন না। যেমন নংকী 
নৃত্য, ভাব, মহাতাব হয়, সব তেমনই চলিতে লাগিল। তাহাতে ও 
মনে করিলেন গ্রদুর মনে সন্নাসের যে ভাব উঠিয়াছিল, তাহ! বুঝি নি 
গিয়াছে। এই সময়ে হঠাৎ এক দিন নবদ্ধীপনগরে কেশব ভারতী আর 
উপস্থিত হইলেন । ইনি 'ভারতী, সম্প্রদায়ের একজন উদ্দাপীন বন্দী, গ 
গুদ্ধমতি ও মহান্তেন্বী ভক্ত। আশ্রম--ইষ্তরানী 'দেশেয -কণ্টৰ নগরী? 
ভাগীরধীতীনথ বর্তমান কাটোয়। নগ্রীকেই তখন ক্বণ্টক নগরী বণিত। 


/ 
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ভারতী মহাশয় ধিছুদিন পূর্বে তীর্থ পর্যটনে গিয়াছিযেন। এক্ষণে 
নবদীপ হইয়। স্্ীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছেন। ইনি একজন কৃষ- 
তষ্ বৈষ্ণব যোগী এবং সুুমাধক বলিয়] বিখযাত | গোৌরচন্্র নগরভ্রমণে 
বাহির হইয়া! পথে ভারতী গৌসাইকে দেখিতে পাইলেন । দেখিয়াই চম- 
বিয়া উুঠিলেন, । পাছে সঙ্গীগণ 'তাহার চাঞ্চগ্য বুঝিতে পারেন, এই আশ- 
দাম অনেক সে উচ্ছ,সিত মনোবেগ দমন করিয়া গৌর মনে মনে ভাবিতে 
রলাগিলেন, ইনিই কি তিনি? সে দিন শ্বপ্নেযে মহাপুরুষকে দেখিয়াছি, 
ভহার গ্রশান্ত মুপ্তি এখনও ভ্ৃদয়পটে অস্কিত রহিয়াছে; এ মৃণ্তি যে মে 
মির প্রতিকৃতি দেখিতেছি। হায়! এখনও আমি কেনসন্দেই করি? 
আমার মন্ন্যামগ্রহণ অপরিহার্যয। নইলে এই সব ঘটন1 ঘটিল কেন? 
এই চিন্ত। করিয়া গৌরচন্ত্র সোদ্ধেগ অস্তয়ে সন্ধ্যানীর নিকটে যাইয়। তাহার 
চরণবন্দন। করিলেন এবং ম্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া নিজ ভরনে আতিথ্য 
দবীকাঁর করিবার জন্ত তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভারতী গোম্বামী বিশ্ব" 
স্তরের পরিচয় পাইয়। প্রীতমনে তাহার গৃহাতি মুখে গ্রমন করিলেন। 
বিষন্তর অতিথিসেব! করিয়া রজনীযোগে নিভৃতে তাহার শয়নকক্ষে বাইয়া 
উগনীত। গোস্বামী মহাশয় তখনও নিদ্রা যান নাই, হরি নাম করিতে- 
ছিলেন। বিশ্বস্তরকে দেখিম্ব। জিজ্ঞাসা করিলেন “এত রাত্রে ষে”?। 

বিশ্বস্তর উত্তর করিলেন “প্রয়োজন আছে ৮। 

তারতঈ। “আমার নিকট আবার কিসের প্রয়োজন ?% 

বি। “গুনিলে বুঝিতে পারিবেন'” | এই কথার পর খিশস্তর নিজ 
মনের ভাব, আশ্চর্ধ্য শ্বপ্ন দর্শনের কথা৷ এবং স্বপ্লে তাহারই,মুত্তি, দর্শন 
করিয়। যে যে উপদেশ পাইয়াছিলেন' সকলই বিবৃত করিয়! প্রেমাবেগে 
কাদিতে কাদিতে ভারতীর চরণ স্পর্শ করিয়া বলিলেন “গুরুদেব! আপনিই 
ভগব প্রেরিত আমার মন্ন্যাসের আচার্য । যাহাতে আমার সংসার বন্ধন 
ঘুচিযা কৃষ্ণপদ্ে মতি হয়, তাহা আপনি করিয়! দিউন।+ ভারতী তাছার 
গ্রেমের আবেগ ও ব্যাকুলত! দেখিয়। বিন্মিত হইয়! গেলেন এবং বিশ্বস্তুর ষে 
একজন অসাধারণ সাধু মহাত্মা তাহার প্রভীতি হইণ। তারতী বলিলেন “তুমি 
যেসে ব্যক্তি নও? গুক ঘ। গ্রহলাদের অবতার”। বিশ্বস্ত নীরবে অভঝার 
নয়নে কাদিতেছেন দেখিয়া! ভারত্বী আবার বলিলেন “উহ! তক্তাবতার 
ঝনকেন? এবে সাক্ষাৎ নারায়ণের অবতার !”+ 

৩৮ 


। ২৪৮ চৈতন্তলীলামৃত। 


বিশ্বস্তর তখন ব্যাকুলতানহকারে পুনঃ পুনঃ সন্ন্যাস দীল্ষার পস্থং 
রোধ করিলে ভারতী উত্তর করিলেন ''ভুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর; আমি' তো: 
কথার অবাধ্য নই। য। বলিবে তাই করিব ।” 

বিশ্বতর আনন্ষিত মনে ৰলিলেন “তবে গুভন্ত শীপ্ং ; কবে? 

ভারতী । “যে দিন তোমার ইচ্ছা ।” পর 

বিশ্ব্তর ক্ষণকাল চিন্ত। করিয়া বলিলেন "তবে এই উত্তরায়ণের সং 
স্তির পর দিনে।” 

ভারভী। তথাস্ত। 

অতঃপর বিশ্বস্তর শয়ন করিতে গমন কর়িলেন। উদামীন রত 
উঠিয়! কণ্টক নগরী অভিমুখে যাত্র! করিলেন । 





্রয়শ্ত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 
মন্ত্রণা । 
একদিন নিত্যাননের সঙ্গে এক নিভৃতে বমিয়! গৌরচন্্র হাম: 
হানিতে বলিলেনঃ-- | 
«করিল পিয়লি খণ্ড কফ নিবারিতে ; 
উলটিয়| আরও কফ বাড়িল দেহেতে।” 
নিত্যানন উত্তর করিলেন “তোমার এ প্রহেলিকার অর্থ বুঝিতে গার 
লাম না; স্পষ্ট করিয়া বল। 
বিশ্বস্তব্র কহিলেন “বলিব আঁর কি? ছেখিতেছো। না) চারিদিকে? 
হচ্চে? লোক সব সংসারের দাস) কর্ণ" গলায় জড়াইয়। হৃত্তর ভবাণ! 
ভূবিয়! মরিতেছে। এই রোগ নিবারণের জন্ত দেখ কত চেষ্টা করিমা? 
ংকীর্ভন করিয়। লোকের ঘারে দ্বারে হরিনাম বিলাইলাম কিন্তু তাহা? 
ফল কি হইল? লোকে কি কুবুদ্ধি ছাড়িয়। শ্রীকৃ্ ভঞ্গিল? ন| আর 
উদ্ধত হইয়। আমাদের মারিতে চায়; বৈষ্বদিগকে উৎগীড়ন করি: 
চায়; এবং চারিদিকে বৈধ্বদলের উপর রাগ হিংসা বাড়াই ৪ বির 
নল'জাবিয়! দিতে চার ।* 
নিত্যানস গৌরের মন পরীক্ষা করিধার অন্ত উত্তর করিলেন থা 
নিধারণের উপায় কি ভাবিয়াছ!” 


_ 
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গৌর বলিলেন “যার, জন্ঠ বিদ্বেষ, তাই তাজির। চুরযা ফেলার সন্কন্ন 
রিয়াছি; বৈষবদিগের দলের প্রবৃদ্ধি ও. সংকীর্তনের প্রাছর্তাব দেখিয়] 
ধণতীগণের পাপধুদ্ধি বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্বল করিয়াছি, এই দল ভাঙ্গিয় 
ফেলিব। ভা'হ'লে আর বিদ্বেষের কারণ থাকৃবে ন|। * 
| নি।, তবে জগৎ উদ্ধার কর্বে কি দিয়ে? হরিনাম ভিন্ন তো জীবের 
নিস্তার নাই | 

গৌর। হরিনাম ছাড়বে! বল্পেম কি? দল ভাঙিব; বিত্ত হরিনাম 
বিরাইতে ছাড়িব না। 

 নি। ভোমার কথ! ভাল বুবিলাঁম ন!। 

গৌরচন্ত্র কিছু উত্তেজিতভাবে কহিলেন «বুঝিলে না? ভবে স্পষ্ট 
করিয়া বলি শুন। ইহার আগেও তো করেকবার আভান দিয়াছি। আঁমি 
[হহ আশ্রম পরিতাগ করিয়। সন্গ্যাসগ্রহণ করিয়া! হরিনাম কীর্তন করিয়া 
ড়াইব। এ ভাবে নাম কেহ লইল ন1। মাথার এই কেশরাশি মুড়াইব, 
াত্যভিমানের চিহ্ন ও প্রেমের প্রধান অস্তরায় এই বজ্ঞসত্র ছি' ড়িব, 
বৌগীন বহির্বাস পরিয়! দীন হীন কাঙ্গালের বেশে যাহার! এখন মারিতে 
টাহিতেছে, নিন্দ। করিতেছে, তাহাদের দ্বারে দ্বারে গিয়। চরণে ধরিয়। 
ঠাদিয়া হরিনাম লইতে বলিব । তবুও কি তাহার1 নাম লইবে না, পাপ 
ঠাড়িবে না? আরকি তাহাদের মারিবার বুদ্ধি থাকিবে? তখন কে 
টাহাকে মাধ দেখ! যাইবে? নিতাই ! তুমি কি জান ন| এদেশের লোকের 
তাগী সন্যানী উদদাসীনের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা । হইবেই বা না কেন? 
বরে বদিয়। যোল আনা স্বার্থ বজায় রাখিয়। লোককে উপদেশ দিতে 
গলে, লোকে শুনিবে কেন? তুমি আঠার আনা কামাদি বিষয়সেবা 
'ঠিবে, আর সংকীর্তনে ছুফৌটা চখের জল ফেলিয়! লোকদিগকে ভীব- 
গলি দেখাইবে ; বল দেখি তাতে তাদের মন ভিব্সিবে কেন? তার! যে 
মাদের মার্তে চায়, সে কি তাদের দোষ, না আমাদের চরিক্রহীনতার 

দাষ? তাদের তে! বিষয় বিকার জন্মিয়াছে; বিকারের রোগী কি হা 
নে? কিনাকরে? কিন্তুআমর! সে রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা কি 
রিয়াছি ?' তেমন করে কি তাদের প্রাণের নিভৃত স্থান ছুইতে পেরেছি? 
ছেড়ে গ্রাণ দিয়ে ভার্ন বাস্‌তে পেরেছি? ত| কর্‌তে না৷ পারলে হরি- 
[ম প্রচার হবে না, পাপী উদ্ধার হবে না, প্রভুর আদেশ প্রতিপালিত হবে 


৩০৪ চৈতন্তলীলামৃত। ' , 
ম! এবং কৃ প্রেম লাভ হবে ন1। : তাই স্বপ্ন করেছি গার্গ্য ছাত়িব। 
ঈর্যালী মাজিব, দেশে দেশে যেড়াব, পৌকের দ্বারে কীগিয? দেখি ক 
গাই কি মা তুমি কি ইহাতে নিষেধ করিবে? তা পার না। যদি জগতে 
উদ্ধার কামন! থাকে, তবে কখনই তুমি আমাকে বাধা দিতে গার ন। চি 
তে সকলই জান |» ৫ 5 
নিত্যানন্দ পূর্বব হইতেই গৌরের 'মনোভাব জানিতে পারিয়াছিদেন। 
এক্ষণে এই দৃঢ় নন্বল্ন গুনিয়! বুঝিতে পারিলেন থে নবন্বীপের লীলা কৌছুর 
ভাঙ্গিবে বটে, কিন্ত সমস্ত ভারতের সৌতাগ্যোদয়। নামগ্রেমের তা 
দেশ প্লাবিত হইয়। যাইবে । নিতাই প্রকাশ্তে বলিলেন “তুমি স্বাধীন গুরু, 
কে তোমার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারে ? মায়ামুগ্ধ ইন্জ্রিয়পরবশ লোক 
পাছে ইত্রিয় সুখের হানি হয়, এই ভরে কর্তব্যের পথে ষাইডে তী। 
তুমি তো! আর সে প্রক্কৃতির লোক নওঃযে তোমাকে কেহ বাধা দিবে 
মানিবে? তোমার চেয়ে কয় জন লোক মাকে, ভারধ্যাকে ভালবাধিে 
হনে ? আমর তোমার অনুগত, তোমার ভালবাপাতেই সঞ্জীবিত। বিন 
সে সব ভালবাসা কি তোমাকে কর্তব্য হইতে টলাইতে পারে? সাধুদিগের 
অস্তঃকরণ কুস্থমাপেক্ষাও কোমল ও বজ্ঞাপেক্ষাও কঠিন, এই যে মহাজন" 
বাঁকা, তা তোমাতে পূর্ণ হইবে না তে! কোথায় হইবে ? আমার সাধা কি 
যে তোমাকে বিধি দিই বা নিষেধ করি । যেনন করিয়] জগৎ উদ্ধার হবে 
তাহ! তুমিই ভাল জান। আমি.আর কি কহিব ?* বিশ্বস্তর 'নিত্যানদে। 
কথায় পরম সন্্ট হইয়। বার বার তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। নিতাই 
বাম্পাবরুদ্ধ কে গরিজ্ঞানা করিলেন “ভাই গৌর! তবে সত্য সাং 
কি আমাদের ছেড়ে অগ্রজ বিশ্বরূপের ন্যায় দেশান্তরী হবে? ছাদে 
পু্রবৎসলা তোমার জননীর কি দশা হবে? বৃদ্ধবরসে পুত্র শোকে গাঁ 
হয়ে তিনি যখন নবন্বীপের পথে পথে কেঁদে বেড়াবেন, কে থে 
সস্তন। দিবে? কেই বাতাহার ভরণপোধণের ভার গইবে ? আর ঘোনা 
গ্রতিম! বিষুরপ্রিয়া? অলস্ত অগ্নির স্তায় যৌবন। আনাধিনীর উগায 
কে হবে? শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুকুদা, গদাধর প্রভৃতি প্রাণের বু) 
তাদের ধায়! কি একেবারে ছেড়ে দিবে? গরগৌরাঙ্গ উত্তর করিলেন 
“মোহ! মোহ ছি! ছি! তোমার স্যার ধোকও.কি' মোহে অধীয 
হবে? নিতাই! প্রাণের নিতাই !.যোহ পরিজ্যাগ কর) আম? মদের 
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একথা শুন। তোমা সব আমার প্রাণের বান্ধব; প্রাণ ছাড়িতে পার 
যার, তবু তোমাদের ছাড়া যার না। ম! আমার গ্নেহমন্ী), আমিই 
তীর' গ্রাগ। আমার ভার্ধযাও পতিগ্রাগ। সতী, আমার স্বদয়ের ভাল- 
বামার, গান্র।, কিন্ত কিকরি? আমি ম্বাধীন নই; সম্পূর্ণরূপে প্রাণ- 
নাথের,ইচ্ছার,অধীন। তীর ইচ্ছা! আমাকে যেমন চালাইবে, আমি তেমনি 
চলিতে বাধ্য। আমার নিজের স্থখ হঃখের অতীত পে ইচ্ছা । তোমাদের 
ছাড়ি্ে যি বিষাদব্যাত্র আমাকে গ্রাস করে ফেলে, তাকি করবো? 
কিন্ত সুখের বিষয় প্রভুর ইচ্ছ! নয় যে, আমি সঙ্ন্যা করে তোমাদের ছাড়ি, 
বিশ্বরূগেরৎ্ভায় দেশাস্তরী হই।» 

নিতাই প্রফুল্ল মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে আবার কি 1 

গৌর বলিলেন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই শঙীদেবী আমার মাত, বিফুপ্রিক়া 
আমার পত়্ী, তোমরা আমার প্রাণের বদ্ধু। আবার তার ইচ্ছাতেই 
আমার সন্নাস। এই ছুই ইচ্ছা কখন পরম্পর বিরোধী নহে। তীহার 
ইছা তাহার ইচ্ছার বিমম্বাদী হইতে পারে না। ইহার সমাধান এই ফে,* 
এই গকল বহ্বদ্ধ জন্য কর্তব্য যতদুর সম্তব, প্রতিপালন করিতে হইবে, 
অথচ সন্ন্যাস ধর্শও যাজনা করিতে হইবে । বিষয়ের মধ্যে থাকিব, অথচ 
তাহ! ভোগ করিব নাঁ। অন্যাসীর তে বিষয় ভোগ নিষিদ্ধ। আমি 
তোমাদেব ছাড়িয়। নিরুদ্দেশ হইব ন1); যথাসম্ভব পরস্পর মিলিব। মাকে 
ছাড়ি হার প্রাণে শেল মারিব না; কিন্তু যত দূর পারি তাহার ও পত্বীর 
ভরণপোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ করিব। মাভিন্ন সন্গাসীর পক্ষে অন্ত স্ত্রীর মুখ 
দর্শন নিষিদ্ধ? স্থৃতরাৎ বিুপ্রিয়াকে আর দেখিব না। এই শঁকল কারণে 
ঘামি সন্ন্যাস লইয়। এমন স্থানে থাকিব যে তোমরা অনায়াসে যাইতে 
আমিতে পারিবে ; এবং মধ্যে মধ আসিয়া! আমিও মাকে দেখিয়! যাইতে 
গারিব।৮ 

নিতাই বলিলেন *এ যে নৃততন রকমের সন্ন্যাস। সে স্থান কোথায় 1” 

গৌর। তাঁহার এখনও কিছু স্বিরতা নাই; পরে জানিতে পারিবে । 

নিতাই বলিলেন "আমি তোমার একান্ত অনুগত; দয় করে সকলই 
তো বনিলে। এখন জিজ্ঞাসা করি, কোথায়, কাহার নিকট, করবে, সহ্যাস 
দীক্ষা লইবে? তাহা প্রকাশ করিতে কি কিছু জাপত্তি মাছে?” 

বিশব্তর হাঁসির উত্বন্ন করিলেন,--তোমার নিকট কিছুই গোঁপনূ 


৩০২ চেতন্যলীলাম্বৃত। 


করিবার নাই। কিন্ত একটা জন্ুরোধ, আমার যাইবারি স্থান ও দিন গট 
জন ব্যতীত আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। আমার "জননী, 
চত্রশেধর, গদাধর, বরহ্ধানন্দ ও মুকুন্দ ভিন্ন এ কথ! যেন কেহ শুনে'না। 
ইহাদিগকেও আমার যাইবার শেষ মুহূর্তে বলিবে ১ আগে ব্যক্ত হইণে 
কার্ধেয ব্যাঘাত জদ্মিতে পারে। আমি আগামী উত্তরায় দিনে কক 
নগরীতে যাইয়া তক্তিভাজন গ্রীল কেশব ভারতীর নিকট সঙ্গযাস দীক্ষ 
গ্রহণ করিব । ৃ 

নিত্যানন্দ বলিলেন “এ কি ঠিক?” 

গৌর উত্তর করিলেন প্নুনিশ্চিতঃ আগামী কণা বন্ধুদিগের নিকট 
বিদায় লইব; কিন্তু স্থান ও দিনের কথ! কাহাকেও বলিব ন11, 

বিদায় সভা । 

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে । শ্রীবাস পগিতের বাছির বাটার দেব মণ্ডপে এবে 
একে বৈষ্গণ আমির! উপস্থিত হইতে লাগিলেন। বিশ্বস্তর শ্বায়ংকতা 
*সমাধানান্তে বদ্ধুদিগের সঙ্গে সশ্িলিত হইলেন! সতপ্রসঙ্গ 'চমিতে 
লাগিল। হঠাৎ মুকুন্দ দত্ত বলিয়া উঠিলেন ) 'আমার বিশ্বাস হইছেছে ছে 
এই গ্রভু আমাদের পরিত্যাগ করিয়! চলিয়। যাইবেন 3; কে যেন আমার 
কাণে কাণে বলিয়! দিতেছে যেন ইনি আর গৃহস্থ আশ্রমে থাকিবেন না। 
বত ক্ষণ আছেন, এসে। আমরা ইহার রূপ নয়ন ভরিয়া দেখি, কথা শ্রবণ 
ভরিয়! শুনি ।+ 

এই কথা গুনিয়! সকলেই ভীত ও শোকার্ত হইলেন) কিন্তু কেহই মাহ 
করিয়া বিশ্বস্তরকে কিছু পিজ্ঞাস! করিতে সমর্থ হইলেন না। জিজ্ঞামা না 
করিলেও আর বুঝিতে বাকী থাকিল ন1। বিশ্বস্তরের অবনত মস্তক € 
স্থির গল্ভীরভাব গকলই বলিয়া! দিল। অবশেষে গৌরচন্ত্র নিন্তব্ত| তো 
করিয়। বলিয়া উঠিলেনঃ--“প্রাণের বন্ধুগণ! তোমরা কি অন্ত এত উদ্ধি 
হইতেছ?' তোমর!, ভাবিতেছ আমি সন্গযাসী হইয়া! তোমাদের ছাড়ি! 
দেশীস্তরী হইয়া চলিয়া যাইব? ইহ! যেন তোমাদের মনে স্থান গায় না। 
প্াণ,ছাড়িতে গারা যায়, তথাচ তোমাদের মধুময় সঙ্গ ছাড়া যায় দা। 
জন্মে কেন ?ঃজন্ম জগ্াস্তরেও তোমাদের ছাড়িতে 'পারিব না। আরও হই 
বার আমর! একজ্র মিলিত হুইয়! হরি-সংকীর্তন* করিব। . আমাদের এ 

স্যোগ কখন বিছ্ছক্ন হইবার নহে। কেবল জনসমাজের. ধর্ম রক্ষা, করিবার 
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শা আমি সন্ন্যাম, করিতেছি। ইছাতে তোমাদের মঙ্গ কেন ছাড়িতে 
ইবে? | 
খ্রীবান পঞ্জিত মহা! উদার ও সরল বিশ্বাী। গৌরের সন্ন্যাসের কথ! 
নিয়া কাতর গ্বরে বলিলেন “এ কি ত্য না স্বপ্ন? -বিশ্বর! আমাদের 
॥& মত,সত্যই, ছাড়িয়া! যাবে ?” এই বলিয়া! বৃদ্ধ পণ্ডিত কাদিতে লাগি- 
ান। বিশ্বস্তর ভ্রীনিবাসের নিকটে আসিয় গাঢ় প্রেমালিঙ্গন করির। 
দীতভাবে বলিলেন “পিতা ! কাদিতেছেন কেন? সাধু মহাজনের পু্র- 
৭ যেমন নৌক! সাজাইয়া বিদেশে বাণিজ্য করিতে যায় এবং দেশ 
বেশ হইতে বছ ক্লেশে উপার্জিত ধন আনিয়া শ্বজন কুটুম্বদিগের গ্রতি- 
লন করে; আমিও তেমনি প্রেমধন উপার্জনে বিদেশে যাইয়া কৃষ্কপ্রেম 
নিয়া আপনাকে উপডৌকন দিব |», 
্ীবাস উত্তর করিলেন ততদিন বাচিলে তো! তোমার প্রেমধন খাব ?, 
মি দেশান্তরে গেলেই যে আমরা মরিয়া! যাইব । তখন তোমার উপাঞ্জিত 
প্রমধন দিয়া আমাদের প্রেতাত্মার শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবে কি?” 
: মুরারি গুপ্ত কাদিতে কীদিতে গৌরের চরগতলে পড়িয়। বলিতে লাগি- 
নন ঃ-শ্বামিন্! প্রভো ! আমি তোমার চির দাম। দাসের গ্রগূলভদা 
[জ মার্জনা কর। এত যদি মনে ছিল, তবে এই সাধের কল্পতকু রোপণ 
রিতে গিয়াছিলে কেন? কত পরিশ্রম করে ইহাকে সেচন করেছে, কত 
[ইহার রক্ষা করেছো, আর কত যত্কে এই তরুর মৃলদেশ বাধাইয়া 
মাছ) তা! কিজান না? এখন যেই ফলফুল প্রসবের সময় হইল, আর 
ন্তে কেটে ফেলিতে চাও? এই কিবিচার? প্রতো! তোমাকে আর 
বলিব? আমি কি বলিবার যোগ্য পাত্র? তবে প্রাণের যাতনা, ন 
বয় পারিনে, তাই বলিতেছি। এখন কি তোখার দেশাস্তরে যাই- 
রমময়? যেসুখের হাট বসাইয়াছ, তার ত এখনও কিছুই হয় নাই। 
[মি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তুমি চলিয়া! গেলে আমরা স্বতন্ত্র হে 
বাটার করিব) সংমার-যা্ধ আমাদের গ্রাস করে ফেপিবে ; এড দিন 
যত করিলে, নব গণুশ্রম হবে । ক্মতএব মিনতি রাখ নিষ্র হই 
সখের হাট ভেঙে দিও না; আমাদের অকুল পাথারে, ভামাইও ন।; 
রাভোম! বইআর কিছু জানি না।» 


এই বলিয়। ভজ সুরার কাদিয়া ব্যাকুল হইলেন। মুকুদ বলিতে মাগি- 
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শ্রেম_এগরাঁণ যে ফাটিয়া যায়! তুমি দেশাস্তরে যাঁধে? ধার মুখ একং 
ন। দেখিলে, নর্দীয়। আধার লাগে; এ জীবনাপ্ধকারেঃযে শুদ্ধ কৌমুদী ) বত 
গান গুনাইতে পারিলে গান কর! নার্থক হয় )আর সেই তুমি ছেড়ে ধার্ট 
একি লহ! যায় 1৭ চারিদিকে সকল ভক্ঞগণ তথন কাদিয়। ব্যাকুল হই 
হরিনামের আনন্দধ্বনির পরিবর্তে আজ বিষাদের ক্রদানধবানি উঠিষ! সানা 
মমীরণ আঁলোলিত করিল। গৌরচন্ত্রও ক্ষণকালের জন্ঠ মোছে অভি 
হইয়। নীরবে অশ্রধারা ফেলিলেন) কিন্ত মুহুর্ত মধ্যে প্রক্কৃতিস্থ হইয় গণ্ীর 
স্বরে বলিতে লাগিলেন “বন্ধুগণ! প্রাণের স্ৃঘদ্গণ ! আশ্বস্ত হও। ভ্ুদ 
সম্বরণ কর। মোহ পরিত্যাগ কর। আমার প্রাণের যন্ত্রণার কা বলি, শর 
কর। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আমার অন্তরে যে জাল! জলিতেছে, তাহ! ভাষায় বর 
যায় না । দেহেক্রিয়ে যেন বিষম জর হইয়াছে, জননীর সুধামখা! আহা? 
তোমাদের মধুর লত্তাবণও বিষমিশ্রিত বলিয়া! বোধ হয়। ভ্ীকৃষজ বিনে জীব 
যৌবন প্রাণ মন মকলই বৃথা। পশ্তপক্ষীরও তো প্রাণ আছে। 
দনেহেরও তো। অবয়ব আহ্ছে। লতা পুপ্পেরও তো৷ লৌনারধ্য আছে) বি 
বল দেখি তাহা তাদের কোন কাজে লাগে? তাই গ্রতিজ্ঞা করেছি 
ধন লাত করবোই কর্রো ৷ দেশে দেশে ফিরিব। দেখি কোন্‌ দেশে? 
প্রাণনাথের উদ্দেশ পাই? যদ্দি বল, সংসারাশ্রমে থাকিয়া! কি তাহা! 
লাভ করা যায় না; এখানে কিতিনি নাই? এই তো ভাহাফে গাইব 
অন্ত আমর! নিতা সংকীর্তন করিতেছি? তাহার উত্তর এই যে, এ 
তিনি আছেন সত্য? কিন্তু তাহ্থারই বিধানে আমার জীবনের গতি « 
প্রকার নির্বান্ধিত হইয়াছে। সংসার আমাকে সুখ দিতে গারিবেন 
বিষয় আমার নিকট বিষময়। ইন্জরিয়গণ নিয়তই বিষয় সেবা করিগে 
তথাচ শাস্ত হয় না? নিত্য নূতন বিষয় ভোগ করিতে চায়। বাঁসার্দি 
চিত্ত চুরি করিয়া স্ব শব দিকে টানিতেছে ঃ সংসারের সকলই যেন বধ 
'ঢাকিয়। রাখিতে চায় । মনে ছর্বাসনার অনল ধক্‌ ধকৃ করিরা। জলি্চে 
এ অবস্থায় বল আমি কি করিব? এ সংসার ছাড়া ভিন্ন আমার গর 
'নাই। তোমরা আমার পরম বান্ধব ; আমাকে মোহের গর থে 
না। দয়া করে আশীর্বাদ কর যেন কৃষ্ণ লাভ হুদ; এুঃখ বারঃ রর 
মঙ্গল হয়) আমার মনোরথ সিদ্ধ হয়।” 
ৃ ? 
গৌরেব করুণাহ্তাগ-পূর্ব এই দৃঢ় গ্রতিজা শ্রবণ করি বৈ 
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[নর করিলেন যে, ভাহার লরি ফিরাঁনের ঠা প্রবল তরঙ্গিণীর 
(গ-মার্লী ফিরানের চেষ্টার ন্যায় বৃথা । তখন সকলে নিরাশ অন্তরে বলি 
লনদ্তুমি শ্বাধীন প্রতু) লোক উদ্ধারের জন যেরূপ ধর্ম প্রচার ও লীলা! 
প্রকাশ করিতে হইবে। তাহার আমরা কিজানি? তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ 
চ্উ্ক ৮ | 
৷ বিশ্বস্তর তখন সহান্ত মুখে বন্ধুদিগকে আলিঙ্গন করিয়। বলিলেন “কে 
দির সন্্যাসী হইয়া! তোমাদের পরিত্যাগ করিব? তোমরা আমার ঘদয়ের 
সব; তোমাদের কি ছাড়! যায়? আমি যখন যেখানে থাকিব, চিরকাল 
তামাদেরই ৭” 

এ বথার অর্থ যিনি যেমন পারিলেন, বুঝি] ক কথঞিৎ আশ্বস্ত মনে গৃছে 
যন করিলেন। 


আলি 
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কধ। উঠিলে ঢাক! থাকে না। চকিতের ন্যায় শমুদায় নবদ্ধীপে রাষ্ট্র 
টয়া গেল, বিশ্ব্তুর গৃহধন্ম পরিত্যাগ করিয়া মন্নযাসগ্রহণ করিবেন। 
ঠাদেবীর মাথায় বন্ধ ভাঙ্গিয়! পড়িল; বিঞু্রিয়। মর্শাহতা। হইলেন। 
টাদেবী সম করিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাস! করিতে পারিলেন না? পাছে 
ধাট| খ|টি সত্যে পরিণত হয়। কৃষ্খমেঘে যেন বিদ্যুতের আলে! 
ক্যা রাখে, তেমনি সল্গেহ মনে সত্যের জ্যোতিঃ এখনও ঢাঁকা। রহি- 
[ছ। প্রাণে আপার আলো মিট. মিট, করিয়া জলিতেছে। গৌরকে 
জামা করিলে যদি তিনি বলিয়া ফেলেন '£1- জনশ্রুতি মত্য*, তবেই 
তামর্বনাশ। তাহলে তো সকল আলে নিবে যাবে; ভীষণ সত্যের 
রদ ইবি বিকট মুখব্যা্দানে তাহার আশার পুতলীকে গিলিয়া! থাইবে। 
এব শচীমাত। বলি বলি করিগ়াও জিজ্ঞাস! করিতে সমর্থ হইলেন না; 
উমার অধিক দিন সন্দেহ দোলায় আন্দোলিত হইতেও গারিলেন ন]। 
শের ধো বড়ই বতত্রা ধৌধ হইতে লাগিল । অবশেবে এক দিন গৌর" 
(ধ্যানে ভোব্ধন সমাপনান্তে বসিয়। তাল চর্বণ করিতেছেন, মা! 


কট বদিঃ] হরিনামের মাল! ুবাইতেছেন, কিন্তু মনে মনে কেবল 
৩৯ 
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পুত্রের সর্যান চিন্তা করিতেছেন, বিষুঃপ্রিয়। গৃহকর্থে বাস্ত আছেন,খটী, 
সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞামা করিলেন, *&। রে নিমাই! তুই*লাকি আঙ 
দের ছেড়ে ্গ্যাস--” পর্যাস্ত বলিয়। আর বলিতে পারিলেন ন1। উদ্চদি 
শোকাবেগে তাহার ক রোধ হইয়। গেল; নয়ন দিয়। অবিরল ধারায় অস্, 
জল পড়িতে লাগিল এবং চৈতন্ত লুপ্ত প্রা হইয়। আিল। গোঁ 
জননীর ঈনৃণ অবস্থা দেখয়। তাহাকে ছুই বাছ দিয়া বেষ্টন করিয়। তাহ 
মন্তক শ্ীয়স্কন্ধে রক্ষা করিলেন এবং নানাবিধ মিষ্টবাক্যে তাহাকে সা 
করিতে লাগিলেন। শচীদেবী কিছু প্রকৃতিস্থ হইলে বিশ্বসতর বিয়ে 
«কে বলিল মামি সন্যাস করিব?” ৃ 
শচী কাদিতে কার্দিতে উত্তর করিলেন), “কেন নগরের লোক কেনা 
বলিত্েছে? কেবল আমিই জানি না। নিমাই বাপ! আমার সঙ্গে ঝে 
কখন চাতুরী করিস্‌ নাই ; কেন এখন কর্ছিম? আমি যে আর এ মনে 
দোলায় ছুলিতে পারি না। সত্য সত্যই কিতৃই আমাদের অকুল যাগ 
ফেলিয়। চলিয়া যাইৰি? আন যে মামার বিশ্বূপের শোক দ্বিগুণ হা 
উঠিল। তোর পিতার কথ! যে মনে পড়ে গেল। তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিরেন 
যে, তুই বিশ্বরূপের ন্যায় সন্ন্যানী হবি। যে স্বপ্ন যে সফল হইতে চনিণ। 
তুই কথ! বলছিদ্‌ না যে? আর বলাব কি? হা বিয়া ছ আমার ভাঙা 
কপাল ভাঙ্গিয়াছে।” | 
বিশ্বস্তর জননীর বিল[প শু নম! নীরবে মস্তক অবনত করিম! দি 
ক্ষণকালের অন্ত মোহ তাহাকে অতিভূত করিল; অবিরল ধারায় অন 
পড়িতে গাগিল। শঠীর বুঝিতে আর বানী থাকিল না। তিনি উচ্জগি 
শোকাবেগে উন্মন্ত। হইয়। বিলাপ করিতে লাগিলেন “সোণার গৌর! 
আমার! হারে তোর তায় পুত্র ছাড়িয়াও কি প্রাণ ধরা যায়? তোর 
যে মামি পরিগুতরের শোক তুলিয়া গিম্বাছিলাম 7 তোর গৌরবে যেন 
দ্বীপেরমধ্যে গরবিণী ছিলাম, তুই যে আমার অন্ধের যষ্টি, গলার হা 
নয়নের তার, আদার ননীর পুন্তলী। হা বাপ! কেমন করে তুই 
বনে ভ্রমণ কর্বি? জুখ। তৃষণার সময় কে তোকে য় অল দিবে? ৫ 
বে আমান ভাল থেতে, তাল পর্তে ভালবাদিস্‌। কেমন কার মী 
হয়ে ভিক্ষা করে খারি? পাঁথে চল্তে যে পারে লাগৃবে! উঃ! কো? 
ক'রে মায়ের প্রাণে এসব সহ হবে? একি তোর সগ্্যানের রি 
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উনও যে তোর ংসার ধর সারা হয় মাই? সন্তানসন্ততি কিছু লগ্ষে 
[ই। বিছুপ্রিয়ার দশ! কি হবে? ভাহার রূপ যৌবন যে জবন্ত আগ? 
তাপ বিহনে সোগার প্রতিমা আমার গুকাইর। মরির। যাইবে। কে 
ঠাহাকে রক্ষা করিবে ?” শচীদেবী শোকে ক্রোধান্ধ হইয়া এখন নিমাইকে 
টন ঝুরিতে লাগিলেন নিমাই | লোকে বলে তোর নাক সর্কাশীবে 
মাআছে? এই কিতোর দয়ার বাবহার ? বুঝিলাম, বৃ্ঝলাম, আর 
[কই তোর দয়ার পাত্রঃ কেবল মাও ভার্ধযা ছাড়া। তুই সন্নযাসে 
[বি কে তোর ভার্ধযাকে রক্ষা করবে? আমি গার্ব না। তাকে সে 
রে নিয়ে য& সেও লন্নযাসিণী হোকৃ; তখন নিশ্চিন্ত হয়ে আমি গঙ্গায় 
গ দিয়ে মরিতে পারবে! । শাস্ত্রে বলে, বৃদ্ধ পিতামাতাকে পুভ্রের 
তিপালন কর] কর্তব্য; যুৰতী স্ত্রীকে স্বামীর রক্ষা করা. কর্তব্য তুই 
ব্যান করে ধর্ম উপাজ্জন করতে যাবি) আমাকে বলতে পারিম্‌, এ ধর্ম 
তার কোথার থাকৃবে ?” এই ভাব পরিবর্তনে শচীদেবী বপিলেন_-*আমি 
গ করেছি! না, ন1,তোর উপর মার রাগ কর্‌ব না, আর মন্দ বল্ব না, 
বা আমার! লক্ষ্ীছেলে, যাছুমণি! ঘরে থাক, আর মন্দ বল.ব না। 
রেবসেযা ইচ্ছা তাই কর বাপ! আমি কিছু বল্ব না। নিমাই! 
।ত ঘময়ে মনা বলেছি, তাই যনে করে চলে যাচ্ছি? ধাম্নে, যাস্নে ) 
রমনা বলবনা। হা বাপ! সত্যই কিআমাকে ছেড়ে যেতে তোর 
হবে না £ বউকে যেকত ভাল বানিস) তার ভন্ঠ কি মন উদ্বিগ্ন হবে না? 
বাধর, অট্দত, হরিদাস, মুকুন্দ, মুবারি, যে তোর গ্রাণের বন্ধু, তাদের মনে 
রেও কি তুই ঘরে থাকৃবিনে 1” বলিতে বলিতে শচীদেবী মৃহ্ছি্ঠা হই! 
ইনশায়িনী হইলেন । গৌরচন্ত্র অনেক যে মাতার চৈতন্য করাইর। প্রকু- 
$₹ করিলেন এবং ধীর ও গভীর শ্বরে নিজ সংকল্প বলিতে লাগিলেন। 
"মা! বৃথা শোক পরিত্যাগ কর? মায়ামোছে আচ্ছন্ন হঃয়ে বধ! বিলাঁপে 
নন শিজের কল্যাপ নষ্ট কর্ছো? তোমার ন্তায় ধন্মশীলা জননীর পক্ষে 
ঈ” মোই মাজে না। তুমি তো জান, এ সংসারের সকলই অনি) 
কলই অসার | এখানকার ধন, জন, সম্পদ, সম্বন্ধ, আত্মীয়তা) মকলই 
1 বুদর-নতায় ক্ষণস্থায়ী, চপল। উন্মেষের মত ক্ষণিক। যাহাঞ্তক মানব. 
ধন খ'লে আমর! অহঙ্কার করি; ভেবে দেখো, কাঁচলা মেঘে বিহ্যৎ 
কাণের গান, তাহার আদি ও অন্ত অন্ধকার পুর্ণ। জন্মের পূর্বের . 
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অবস্থাও আমাদের নিকট চিরাবৃত, পরের অবস্থাও তেমনি। যে 
পথের পরিচয়ের চ্ভায় ছুই চারি দিনের জন্ত জীব, “আমার পুত্র, জামা 
ভার্যযা, আমার পিতা মাতা” বলিয়| অহঙ্কার ও মোহে জড়িত' হা 
পড়ে। এই *আমিত্ব' জান যখন একদিন তাঙ্গিবেই তা্গিবে, ৭ 
সব সঙ্দ্ধ যখন একদিন বিচ্ছিন্ন হইস্া যাইবে, তখন তাহার আন্ত মোট 
ুগ্ধ হইয় কর্তব্যের পথ পরিত্যাগ কর! কি বুদ্ধিমানের উচিত 1 চিন্তা ঝা 
দেখ, আমার জন্মের পুর্বে আমি তো তোমার পুত্র ছিলাম না) এ 
পরিত্যাগ করিয়া গেলে তো আর পুত্র থাকিব না ; তবে এই অকিজ্রিং 
সন্বন্ধের জন্ত কাতর হইয়! সকল সম্বন্ধের জনয়িতা যিনি, যেই গোবিষ, 
চরণ ভূলিয়! সংসারে অভিভূত কেন হইবে? ছুই দিন পরে যাহা ভারি 
ন! হয় ছুই দিন আগেই তাহ! ভাঙ্গিবে; অনন্তজীবনের নিকট ছুই চাট 
দিন কত টুকু সময়? ইহার জন্য চঞ্চলত| কেন?” শচী কীদিত 
কীদ্দিতে উত্তর করিলেন, “মৃত্যু প্রিয়পুত্রকে লইয়া! গেলে সে শোক নয 
যায়; কিন্তু জীবিত থাকিতে আমার পুত্র আমার থাকিবে না, এ 
অসহনীয় শোক।” 

গৌর বলিলেন, “তাহাও তে1 সহিযাঁছ। বিশ্বরূপ চলিয়! গিয়া) 
তাহার শোক কি সও নাই? কই তাহার কি করিতে পারিয়াই? খা 
সে কথ| বলিতেছি না। এই যে “আমার আমার জ্ঞান,” এই জ্ঞানই দর্ম- 
নাশের মূল। ইহাই কর্মবন্ধনে জড়াইয়! জীবকে পুনঃ পুনঃ সংসার যাতনা! 
নিক্ষেপকরে। এ পৃথিবীতে জীব সৃষ্ট হয় কেন? অগণ্য জীব কোনা 
পরিপূর্ণ'এই সুন্দর বিশ্বচ্ছবি কি উদ্দেশ্ঠে সৃষ্ট হইয়াছে? লীলাময়ের বাধন 
ইচ্ছ! নম্পূর্ণ হইবে বলিয়া । তোমার আমার স্মতত্তর ইচ্ছা পরিপূর্ণ বরা 
জন্ত এ জগৎ স্যজিত হয় নাই। ইহার মধ্যে দেখ মনুষ্যেতর জীবগ্র 
এক অখণ্ড অপরিবর্তনীয় নিয়তির বশবর্তী হইয়া] সেই প্রভুর আদেশ এ 
পালন' করিতেছে। তাহাদের সাধ্য নাই যে, লীলাময়ের লীলাশরি 
বাহিরে যায়? লীল1.নর্তকী তাহাদের যেমন নাচাইতেছে, তাহারা তে? 
নাচিতেছে। কিন্ত মন্ুষ্যের অধিকার অন্তরূপ। মানুষ জানি গু 
বুবিয়া সবিয়] প্রভুর আল্ঞ! গ্রতিপালন করিবে, এই তাহার বত 
এখানেও লীলান্ভকী আমাদের নাঁচাইতেছে রটে, কিন্তু এ নৃতোর রর 
ভিন, ইহাতে একটু অনির্বচনীয় বৈচিত্র মাছে। যতদিন আমর 
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ৃতা সদর .করিয়! নাচিতে না পারিব, যতদিন এখানকার বৃত্য-বিদ্যায় 
গারদশিতা লাভ করিয়া উন্নততর শিক্ষার উপযুক্ত না হইব, ততদিন পুনঃ 
পুর এই ৃত্যই নাচিতে হইবে ) এখানকার কাম ক্রোধের বশবর্তী হইয়াই ; 
এখানরূ।(র কাজই করিতে হইবে। পণ্ড জীবনের গ্ভায় ভোগ বামনা তত 
দিন নাকে দড়ে দিয়! টানিয়া এই খানেই আনিয়া! ফেলিবে। তাই বল.ছি 
আমার পুর, আমার স্থুধ, আমার ছুঃখ, আমার ঘর, আমার বাড়ী, এই 
মিধা। অজ্ঞান ছাড়। কেকার পুত্র? কেকারমা?ধাহার ইচ্ছায় তুমি 
আমার মা, আমি তোমার পুত্র) সেই গোবিন্দের ইচ্ছা কি সকলের বড় 
নয়? তাহার ইচ্ছার অনুগত হও, ভোগ বান] পরিতাগ কর। তাহা 
হইলে কর্মবন্ধন ছাড়িবে, বৈকুগঠবাসে প্রতাগমন করিতে পারিবে; আর 
মংসারে থাকিয়া কামার্দির সেবা করিতে হইবে না। ভেবে দেখো, আমাকে 
ত্রানে যে স্নেহ কর, মে টুকু শ্রীকৃষ্ণ অর্পণ করিলে কত সুখ হয়?” 

শচীদেবী স্বভাবতঃ বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ। ছিলেন। পুত্রের ভাবি সন্ন্যাস 
চিন্তা করিয়া শোকে ও ছুঃখে বিহ্বল হইয়া এতক্ষণ উন্মাদদিনীর স্তায় বিলাপ * 
করিতেছিলেন ; এক্ষণে গৌরের গভীর উপদেশপূর্ণ তত্বকথ শুনিয়া অনেক 
পরিমাণে তাহার মোহের অবসান হইল) বুদ্ধির চঞ্চলত| চলিয়া গেল 
এবং তত্ব জিজ্ঞাসা! উপস্থিত হইল। তিনি জিজ্ঞাস! করিলেন, “তবে এ 
ষগৎ কি মিথ্যা? এখানকার স্বামী, পুত্র, কম্তা, কি কেহই আমার নয়? 
আমিই বাঁকে”? এ সব কথার মীমাংসা কি ?, 

গৌরচন্ত্র জননীর জ্ঞানগর্ভ প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন ১-৭না) এ জগৎ 
মিধ] নয়, এখানকার তুমি, আমি প্রভৃতি জীবও মিথ্যা নয়) এখানকার 
গরম্গর সববন্ধঞ্নিত কর্তবা সকলও অবপ্ত গালনীয়। কিন্ত এ সকল মিথ্যা! 
ওকান্সনিক না হইলেও কেহই নিত্য ও স্বাধীন নয়। এক স্স্তর 
প্রকাশে ইহার! গ্রকাশিত হইয়াছে । শ্ীগোবিদই সর্বমূণাধার ও নকলের 
িযন্তা। তাহারই মচ্চিদানন্গ বিগ্রহের ইহার! আভা! মাত্র। তিনি হালিয়া- 
“ইল £আর এইপরিদৃশ্তমান বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড তাহার হাসিরূপে প্রকাশিত হই. 
রাছে। স্থির প্রশাস্ত সাগরজলে বায়ু গ্রবাহিত হইলে যেমন আ্গণ্য 
ত্থিরাজি' তরঙগায়িত হইতে থাকে, তেমনি, লীলামর ভগবানের সত্তাসাগরে, 
শীলা করিবার ইচ্ছা-পবধ সমুখিত হইয়া স্থাবর জন্গমাত্মক চরাচর বিশ্বোর্ছি 
ই়্াইরা পড়িয়াছে। সাগরের প্রত্যেক উর্মি যেমন পৃথথক্‌ পৃথক ভাবাপন্ন 


৩১০ চৈতগ্থলীলাহত। 


হইস্াও সাগর জলের সহিত অবিচ্ছি্ন যোগে যুক্ত, তেমনি এই জড় ও জীং | 
প্রবাহ, বিচিত্র ভাবাপরন হইয়াও ভগবানের সত্তাপাগরে ওত/প্রোত-ভাবে 
নিমক্জমীন। তোমার আমার নিজের কিছুই হ্বাতন্ত্য নাই। আমর তাহা 
ইচ্ছা-লাগরের বিশেষ বিশেষ ভাব রূপ লম্পন্ন এক বিশ্বু বারিকপ' মাত্ব।» 
শচী উত্তর করিলেন, প্যদি তাহাই হইল, তবে এখানকার, সন্বন্ধগননিতত 
কর্তব্পালন কেমন করিয়া সম্ভব হয় ? সকলই তো তাহারই প্রকাশ, তিনিই 
স্গল ইচ্ছার মূলে, তবে তোমার সপ্্যাসে আমার যাতন। হয় কেন? তুমিই 
ব। আমাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া আমার সেবায় তৎপর থাক কেন?* 
বিশবস্তর বলিলেন “এই টকুইতো রহস্ত। তাইতে তো বলিতেছিলাম 
যে, মন্ষযেতর জীবকে তিনি এই কর্তব্য জ্ঞানটুকু দেন নাই?) কেবল 
মানুষকেই ইহার অধিকারী করিরাছেন। মানুষ শ্বীয় জীবনে তাঁহার ইচ্ছা 
বুঝিয়া চলিবে, এই তাহার নিয়তি । যদি তাহার ইচ্ছা বুঝিয়া চলিতে 
পার, তবেই সকল কর্ম ভোমার কৃষ্ঠার্পিত হইল ; তোমার নিজের বাসন 
“চরিতার্থ করিবার জন্য কিছুই কৃত হইল না। স্থতরাং তুমি কর্মসথত্র কাটা: 
ইয়। এ পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ যাতায়াতের দায়ে অব্যাহতি পাইলে।” 
শচী। তবেকি মনুষ্য জন্ম কষ্ট-ভোগের জগ? জীবকে কষ্ট দিবার 
জন্য কি গ্রীকুষ্ণ তাহাদের স্ষ্টি করিয়াছেন ? তাহ! যদি হয়ঃ তবে তাহার 
দয়া কোথায়? তাহাকে করুণাময় বলিকেন? | 
গৌর। তাহা কি মনে কর্তে আছে? আমি দে*সব কিছ 
বলিতেছি না। জামি এই মাত্র বলিঙেছি যে, আমর! কেবল এ পৃথিণীর 
জন্য স্থ হই নাই। আমরা বৈকুষ্ঠের অধিকারী । অনন্ত জীবনে তাহার! 
সেবা করিব ও প্রেমে পূর্ণ হইব, এই আমাদের জীবনের নিপতি। ছি 
এ পৃথিবীতে ধতদিন আমর! তার ইচ্ছার অনুগত হইতে না পারিব। ত$. 
দিন বৈকু$-বাঁসের উপযুক্ত হইব না। অর্থাৎ এ পৃথিবীর কারধ্য যতদিন 
সমাপ্ত করতে না পারিব, ততদিন এক ছম্মেই হউক আর বহু জন্বেধ 
হউক, এ পৃথিবীতে যাতায়াত করিতেই হইবে । কারণ তাহার ই 
অলঙ্ঘনীয়। আমাদের জীবনে এ পৃথিবীতে তাহার সংকষ্ন পরিপূর্ণ 
করাইবেনই *্করাইবেন। লিপ্ত শীত সম্পন্ন করিতে - পারিলে আমাদেরই 
মঙ্গল। বিলম্ব কর? কেবল উন্নতির পথে কণ্টক দেয়া মাঝ । 


শচ়ী। তোমার দীবনে ছুকফের ইচ্ছা কি? তা" কেদণ করে বুধগ 
| : 
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ধিশবস্তর। তাস] বুঝলে আর সয্স্যামের কথা উঠ্ঠিয়াছে কেন? যদি 
ডামারের নিয়ে ঘরবনা, কর! তাঁহার অভি রায় বুঝিহাম, তবে কি আর 
স্ঠামার মত মায়ের কোমল প্রাণে আঘাত দিই? তোমাকে ছাড়িতে কি 
মামার মর্দতেদী যাতনা হয় না? কিন্ত আমি কি করিব? প্রভু যে 
মামাকে ডেকেছেন ? আমি কেমন করে তার আহ্বান উপেক্ষা করতে 
গারি? না, না, ও হবে না। ঘরে থেকে কামাদির দেব। করে তার কথা 
বল। হবে না; বল্লে কেহ গুন্বে না। কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করতে 
বে) প্রেমে জগৎ ভামাতে হবে । আপনার পর ভুলে যেতে হবে; তবে 
নাম প্রচাৰ হবে, তবে তার ইচ্ছা এ ছীবনে পূর্ণ হবে। আমি বৈকুঠের 
্রত্যাশ। করি না; আমি মুক্তি মোক্ষ চাই না; প্রতুর আল্ঞাই আমার 
অবলন্ধন ; ইহাতে বাধ। দিও ন1। ওই দেখ, শ্তামনুন্বর বংশীবদন আমাকে 
ডাকছেন ! আর কি ঘরে থাকা যায়? বলিতে ঝলিতে গৌর উন্মত্ের তায় 
কাঁদিতে লাগিলেন একটু সাব্যস্ত হইয়া গৌরচন্্র আবার বলিতে লাগি- 


লেন "ননি ! ক্ষমা কর; আমি তোমার খণ এ জনমে পরিশোধ করিতে * 


পারি না। যেখানেই থাকি, তোমার শ্পেছে আমি চিরাক্কষ্ট।” 
_. শী বাশ্পাকুললোচনে বলিলেন "তবে কি বাপ! তুমি বিশ্বন্ূপের ন্যায় 
নরদেশ হইয়। যাবে 1” 
বিশবস্তর। না মা! তা যাবো না। আমি তোমাকে কখনই পরিত্যাগ 
রিবন] আমার মন্্যাস পরিতযাগের জন্ত নয়) কিন্তু কৃফেছ্ছ। পূর্ণ 
(বার অন্। যেখানেই থাকি, তাহা জানিতে পারিবে? মধ্যে মধ্যে আবির 
নথ দিয়া যাইব। কেবল গার্হৃস্থা জীবন যাপন করিব না, এই মাত্র। 
গার তুমি যথন মনে করিবে ; তোমার হৃদয় মধ আমাকে দেখিতে পাইবে। 
শচী বলিলেন “কবে মন্ন্যাম কর্বি ?” বিশ্বস্তর উত্তর করিলেন, "তাহার 
এখনও বিল্থ আছে ।” 
এই দব কথ। শুনিয়া শতীদেবী কথট্চিত আশ্বস্ত মনে আপনার*নিয় তর 
উগ্র নির্ভর করিয়। থাকিলেন। 





পঞ্চ) ত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 
". পত্বী-সঙ্গে | 


বঙজনীতে বিশ্বস্তর নি শরনকক্ষে শঙ্গান। অভি অ্ক্ষণ গুইয়াছেন। »* 
দ্ধ 


৩১২ ,ততন্যলীলাম্বৃত। 


রা 


মে জন্ত গভীর নিদ্রা হয় নাই, অল্ল অল্প তন্তা আর্মিয়াছে। দিবাতানে, 
মভ। পুত্রে যে কাণ্ড হইরা। গিয়াছে, তাহা গুনিতে বিফুৎ্রিয়ার বাকী ছিণ 
না। ভাহার পূর্বেই তিনি লোকমুখে এ দধ কথার কতক কতক আজ 
পাইয়াছিলেন ; এখন বিশ্বস্ভরের মুখে গুনিয়াছেন, শচীর রোদন ও বিলাপ 
দেখিয়াছেন এবং মাতা পুত্রের কথোগকথনও জানিয়াছেন। ঘরের বউ 
ফুকারিয়। কীদিবার যে নাই, মর্ম যাতন। বলিবার লোকও লাই, হবে 
গ্রভীর ব্যথ। বুঝিবার ব্যথার ব্যথীও নাই। তাই বাল। সমন্ত দিন গুমরিয়া 
গুমরিয়। কাদিয়াছে, স্বদয় বেদনায় অস্থির হইয়াছে এবং ভগ্র-ছঘদয়ে শয়নো 
কাল গ্রতীক্ষা করিয়াছে। এখন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়।* দ্বার রদ 
কারয়। বিু প্রিয়া দেখিলেন যে, প্রিরপতি নিদ্রা যাইতেছেন। তাহার 
নিদ্রাভঙ্গ করিয়া অন্ুধী কর! অকর্তব্য মনে করিয়া পতি প্রাগ। কিংকর্তবা 
বিমুার ন্তায় আস্তে আনতে পতির চরণতলে বসির। প1 দুখান হৃদয়ে তুমি 
লইলেন এবং অতি সাবধানে ঈষৎ চুর্ন করিয়। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেণিতে 
লাগিলেন। নীরব অশ্রধারায় তাহার বক্ষবন্্র ভিজিয। গৌরের 'পদযুগ 
অভিষিক্ত হইল; উত্তপ্ত নিশ্বাস বাষু লাগিয়। তাহা নিদ্রাভঙ্ন হইণ। 
সন্ুখে বিষাদের ছবি প্ররতম। তার্য)াকে দেখিয়। গৌরচন্ত্রের হয়ে নন 
কথা যুগপৎ আবিভূ্তি হইল। তথা তিনি অতি বাস্তে ভাখ্যাকে আরি' 
স্গন কারর। জিজ্ঞাল। করিলেন, প্প্রিরে! একি? কি হয়েছে বল) এত 
কদিতেছ কেন?" নিমাই! এত চাতুরী খেলিতেছ কার নগ্ে! 
কিছু কি জাননা, বিষ্ুপ্রিয়র কি হয়েছে? বিসুপ্রিরা স্বামীর কথার 
কোন উষ্ভর ন। দিয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আচ্ছাদন কারয়া নীরবে কীমিতে 
লাগিলেন । তাহার শরীরে যেন চৈতন্ত নাই) অঞ্চলের অধোদেশ দি 
যে বড় ঝড় জলের ফোঁট। গলিয়। পড়িতেছিল, তাহাতেই তাহার ঘা 
বেদনার গ্রভীরত। বুঝা যাইতেছিল। গৌরচন্ত্র পুনঃ পুনঃ আগর! 
করিলেও তিনি কোন বাক্যালাপ করিলেন না, করিবার ক্ষমতাও ছি 
নাঁ। যাহার নিকট মনের কথা বলিয়া বালিকা! মনে করিয়াছিল গা 
হইবে, সংসার-অরণ্যে যে তরুকে আশ্রয় করিয়া বাচিবে, যেই আদ 
তাহাকে ছু'ড়িয়। ফেলিতেছে; তবে আর কার কাছে কথা কাঁবে? কেই 
বদর বোন বুঝবে? বালিকা মরল-মতি, সংারের কুটিল বু গা 
না। গৌরের ভার জানধর্ণে উন্নত নয় য়ে, ভগবানের ইঞ্ছা। 
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রিয়া থাকিতে পারিবে । তাহায় কু হায়ের যত টুকু ভালবাসা, সষ 
গতির জন্য উৎমরগাঁকৃত হইয়াছে। ভাই আজ পতির দন্ন্যাস কথ! শ্রবণ 
বাঁণকা কেবলই কীদিতেছে। গৌর তাহার মুখের জাচ্ছাদনবন্ত্র সাই! 
দিয়া চিবুক ধরিয়া মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ--“প্রিয়ে ! কি হয়েছে 
বল? ৫ভামারক্রনানে আমার হ্বদকে বড় ব্যথা লাগিতেছে। 
বিষুপ্রির। এবারে ক্রদান মিশ্রিত স্বরে বলিলেন, “তাহা যদি লাগিত, 
তবেকি আর এমন করে ছেড়ে পলাইয়া! যাইতে চাহিতে ?,+ গৌর উত্তর 
করিলেন “কে বলিল আমি তোমাকে ছেড়ে সন্লআান আশ্রমে চলিয়া 
যাইব?” বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া] আদিল) চক্ষু দিয়া 
বড় বড় জলের ফোট৷ পড়িতে লাগিল। সেই কালের জন্য তিনি স্নেহ" 
ষ্ঠ য়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন | জরা বিষ প্রিয়া মনে করিল, বুৰি 
তবে বিধাতা সথগ্রসন্ন ১ পতি তাহাকে ছাড়িবেন না; তাই আন্তেব্যস্তে ছুই, 
্ত স্বামীর দক্ষিণহন্ত ধরিক্ স্বীয় মাথায় রা! করিয়া বলিলেন «নাথ! 
তবে আমার মাথায় হাত দিয়া বল, এ কথাকি সত্যনয়? লোকে খে 
কত কখা বলাবলি করছে ।” হায়! আশা-মুগ্ধ লোকে এ সংসারে কি না 
করে] গভীর জলমগ্ন ব্যক্তি যেষন ক্ষুদ্র তৃণলতা ধরিয়া বাঁচি মনে করে ) 
তেমনি বিপদ্মগ্ন লোকে ক্ষুদ্র আশালত| ধরিয়া বাচিতে চায়। বিষুণপ্রিয়া 
্বামীৰ অল্পষ্ট কথা শুনিয়া সেই মিথ্যা আশায় গ্রতারিতা হইলেন। 
গীরচন্ত্র এবারে বড় সুফরিলে পড়িলেন, এবং আকাশপাতাল ভাবিয়া কিছু 
ঠক করিতে না পারিয়া৷ কথাস্তর পাড়িয়া বিষুপরিয়ার মন ভুলাইতে চেষ্টা 
রত লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাতে যুবর্তীর মন গ্রবোধ মানিল না; তিমি 
(1; গুনঃ নির্বন্ধ মহকাঁরে জিজ্ঞানা করিতে লাগিলেন । গৌরচন্ত্র তখন 
বাদল কথ! আর চাপিয়! রাখিতে না পারিয়া বলিলেন “এ কণা গত 
ইলে তুমি কি করিবে?* পতিগ্রাণ। ইছ শুনিয়া আর ধৈর্য্য ধরিতে 
রিল না। স্বামীর ফ্রোড়ে মুদ্ছিত। হইয়া পড়িলেন। গৌর অনেক ষ়্ে 
ছাপনোদন করিয়। বলিলেন প্রিয় ! স্থির হও; এখন যাহা বলি তাহা 
বণ কর।» স্বামীর ফ্রোডডশায়িনী বিষ্ণুপ্রিয়া! উত্তেজিত তাষে উত্বর 
দেন "আমাকে স্থির হইতে বলা, আর বাঙ্গ করা সমান কথাণ তোমার 
তকি আমার হাদয়ে বল আছে ধে, আমি এই নিদারুণ" সংবাদে ধৈর্ধযা 
বিন করিতে গারিব? হায় 1. আমার মনে কত যে সাধ ছিল! তোখা-, 
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হেন গুণের সাগর ম্বামী পেয়ে আমি ষে নবন্ধীপমধো লৌভাগাবতী। 
ছিলাম। বিধাত। আমার গকল দাধে বাদ সাধিল। তা” আমার জন এখন 
আর আমি ভাবিতেছি না। তোমার অন্ত যে বড় ভয় হয় প্রভূ! কোন 
করে" তুমি এ নবীন বয়সে সন্ন্যাসের কঠোর ছুঃখ সহিবে? আমাকে যা 
তোমার সন্রাসপথে অন্তরায় মনে কর; তবে আমি এরনি এ তরীকা 
হাসিতে হাসিতে পরিত্যাগ করিব; তুমি ঘরে বসিয়! শ্বচ্ছন্দে নামে 
প্রচার কর। অনাথিনী মাকে প্রাণে বধ করে] নাঃ তোমার প্রিয় বু 
গণকে বিষাদসাগরে ডুবাইও না। জগজ্জনে তোমাকে যে প্রেমের অং, 
তার বলে; আমাদের ছাডিষা! গেলে তোমার অকলম্ক-চরিতে কলঙ্ক দি 
লোকে যে কত অপধশ করিবে? কেমন করে সে সব নিন্দার কথা গুনিব! 
হ। বিধাতঃ ! তো'র মনে এত ছিল?” 
গৌরচন্দ্র তখন ধীর ও গম্ভীর ভাবে ভার্যযাকে বলিতে লাগিলেন--শু 
প্রিয়ে ! চিত্ত স্থির কর) একবার জ্ঞান চক্ষু মি্টি্জা! উপস্থিত বিষয়ের কর্তা, 
কর্তবা স্থির কর। যত কিছু স্থল হৃগ্মাদি বস্তু দেখিতেছো, এ সনে? 
স্বাধীন সত্ত। কিছু নাই) ইহার! একের প্রকাশে গ্রকাশিত। সাব 
একমাত্র ভগবান্। তিনিই পরমাস্মারূপে সকলের আত্মা হই! প্রকাশিত 
তিনিই চিদ্‌ বস্তু, আর সব চিদ্াতাস ; তিনিই একমাত্র পুরুষ, তুমি, আমি 
আর আর যত কিছু, তাহাই প্রকতি। সংসারে কে কাহার পতি? থে 
কাহার পত্ী? তিনিই কলের পতি । অতএব আমাকে সামান্ঠ পতি ভ্াদ 
ছাড়) সেই বংশীবদন শ্ঠামন্ুন্দরই তোমার মতা পতি। এই যোগ অতা? 
কর; তাঁকে পতিরূপে বরণ করিতে *ঠরিলে কখন বিচ্ছেদ হবে না। ( 
প্রেমের সমান আর প্রেম নাই। তোমার নাম বিষূপ্রিয়া! সে নাথ 
সার্থকতা সম্পাদন কর। চিরকাল স্থুখে যাবে? ব্ষিয়গরল পান করে রা 
আগুণে আর পুড়ে মব্তে হবে না। 
বিষুপ্রিয়। কিছু নহিষুচাবে জিজ্ঞাম! করিলেন পআমার এমন ডি 
তগন্যা আছে যে, কৃষ্ণ সহবাস লাভ কর্তে পারবে! ? সংগার রি 
না পারলে তো তাকে পতিরূপে বরণ করা যায় না। আমি কেমনে ঠা 
মতি স্থর্ি করতে পারি, তার উপদেশ বল | তাহলে তোমার ঝি 
যন্ত্রণা জা4 আমাকে অভিভূত কর্তে পারবে না।” ূ 
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*সেই কথু। বলিতেছি। পরিয়ে! একটু চিন্তা করে দেখ, তীহাকে পাই. 
বার জন্য গৃহাদি ছাড়িয়া! যে বনে যাইতে হইবে, একপ নয়। গৃহে থাকি 
যাও তাহাকে লাভ কর! যায়। যাহাকে আমরা সংসার বলি, সে বস্ত 
আমাদের মনে। যেখানে থাকি না কেন, তাহাকে হাদয়মাঝে রাধিরা 
তাহার 'হধালে থাকিতে পারিলেই বৈকুঠ বাস হয়। আর তাহাকে ভূলিয়া 
থাকার যে অবস্থা, তাহাই সংমার। টাকা কড়ি, ধন দৌলত, গৃহ অষ্টা- 
নিকা, বন্ধু বান্ধব, ধন মান, দান দাসী, সখ পর্ব, পরিবৃত থাকিয়াও 
মানুষ যদি সেই প্রাণপতিকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়। থাকিতে পারে, স্পর্শ, 
মণিতে মক জুখৈষ্্্য ছোয়াইয়। রাখিতে পারে, তবে তাহার সংসার 
কোথায়? যেমন একটু মাত্র লবণ সংযোগে শ্বাদবিহীন উত্তিদাদি 
মধুর আম্বাদযুক্ত হয়) তেমনি সেই রসস্বর্ূপের কিঞ্িল্পাত্র রসের 
প্র্ষেণ এ সকলে দিতে পারিলে, ইহারাও আশ্বাদনীয় হুইয়। উঠে 
কিন্ত যে জন গৃহত্যাগী*বৈরাগী হইয়| বনে গিয়াও তাহ।কে চায় 
না) তাহার শ্মরণ মনন ধ্যান করে না; নিষ্ষের অসার অহঙ্কারে, 
বানায়, কামনায় ডূবিয়া থাকে? সেই ত যথার্থ নংসারী। প্রিয়ে। 
মম এমন বস্ত নয়যে স্থির থাকিবে। তাহাকে যদি হ্রিপাদপন্সে না 
লাগাইতে পার) সে অহংজ্ঞানে ডুবিবেই ডুবিবে ? কুবাসনায় মজিবেই 
মজিবে | তাই বলিতেছি তাহার স্থৃতিবিহীন মিথ্যা সংসার-জ্ঞানকে ছাড়। 
এই ঘরে বসিয়াই তাহার দাসী হইতে পারিবে ।” 

বিষুপ্রিয়া স্থযোগ পাইয়। উত্তর করিলেন *তবে তুমি কেন গৃহত্যাগ 
করিতে চাহিতেছো 1 তোমার তো মিথাসংসার ছুটিাছে। ঘয়ে বসে 
কেন সেই ল্পর্শমণিকে স্পর্শ করিয়া বিষয়ভোগ কর না? অনর্থক 
আমাকে কেন অকুল সাগরে ভাসাইতেছে ? আদৃমার| মাকে মারিয়া 
ফেলিতেছো? প্রাণের বন্ধুবগকে অনাথ করিতেছো?” গৌর এ কথার উপর 
কা নিয়া বলিলেন “আষার প্রতি প্রভুর আদেশ মগ্ত রূপ) আমি নিজে 
বত নই,তাহার আক্তার একান্ত অধীন।» এই বলিয়। নিত্যনন্দাদির নিকট 
থে মকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা একে একে বিবৃত করিলেন। বিষ্ুপ্রিয়! 
উত্তর করিলেন-.প্তবে আমার জীবনে কি গ্রতুর কোন আদেশ নাই? 
মাস্ট উদ্তিণ, কীট পর্যন্ত তাহার কাজে লাগে; আই বঙ্গনারীর জীবন 
কি এছ নীচ যে, ইহাতে ভাহার কোন সেবাই হইবে না?” 


,'চৈতস্যলী 2 
৩১৬ লামৃত। টি 


গৌর। কে বলিল হইবে না? নারীপ্রক্কতি, পরমপবিত্ব প্রকৃতি 
ইচ্ছাময়ের ভাগারে যত সুননর সুন্দর কোমল রত্ব ছিল, তাহ! দিয়! তি 
নারী হথদয় সাঁজাইয়াছেন। আর স্বয়ং মাধব, ম! হয়ে তাহাতে বসে রে 
লীল1 কর্ছেন। কিন্ত আমরা এমনি পামুর যে, এমন হুন্দর ও পৰিত্ব ২ 
চিনিতে পারি না । ইহ। তাহার সেবার জিনিস; তাহ! ভুলে গিয়ে আম 
ইচ্ছার কিন! হীন ব্যবহার কগ্িতেছি ? দেবতার ভোগের বস্তু গিশা 
ছর্পণ করিতেছি । যাক্‌, দে কথায় কাজ নাই । তুমি যদি বংশীবদনের ব4 
শর শুনিঘা থাক) নেইরূপে বাবহার করিতে পার। তাঁছাতে কে 
তোমাকে বাধা দ্লিবার অধিকারী নাই। বলিতে বলিতে গৌরের 'নুরাগমি 
উছুলিয়! উঠিল। তিনি অনুরাগ ভরে কৃষ্ণগুণান্ুকীর্বন করিতে লাগিবেন। 

কথিত হইয়াছে যে, এই লময়ে বিষুঃপ্রিয়া তাহাকে শঙ্খচক্তগদাপা 
ধারী চতুভূ্ি নিরীক্ষণ করিয়1 তত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । ঘটনা যা 
হউক, ইহা সত্য যে, শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশে বিষ্ুপ্রিয়ার জানদৃটি গন্ধ 
টিত হইয়াছিল। গৌর প্রিয়পতরীকে অনুরাগীভরে বার বার আনি; 
করিয়া বলিলেন প্প্রিয়তমে ! তোমার ও আমার আত্মার ষখন গতী। 
প্রে্-যোগ রহিয়াছে ; তখন আমি যেথানেই থাকি ন| কেন ? তোমার হা 
ছাঁড়। কখন হইব না। প্রতুর আজ্ঞান্ুসারে দেশে দেশে নামগ্রেম পরচা। 
করিবার জন্ত সন্ন্যাসে যাইতেছি ? তাই আমাদের বাহিরের যোগ ছিন্ন হই 
তেছে। কিন্তু আমাদের হাদয়ের যোগ কখন যাইবার নহে। আমি তোমার 
প্রেমে চিরকাল তোমার হৃদয়ে বাবা থাকিব । ঝিষ্ত্রিয়া মনে মনে চিনা 
করিলেন “ইনি স্বত্্ প্রভু; আমার সাধ্য কিযে ইহার ইচ্ছায় বাধা দিতে 
পারি ? বিশেষতঃ ভগবানের আদেশপালনে ইনি ব্রতী; আমিযদিযেতরঃ 
ভঙ্গ করি; আমিই গ্রত্যবায়ভাগিনী হুইব। আমার এ সংসারের নুধ দে 
গেল, প্রিয়তমের বিচ্ছেদে এ দগ্ধ দয় ছারথার হবে হউক, আমি তথা? 
আর নিজের ছুঃখের কথ| বলিয়। ইহার কর্তব্যের ব্যাথাত জন্মাইব না 
বঙ্গরমণি! তোমরা কি দেবী বিষুপরিয়ার এই দেবতুল্য স্বার্থ-িদরঘন 
শিখিবে না? 
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যট্চত্বরিংশ পরিচ্ছেদ। 
সম্্যাম যাত্রা । 

পর্লে গলে ও) দণ্ডে দণ্ডে দিন, দিনে দিনে মাঁস। এমনি করে নৰর্ধীপ: 
নগরে মামের পর মাস কাটিয়া গেল। গৌরের সন্লাসের কথা অবা- 
ঘর ঘটনারাজির মধ্যে চাঁপা পড়িগ্া গেল। নিমাই পণ্ডিত গৃহধন্্র ছাড়িয়। 
ন্লাস করিবেন বলিয়া যে একট! জনরব উ্রিয়াছিল, তাহা সকলে এক 
প্রকার ভূলিয়। গেল। গৌরগ অতি সাবহিতে সে কথ। হাদয়ের নিভৃত 
শে লুকাইয়| রাখিলেন, আর তাহার উচ্চবাচ্য করিলেন না। তাহার 
বাবার একেই অমায়িক ছিল) এই সময়ে আরও মধুবতর হুইয়! উঠিল। 
যে কথা বা যে চিত্ত স্মৃতিতে জাগরিত হইলে মাতার মনে কষ্ট ও দুশ্চিস্তার 
উদয় হইতে পারিবে, তাহার দিক দিয়াও তিনি যাইতেন না। মায়ের 
মন ও ইচ্ছ| বুঝির] সর্বদ1 সাধন ভজনের ব্যাঘাৎ জন্মাইয়াও সেবা করিতে 
তধপর হঈলেন; নানাবিধ নির্দোষ আমোদকৌতুকে ভার্ধ্যাকে অন্ত 
করিতে লাগিলেম । কত সুম্দর সুন্দর বন্ত্রাল্কার তাহাকে উপঢৌকন দিতে 
লাগিলেন; ধর্মব্ধুদিগের ধীহার সঙ্ষে যেমন বাবহাঁর করা উচিত, তদ- 
£চ্ষাও মধুর ব্যব্থার করিতে লাগিলেন ; মুরারি, দুকুনা, অট্ৈত, শ্রীবাস, 
্ভৃতি বন্ধুদিগের গৃহে পান ভোজন, আমোদকৌতুকে নিরন্তর অতি" 
বাহিত করিতে লাগিলেন । তাহাদের বাড়ীর বালকবালিকা, দ্বাস দাসী- 
দিগকে লইয়া! গৌর কত রহন্ত, প্রেমালাপে সময় কাটাইতে লাগিলেন; 
হার বিশ্বেধী পাষতীনিগের বাটাতে যাইরাও বিবিধ গ্রকারে আত্মীরত 
করিতে গ্রবৃত্ধ হটলেন। ইহা! দেখিয়া শুনিয়া সকলেই এক গ্রকার সন্ত্রাস 
তার বিষয়ট! ভুলিয়া! গেল। কিন্তু নিত্যানন। প্রভৃতি ধাহারা, তাছার 
টিনের নিগৃ় ভাব জানিতেন, তাহারা এই বাহ ব্যবহারে প্রতারিত হটু- 
শন ন|। 

আজ ১৪৩১ শকের উতুরায়ণ সংক্রান্তির পুর্ব ন। বিশ্ব্র আজ প্রত 
ট্‌তে শীবানগৃহে খুব উত্মত্ততার সহিত সংকীর্তন আন্ত করিয়াছেন । 
ঈমগুণী ভাবে প্রেমে বিতোর হইয়া গিয়াছ্ছেন জমাট ভাবের গ্রতাবে 
গদঅন্রম আজ সত্য সতাই বৈকঠের প্ী ধারণ করিয়াছে। কিন্তু সেই 


৩১৮ ,“চৈতিন্থালীলামৃত। 


দিনই যে নবন্ধীপের প্রেমমহোত্সবের শেষদিন, সরলমতি শ্রীবাদু তা 
তখনও জানিতে গারেন নাই। আজ রঙনীশেষে নবন্বীপপুরীকে ছক 
কারসাগরে ভুবাইর়। দিয়] নবদ্বীপচন্দ্র যে অন্তমিত হইবেন, 'তাহ! জামী 
পারিলে ভক্তগণ এ মহোঁৎ্সবে যোগ দিতে পারিতেন না । বেল! ্ী 
প্রহর গর্যযস্ত কীর্তন হইলে সকলে কিছুকালের অন্ত নান" ভোজদনে গন 
করিলেন। বিশ্বন্তর বাটাতে আিয়। স্নান পৃজ। সমাপনান্তে জননীর গা? 
বন্দনা করিলেন এবং প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে ভোজনান্তে ক্ষণকাল বি 
প্রিয়ার সহিত শয়নকক্ষে বিশ্রাম করিয়। সুহবদর্গদঙ্গে নগর ভ্রমণে বাঘ 
হইলেন। নানা কথায় নগরের অনেক স্থান পর্যাটন করিয়া! অবশে। 
ভাগীরথীর তীরে আদি তিনি শ্তামল ছর্বাক্ষেত্রে বন্ধুগণসহ ক্ষণকা। 
বিশ্রাম করিলেন এবং সেখানে মকলকে সন্ধার পর তাহার বাটা 
যাইতে বলিয়! দিয়া গৃহাতিমুখে গমন করিলেন । বাটাতে ফিরিয়া আম 
তিনি স্বায়ংকৃতা সমাধানান্তে কিছু জলযোগ করিয়। বিষ্বমণ্ডগ্রে পিয়া 
উপবেশন করিলেন। ক্ষণকালমধ্যে মুকুন্দ, মুরারি, শ্রীবান) অর্দৈত 
গদ্দাধর, নিত্যানন্দ, হরিদাস, গ্রতৃতি ভক্তগণ আসিয়া! জুটিলেন। তধ; 
নানারপ ভগবৎ কথার আলোচনা হইতে লাগিল। বৃন্দাবন দাস মহাধয 
বলিয়াছেন যে, এই সময়ে গৌরচন্ত্র, নানাবিধ সুগন্ধি পুম্পের মালায় বি 
ধিত ও অগ্রু চন্দনে চর্চিত হইয়। স্বীয় স্বাভাবিক রূপ মাধুরী শতগুণ বৃ 
করিয়। লোকের মন আক করিতেছিলেন। নগরের নানারিধ বোঝে 
সমাগম হইতে লাগিল। গোৌরচন্দ্র তাহাদিগকে নিজের গলার গুণ 
মাল! উপঢৌকন দিয়! কুষ্ণনাম সংকীর্ন করিতে উপদেশ দিতে লাগিযেদ 
তিনি বলিলেন প্বদ্ধগণ ! যদি আমার প্রতি তোমাদের ভালবামা থাথে 
তবে কেবল কৃষ্ণনাম নংকীর্ভন করিতে থাক । জীবনে, মরণে, সপ 
বিপদে, স্বদেশে, বিদেশে, শয়ন, ভোজনে, কেবল রুষ্ণনাম ভিন্ন আর ৭ি 
ঝুঁলবে না 1” 
এইরূপ সৎপ্রসঙ্গ ও উপদেশ চলিতেছে, এমন সময় তরকা্ র.বিষ্ত 
ধর এক লাউ হাতে করিয়া! আগিয়। তৃমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন গৌর 
তাহাকে িজাসা করিগেন “কিহে শ্রীধর! এমন সুষ্মর লাউ কোথা 
পাইলে?) প্রীধঠ উত্তর করিল, “তোমার কৃপায় লাউর অভাব কি: 
। এই কালে আর এক তত হুভেট আনিয়। নিলে বিশ্বপ্তর তখন দন? 


পঞ্চত্বারিংশ পরিচ্ছে্, । ৩১৯ 


৪|কিয। বরিলেন "মা! বড় ভাল হয়েছে ; এই দুগ্ধ ও লাউ দিয়া হৃগ্ধ-লাউ 
গাক করগে শীদেবী পুত্রের ইচ্ছাহসারে রদ্ধনের কার্ধে গমন কন্ি 
লেই।' এদিকে রাত্রি স্বিতীক়প্রহর পর্যাস্ত বন্ধুগণসঙ্গে বিবিধ প্রসঙ্গ 
করিয়া গৌরচন্ত্র তাহাদিগকে বিদায় দিয় ভোজনে বমিলেন। কেবল 
গদাধর ও হরিদাস বিষুমওপের পিড়ায় শয়ন করির] থাকিলেন। কি 
যেন মনে ভাবিয়া! তীছারা সেরাত্রি শচীর মন্দিরে যাপন করিলেন । 
বিশবত্তর আচমনাস্তে শয়নকক্ষে গমন করিয়া খিষুপ্রিয়ার সহিত একত্র 
শয়ন করিলেন। চৈতন্যমঙ্গলকার লিখিয়াছেন যে, বিধুঃপ্রিয়ার সহিত 
গৌরচন্তর 'লেই রজনীতে নানারূপ কৌতুকক্রীড়া করিয়াছিলেন। কিন্ত 
চৈতন্তভাগবত প্রভৃতি ছে দে বর্ণন। দেখিতে পাওয়া! যায় না। সেষাহা 
হউক, গৌরের আত্ম-ধাঁরণার প্রশংস| না করিয়া থাকিতে পারা যায় ন1। 
বৈরাগোর তীত্র উত্তেজনা, অন্ুরাগের প্রগাঢ় তরঙ্গ, যখন হৃদয়মধ্যে নিরস্তর 
গ্রবাহিত হইতেছে; তখন স্থির ও অচঞ্চল ভাবে মাতা! পত্ী আত্তীয় বন্ু- 
দিগের গুতি যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে মক্ষম হওয়া, বড় কম আত্মসংযমের 
ব্যাপার নহে। 

গৌরচন্দ্রের ইঙ্গিতে নিত্যানন্দ, শচীদেবী প্রভৃতি পাচ জনকে ইতি- 
পূর্বেই তাহার সন্স্যামগমনের সময় অবগত করিয়াছিলেন। শচীর প্রাণে 
দেকথা জাগিতেছে। তাই আজ রাত্রিতে তিনি নিদ্র। যাইডে পারিলেন 
না)নিঃশবধৈ বালিশে মাথ। দিয়া নমস্ত রজনী অঝোর নয়নে কীর?তে 
লাগিলেন। শী ডাকিয়া কাদিতে পারিলেন না, পাছে াত্রাকালে পুত্র 
মনে কষ্ট পান, পাছে পুত্র-বধূর নিদ্রাভঙ্ হয়। 

মাহা! সরল! বিষুঃপ্রিয়। ইহার কিছুমাত্র জানে না; আজ যে তাহার 
গাল তাঙ্িধে জানিতে পারিলে মে কি আর স্থুখে পতির কোলে ঘুমাইতে 
গারত? বিশ্বস্তর একটা বারও নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। পারিবেনই 
1 কেন? এ অবস্থায় কি কাহারও ঘুম আইসে? রাত্রি চারি দণ্ড 

থাকিতে গৌরচন্ত্র ইষ্টদেবের পাদপন্ন চিন্তা করিয়া এবং তগবানের হতে 
[তা গন্ীকে সমর্পণ করিয়। শহ্য! ত্যাগ করিলেন, এবং গমনোপযোগী 
ই একটা সামদ্রী লইয়া, এ জন্মের মত ঘর বাড়ী, মাতা, কনিতা, প্রি 
তুমি, পরিতাাগ করিয়া চলিলেন। গৌর শয়নকক্ষের স্বারের নিকটে 
পি আবার কি ভাবি ফিরিলেন) অন্ধকারের ক্ষীণালোকে আবার একটা- 
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বার নিপ্রিতা পত্ধীর মুখারবৃন্দ দেখিয়া! লইলেন। গৌর! ফের! কো. 
স্বার বাইও না, অবলাকে অকুল পাথারে ভালাইও না। প্রিরতম! ভারা! 
সরলতা ও স্বে€পূর্ণ মুখ দেখিয়া গৌরের মন একটু চঞ্চল হইল।' 
একটু ইতস্তত করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ঘবদয়মাষে আঝর মৌ 
বাশী বাজ্দিয়। উঠিল) স্বপ্নের মধ্যে যে নবঘননুন্দর মুখেবীঞটর গা, 
শুনিয়া! ছিলেন, আবার সেই বাশী তেমনি করে বাজিয়! উঠিল) *মায়। 
আয়! আয়! ধন, মান, কুল, শীল, মাতা ভার্ধ্যাকে ছেড়ে নাগর 
বিলাইতে আয়! যুগধর্ণা প্রচার করিতে আয়!” বলিয়া আবার বাঁশী 
বাঞ্জিল। গৌর অমনি সিংহের গ্তায় জাগিয়া উঠিলেন, আপার দুর্বর 
তাকে শত ধিকার দিয় জোরে দ্বার খুলিয়। গৃহ হইতে নিক্লান্ত হইশ্লন। 
তাহার শব পাইয়া গদ্াধর হরিদাস নিকটে আসির়। বলিলেন, "আমা 
সঙ্গে যাইব” গৌর বলিলেন “তা+হবে না, আমি কাহাকেও সঙ্গে নট 
না; সেই এক অদ্বিতীয় পুরুষই কেবল আমার সঙ্গ” তাহারা নিব 
হইলেন। 

শচীমাত! সারানিশি কাদিধা কাদিয়। পাষাণ সমান হইয়াছেন। পুতে 
গমনোদাম বুঝিতে পারিয়া কিংকর্তব্য বিমূঢ়ার ন্যায় বাহির দ্বারে আমির 
বসিয়। আছেন। মুখে বাক্য নাই, নিষ্পন্দজড়ের চ্ঠায় বলিয়া আছেন। 
গৌরচন্্ জননীকে তদবস্থ দেখিয়া সেইখানে বলিয়া পড়িলেন এবং 
তাহার কর ধরিয়া বলিতে লাগিলেন--প্ম1| কি আর বলিব? নিথর 
সুখ ছঃখ ভুপিয়া তুমি চিরদিন আমাকে প্রতিপালন করিয়াছ, কত হে 
রাখিরাছ, লেখাপড়া শিখাইয়াছ, এবং অশেষ প্রকারে সুখী করিয়াছ। 
তুমি আমার বত্ত করিয়াছ, আমি কোটি জন্েও তাহার পরিশোধ দিতে 
পারিষ না। তোমার খণে আমাকে চিরদিন খণী থাকিতে হইবে। পা 
মা! এ সংসার নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরের অধীন; কাহারও সাধ্য নাই যে তাহা 
ইচ্ছার এক চুলও ব্যতিক্রম করিতে গারে। যত সংযোগ বিয়োগ, মিলন 
বিরহ, সেই প্রভুর ইচ্ছাতেই হুইতেছে। তাহার লীল! বুঝিতে কারার 
সাধ্য আছে? আমি সেই নাথেরই, নিয়োগানুমারে তোমাদের ছাড়ি 
বাইভেছি% ইহাতে তোমার চিস্ত| কর! উচিত না।” এই বনিয়া গৌর 
চন্ত্র জননীর বুঝে হাত দিয়! বলিলেন, “কিন্ত মা! ভোমাকে আমি এনে 
। বারে ছাড়িৰ না, ছাড়িতে পারি না, তোমার তরণ পোষণ, ধর্ণ বা? 
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পরমার্থ, সব সামী ভার। আমি সত্য সত্য বপিজেছি, তোমার সর্বাজীন . 
' নার, আমার-আমার ।” বিশ্বর্তর যত বলিলেন, শচীদেৰী তাহার একটি, 
ক্থারও উত্তর দিলেন নাঁ, দিবার মাধাগ ছিল না। ঠিনি পৃথিবীর তায 
নিষ্পন্দ জড়ভাবে' কেবল অঝোর নয়নে কদিতে লাগিলেন। 

বিখ্বস্তর তখন শোকাভিভূত! পতিতা জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়। তাহার 
গদধূলি মস্তকে ধারণ করিলেন এবং আর কিছু না বলিয়া ছুয়ার থুলিয়া 
একেবারে বাটী হইতে নিষ্তান্ত হইয়া চলিয়া গেলেন ও ভাগীরধী পার 
হইয়া নিঃসঙ্গ পদত্রঞ্জে কণ্টকনগরী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। 
নবস্ধীপ আধার করিয়া নবন্ধীপচন্্র অন্তমিত হইলেন? ভাই যেন শীত- 
যামিনীর উষা-বধূ শিশির ছলে অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে স্নান মুখে পূর্বা- 
চলে উঠিতে লাগিল? পশুপক্ষী শোঁকাতিভূত হইয়া স্ব স্ব.রবে যেন কীদিয়। 
উঠিগ শ্রীবাসের অঙ্গনে অদ্ধকারের ভিতর দিয়! যেন বিষাদের আবরণ 
পড়িয়া গেল। শতীদদেবী মৃচ্ছিত1 জড়ের ন্যায় দ্বারদেশে গড়িয়া থাকি- 
লেন, বিষু-পরিয়ার কালনিদ্রা] তখনও ভাঙ্গে নাই, গদাধর হরিদাস মাথায়, 
হা দিয়া বিষুমণ্ডপের দ্বারে বলিয়। কাদিতে লাগিলেন । কিন্তু হবর্গেতে 
আর এক দৃপ্ত হইল। দেবগণ জীব উদ্ধারের উপায় হইল ভাবিয়া ছুনদু্ি- 
নিনাদ ও পুঙ্গ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, পৃথিবীর মধ্যে যেখানে যে দাধু- 
মহাজন ছিলেন, সেই উষ] সময়ে কে যেন তাহাদের প্রাণের আনন্দ- 
ত্ী বঙ্ক]ুরিয়া দিল। পাপভারাক্রান্ত পৃথিবী ভূমিকম্গচ্ছলে আনন্দে 
নাচিয়া উঠিল, এবং দশ দিউ মণ্ডল স্তুগ্রসন্নভাব ধাঁরণ করিল। নবধুগের 
নবধর্ম প্রচার করিয়া জীব নিস্তার করিতে নবীনবয়সে গার্ৃস্থা ছাড়িয়া 
নব যুগাবতার বাহির হইতেছেন; স্বয়ং ভগবান্‌ জীবস্তভাবে তাহার রক্ষার 
অন্ত সন্ধে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। গৌরের স্বদয়ের যত প্রেম; যত ভাব, 
যত আননা, ভবিষ্যৎ জীবনের জ্যোতিথ্য় আভাস, একেবারে জাগিয়! 
উঠিল। পথে যাইতে যাইতে তিনি ঘর বাড়ী, মাতা, ভার্ধ]া,, বন্গুগণ, এ 
সকলের, চিন্তা একেবারে ভূলিয়! গিয়! চিদানন্দসিদ্ধুতে নিমগ্ন হ্ইয়! 
গেলেন; ছ্দীস্ত প্রেমানুরাগে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; এবং গাইতে, 
াচিতেহাসিতে, পড়িতে, চলিতে ঢ লিতে কাটোয়ার পথে মন্থর গতিতে 
যাইতে লাগিলেন। ৭... 

এদিকে রজনী গ্রভাতে ছুই একটী করিয়া! ভজবন্দ গৌয়ের সহিত 
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* সাক্ষাৎ করিবার জন্য শর মন্দিরের নিকট আমিতে বরগিলেন। আমি 
শচীদেবীকে জড়ের গ্ভার ত্বারদেশে পড়িয়! থাকিতে দেখিয়া তীহাক্জ ভীত 
হইয়। পড়িলেন এবং হরিদাস গদাধরের মুখে সকল কথ! গুনিয়] বু, 
হতের স্তায় স্তব্ধ ও মুচ্ছিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে জনতা বাড়িতে লাগিব। 
বিষাদ ক্রদনের রোল উঠিয| গেল) আলিনা লোকে পুর্ণ হইয়া! গৈর) 
বি্,প্রয়|! জাগরিত। হইয়। স্বামীকে শয্যায় ন। দেখিয়! এবং থাড়ীতে জন, 
কলরব ও ক্রন্দনের ধ্বনি শুনিয়া বুবিলেন, তীহার কপাল ভাজিয়াছে। 

 উচ্ছদিত শোঁকাবেগে জানপৃ্গা হই! উদ্মততার গ্তায় অভাগিনী চা 
আলিয়া দ্বারদেশে যেখানে শচীমাতা। গড়িয়াছিলেন,--সেইখানে পড়ি 
গেলেন। ধীহাঁর মুখ কেহ কখনও দেখিতে গার নাই, আজ সেই বুল. 
বধূ, শোকে নিলজ্জা হইরা গুরুজনের সমক্ষে বিনাইয়! বিনাইয়া কাদিতে 
লাগিলেন ; তাহা শুনিয়া পাষাণও কাটিয়া গেল। নবদ্বীপের আবাদবৃষধ 
নরনারী আজ শচীর মন্দির পূর্ণ করিয়া শচীনন্নের সন্ন্যাস গমনে কাদিয। 
ব্যাকুল হইয়া পড়িল। ভক্তগণ শচীমাতা ও বিষুতপ্রিয়াকে ঘিরিয়া.বমিয়। 
বোদন করিতে লাগিলেন। এই অবসরে নিত্যানন্দ প্রভৃতি যে পাচ জনকে 
গৌরচন্ত্র স্বীর সন্নাদের কথ! বলিয়াছিলেন, তাহারা একত্র মন্ত্রণা করি 
তাহার অন্থুনরণ জন্য গঙ্গাপার হইয়! কাটোয়ার পথে গমন করিলেন। 
নিত্য।নন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেথরাচার্ধ্য এবং ত্রদ্মানন্দ, এই পঞ্চজন তাহার 
নিষেধ না মানিয়! তাহার শরীর রক্ষার অন্ত জ্রতপদে তাহার অনুসরণে পরবৃত 
হইলেন এবং কতকদূব যাইয়া পথিমধ্যে সঙ্গ লইয়া অন্বগমন করিতে লাগি' 
লেন। সমব্ব্িন অতিবাহিত হইলে গৌরচন্্র সন্ধ্যার প্রা্কালে বনুগণ 
সহ'কেশব ভারতীর কুটার দ্বারে যাইয়] উপনীত হইলেন। 

বৃল্গাবনদামের ঠতন্ত-ভাগবতের সহিত চৈতন্তমঙ্জলের কথ| যথামন্তর 
একা করিয়! উপরোজ বৃত্ধান্ত লিখিত হইল। কিন্তু পিবাননাসেন মহা 
শ্য়ের পৃত্র কৰি কর্ণপুব স্বরচিত টচতন্তচন্জ্রোদয় নাটকে নন্নযানঘাত্রার যে 
রততানতু দিয়াছেন, তাহা এই বৃত্ান্ত হইতে কিছু বিভিন্ন! বর্ণপুর গৌর 
চন্দ্রের নীলাচলে অবস্থিতি করার সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার 
বয়স যঞ্সন কয়েক বদর মাত্র তখন তাহার পিতা, মপরিহারে ব্বীলাচনে 
গিয়াছিলেন)' গৌরচন্ত্ের আল্ঞানুমারে বাকের, নাম পুরীদাদ রাধা, 
হই? ইল এবং বালকের সহিত গৌর কত হাস্ব পরিহাস বরিযাছিধেন। 


(ঘটচত্বারিংশ পরিচ্ছেযা। ৩২৩ 


অবস্থায় কর্ণপুরেই বৃত্তান্ত ববন্াবনদাসের বৃতাস্ত/পেক্ষা অধিক সঠিক 
ইবার সম্ভব ছিল। কিন্তু কর্ণপুর নাটক লিখি গিয়াছে । গৌরের 
নী .লেখা তাহার উদ্েস্ত ছিল না। তাহার নাটকে প্রেম, ভক্তি) সৈশরী 
ভূতি কল্পিত পাত্র সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বৃদাবন 
দের স্টায় তাহার বাসস্থান নবদ্বীপে ছিল না। তিনি স্বয়ং কিছু গৌরের 
য জীবদের '্বটনাবলি প্রত্যক্ষ করেন নাই। বৃন্দাবনের ন্যায় তাহাকেও 
ন্থের বর্ণনীয় বৃত্ধাস্ত তাহার পিতা গ্রভৃতি গুরুজনদিগের নিকট শুনিয়া 
গ্রহ করিতে হইয়াছিল । কিন্তু বৃন্নাবনের সংগ্রহ যেমন, নবন্বীপন্থ ব্যক্তি- 
নদের নিকুট হইতে গৃহীত; তাছার সেরূপ হইবার তত নুযোগ ছিল 
[। তবে কর্ণপুরের গ্রন্থ পূর্ববর্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহাহছউক্‌ 
বন বৃত্তান্ত নির্ভরণীর়। সে বিষয়ে আমাদের মতামত কিছু নাই। উভয় 
ান্তই লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, পাঠকগণ স্ব স্ব সিদ্ধান্ত করিয়! লইবেন ৃ 
বি কর্ণপুৰ বলেন, গৌরচন্ত স্বীয় সনন্যাসগ্রহণের কথ! কাহারও নিকট 
[ধাশ করেন নাইঃ কেবল তাহার মাতাকে একদিন ইঙ্গিতে এইমাত্র 
পিয়াছিলেন যে, কোন প্রয়োজন সাধন জন্য গৃহ ছাড়িয়া কিছুদিনের 
ঘ ঠিনি ভীর্থ গমন করিবেন শচী যেন তাহাতে উদ্বিগ্ন না হন। এমন 
7, মন্যান গমনের পূর্ব রাবিতে প্রায় তৃতীয় প্রহর পর্যাত্ত শ্রীবাস অঙ্গনে 
নট মংকীর্ডন হইয়াছিল ; বক্েশ্বর পণ্ডিতকে গৌর সেরাত্িতে কর. 
[নি দির ঝত নাচাইয়াছিলেন, এবং অন্যান্ত দিনের গ্যায় কীর্তন সমা- 
স্ ভক্তগণ যে যাহার গৃহে গমন করিলে গৌরচন্তরও স্বীয় গৃহে যাইবার 
পদেশে শ্রীবাম-মঙ্গন হইতে বাহির হইলেন। সঙ্গে কেবল মাত্র চন্ত্ু- 
ধর আতার্ধ)রত্ব ছিলেন। তাঁহাকে গৌর “চলুন একটু শ্রয়োজন আছেঃ 
পা সপ্গে লইয়া গঙ্গাতীর অভিমুখে চলিতে লাগিলেন; পথে নিত্যাননের 
হ্কাং গাইয়! তাহাকে৪ বলিলেন পচ, তুমিও যাবে।” তাহার কিছু 
ঃ না করিয়া ছায়ার ন্তায় পশ্চাদগামী হইলেন এবং গঙ্গ| পার* হইয়া 
টোরাডিমুখে চলিতে লাগিলেন। ঈদৃশ অভাবনীয় ব্যবহারের জহী 
ন উভয়ে আশ্চর্য্য হইয়| তাহাকে কারণ জিজ্ঞামা করিলে, তিনি কিছু 
র দিলেন*্না) কখন ফৌনভাবে, বখন হামিতে, কা্দিতে প্রেমে গর 
হইয়া সমস্ত দিন পরে,কণ্টক নগরীতে কেশবভারতীর কুটারে যাইয়] 
|র্ঘইইলেন। সমভিবযাহারী দুইজন অবাকু হইর়া গেলেন। নবদ্ধীপের 
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মা 


[স্থির ফিতে পারলেন না। বেল তৃতীয় দিনে যম জা কাট 


(হনে ত্যাগ হইলেন, তখন লমন্ত রহ একাণ হী সিল 


চা 









স্ূর্ণ। 


চৈতন্য লীলামৃত। 





উত্তর ভাগ । 
/ চৈতন্তের জীবন লীলার সন্ন্যাস হইতে অন্তর্ধান পর্ধযন্ত ) 


শ্রীজগদীশ্বর গু মৃঙ্কলিত। 
৩০ 


“কচিদ্রুদন্তাচা ভিচততয়। উষ্টদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্যুলৌকিকাঃ| 
নৃতানতি গাযুন্ায়স্তাজং ভবস্তি তুষীং পরমেত্র্য নিরতাঃ ৮ 
ভাগবত। 


কলিকাতা, 


২১০।৪ নং কর্ণওয়ালিন্‌ স্্াট হইতে শ্রীদেবী প্রসন্ন রায়চৌধুরী 
_. দ্বারা প্রকাশিত। 
২ নং গোঁয়াবাগান গ্ীট, ভিঠ্টোরিয়! গ্রেসে 
শ্রীতারিণীচরণ আস দ্বারা মুদ্রিত। 





১২৯৯ সাল। 
44116 710 798886৫, 


মূল্য ১০ টাকা। 


স্বগীয় ভগবন্তক্ত জগদীশ্বর গুপ্ত। 


আরতি ছুঃখের সহিত, অসময়ে, ভগবন্তক্ত জগদীশ্বর গুপ্তের মৃত্যু-সম্বাদ 

আমাদিগকে ঘোষণা কুরিতে হইল | বিগত ২৫ শে*আাঢ, শুক্রবার, অপ- 
রাহ চাখি ঘটিবণর লময় তিনি সবর্ারোহণ করিয়াছেন । শ্রীচৈতন্থের জীবনী 
ওধর্শকাহিনী বিবৃত করাই যেন তাহার জীবনের বিশেষ কাজ ছিল। 
িনীচেতাচরিতামৃত বহু পূর্বে সমাধা হইয়াছে, এবার চৈতন্থণীলামৃত গ্রন্থ 
মাধা করিয়া আর তাহাকে দীর্ঘকাল মর্ত্যলীল। করিতে হইল না! এই 
সার অনার, জীবন মায়া বিশেষ । ঘিনি এক মাস পূর্বে আমাদের মধো 
ছলেন, তিনি আজ স্বর্গে! ভাবিলে প্রাণ আকুল হয়, ইদয় শিথিল হয়। 
ঠাহার ধিয়োগে তরাহ্মদমাজ একটি অমূল্য রন্ব, বৈষ্ণবসমাজ একজন প্রকৃত 
দ্বএং সাহিত্যসমাজ একজন নিষ্ঠাবান সেবক হারাইলেন। জগদীশ্বর 
বুর মর্তযলীলায় বঙ্জদেশ ও বঙ্গসাহিত্য ধন্ত হইয়াছে, ্রাহ্মমাজের মুখ 
আগ হইয়ছে। এরপ প্রকৃত চরিত্রবান সাধু তক্তের জীবন সাধারণের 
শ্ত্তি। জগদীশ্বর বাবুর পুণ্যময় জীবনকাহিনী পাঠ করিতে কাহার না 
ছা হয়? কিন্তু এই ভক্তের জীবনলীল! বিচিত্র ঘটনায় পূর্ণ নহে,_-সামান্ত- 
বে আরম্ত, সামান্ত ভাবে সমাপ্ত। আমর! অতি ঘংক্ষেপে এস্থলে তাহার 
াবনকাহিনী বিবৃত করিলাম। 

১২৫২ মালের ভাদ্র মাসে মেহেরপুর মাতুলাশ্রমে তাহার জন্ম হয়। 
14৩4 বিখ্যাত কুলীন-টবদ্যবংশজাত ৬ গোপীক্ক গুপ্ত ইহার পিড্তা, এবং 
[মহেরপুরের মল্লিক কুল-জাতা স্বর্গীয়! রাধা সুন্দরী দেবী ইহার মাতা। জগ. 
দীথব গুপ্তের দহিত শ্রীথণ্ড এবং মেহেরপুরের বিশেষ সম্বন্ধ । শ্রীথণ্ড, 
মিটেতন্োর সমমামঘিক শিষা শ্রামৎ নরহরি সরকারের লীলাস্থল ) সুতরাং 
বৰ ধর্মের ছুর্গ বিশেষ। মেহেরপুরের মল্লিকবংশ বৈষ্ণব ধর্মের চির 
টাক । পিতৃকুল শান্ত, মাতৃকুল বৈষব। জগদীশ্বর বাবু শাক্ত ও বৈষ্ণকু, 
[থর উজ্জল বিশ্বাসের স্থবিমল ছায়ায় আশ্র পাইলেন। জগদীশ্বর বিশ্বাস- 
তর মন্প্রাথনে মর্তে আগমন করিলেন। 

বান্যকালে তক্ত জগদীশ্বর ১১। ১২ বংমর পর্য্যন্ত বর অধ্যয়ন 
'রেপ। এই সময়ের মধ্যে তাহার বিবাহ হয়। ১২৬৩? সালে কষ্খনগর 


রঙ € % ৩ 


অধায়ন করিতে গমন করেন। ইহার পূর্বেই একটুরকটু ইংরাজি শিক্ 
করিয়াছিলেন। ১৯ বৎসর বয়মে তিনি মাতৃহীন হন। এই* সমর 
তাহার জীবনে মহা বৈরাগ্যের হুত্রপাত হয়। মাতাকে কাটার 
গঙ্গাতীরে শবশানে বিদর্জন দিয়া তক্ত জগদীশ্বর নবজীবন লাভ করিলেন। 


ভক্তের ন্বলিখিত কথ! এগ্কলে তুলিয়া দিল'ম। * ঃ 

“১২৭১ সালের জোষ্ঠ মাসে শ্রীম্মাবকাশে আমাদের কলেজ বন্ধ হইলে আমি বৃদনার 
হইতে নপাড়া হইযা প্রীথণ্ডে মাঁতৃসদনে গেলাম। মা. আমাকে পাইয়া বড় সখী হইো। 
আমাদের দরিদ্র গৃহস্থালী তখন ভিনি একপ্রকার ওছাইয়া লইয়াছেন, দরিত্র হইলেও ও 
তিনি ঙ্গাধীন ভাবে শাকান্ন খাইয়া সণে আছেন। আমি অপরাহে পৌছিলাম। আম! 
পান্ধী ঘ্বাবদেশে আদিলেই মা বাহিরে আসিয়া আমাকে আশীর্বাদ করিয়া লইয়া গেলেন $ 
স্হস্তে পাক করিয। আমকে খাঈতে দ্রিলেন। ন্নেহময়ীর স্পেহ পাইয়া আমি সখী হইলাম। 
কে জানিত যে, সেই আনন্দই আমার জীবনের শেষ আনন্দ, কে জানিত যে মতা 
মধ্যে মাতৃহীন হইয়। আমি সংলারবাজারে একাকী ঘুরিয়া বেড়াইব ? 

তৃতীয় দিবদ মাকে ওল।উঠা রোগ আক্রদ। করিল। মা ডাক্তারী উধধ খানে 
না। আমি বলিধা কহিয়। তাহাকে ঘরে বিছানা করিয়া দিয় একটু ঘুমাইতে বলিনাদ 
মা শুইলেন। হায়, দেই শযাাই তাহার কালশযা। হইল। মা মধ্যে মধ্যে ছুই একবা? 
বাহে যাইতে লাগিলেন। ১৮।১৯ বত্নরবয়মে লোক কত কাঁজ করিয়। থাকে, কিন 
তখন আঁসার কোন জ্ঞানই জন্মায় নাই । আমি থাইতে বসিলে মা আদিযা আমা? 
কাছে বসিলেন। সেই বিষাদের ছি, সেই স্্েহ-মু্তি যেন এখনও আমার চক্ষে 
রহ্যাছে। বেল| ঘতই অবসন্ন হইতে ল।গিল, মায়ের উপসর্গ ততই বাড়িতে নাগিন 
ভীষণ জল পিপাসা ও বমন আবন্ত হইল, প্রত্রাব বন্ধ হইল ও হাঁত গান্নে থিল ধরি 
লাগিল, ১১ জন কবির আনাইযা গুধধ দেওয়া গেল, কোন উপকার হইল না। বাতি 
কালে কাণ্টায়ায় লেক পাঠান হইল না, ৮শনন| ধন সন্বল নাই। আমি বুঝিলীম। মাঃ 
যাত্রা কাচিবেন না। মাও তাহাই বুঝিয়া আমাকে বিছানার কাছে ডাঁকিলেন ও অন 
কথা বলিলেন। আমি কাদিয়া আকুল হইল[ম। ১২ই জ্যেষ্ঠ শেষ রাত্রে ডু কার 
ম।কে ইহদন্মের মত গঙ্গায় বিসর্জন দিতে চ।নলাম। কৃষপক্ষের ক্ষীণচন্ত্রে ্ষীণারোদ 
শহবিব পবিত্র নাম কীর্ভুন করিতে করিতে সেই ভীষণ গঙ্গাযাত্রার দল বাড়ী হইতে বাঁ 
হইত | আ। সেই বস্ত্রণার অবস্থাতেও গঙ্গা দর্শনে আনন্দ প্রকীশ করিয়/ছিলেন। এ 
পাব দেখিলাম, মা ঘুমাইতেছেন, সে যেকাল নিদ্রার পূর্ব্ব লক্ষণ, তাহা তখন খুধা 
বুঝি নাই । মায়ের জন ক্রমে বিলুপ্ত হইল। বেল! তৃতীয় প্রহরের সময় মা একথা 
চাঁথকাৰ কৃরিয়। উঠিলেন, আমি চাহিয়া দেখিলাম, ব্ঠ-শ্বাস হইয়াছে। তখন 1 
হরিনাম উচ্চাৰণ করিয়। সেই প্রেষেব ছবি গঙ্গাগর্জে লইয়া গেলেন! াি 
গঙ্গ।জল দিয়। নে ভীষণ শ্মশানে বসিয়। বদিতে লাগিলাম। দেঁথিতে দেখিতে গা 
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দহপিওর পবিত্যাগ কমিয়৷ গেল। আমি সেই ভীষণ শ্শীনে মাতৃহীন হইয়া! চারিদিন্ক 
্ দেখিগত লাগিলাম । কীদিয়া কাদিয়। সংসারের অনিতাত। অনুভব করিতে লাগি- 
লাম! আব সেই গোণার প্রতিমা, মাতৃদেহ, আগু্ষ লম্িত কেশদান, সেই লানশাম্ 
গীববর্ণ, প্রবাল-বিনিন্দিত দেই দস্তপংক্তি, মেই শোভনীয় স্ন্দর মুখমণ্ডল দেখিতে দেখিতে 
টতাগ্রিজে ভন্মময় হইয়া গেল। সেই, মুরতিমোহন কত দিন হউল ধবাধাম পবি-্যা।গ 
করিয়া গিয়াছে, কত্ত আজও আমার অন্তরে উদ্্বল কপে সেই চিত্র জা [গিতেছে। সেই 
কমনীয় মাতৃমৃত্তিই আমার হৃদযের দেবতা, জীবনাক।শে আশা- -নক্ষত্র। আমি যখন 
ঢাকি, চৈতস্ঠদয়ী সা আমাৰ আত্মার নিভৃত স্থলে আদিয়। কত সাব্বনা দেন, লি 
বে আঙান বাণী শুনান্। তাহ! আর কেহ দেখিতে বা শুনিতে পায় না। শ্বশানে 
[তৃদেহ ভশ্ম, করিয়া! কীদিতে কাদিতে বাড়ীতে ফিরিয়া আদিলাম। ঘর বাড়ীৰ 
[ধিদিকে আঁধার দেখিতে ল।গিলাম। এই দিন হইতে সংঘ।বট। আনার নিকট যেন: 
[নু হইয়া গেল।” 
এই খানে ধশ্মের আরম্ভ, এই থানেই বৈরাগ্যের অ অভ্যুদয়। কৃথ্নগর 
লেজ হইতে ক্রমে ক্রমে তিনি এ্ট.ন্স, এল-এ, বি:এ, বি-এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
ইলেন।. কলেজে থাকিতে থাকিতে তাহার মাতুণ বুঝিরাছলেন, ভাগ- 
নয় পৌত্তলিক ধন্ম রক্ষা করিবে না। কলেঞ্সে থাকার নর এ জন্য জগ- 
থর বাবুকে অনেক সময়ে অনেক নির্যাতন ও তিরস্কার সহ! কারতে হইয়া" 
ইল। একবার তাহাকে মাতুল বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত পর্যন্ত হইতে হইয়াছিল। 
বেণিক। পরাক্ষায় ১৪২ টাক। এবং এপ-এ পরীক্ষার তিনি ২৫২ বৃত্ত পাইয়া- 
ইলেন) টি ময় তাই| দ্বারাই চলিত। বি-এল পরাক্ষার পর 
কছু।'বন কৃষঃনগর, তারপর দিনাজপুরে ওকালতি করেন। যে রোগে 
খির মন্ত্যলীলা শেষ হইয়াছে, দিনাজপুরে সেই যকৃত রোগের স্থত্রপাত। 
শাঞপুরে স্বাস্থ্যঙ্গ হওয়ায় মেদিনীপুর গেলেন। নেখানে ৪ বংনর 
দিগাত কারণেন। কিন্তু তাহার হৃদয়ে যে ধণ্মবিশ্বাদ বদ্ধমূল হইতেছিল, 
হার ডত্ডেনায় তিনি দীর্ঘকাল ওকালতি কারতে পারিপেন না । এপথ 
বত্যাগ করিয়। মুন্নেক্ষী লইলেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ ২৮ সে অক্টোবর 'কাথিব 
যী নুন্েফ হন। কীথি, মেদিনীপুর, বাকুড়া, জাজপুর প্রভৃতি স্থলে 
'এক বার অস্থায়ী মুন্সেফ হওয়ার পর, ১৮৭৯ খ্রীঃ ১৬ই ডিনেম্বর ২০০২ 
ঙ্নে ণেলক্ষামারীর স্থাগী*মুন্সেফ হইলেন। ১৮৮২: ২৭ এ এফেব্রুয়াঁর 
টোয়ার দ্বিতীয় মুন্সেফ হুন। এই বনর ১ল! জুনাই ২৫০২ বেতনে উন্নীত 
দ। ১৮৮৩ থাঃ ইত জুণ যশোহরের অধান খাগেবহাড “দা হন | এহ 


থানেই তাহার সাহিত্যজীবনের আরম্ভ । এই থাঁনেই চৈত্চরিতা 
সম্পাদন কার্ষ্যে ব্যাপৃত হন, এবং আমাদিগের অনুরোধে নধাভারয 
পৈতন্চচরিত ও চৈতনত ধর” প্রবন্ধ লিখিতে আরস্ত করেন। এই গর 
সমৃহই এই “লীলামৃত" পুস্তকে পরিণত হইয়াছে। ইহার পূর্বে সংস্কৃত মে 
দূত বাঙ্গলা পদ্যে অনুবাদ করেন, এবং রামমোহন রায় সমন্ধে ও 
খানি ক্ষুদ্র পদ্য পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ১৮৮৭ খ্রীঃ ১ল। এপ্রেল ৬ 
বেতন হয়। ১৩ই এপ্রেল (১৮৮৭) কুষ্টিয়া বদলি হন। ১৮৯০ খ্রীঃ; 
অক্টোবর কুষিগা হইতে নোয়াখালি গমন করেন। ১৮৯১ খ্রীঃ ২৯ পে জন 
যারি এক বৎসরের ফার্পে। লইয়। কলিকাঁত। আদিয়। “লীলাশুক” প্র 
করেন। ততৎপরে দেশে যান এবং সে স্থল হইতে বহুদিনের বান গু 
করিতে ভারতবর্ষের নান! স্থান ভ্রমণ করিতে বহির্গত হন। ক্র 
দেখিতে তাহার বড় পাধ ছিল; এই যাত্রায় তাহ দেখিলেন, এ 
বোঘ্ে, পুন, দিলি, আগ্রা, কাশী, বৃন্দাবন, ভারতের প্রধান প্রধান 
স্থান পরিদর্শন করিলেন। তভ্রমণবৃত্তাস্ত গ্রকাশ করিতে তন 
একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা কার্ষ্যে পরিণত হইল না। বি 
তার ইচ্ছা কে বুঝিবে, ভক্ত প্রাণ ভরিয়! সর্ধস্থানে বিধাতার নাঃ 
গ্রচার করিয়! বহুদিনের মনের বানন। পূর্ণ করিয়। কলিকাতায় গ্রত্যাঃ 
হইলেন। ভারতভ্রমণে তাহার স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইল, কলিকাতা? 
আনার পর উপর্ম,্যপরি ৫ বার যকৃতের বেদনায় ও জরে বাষ্ঠর হইেন। 
এক বংদবের পর পুনঃ ছুই বাবে ৫ মাপ বিদায় গ্রহণ করিলেন। ভি 
বিধাতা! শেষ বারের ও মান ছুটী তাহ।ংক সন্তোগ করিতে দিলেন না। গা 
গবর্ণমে্ট তাহাকে অবিশ্বান করেন, এই জন্তই বুঝি বা) ভক্ত ২৫শে আধা 
৮ই জুলাই ১৮৯২ ভীবনগীল 1 শেষ করিয়া অনন্ত বামে যাত্রা! করিবেন। 

তক জগদীশ্বর যে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন, আাজ গে দকল ছা 
হাহাকণর উঠিয়াছে। কলিকাতা, শ্রী বাগেরহাট, কুষ্টিয়। ও নোয়াথ রা 
বন্ধুগণ আগ কীদিয়া আকুল হইতেছেন। শ্রীবণ্ডের অপমাপ্ত সথপগৃহ গঃ 
চতুদ্দিক শৃগ্গ দেখিতেছে। কুষ্টিয়া ব্রাহ্মণমাভ-মন্দির ও সুলগৃষ্ের হা 
ইষ্টকে জগদীশ্বর বাবুর নাম খোদিত রহিয়াছে ।* আজ তাহার শী বা 
সহী, যৌবনের্‌ সহার, কীদিয়। ধর সিক্ত কনিতেছছন, আর আমা, 
দুঃখ কে বরথন| করিতে সক্ষম ? এত খিলাপধ্বানি শ্রবণ করিয়াও মহা? 









সিডি 
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আজ মহ্ীপয্যা হইতে উথান করিতেছেন না। মহাঁবৈরাঁগোর মহাঁমেলা: 
'মহাচক্রীর মহালীল|। 
ভক্ত জগদীশ্বর কি গুণে বন্ধুবর্গকে এত মোহিত করিয়াছিলেন ? ধাহারা 
তাহার প্রবন্ধ সকল পাঠ করিয়াছেন, তাহার সকলে একবাঁকোে আজ স্বীকার 
করিতেছেন যে, এপ স্থুলেখক বাঙ্গালায় হর্লভ। প্রায় দুই সহস্র মুদ্র! 
বায় করিয়া ্রীত্রীচৈতন্ত-চরিতামুতের সটাক সংস্করণ প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণব 
মাত্রের নিকট "পরিচয় দিয়াছেন, তিনি শ্রীটগতন্তের প্রেমভিখারী মহাবৈষ্ণব 
ছিলেন। স্বদেশ এবং বিদেশের সবুর প্রভৃতির সম্পাদকতা কাজে লিপ্ত থাকিয়া 
দেখাইযাছেন যে, তিনি স্বদেশভক্, শ্বদেশপ্রেমিক মহাকন্মী। উচ্চ পদস্থ 
কশ্মচারী হইয়াও দীন ভিথারীর স্তায় অর্থ ভিক্ষা করিয়া সাধারণ হিতকর কার্য্য 
সম্পন্ন করিতেন। তাহার বন্ধুবর্গ তাহার অমাধ্িকতা, নিরপেক্ষ ও নিরতঙ্কার 
তাব, আাব্দারময় প্রেমগঠিতমৃত্তি দেখিয়া! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এরপ প্রেমিক 
এই স্বার্থ কোলাহলময় ভবসংসারে বড় ছুর্লভ। কিন্তু এ সকল তাহার 
প্রকৃত মহত্ব নয়। তাহার প্ররুত মহত্ব তাহার ভগবদ্তক্তিতে । বিধাতার নামে 
তাহার অজ অশ্রপাত হইত। প্রকৃত ভক্ত, সম্প্রদায়ের গপ্ডিতে নিবদ্ধ 
থাকিতে পারেন না। ভক্ত জগদীশ্বর নামে ব্রাঙ্গ থাকিয়াও সক্ল 
ম্রদাঠের অন্তভূক্ি ছিলেন । সকল দেশের জীবিত এবং মৃত সাধুডক্তের 
গ্রতি তাহাব তা শ্রদ্ধা ছিল। সকল দেশের সকল শাস্ত্রের তিনি 
গ্রগাঢ অগ্গবাগী ছিলেন। সংস্কৃতে বিশেষ বাত্পন্ন থাকায়. এ দেশের শাস্ত্রে 
তাহাব গভীব পাণ্ডিত্য জন্মিয়াছিল। বৈষ্ণব শাস্ত্রে তিনি অদ্বিতীয় 
গুহ ছিলেন। ব্রাঙ্গমমাজের সকল শাখার সকল লোকের প্রতি তাছার 
গ্রগ'ত ভগ্গুরাগ ও গভীর শ্রদ্ধা ছিল। আদি, নববিধান, সাধারণ--সকল 
্াদনমান্ধের সকল লোক তীহাকে আপনার ভাবিয়া গভীর শ্রদ্ধা! করিত। 
তাহাব শ্রাদ্ধের দিন সকল সমাজের লোক উপাসনায় যোগ দিয়া দেখাইয়।- 
চেনযে, তিনি সকল দলের লোক ছিলেন। তিনি নামে গবর্ণমেণ্টের 
কাজ কবিতেন, কিন্তু কাঁধ্যতঃ ধর্মালোচনার জীবন কাটাইতেন। তিনি 
'খানে গিয়াছেন) পরেই খানেই ধর্ম গ্রচার করিয়াছেন। গত বংসর 
উারতের অধিকাংশ স্থলে তাহার তক্তিতত্ব প্রচার করিয়াছেন। অবশেষে 
ঈাবনের অন্তিম অবস্থায় বিভন পার্কে বক্তুত|। নববর্ষ সমাগমে নব- 
বধান সমাজের শ্রদ্ধেয় প্রচারক বাবু প্রসন্নচ্ত্র দেন মহাশয় বিডন- 
পাকে যে অসাম্প্রদায়িক ভাবে ধর্ম জন্বন্ধীয় বক্তৃতা প্রদানের বন্দোবস্ত 
টারয়াছিলেন, বোধ হয় যেন, তাহা! এই ভক্তের শেষ প্রচারের জর্হী। 
[াকণ গীডান় আক্রান্ত হওয়ার পর, ৫1৬ বার বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে এই 
[কে স্বাধীনভাবে স্বীক্চ মত ব্যক্ত করিয়া! দর্বশ্রেণীর লোকের *মন 
্ করিয়াছিলেন। তাহার ভক্তি-বিহ্বলতা দেখিয়া সকলে উচ্ছামে 
খাব হার বোল” বলিয়া উঠিত। দে এক আশ্টর্য্য দৃশ্ত ৪ হালি-লু্জা নামক 
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'জয়গাঁয়ক দলের মহিত কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় হর্রিগুণ কীর্তন করি! 
ফিরিতেন, মে এই ভক্তের শেষ জীবনের আর এক দৃহ। ধর্শরটার 
ইছার জীবনের ব্রত ছিল, ১5তন্ত-শাস্ত্ের পক্কোদ্ধার কর! বিশেষ কাজ ছিধ। 
যেরূপেই হউক, এই ছুই কাজ যখন শেষ হইয়াছে, তখন আৰ 
থাকিণেন কেন? তিনি ক্রমে ক্রমে মর্ভা-লীলা-মায়া পরিহার করিয়ু। মগ. 
যোগে অনুপ্রবেশ করিতে লাগিলেন । এই দময়্ে প্রায়ই বলিতেন। "বে 
আছি, জীবন ভালভাবেই কাটিতেছে।” যে দিন লীলামৃত্ত লেখা শেষ হই 
সেদিন বিধাতাকে বিশেষরূপ পুজা অর্চনা করিলেন, এবং প্রকারান্থঃ 
বুঝাইপেন, তাহার জীবনের কাজ শেষ হইয়াছে। মোহ মাঠ 
বন্ধুবর্গ আমর! তাহা বুঝিলাম না। উইল করিলেন, আমর! তাহা গ্রাই 
করিলাম না। ১৮ই আধাঢ়, শুক্রবার বাড়ীতে সসন্মানে জয়গা্নক দলকে 
ডাকিয়া হরিসঙ্কীর্তন শুনিলেন এবং তাহাতে মাতিলেন। এই দিন 
জীবনের নকল সাধ পূর্ণ হইল। তারপর কয়েকদিন রোগ-শষ্যায়। অথ 
মহাযোগে নিমগ্ন ॥ কঠিন রোগ, অসহ্ বেদন!) তাহার মধ্যে মহাযোদী 
মহাধ্যানে নিমগ্ন । দুটা হাত যোড় করিয়া বার বার বিধাতাকে ডাকিতেছেন। 
কে কবে, এই মর্তে্য এমন দৃগ্ঠ দেখিয়াছ? কে কবে, আপন কর্তব্য শে 
, করিয়া এই রূপ মহাযাত্রী করিতে পারিয়াছে? হায়, শ্রী আই 
আধার । কলিকাতা, কুষ্টিয়া, বাগেরহাট আজ সব্দন্র বন্ধুগণ তাহার অত 
কাদিয়া আকুল) কিন্তু সেই মহাযোগী, মহা-বৈবাগী আর ফিরিলেন না। দেই 
উজ্জল মূর্তি, সেই প্রশস্ত ললাট, দেই সদানন্দ ভাব, সেই নিরহঙ্কার প্রেম 
গঠিত আময় মাথা চেহারা আজ নিমতলার শ্বশানে শির্বপিত হইয়াছে! 
বিধাতার ভক্ত পৃথিবীর কাজ শেষ করিয়া আজ ব্বর্গে বিহার করিতেছেন। 

এরূপ সাধুক্সীবন দেশের গৌরব । তিক্ত ঞগদীশ্বরের পুণ্যঞ্জর জীবনে 
বঙগদেশ ধন্ত হইয়াছে। আর ব্রাহ্মনমার্জের গৌরব শত গুণে বদ্ধিত হইরাছে। 
বঙ্-সাহিত্য তাহাকে লইয়। কত উল্লসিত হহরাছিলেন $ আজ নীরবে কীনি" 
তেছেন। ভবিষাতে এই দ্রুদন-উচ্ছ্বাৰ আরো! কত যে বৃদ্ধি পাইবে, ঘিনি এই 
তক্তির উচ্ছাসময় লীলামৃত গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তিনিই তাহা বু'ঝবেন। 

হরিগুণ কথনে, হরিগুণ শ্রবণে, হরি কথ! কীর্তনে,_ হরি-হিরোগে 
এই জীবন মরম্ত ); হরি-সেবায়। হরি-মার়ায় এই জীবন শেষ। মহাৈরা 
সাধু আজ অমরধামে ভও্তবৃন্দের মহ সম্মিলিত। স্বর্গে আল আনন্দ ৭) 
আর মত্ত, এই আধার বঙ্গগৃহে আজ নিদারুণ বিলাপধৰনি গগণ তো 
কাঁরর উঠিতেছে । বিধাতার ইচ্ছারই জয়। 


আন্দ-অ। শ্রম, | দেবী প্রসন্ন রায়চৌধুর। 


* মক। 
সন ১২৭৯ সাল) ২৭ খাবণ। লীলামৃত-প্রকাশক 


্ররীম পরিচ্ছো । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ |. **, 
ভুদীয় পুরিচ্ছেদু। 

তুর্থ পরিচ্ছেদ । 6 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ /. *৮: 


ঘ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

মপুম পরিচ্ছেদ । 
অষ্টম পরিচ্ছেদ । 
নবম পরিচ্ছেদ । 
দণম পরিচ্ছেদ । 


একাদশ পরিচ্ছেদ। ... 


ঘাদশ পরিচ্ছেদ 
ওয়োদশ পরিচ্ছেদ । 
'তুদণ গরচ্ছেদে **, 


ধরশ পরিচ্ছেদ । **, 
যাশ পরিচ্ছেদ | * 
দশ পরিচ্ছেদ । 


াদশ পরিচ্ছেদ 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ | .. 


স্চীপত্র। 


গৌরসন্ন্যাস। নু 
সন্নাসাস্তে ] 
শান্তপুরে। 
নীলাচলপক্ষে। 
সার্বভৌমোদ্ধার। 
দক্ষিণাপথে বান্ুদেবোদ্ধার। 
দক্ষিণাপথে রামানন্দ সঙ্গোতনব। 
দক্ষিণাপথে তীর্ঘদর্শন। 
ভক্তসমাগম। ৪ 
ক্ষেত্রবিলাস। 
গড়ে প্রত্যাগমন। 
বুন্দাবনবিহার। 
প্রয়াগে রূপান্গুগ্রহ। 
কাশীধামে সনাতন শিক্ষা । 
তত্ববিচার ও শ্রীকষ্ণতত্ব। 
জীবতত্ব ও সম্বন্ধ বিচার। 
আভধেয় তত্ব। 
প্রয়োজন তত্। 
আত্মারাম শ্লোকার্থ । 
শ্রীরপ সঙ্গোৎসব। 
ছোট হরিদাসের দণ্ড। 
নিতাইকে গৌঁড়ে প্রেরণ | 


চৈতন্লের প্রতি দামোদরের বাক্য 


কমলাকান্ত বিশ্বান। 
থেপাচৈতন্ত দান। 

ভিক্ষ। সংকোচ। 

প্রছায় মিশরের কষ্ণকথা শ্রবধী। 


১৪ 
২১ 
৩২ 
৪৬ 


৫১ 


৮০ 
৯৩ 
৯০৭৯ 
১২৫ 
১৩৯ 
১৫১ 
১৫৬ 
১৬৪ 
১৬৬ 
১৭০ 
১৭৫ 
১৮২ 
১৯১ 
১৯৩ 
১৯৭ 
আল 
১৯৮ 
৯০০ 


বিংশ পরিচ্ছেদ্। 
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গৌর সন্াস। 


যখন শ্রীগৌযাঙ্গ কেশব ভারতীর কুটার দ্বারে উপনীত হইলেন, তখন 
গদোষ সময়। সন্ধার ক্ষীণালৌকে গৌর কুটারের দৃশ্ত যাহা দেখিতে 
গাইলেন, তাহাতে বিম্মিত হইলেন) তাহার গাত্র কণ্টকিত হইল। স্বপ্নের 
মই ছবি/পাদমূলে ভাগীরথী তর তর বেগে চলিয়া যাইতেছে, চারি- 
কে বৃক্ষরা্জি, বিহগমগণ সমস্ত দিন দিগ্দিগন্ত হইতে চরিয়। আসিয়া 
দোষ মুখে আপন আপন বাসা লইতেছে, রাখালগণ গাভীর পাল লইয়। 
হে প্রত্যাবর্তন করিতেছে, ক্ষুদ্র একটা পুষ্পোদ্যান মধ্যে ভারন্তীর কুটার 
গাত। পাইতেছে। প্রাঙ্গনটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দ্বারে তুলসী বেদিকা। 
রতী গোঁসাই মানুষের পদ শব্ধ পাইয়। বাহিরে আপিয়। সদঙ্লী নিমাই 
গিতকে দেখিয়! গ্রেম-পুলকিত অন্তরে আলিঙ্গন করিলেন । প্রেমোন্মন্ত 
ীরাঙ্গ যথারীতি ভারতীর পাদ বন্দনা করিয়া বলিলেন, “গুরুদের! আজ 
তরায়ণ সংক্রমণ, আগামী কল্য আমাকে সন্স্যান-দীক্ষা! দিতে হইবে |” 

ভারতী উত্তর করিলেন, “ভোঁমার সন্ন্যাস লইবার বয়ন এখনও হয় নাই। 
নবীন ধৌবনে কঠোর *বৈরাগ্য কি সহিতে পারিবে? তোমাকে সর্মীদ 
তে আমার প্রাণ যেন রাদিরা উঠে) তোমার জননী ও ভার্ধযাকে বলিয়া 
দিয়াই তো? বৎস! এখনও তোমার যে অপত্যাদি কিছু জন্মায় নাই।" 
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শাস্ত্রে বিহিত আছে ষে, গার্থস্থ্যে অপত্যোৎপাদনের পর মন্গ্যাসের ্রধট 
কাল। তোমার তো সে অবস্থা হয় নাই) তবে কোন্‌ প্রার্ণে আই 
তোমাকে সন্ন্যান দিব? তোমার জননী ও ভার্ধ্যা আমাকে কি বণিরেন! 
সতা দতাই ভোমাকে সন্নাপী করতে আমার প্রাণ কাপিহেছে।” 
শ্রীন্টেশাঙ্গ বৈরাগা ও প্রেনে শিহ্বল হইয়া করজোঁড়ে বলিতে লাঁগিবে 
*প্রভো | আমাকে কেন বঞ্চনা করিতেছেন? আপনি কত পতিতকে উদ্ধার 
করিক্াছেন, আমি অভি অকিঞ্চন, আমাকে এমন দীক্ষা দিন্‌, যাতে আমি 
কষ্দাস হইতে পারি । আপনি তো পুর্বে প্রতিশ্রত আছেন, তবে কেন 
প্রতিজ্ঞা গালনে ইতস্ততঃ করিতেছেন ?+» এই বলিয়া! উদ্দণ্ড প্রেমাবেগে 
বিশ্বস্তব হরিনোল বপিয় নৃতা করিতে লাগিলেন । অবসর বুঝিয়া মুকুন্ন হুম, 
ধুব স্ববে সংগীর্ভন জুভিয়। দিলেন । গৌরের নয়ন দিয়া অবিলল প্রেমাই 
পড়িক্টে লাগিল ; এবং মহাযোগে ও মহাভাবে তিনি বিতোর হই 
পর়িলেন। বীর্তনেব কোঁলাহলে চারিদিক হইতে লোক সমাগ 
হইতে লাগিল এবং অপরূপ আকৃতি গৌব-মূর্তি দেখিয়! ঈর্শঝৃদ 
অবাক্‌ হই গেল। কেশন ভারশী গৌরেব অমামধী ভাব বিলাম 
আর কখন নযনগোগর করেন নাঁই। তাহাব মনে সনোহ ছিলথে, 
নবীন যৌলনে এ বাক্তি বৈরাগ্য ধর্ম রক্ষা করিতে পারিবে কিন! 
তাহা এখন দষ্পূর্ন পালি নিরদন ভইল।_ঠিনি গৌরান্গের ভাবার 
দেখি) একেবারে বিশ্মিত হষ্টা গেলেন এবং ইনি কোনম্মহাগুক 
ক্বীয় কারাণ্য আমার নিকট দীক্ষিত হইতে আসিয়াছেন, এর 
অনুভব নিতে লাগিলেন। গৌঠ্রে ভাবাবদানে ভারতী বলতেন 
“নিমাই ! আমার মহা অপরাঁধ হইয়াছে, তোমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। 
তুমি সাক্ষাৎ নাঁবাঁ।ণ। আগনগুরু। তোমাকে দীক্ষা দিতে গা 
জগত্তে এমন কাঁহাকেও দেখি না। আমার ভাগ্যে আমার নিকা 
যে দীক্ষিত হইবে, সে কেবল €এাক শিক্ষার নিমিত্ত । তুমি যাহা বিঃ 
আমি তাহাই করিব, স্বতগ্রমর্ত হইব না। গৌরচন্ত্র এই আরা 
বাক্যে অভিশয় আনন্দিত হইয়া ভারতীকে বলিলেন, পরতে 
স্বপ্নুযোগে এক মহাপুরুষ আমাকে সল্পযাসের এক দীক্ষা ধর বি 
দিয়াছেন, দেখুন দেখি সে মন্ত্রসিদ্ধ কি না?” এই বলিয়। গোরা! 
ভাবী গুরুর কর্ণে মন্ত্র বলিলেন, এবং ভারতীর নিকট দীক্ষিত হা 
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ূর্বে গ্রকারাস্তরে ক্টাহাকেই দীক্ষিত করিলেন। ' ভারতী বিশ্মিত হই 
ধলিলেন। “এ মন্ত্র কোথায় শিখিলে? এইরূপ নান! সংগ্রদঙ্নে শীত. 
কালের দীর্ঘযামিনী পোহাইরা গেল, কেহ আর নিদ্রা! যাইতে পারি 
লেন না। প্রভাত সময়ে খিশ্বস্তর চন্দ্রশেখর আচারধারত্রকে ডাকিয়। 
বলিলেন, “পিতঃ এ কর্মের বিধিষোগ্য যাহ! কিছু অনুষ্ঠান, সকলই আপনি 
করুন।' আপাকে আমি প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলাম।” 

আচার্যারত্ব যদিও গৌরের সংকল্প অবগত ছিলেন, তথাচ নিঃসংশর- 
বপে জানিবার জন্যই হউক, অথব| নিরাশ ব্যক্তি যেমন ভগ্নননোরণকে 
ফিবাইতে চার, সেইরূপেই হউক, অজ্জের স্ায় উত্তর করিলেন, “কিসের: 
অনুষ্ঠান ?, 

গৌর দৃঢ়তাব্যঞ্জকতাবে বলিলেন, “আমি গার্হস্থা আশ্রম ছাড়িয়া আক্ক 
স্লযসাশ্রমে নবজীবন লাভ করিব, তাহারই অনুষ্ঠানের কথা বলিয়াছি।” 
এই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ হরিসংকীর্তন আরন্ত করিয়। দিলেন। আচার্য্য 
রর আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সন্ন্যামগ্রহণের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। 
উুভকর্ধের সহায় ভগবান্। আশ্চর্য্যের বিষর কোথা! হইতে প্রয়োঙ্জনীয় 
নামগ্রী সস্তার আপিয়া ভুটিয়া গেল, কেহ জানিতে পারিলেন না। ইতি 
পূর্বেই গৌরের সন্ন্যাসের কথা নগরী মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। তাই 
পর্িগ্রামের সরলমতি নরনারীগণ অল্লদময় মধ্যেই দধি, দৃণ্ধ, স্বত, চিনি, 
তাল, বুস্ত, চন্দন, পুষ্প; ধৃপ, দীপ প্রভৃতি সামগ্রী সম্ভার আয়োজন 
করিয় ভারতী ঠাকুরের কুটার দ্বারে আনিয়া সজ্জিত করিয়া দিল। এ দিকে 
গৌরচন্ত্র বীর্ভনানন্দে বিভোর হইয়া ভানিতে, কীদিতে, নাচি্ছে, নাচিতে 
ঈহাভাব ও মহাযোগের জীবন্ত গ্রতিমারূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন । 
ংকীর্ভনের ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়! টারিদিক হইতে নরনারী, বালক বালিকা 
ঘাসিয়। তারতীর কুটার ঘিরিয়া দড়াইয়াছে; লোকে লোকারণ্য হইয়া 
াতীরের প্রশস্ত প্রান্তর ভূমি শোভা পাইতেছে। গৌরের তুৎকাঁলের 
গাব ও মুকুন্দের মধুর কণে মুগ্ধ হইয়া লোকসকল স্তত্তিত হইয়! কাষ্ঠপুত্শ্রি” 
গার হ্যায় দাড়াইয়। আছে। গৌরের নবীন বয়স ও অনিন্দা জপ দেখিয়া 
বং ল্লাধসের কথা শুনিয়া কত লোক কাছিয়! অস্থির হইতেছে? কহ 
'কছ দীর্ঘনিঃস্বাম ফেলিয়া বিধাতার নির্ধবন্ধফে দোষ দিতেছে। কতলোক্ধ 
ঢারুলভাবে সেই অপূর্ব যুবার ।পরিচয় স্িজ্ঞাস! করিগা ও তাহার!মাত| ও 


৪ ,চৈতন্যলীলাম্ৃত। 


যুবতী ভারধ্যার কথা শুনিয়া রোদন করিতেছে, কেহ বলিতেছে। 
শান্বকারদিগকে, বাহার! এমন নিষ্ঠুর সন্্যাসের প্রথা কৃষি করিয়াছেন 
কেহ বলিতেছে, “হায়! ইহার মাতার ও তার্ধ্যার পক্ষে আজ কি সা 
রজনীই পোহাইয়াছে, এ হেন ধনে সন্ন্যাসী করিয়! তাহার! কেমন করিয়া 
ব| বাচিবে ? বেল! বৃদ্ধির সঙ্গে সেই জনতা! প্রগাঢ় হইতে লাগিগ'। ত্র 
বেলাবপান হইতে চলিল, তথাচ গৌরের প্রেমাবেগ সর হই ন 
ংকীর্তনও থামিল না। অবশেষে নিত্যাননের ইঙ্গিতে গৌরচন্্র একট 
স্থির হইয়। উপবেশন করিলে, মুণ্ডন করিতে "নাপিত আমি 
গ্রণাম করিয়া বসিল। গরম সুন্দর টাচরকেশের সহিত হ্রশিখার নত 
ধান হইবে ভাবিয়া! তক্তগণ কাদিয় ব্যাকুল হইলেন। তৎ্শ্রবণে দর, 
মণ্ডল মধ্যে ক্রন্দনের মহারোল পড়িয়া গেল। মধু নাগিত ক্ষুর তুমি 
কি, কীদিয়! ব্যাকুল হইয়া পড়িল। এদিকে গৌরচন্্রও প্রেমাহরা 
গর গর হইয়! ও ভাবী নবজীবনের নব ভাব ম্মরণ করিয়! একবার উঠতে 
. একবার বসিতে, একবার কাদিতে) একবার নাচিতে লাগিলেন । 'নুত্যাং 
ক্ষৌর কর্ম বড় একটা অগ্রপর হইতে পারিল না। দর্শকমগুলীর মধো 
অনেকেই কাদিতেছিল) কিন্ত এক বাজি ভাবানুরাগ দেখিয়। আর দকনে 
অত্যন্ত বিশ্মিত হইনল। সে ব্যক্তি গৌরাঙ্গের মুণ্ডন দেখিতে দেধিততে 
হাহাকার করিয়! কাদিতে কাদিতে মুচ্ছিত হইয়! পড়িল। তাহার চারি 
দিকে লোক.নকল বে্টন করিয়! ফাড়াইল ত্রবং তাহার পরিচয় জান্বার 
জন্ত অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল । একজন জিজ্ঞাস! করিন। 
এ লোকট$ কে? 

অপর আগন্তক উত্তর করিল, এ আমাদের গ্রামের গঙগাধর় ভট্াচার্চ। 
প্রথম ব্যক্তি বলিল, আপনার নিবাস? উত্তর-.চাকন্দী গ্রামে। 

এইকথা হইতে হইতে মৃচ্ছ্ণপন্ন গঙ্গাধর ভট্টাচার্য চৈতস্ত বাত করি 
উঠিন। বৃপিল। এদিকে- বেলাবদান হইয়া! আমিল, নাপিত কোনম 
ওারকাধ্য সমাধ। করিলে গৌরচন্তর প্রায় সন্ধ্যাসমরে গল্ান্গান করি! 
সন্্যান গ্রহণের স্থানে আসিয়া! বমিলেন। তক্তগণ কাদিতে কাদিতে অর 
বর্ণের ডোর কৌপীন পরাইর। দিলেন. এবং সর্ধাঞ্গে চান গগন করি! 
দিয়) গলদেশ ও হস্ত কুন্ুমমালায় বিভূষিত করিলেন। 

ভারতী গোস্বামী গৌয়েন হতে সন সাশরমে চিক, দও ও কমু দি 


গ্রথষ পরিচ্ছেদ & 


রে গৌরচন্ত ্বপ্রলবী যে মন্ত্র তাহাকে বলিয়াছিলেন, তাহা তীছাঁর কর্ণে 
প্রদান ধরিলেন। গৌরউন্্র তখন প্রেমানন্দে বৌল হরিবৌল বনিক 
মা্গিতে লাগিলেন, দেবগণ স্বর্দে আননাহদূভি বাজাইতে লাগিলেন," 
৮কগণ কাদিতে কাদিতে হরিবোল বলিয়া উঠিলেন, দর্শকমণ্ডলী 
|ভীর নিনাদে হরিধ্বনি দিয়া গগণমণ্ডল কীপাইয়া তুপিল। আর মহা. 
ঢারতীয় ব্যাসোক্ ভবিষাথানী পরিপূর্ণতা লাভ করিল, ষথা-_ 
“নুবর্ণবর্ণে। হেমাঙ্গে! বরাহশ্চন্ননাঙ্গদী 
. সন্ধ্যাসকৃচ্ছমঃ শাস্তে! নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ 7 

এদিকে ভারতী গৌনাই গৌরের মন্ন্যাসাশ্রমোপযোগী নাম রাধিবার 
প্ঘব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ভাবিয়া চিত্তিয়] কিছু স্থির করিতে না পারিয়! 
কছু বিষ হইয়া পড়িতে ছিলেন, এমন সময়ে ভগবদাদেশের শুত্র জ্যোতিতে 
ঠাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়| গেল। বিধানালোকে তিনি তবিষ্যতের ছবি দেখিতে 
ইলেন এবং শুদ্ধা সরশ্বতী তাঁহার কঠে অধিষ্ঠিত হইলেন। তখন তিনি 
 দন্যাপীর বক্ষে হস্ত দিয়া উচ্চৈঃন্বরে বলিতে লাগিলেন নিমাই পণ্ডিত! 
থগ কর। মধুর “কৃষ্ণ” নাম দিয়! তুমি সংসারমুগ্ধ অটৈতন্ত লৌকদিগকে 
তন] দিয়াছ এবং ভাবী জীবনে কোটি কোটি নরনারী তোম! হইতে 
টতনা লাভ করিবে, এজন্য তোমার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত' নাম প্রকাশ হইল? 
খন হইতে এই নামেই তুমি পরিচিত হইবে ।” এই কথার শেষ শক 
[কাশে বিলীন হইতে ন1 হইতে চারিদিকে আনন পুর্ণ হরিধরনি হইতে 
[গিল, শ্রীগৌরাঙ্গও নিঞ্জ নাম লাভ করিয়া! পরিতুষ্ট হইলেন। আমরাও 
খন হইতে ইছাকে কৃষ্জটৈতন্ত নামে সপ্বোধন করিতে থাকিব। *.. 

মেই প্রদোষ সময়ে গৌরের ইঙ্গিতে মহানন্কীর্তন আরম্ত হইল। সমস্ত 
ননীতে কর্তনের বিরাম হইল না। কখন একাকী, কখন গুরুশিষো, 
শি দণবন্ধ হইয়া মহা নৃত্য হইতে লাগিল। গ্রেমানন্দে কাটোয়। নগরী 
সিয়। গেল; কত শত পাপী তাপী দেখিয়া! শুনিয়া নবজীবন ,পাইল 
মাদের পূর্বকধিত গঙ্গাধর ভট্টাচার্য গৌরের ্রীকৃফটগতন্ত নাম 
নয়া চৈতন্ত! চৈতন্ত1 বলিতে কলিতে উন্মত্বের সার গঙ্গাতীরে 
ডিয়। চলিল। নৈশ আকাশ তাহার কণ্ঠ ধ্বনিতে গ্রতিধ্বনিত হইতে 
গল এবং প্রভাত কালে,কোন মতে সে চাকন্দী গ্রামে যাইয়। উপস্থিত 
1 তদবধি “তন্তু ভিন্ন তাহার মুখে আর অন্ত কথ! উচ্চারিত 


। চেতন্তলীলানৃত। 


হইত না। গ্রামবাসী লোঁক তাহার সমভিব্যাহারীর নিকট প্র 
আখ্যাগিক] শুনিয়া সে পাগল হইয়াছে মনে করিল এবং তদবধিস্ঠাহা 
'ক্ষেপা চৈতন্ দাস নামে ডাকিতে লাগিল) তিনিও সেই নামে উত্তর | 
লাগিলেন। ক্রমে তীহার পূর্ব নাম লোপ হইয়া চৈতন্য নামই প্রধা! 
হইল। পাঠক মহাশয় জিজ্ঞানা করিতে পারেন) এ ব্যক্তি কেথেইযা 
কথা এত করিয়া বলা হইল £ গ্রীষ্ীয় বিধানে ঈশার আন্তর্ধানের পর যম 
গলই গ্রীষ্টধর্্ের পৃষ্ঠপোষক ও প্রচারক ছিলেন, তেমনি গৌবখ্ধান 
ভীগৌবাঙ্গের অপ্রক্টের পর যে মহামতি বৈষ্ণবধর্নকে রক্ষা। করিয়া ছিরে; 
যিনি প্রীচৈতন্তের ইচ্ছায় তীর শক্তিসম্পন্ন হইয়! বঙ্গদেশকে উজ্ধ করি 
ছিলেন, ধাহার অদম্য উৎসাহ ও অতুপ্য ক্ষমতায় বঙ্গ দেশের সর্বতনৃ 
বিধানের নৃহনালোক প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, এবং গোস্বামীদিগে 
্রস্থনিচয় প্রচারিত হইয়াছিল, ধাহাঁর অলৌকিক লাধুতায় বনবিষুপুর 
দন্যুরাজ বীরহাস্বীর দস্থাবৃত্তি ছাড়িয়। পরম বৈষুৰ হইয়াছিলেন, আমাদের 
উল্লিখিত ক্ষেপা চৈতন্ত দাস সেই পরমভাগবত শ্রীনিবাস আগা এর 


এবি 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


সন্গ্যাসান্তে। 


এই পরিচ্ছেদের লিখিত বিবরণে বৈষ্ণবগস্থকারদিগের মধ্যে 

ভেদ দৃ্ই হয়। চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্তমঙ্গল ও ভভিরদ্বাকর ্ 

স্প্বেরপ বর্ণিত আছে, চৈতন্তচরিতামূত ও চৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটকের ৰা 

তাহ অপেক্ষা কিছু বিভিন্ন । আমর! প্রথমোক্ত ্রন্থকারদিগের অহ 
রই! বকৃব্য বিষয় বলিয়া! পরে শেষোক্ত গ্রন্থদ্ুয়ের মত ব্যঞ্ড করিব। 

স্যাসের নিশা গ্রেমানন্দে অতিবাহিত হইল। গৌরের গ্রেঘত? 

পড়িয়া কঠোর বৈরাগী তারভী প্ৌৌসাইও নাক্ষি ক্াগিয়! বিভোর হে 
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ধার দও কওলু (কাঁথার পড়ি! রহিল) গুরু শিখ্ে হাঁত ধরাধরি 
রিয়া, কথন কোলাকুলি করিয়া নাঁচিয়! কষ্চাননো বিভোর হইলেম।, 
|তকালেব দীর্ঘযাষিনী কোন্‌ দিক দিত্না পোহাইয়! গেল, কেহ ট্রে 
[ইলেন, না। রজনীপ্রভাতে শ্রীরুষ্টটচৈতগ্ত চঙ্জশেখর আঁচার্্যরতের 
বদনা করিয়! বলিলেন, শপিতঃ! আপনি নবদ্ধীপে গমন করুন; আমার 
ৃকবিহ্বল! জমনী শু প্রাণের বন্ধুবর্কে আমার সন্ন্যাসের কথ। বলিয়। 
লিবেন, “যে যদিও কর্তব্যপালন অন্ত আমি বনগমন করিতেছি, তথাঁচ 
[হাদের অন্তর হইতে আমি কখনই দূরে থাকিতে পারিব না। আর 
পনি আমার পিতা, যখন ম্মরণ করিবেন, আমায় দেখ! পাঁইবেন।” 
চার্যাবড়াদি শোকবিহ্বলচিত্তে কাদিতে কাদিতে নবদ্ধীপাভিমুখে যাত্র। 
রিলেন এবং দিবাবসান সময়ে শচীগৃহে উপনীত হইয়া! বৈষ্ণবমণ্লী 
ক্ষে সব কথা খুলিয়া বশিলেন। গৌরের গমন হইতে এই তিন দিন: 
নত নবদীগ নগর বিষাদ ধাম হইয়াছে। ভক্তমণ্ডলী মৃতকল্প, শচী 
চাও বিধুঃপ্রিাকে বেন করিয়! বপিয়া গৌরগুণকীর্ডন করিয়া! কতই 
[দিতেছেন। মা শচীদেবী ও বিঞুওপ্রিয়া অচেতন হুইয়া ভূমিতে পড়িয়া 
ছেন। প্রভাত সময়ে গৌর যাইবার কালে বাড়ীর অবস্থা যেরূপ ছিল, 

ইবপগ সকল বাসি পড়িয়া আছে, তিন দিন পর্যন্ত কেহ জল- 
দু স্পর্ণ করেন নাই। এক্ষণে আচার্ধ্যরত্বের কথায় তাহাদের শোকাবেগ 
£গণ বৃদ্ধি হইল এবং নানাভাবে সকলে রোদন করিতে লাগিলেন । 

প্রমুখ ভক্তগণ শোকে আত্মহার! হইয়া জীবনাস্ত করিতে কৃত- 

র ইইলেন। পরক্ষণেই গ্রত্যানিষ্ট হইলেন “আত্মহত্যারপ*, পাঁপে 

'ঘ হইও না, অল্পপময় মধ্যেই গৌরের সঙ্গে পুনর্মিলন হইবে, 

ন তাহারা আপনাদের ভীষণ গ্রতিজ্ঞ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। 

রূপে বিষাদের কালিমার় নবদ্বীপের আকাশ ছাইয়! ফেলিল। ছঃথ 

দে মগ্র হইয়। ভক্তমণ্ডলী কালের কুটিল গতির দিকে চীহিয় 

কলেন। 

এ দিকে আচার্ধ্যরত্বকে বিদায় দিয়া হর বনগমনে) উদ্যত 

নন। ভারতী গোস্বামী গৌরের প্রেমকে এতই মুগ্ধ হইগ্লা্িলেন যে, 

উর গমনোদ্যোগ দেখিয়া বলিলেন, 'আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। 

নে একাকী থাকিয়া কি করিব? তোমার সঙ্গে সংঘীর্তভনণণদে 
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সুখে দিন কাটি! যাইবে । গ্রেমাননের কণা পহিলে শু জাননা 
,ভাল লাগে না।* গৌরচন্্র অনুমতি দিলে আগ্রে ভারতী, মধ নৃঃ 
সক্স্যামী, পশ্চাতে নিত্যানন্দ মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ পশ্চিমাভিমুখে গী। 
করিতে লাগিলেন। গৌর তখন নবজীষনের নবভাবে বিভোর ।, পি 
পাথী যেমন পিঞ্জর হইতে বাহির হইতে পারিলে প্মুক্ত আকাণে! 
উৎদাছে বিচয়প করিতে থাকে, তেমনি সংসার পিগ্রর কাটিয়া দৌ 
পাখী আজ ব্রন্ধাণ্ডের নুগ্রশঘ্ত আকাশে বাহির হইয়াছেন, সংকর 
নীচপীমা তীহাঘ পশ্চাতে পড়িয়। রহিয়াছে, প্রাণে অদীম অনবো 
ছায়া পড়িয়াছে, প্রেমের জ্বলন্ত অমল ধক ধক করিয়। জগ্তিয়া উঠি? 
এবং এত দিনে গ্রাণনাথের সেবায় আক্বোৎসর্গ করিতে পারিবেন হি 
আনন্দধারায় বুক ভাপিয়। যাইতেছে; গৌর আত্মহার। হইয়! ভাগবে 
নিম্নোক্ত শ্লোক পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন ;-- 
"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা 
মধ্যাদিতাং পূর্বতমৈমহত্িঃ 
অহন্তরিষ্যামি দুরস্তপারং 
তমোমুকুন্দাংদ্রিনিষেবয়ৈব।” 
পূর্বতন মহাত্মাদিগের অবলখিত পরাস্মনিষ্ঠ। আশ্রয় করিয়া মূ 
চরণ সেবাদ্বার!। আমি দৃত্তর অন্ধকার উত্তীর্ণ হুইব। 
ভ্রাতৃগণ! সংসার মোহ উত্তীর্ণ হইতে হইলে পূর্বতন" মহর্ষি 
অবলগ্বিত পরাত্মনিষ্ঠাই সার। পরমাত্মাতে নিষ্ঠা স্থাপিত না ইঃ 
তাহার চরণ মেবার অধিকার জন্মে না । অতএব তোমরা এখন হু 
কর, আমি নিভৃতে যাইয়। পরাস্মনিষ্ঠঠ অভ্যাম করি। এই বি 
অনুরাগ ভরে গৌরচন্দ্র দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। বন্ধুগণও তাহার দা 
চুটিযা! চপিলেন। এদিকে অপর্ধপ মুরতি নৃতন সম্গআাপী দেখিয়া নাঃ 
বহু সংখ্যক নর নারী তাহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং গে 
১ তৎকালের অনন্ত বৈরাগ্য ও প্রেম অবলোকন করিয়া, তীহার দর 
ুত্বীর কথা শ্মরণ করিয়া, কতরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন | প্রকট 
তাহাদিগকে অতি মধুর ভাবে নিয়লিখিত উপদেশ দিলেন। 
“ভাই সব! গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গৃহ ধর্ণে মনোযোগ কর! 
দেখে! যেন সংসারে আঁলক্ত হইও না। পবিজ কর্তব্য নে 
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দেশে দকল ধর্ম সধারস্ত কর। অনুদিন হরিনাম সংকীর্তন কর এবং 
চঞ্চগত প্রাণ হও । আমি প্রার্থনা করি, গুকাদিরও ছুরত প্রেম যেন 
তেসাদের লাভ হয়।” লোক সঝল প্রেমাননো গদ গদ হইয়া কাদিতে' 
[গিতে ফিরিয়! চলিল। 

দেখিতে দেখিতে শ্রীকৃষ্ণ চৈতত্ত বন্ধুগণ সঙ্গে রাঢ় ভূমিতে আঁ উত্তীর্ণ 
ইবেন। রাচ্দৈশের উচ্চ ভূমি সকল পরম সুন্দর, কুগ্রশস্ত প্রান্তরে 
রিদিকে অশ্বথবৃক্ষরাজি সারি সারি শোভা পাইতেছে, গাতীগণ মহাননে 
চরণ করিতেছে দেখির1 গোৌরের বৃন্দাবন তাবাবেশ হইল এবং মত্বতাঁর 
হিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ কীর্তন জুড়িয়া 
ঈিলেন। নাঁচিতে নাচিতে প্রভূ বলিলেন, “বক্রেশ্বর যে বনে তগস্ত] করি- 
িছেন, আমি সেইখানে যাই নিতৃতে কষ্চনাম করিব।' এই বলি! 
বাসী উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্তন করিতে করিতে পশ্চিমাভিমুখে যাইতে 
াগিলেন। বেলা অবমান হইল দেখিয়া ভক্তগণ ত্তাহাকে লইয়া! এক 
ন্ষণের "বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করিলেন, এবং কিছু জলযোগান্তে 
কলে গৌরকে বেষ্টন করিয়া ব্রাহ্মণের বাহির বাড়ীতে শয়ন করিয়া থাঁকি- 
ধন| রজনী তৃতীয় প্রহবরের সময় নিত্যানন্দ জাগরিত হইয়া দেখেন, 
টার শয্যা নাই । অত্যন্ত ব্যস্তমনা হইয়! তিনি আর আর সঙ্গী- 
কে জাগাইলেন এবং সকলে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তীহার অন্বেষণে বাহির 
ইবেন। গ্রামথানি তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়! তাহার! প্রান্তর তৃমিতে 
মন করিলে নৈশ নিম্তন্বত| ভেদ করিয়া সুদুর হইতে বিলাপযুক্ত রোদন- 
নি ঠাহাদের কর্ণকুছুরে প্রবেশ করিল। শব তত সুস্পষ্ট ন হইলেও 
হার! গৌরকণ্ঠবিনির্গিত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং শবাহুদারে 
মন করিষা লক্ষ্যন্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রভাতীয় ক্ষীণালোকে ভক্ত- 
গদেখিতে পাইলেন, নির্জন প্রান্তর ভূমিতে বদিয়। সেই নবীন মন্্যাসী 
“ক্র জলে বুক ভাঁসাইয়! “কৃষ্ণরে প্রতৃরে ওরে কৃষ্ণ মোর বাপ!** বলিয়া 
দিতেছেন, তাহার গভীর বিলাঁপধ্বনি নৈশ আকাশে প্রতিধ্বনিত” 
রা দিত্ৃগুল কাপাইয়! ভুজিতেছে; এবং পাক্ষাৎ বৈরাগ্য গ্রতিযূর্তি 
রা যেন* তাহার রক্ষা নিযুক্ত আছে। ভক্তগণ তাহার তদানা্বন 
যাদের ভাব দেখিয়!, কাদির ব্যাকুল হইলেন।, মুকুনদ অবসর 
বি মধুর কে সংবীর্তন গাইতে আর করিলেন।' রসময় হরিনাম 
ৃ ২ 
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শুনিধামাত্তর গৌরের তাঁব পরিবর্তন হইল। তিনি"অমনি উঠিয় ন্‌ 
করিতে আরম্ত করিলেন। এই রূপে গাইতে গাইতে, নাচিতে লাচিং 
এই অপূর্ব্ব ভক্তদরণ ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। &ু 
সংকীর্তন কাহাকে বলে, তখন কেহ জানিত না। ঘে গ্রামের গনী! 
তাহার! যাইতে লাগিলেন, সকলে অবাক হইয়! তাহাদের ভাব'গনি 
দেখিতে লাগিলেন এবং তাহাদের কথা লইয়া গ্রামে গ্রামে কতই আনে 
লন চলিতে লাগিল। এই রূপে রাঢ়দেশ ধন্য করিয়| বিশ্বস্তর বজেখরে 
আশ্রমাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। চারিক্রোশ মাত্র পথ অবশিষ্ট আই 
হঠাৎ তাহার গতি ফিরিল। যাইতেছিলেন পশ্চিমাভিমুখে, হঠাৎ পর্বাঃ 
হইলেন । সঙ্গীগণ কারণ লিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করিলেন, জগত 
গ্রভূর মাদেশ হইয়াছে শীপ্ব নীলাচলে যাইতে ।” ভক্তগণ তাহ! শুনিয়া গা 
সববী হইলেন। পাঠক মহাশয়ের স্ররণ থাকিতে পাবে, যখন ইতি পূর্বে 
পুত্রের সন্নাস গ্রহণের কথ! শুনিয়া শচী মাতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিনে 
সন্ন্যাদান্তে তিনি কোথায় থাকিত্বেন? গৌর তখন জননীফে বি] 
ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই, এই মাত্র বণিয়াছিলেন “যেখানে 
থাকি ন|! কেন, তোমারে মধ্যে মধ্যে দেখ দিয়। যাইব, বিশ্ব 
হায় নিরুদ্দেশ ছইয়া যাইব না। ভগবদ্তক্ত মহাত্মাদিগের এই এ! 
বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় যে, তাঁহার] চিরদিনই প্রিয়তমের শ্রীমুখে 
আজ্ঞার আভ্তাকীরী। দেই আর্জায় মরিতে হয়, সেও ভাল, তথা 
পৃথিবীর কথায় সহ লাভ হইলেও তাহারা তাহ! মানিতে প্রস্তত নহেন 
এক মাত্র 'ভগবদাদেশেই তক্তচূড়ামা* গ্রহলাদ জীবনাস্তকারী বিপাকে 
গ্রাহ করেন নাই; মহর্ষি ঈশ1 বুক পাতিয়! কুশের আঘাত লই 
লেন; আর তাহাতেই গৌরকে পথের ভিখারী করিল। যাহা হঃ 
প্রত্যাদেশের অন্রাস্তবারী আল তাঁহার ভবিষ্যতের বারস্থান যেই নি! 
করিয়। দ্রিল, অমনি মত্ত মাতঙ্গের গতি ফিরিল। মেষ শিশুর ন্যায় সা! 
স্টশর নির্দেশানুদারে তিনি গঙ্গাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। গথনং 
গ্রামবাঠ গর কাহারও মুখে হরিনাম না শুনিয়া গৌরের হা ৭ 
সত হইথ অরিন বলিলেন, "এই কয়েক দিন ধরিয়া! এই দেশে রা 
চে. মূ ॥/. * কাহারও মুখে' একবার “কুচ ছেল নাম" গণি 
পা কি পারতাপের বিষয়! এই ভাবে যাইতে যাইতে গো 


খ 
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মঙ্গীদিগফে পশ্চাতে ফেলিয়! কিছু অগ্রগামী হইলেন এবং ধ্যানাননে 
বিভো্ হইয়! এক স্থানে যারা নিমীলিত লেত্রে নীরবে দীড়াইয়। 
থকিলেন। তাহার বঙ্গীগণ নিকটবন্রাঁ হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে 
বিশবয়াবিষ্ট হইয়া গেলেন। তীহার! দেখিলেন, কয়েক জন গরুর রাখাল 
স্তিমিতনেত্র বিশ্ব্তরকে বেষ্টন করিয়া হরিবোল বলিয়া হাতে করতালি দিয়া 
ঘুরিয়| ঘুরিস্কা' নাচিতেছে ; মধ্য স্থানে দীড়াইয়। চৈতন্ত প্রভু নামানন্দে 
ভাসিতেছেন | ধ্যান ভঙ্গ হইলে এই ব্যাপার দেখিয়া তিনি মহানবী হই- 
লেন এবং দেশবাপীদিগের সুখে হরিনাম না শুনিয়া প্রাণে যে কষ্ট হইয়াছিল, 
তাহা মপনীত হইল। সহান্ত মুখে গৌরচন্ত্র রাখাল বাঁলকদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, "এখান হইতে গঙ্গা কত দূর?” বালকগণ উত্তর করিল, 'এক 
গ্রহরের পথ ।, 

গঙ্গ| নিকটবর্তী শুনিয়া! গৌরচন্ত্র গঙ্গাবগাহনের জন্ত দৌড়িডে লাগি. 
লেন। সঙ্গের ভক্তগণ কেহ তাহার সঙ্গে চলিয়া! উঠিতে পারিলেন না 
কেবল নিত্যানন্দ তাহার দেহ রক্ষায় ব্গ্র হইয়া! কোনমতে তাচার 
কে যাইতে পারিলেন। প্রায় সন্ধ্যাসময়ে উভয়ে গঙ্গাতীরে পৌছিলে 
টা মনের সাধে অবগাহন ও উদর পূরিয়া গঙ্গা পান করিয়! 
'আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। গঙ্গা দর্শনে তাহার প্রেমাবেগ প্রবল 
হইয়া উঠিল । তিনি গঙ্গার স্ব পড়িতে পড়িতে প্রেমে বিহ্বগ হুইয়! 
উঠিলেন।, 'ব্রন্ধরূপের দ্রবভাবরূপিণী গঙ্ষে! তোঁমার জল গ্রেমরদ স্বরূপ, 
উঠ পানে, স্নানে, অশেষ পাপ দুরীভূত হইয়। কৃষ্গ্রেম লাভ হব়। অগ- 
তের মঙ্গলের জন্যই তোমার মর্তে্য আগমন |” ভারতে জন্মগ্রহণ করিয। 
কেন! গঙ্গার ভাবে যুগ্ধ হইয়াছে? গ্রেমাবতার শ্রীগ্বৌরা্গ হইবেন ন! 
কেন? নিত্যানন্বের দহিত গৌর সেই নিশ! সে গ্রামে ধাপন করিগে 
প্রভাতে অনুবর্তা ভক্তগণ আসিয়া মিলিত হইলেন। তখন গৌরচক্ত্র 
নিত্যানমাকে ডাকিয়া! বলিলেন, “নিতাই ! আমার বিরহে ম! ও গ্রীবানাছি 
৪কতমণ্লী অিয়মাণ হইয়া আছেন? তুমি শীত নবদ্বীপে গমন করিয়া 
ঠাহাদিগকে আশ্বস্ত কর এবং আমার আগমন সংবাদ দিয়া বলিও যে 
দামি তাহাদের দর্শনাপেক্ষায় শাস্িপুরে অদ্বৈতাচার্ধ্যের গৃহে অবাস্টতি 
রিতেছি। এখান হইতে শান্তিপুর ধেশী দূর নয়। আমি গজ! পার 
ই ছুলিয়! নগরে ভক্ত হরিদাঁসের শ্রম দর্শন করিয়। শাস্তিপুরে যাইব) 


১২ , চৈতন্তলীলাঁধুত। 


ভুমি ইতিমধ্যে নবদ্বীপ হইতে ম। ও বদ্ধুদিগকে 'লইন্! আঁচার্যান 
আগমন করিও।” এই বলিয়া সকলে একত্র গঙ্গা পারপ্হইঞে 
এবং নিত্যানন্দক্ষে নবদ্ধীপে পাঠাইয়া গৌরচন্ত্র ফুলিয়াভিমুখে চটি 
গেলেন। 

এই তো। গেল টৈতন্তভাগবত প্রমুখ গ্রস্থকারদিগের মত। ইহাদিগের 
মতে লন্যাপযাত্র। হইতে এ পর্য্যন্ত দ্বাদশ দিন অতিবাহিত হঠা 
গিয়াছে। পক্ষান্তরে চরিতামুতে ও চক্ট্রোদয়নাটকে কিছু অগ্তন্প বর্ন 
দেখা যায়। চরিতামুতের মতে সন্যাঁস গ্রহণান্তে প্রেমে উন্নত হই 
গৌরচন্ত্র বৃন্দাবনে যাইবার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন ; পশ্চাতে নিত্যানদ 
আচা্যরত্ব ও মুকুন্দ এই তিনজন মাত্র অনুগমন করিলেন | কবি রদ 
পুর বলেন যে, সঙ্গে কেবল মাত্র নিত্যানন্দই ছিলেন ; আচার 
পূর্বেই বিদায় করিয়। দেওয়া হইয়াছিল। মহাপ্রভু প্রেমে আত্মগন 
হইয়। তিন দিন দিব! রাত্রি রাড দেশের মধ্যে দৌড়াইয়া। বেড়াই 
ছিলেন। গোপবালকদিগকে বৃন্দাবনে যাইবার পথ ভ্িজ্ঞামা' করিনে 
নিত্যানন্দের শিক্ষামত তাহার! তাহাকে গঙ্গাতীরের পথ দেখাইয়। দিয়াছিন। 
চরিতামৃত কার বলেন যে, এইখানে নিত্যানন্দ আচার্ধ/রত্বকে নবধীগ 
পাঠাইকা বলিয়। দিলেন যে, “শচীমাতাঁও ভক্তগণকে লইয়। তিনি দে 
শান্তিপুরে অদ্বৈততবনে যান। আমি কোনরূপে প্রভুকে ইয়া তথা 
গমন করিব ।” আগচার্ধ্যরত্বকে বিদায় দিয়! নিত্যাননা প্রেমমুগ্চ/গৌরচনে 
সন্ুখে যাইয়! দর্শন দিলেন। গৌর বিশ্মিতের ন্যায় তাহাকে ছি! 
করিলেন? “শ্রীপাদর্গোসাই ! আপনি কোথার ধাইবেন ?” 

নিত্যানন্দ উত্তর করিখেন, “তোমার সঙ্গে বৃন্দাৰনে যাইব” 

জিজ্ঞানা__বৃন্দাবন কত দুরে ? | 

“এই ধমুন। দর্শন কর” বলিয়। নিতাই গৌরকে গঙ্গাতীরে আঁলিনে। 
এরং কোন আগন্তককে দেখিতে পাইয়া তাহাদের আগমননংবাদ অরঠৈ্জে 

স্পয়ীপে প্রেরণ করিলেন। এদ্দিকে গৌরচন্ত্র পূর্বোক্ত প্রকারে গান 

যসুন। জ্ঞান করিয়া ঘ্ভব করিতে লাগিলেন; এবং দান মার্জান এ 
আর কৌপিনে নাম কীর্ভন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ইতিমধ্যে অধৈর্য 
পবান্ধবে নৃত্তন কৌপিন বহির্কাস লইঃ| নৌকারোহণে আপদ কি 
নধীন সন্সযাপীর রূপ ৪ তাবমধুরী দেখিয়। কাদিতে লাগিলেদ। এ 
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মদ্বতকে তদবন্থায় 'দেখিয়| বিশ্থিতের ন্কায় জিজ্ঞান! করিপেন, "আচার্য্য ! 
মামি কৃন্নাবনে আসিয়াছি, তুমি ফেমন করিয়! জানিলে 7 

অদ্বৈত ভাব বুবিতে পারিয়! কহিলেন, “প্রভূ ! তুমি যেখানে, সেই 
ন্বাবন। আমার দৌভাগ্যে, তুমি আমার দেশে গঙ্গাতীরে আলি- 
1ছ।” "এই বলিয়া আচাধ্য কাদিতে কাদিতে গেতরকে গুষ্ কৌপীন 
রাইয়! দিলেন বিশ্বস্তর বলিলেন, “বুঝিয়াছি, নিত্যানন্দ আমাকে ৰঞ্চন। 
টিয়া যমুনাদর্শনচ্ছলে গঙ্গাতীরে আনিয়াছেন।» 

অদ্বৈত বলিলেন, “ক্পাদের কথা মিথ্যা নয়। যুক্তবেণী গ্রয়াগ হইতে 
না, যমুন| ও সরম্বতী ঘিনে সম্মিলিত হইয়। এক ধারে প্রবাহিত হইতেছে, 
চ্ধ্যে গঙ্গার যধ্যে সরস্বতী পূর্বদিকে ও যমুনার ধার পশ্চিমে প্রবাহিত 
ইিতেছে। তুমি যখন সেই পশ্চিম পারে অবগাহন করিয়াছ, তখন বমুনায় 
[নান করা হইয়াছে। চারি দিন উপবাদী রহিয়াছ, এক্ষণে এই নৌকায় 
হা পার হইয়া! আমার বাঁড়ীত্তে এক মুঠ! কুক শুক! ভাত থাইতে হইবে ৮ 

নিতাই হাসিতে হাসিতে বধিয়। উঠিলেন, “রুক! গুকাঁর ক্র নয়। চারি 
[রিদিন উপবাদী আছি, ভোজনের আর়োঞন ট| ভাল না হলে তোমার 
[ডী যাওয়া হইবে না।” অট্ত পরিহাস করিয়া! বলিলেন, ৭কেন 
তামার আবার উপাস কিমের? যেখানে যাও, উদর পুরা নাহলে কি 
ঢাড় ৮ 
 নিভাই, উত্তর করিলেন, “আর পেটপুজা ! উনি না হয় হরিগ্রেদরদ 
নে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিৰারণ করিয়াছেন; আমার তো আর সে রস নাই, 
ামিকি খেয়ে বীচি বল দেখি? উনিদ্ড নিয়ে দিনরাত্রি ফাঠে মাঠে 
উছেন, আমার একি দণ্ড যে আমি ন। খেয়ে, ন! শুয়ে পিছে পিছে 
[রে মরি” 

অধ্বৈভ মনে. মমে নিত্যানন্ষের অকৃত্রিম ও সরল দৌহার্দের ভূয়মী 
সংখা করিয়া বলিলেন, “এখন চল, বামনা | পেটে পিটে যাহ! হয় খেতে 
ইবি এখন।”, এই, বলিস হাদিতে হাসিতে ঘকলে গৌরকে লইয়া” 
[কায়োহণে পর পানে চলা গেলেম। এ বৃত্বাত্তে ফুলিয়। যাইবার 
খানাই।* এবং মন্দ, হইতে শান্তিপুরে আগধন পর্য্যন্ত চারি দিন রীজ 
[তিবাহিত হইয়াছে) 
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বেল! অবসান হইয়াছে। শচীমন্দিরে ভক্তগণ সমবেত। শচীন 
তৃপতিতা, সংজ্ঞাহীন । আজ বার দিন নিমাই সন্গাসে গিয়াছেন, শী 
দেবীর এই বার দিন উপবা। গভীর পু্রশোকে শচীর মন্তিষ বব 
হইয়াছে, তিনি জাগ্রত স্বপ্ন দেখিতেছেন। রামকষকে অক্রুর মধ্য 
হরণ করিয়া লইয়! গিয়াছে, শচীদেবী যশোদার ভাবে বিহ্বল, এ 
একবার চক্ষুরুন্ীলন করিয়া! যাহাকে দেখিতেছেন, তাহাকেই জিজ্াগ 
করিতেছেন, পহ্যাগে। ! তোমরা কি মথুরাবাপী ? আমার রাম কেমন 
আছেন জান?" এমন সময়ে নিত্যানন্দ আসিয়া উপনীত হইবেন। 
তাহাকে দেখিয়াই ভক্তগণ উচৈংম্ববে কীদিয়া উঠিলেন ঠ শচীদেবী একথা 
চাহিয়া দেখিয়। বলিয়া উঠিলেন, “তুমি কি অক্রুর এলে? তন গো 
মাঝে পিজা বেণু বাজিতেছে; আমি বলিয়! পাঠাইতেছি, আমার বাধ 
কৃষ্ণ যেন গহনবনে চলিয়া যান, তাহলে তো অনুর ! তুমি তাদের দরিতে 
পারিবে ন1 ।» নিত্যানন্দ দেখিলেন, শচী প্রলাপ বকিতেছেন। আরন্গি 
না বলিয়া! উচ্চরবে বপিয়। উঠিলেন, «গৌর আপনাঁকে দেখিবার হর 
শাস্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে অপেক্ষা করিতেছেন । আপনাদের লইঃ! যাইধা 
জন্ত আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন ।* ভক্তগণ শুনিয়া বিষাদ পরিতা 
করিলেন, আনন্দ উংসাহে প্ররুল্প হইলেন । কথ শচীর কাঁণে রথে 
করিয়া! বমৃত পিঞ্চন করিল) মন্তিষ্বের জড়ত1 দুর হইল এবং অন্নে ঘা 
জ্ঞান লাভ করিফ্। তিনি নিত্যানন্দকে চিনিতে পারিলেন। অবির ধারা 
নয়ন ও বঙ্ষঃস্থল ভাগিয়। যাইতে লাগিল। তিনি নিত্যাননোর হাত ধি 
নীরবে কাদিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ শচীর দ্বাদশ উপবাদের কা! 
গুনিয়া বলিলেন, “ম|! আহি কি জানি যে তোমাকে প্রবোধ দিব! 
--তুমি কি শ্রীকষ্চের রহস্ত বুঝিতেছ ন।1 তোমার গূত্র অলোকসামা!। 
কে তাহার মহিম! জানিতে পারে? তিনি বখন তোমার বুকে €া 

দিয়! বারবার বলিয়াছেন যে, এহিক পারমার্থিকের তোমরি হ? 
৫ থাকা নি 

সকলই তাহার, ,তখন তাঁহার উপর সম্পূ্ণরাগে নির্ভর করিয়া 

ভাল দন? বাহাতে তোমার ভাল হইবে, নি নই তিনি তাা করি 
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শোক পর্থরণ করির। ঈ্ীনাহিক কর ও প্রীককফের ভোগের ঘায়োজম কর) 
দেব উপবাদী থাকিলে প্রত্তাবায় হয়।% 
: শ্রটীদেবী নিত্যাননদের কথায় আশ্বস্ত হইয়! সানাদি করিয়। পাক 
উরিলেন? এবং ভজদিগকে আহার করাইয়া নিজে কিছু ভোজন করি- 
লন এবং পর দিন শাস্তিপুরে পুত্র দর্শনে যাইবার জন্থ আয়োজন করিতে 
গিগেন | এদিকে নিত্যানন্দের মুখে গৌরের ফুলিয়! গমন বৃত্াস্ত 
নিয়] তাহাকে দেখিবার জন্ত মবদ্বীপের স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সাজিল। 
গতি গ্রত্যষ হইতে যাত্রীগণ দলে দলে চলিতে লাগিল। খেয়াঘাট 
লোকে লোকারণ্য॥ খেয়ারী পার করিয়] উঠিতে পারিতেছে না। কেহ বা 
দীকায়, কেহ বা ভেলায়, কেহ কেহ ঘট বুকে দিয়া এবং কেহ ব! সম্তরধ 
রিয়া নদী পার হইয়। ফুলিয়। অভিমুখে চলিয়াছে। শাস্তিপুর, ফুলিয়া) 
ব্ধীপ তখন এক পারে; হৃতরাং বর্তমান খড়ে নদী পারের কথাই 
গধিত হইয়াছে। যাহা হউক, ঘাত্রীদল ফুলিয়! নগরে যাইয়। অপরূপ 
ম্যানী দেখিয়! কৃতার্থ হইল। গৌরচন্ত্র আগন্তক দিগকে যথাযোগ্য 
ন্ট সম্ভাষণ করিয়। বিদায় দিয়া শাস্তিপুরে চলিয়া গেলেন? কিন্তু জনতার 
ত এড়াইতে পারিলেন না। যাত্রীদলঙ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শাস্তি, 
|রৈ চলিল। চৈতন্তচরিতামূতে ফুলিয়। গমনের কোন উল্লেখ নাই। 
চতন্ভাগবতে যদ্দিও উহ! উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্ত কি উদ্দেস্তে 
ধার গমন,করিয়াছিলেন ও কোথায়ই বা অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহার 
কান বিশেষ বৃত্বাত্ত দেখা যায় না। “ভক্ত হরিদাসের আশ্রমে যাই» 
ণিয়। গৌর তথায় গিয়াছিলেন। ইহার পরে শাস্তিপুরে অবস্থিতি সময়ে 
রিদাসেয় উপস্থিতি দেখ! যাইবে । মনে হয়, হরিদাসের সহিত সাক্ষাৎ 
বিয়া তাহাকে শান্তিপুরে লইয়! যাওয়াই গৌরের ফুবিয়! যাওয়ার 
দেহ ছিল। 

নবীন নল্ল্যাপী শ্রপাদ শ্রীকষ্খচৈতন্ত মুকুন্দ হরিদাসের সহিত ,আস্তবৈত 
[নে উপনীত হইলে, আচার্য বিশ্ময়ে আননে পরিপ্লীত হয় তাহাকে - 
টু আলিঙ্গন করিলেন। পূর্ব হইতেই তাহার আগমনের কথ! নগরে 
ট হইয়াস্িপ। তিনি আমিতে না! আগিতে অধ্বৈতমন্দির লোকে পর্ণ 
াগেল। সকলের মুখেই আনন্দ ও উৎমাহের চিহ্ছ। আজ হইতে অইৈত 
ই মহামহোৎসব আরম্ভ হইল। অদ্থৈতাচার্য্যের শিশুপুতর অচ্যুতানন্ব 


১ ' চৈতগ্যলীলামৃত। 


দিগম্বর হইয়া ধূলিধৃদরিত অঙ্গে খেল! করিতেছিল)' সঙ্নযাসীকে দেখা 
দাষ্টাঙ্গে দওবৎ করিলে গৌরচন্্র শিশুকে কোলে লইয় মুখ টন 
করিয়া বলিলেন, “কেমন আচ্রাত! অধৈতাচার্ধা আমার পিতা) 
আমা ভাই$ এস তাই ! আমরা ভাই ভাই থেলা করি।* কথিত আদ 
ঘালক অচ্যুতানদা উত্তর করিয়াছিলেন, 'হ। দৈবযোগে তুমি কখন ক 
ভীষের সখা হও বটে, কিন্ত সর্বদাই তুমি সকলের পিতা।/ এমন স। 
নিত্যান্ল নবদ্বীপের ভক্তগণসঙ্গেও শচীদ্দেবীকে দৌলায় চড়াই 
লইয়| উপনীত হইলেন। চরিতামৃতের মতে আচারধ্যরত্ব ইহাদিগ্ে 
সঙ্গে করিয়। আনিয়াছিলেন) নিত্যানন্দ গৌরের সঙ্গে ছিলেন। যা 
হউক, অননীকে দেখিয়া গৌরচন্দ্র সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ হইলেন। শা 
পুত্রকে কোলে লইয়! পুত্রের মুণ্ডিত মন্তক ও সন্স্যাদীর বেশ দেখি 
কানিয়া ব্যাকুল হইলেন? পুনঃ পুনঃ মুখ চুম্বন করিতে ও অঙ্গে হা 
বুলাইতে লীগিলেন। শচী কাদিতে ফাদিভে বলিলেন? “বাব! নিই! 
সন্ন্যাসী হয়েছিন্‌ হরেছিস্‌, কিন্তু দেখিস বিশ্বরূপের মত আমাকে যেন ফন 
পালাদ্‌ নে।” বিশ্বস্তরও জননীর ব্যাকুলত! দেখিয়া বিছ্বল হইয়াছিরেন। 
তিনি বলিলেন, “মা! এই শরীর, মন সকলই তোমার, আমি 
জন্মাঙরে তোমার মত মায়ের খণ পরিশোধ করিতে পারিব না 
সহসা! সন্ন্যাস করিয়াছি বলিয়া তোমার প্রতি কখনও উদ ীগীন হ£ 
পারিব ন1। তুমি যে আজ্ঞা করিবে ও যেখানে থাকিতে বলিব) 
তাহাই করিব।” শচীদেবী আশ্বন্তচিত্তে অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলে ্রীগোরা 
নবদ্ধীপেঞ্ বন্ধুদিগকে একে একে আলিঙ্গন করিয়া কুশল গরিপ্তান! কি 
লেন। সকলেই মহানন্দে মপ্ত হইয়! পূর্বের বিরহ ছঃখ ভুলিয়া গেদেন 
অদ্বৈতাচাধ্য মকলফে ধথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া প্রত্যেকের দষ্ য় 
বাসস্থান ও পরিচারক নিযুক্ত করিয়! দ্িলেন। অদ্বৈত গৃছে মহামহোংদ 
আরন্ত'হইল। যথাসময়ে নানাবিধ আরবান প্রস্তত হইলে গৌর 
'সবান্ধবে ভোজন করিতে বসিলেন। স্বয়ং অদ্বৈত পরিবেশন করি 
লাগিলেন । আা্যপত্ী সীতাংদবী আঙ মনের উল্লাসে কতই গা 
করিয়াছেন। চৈ মরিচের খালে সুতা, নানাবিধ শাক, বার্তার যোগ 
কোমল নিশ্বপত্র কাজা, মোচার ঘ্ট, বড়ার অন, 'মধুরার প্রভৃতি 
প্রকারের অয়. মগের দাইল, নানাগ্রকার বড়া, ক্ষীরগুলি, নারিবেণ? | 
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ঠকাদি সতত পারসার, ঘনাবর্ত দুগ্ধ, চাঁপা কল।, নারিকেল শস্য, ছাঁন1- 
বররাযোগে হুষিষ্ট পিষ্টক, স্থবাসিত সুম্ম আতপের সন্তান প্রভৃতি 
হারের নানাবিধ অব্য প্রস্তুত হইয়াছে। এক এক জনের অনস্তগের 
রিদিকে গঞ্চাশ পঞ্চাশ ব্যঞজনপূর্ণ দোন! সজ্জিত । টৈতন্ত গ্রভু ভোজন 
রিবেন কি, অন্ন ব্যঙ্জনের পারিপাট্য দেখিয়া প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া 
ড়িলেন, এবং অধ্দ্বিতাচার্ধ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, «কোথায় বদিব? 
তভাত তরকারী থাইতে পারিব না।” অদ্বৈত বলিলেন, “খেতে ন| 
রর, গাঁতে গড়িয়! থাকিবে ।” চৈতন্য বলিলেন, প্গর্নযাীর পাতে 
ছিষ্ট রাখা রর্তৃব্য নয়।” আচার্য্য পরিহাস করিয়। বলিলেন) “তোমার 
[দের ভারিভুরি আমি লব জানি, আর গোলে কাজ নাই, এখন 
'তে বসো” এই বলিয়া গৌরের হাত ধরিয়া নির্দিষ্ট আদনে বসাইয়া 
লেন। নিত্যানন্ন বলিয়া! উঠিলেন, “পাচ পাঁচট। উপবাস করে আছি) 
্ দেখ্ছি এই কয়টা ভাতে পেটই তরিবে না” অধবৈত বলিলেন, 
'বশ তো মন্যাসী দেখৃছি। জঙ্ন্যাপীর ধর্ম, যে বাহ দেয়, সন্ত চিত্তে 
|ঘই লইতে হয়) অন্ত হইলে ধর্ম নষ্ট হয়। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, 
মু্টকার দিয়াছি। তা'তেই সন্তুষ্ট হও, লোভ করো না)” নিতাই 
রম কোপভরে বলিলেন, “নিমন্ত্রণ করিতে গিয়েছিলে €কন? যত 
ইব। তত দিতে হবে|” 
অস্ৈত বলিলেন, ”এটা! কোথাকার ত্রষ্ট অবধূত। এমনি করে দরিজ্ঞ 
বে জ্বালাতন করতে সন্ন্যাসী হয়েছে। নাকি? যা পেয়েছো, তাতেই 
&হও। আমার ঘরে আর ভাত নাই।”, , 
পে হান্ত কৌতুকে ভোজন চলিতে লাগিল । প্রত এক এক 
নের অর্ধের অর্ধেক খাইয়! রাখিতে গাগিলেন; অধৈত পুনরায় তাহ 
1 করিয়া! দিতে লাগিলেন | গৌর বলিলেন, ণআঁর খেতে পারি 
1" অদ্বৈত উত্তর করিলেন, “তা হঃবে না, আগে যাহা দিয়াছি,' ভা! 
খেতে হবে, এক্ষণে যাঁহা দিচ্ছি, সাহার অর্দেক থাইবে,জর্দেক রাঁধিবে।” 
]াই বলিলেন, “আজ যখন পেটই ভরিল না, তখন তো”র ভাত তুই নে, 
বলিয়া একমুষি উ্িষ্রান্ লইয়া আচার্যোর গায়ে ছড়াইয়। দিলেন। অ্বৈত 
গায়ে লই! নাঁচিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন,**্টার এট 
| ₹রে, আজ পবিত্র হলেম) “্ঠারে নিতাই! গানে এটু দিয়ে আমার 
ও 
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জীতকুল নাশ করিপি ৮ নিতাই বলিলেন, “কৃ্চের গ্রমাদকে মি 
,ঝ'লে অপরাধ করুলে। একশত সঙ্লানী ভোক্সম ন| করালে এ পাপের গ্রা 
শ্চিত্ নাই।” অদ্বৈত কৃত্রিম ক্রোধ ভরে বলিলেন? ণ্যা ! যা! তোরপ 
সঙ্স্যাসীতে আমার কাঁজ নাই, সন্গাসী গুলাই ত আমার ৃতিধর্ম নাধ 
করিল ভোগ্রন সমাধানান্তে সকলে বিশ্রীম করিলেন ।, অন্ৈত মান 
চন লইয়া মহাপ্রভুর সেবা করিতে উপস্থিত হইলে, গৌয় বহিনে 
«আমাকে অনেক নাচাইলে, আর কাজ নাই, এক্ষণে ভোঁঞন করগে।॥ 
সম্ধয। সমাগত হইলে অধ্বৈশ্কাচার্যোর বাহির প্রাঙ্গণে সংকীর্থন খা 
হইল। শাস্তিপুরের লোক নূতন সন্ন্যানীকে দেখিবার জন্কী দলে 7 
আমিতে লাগিল। ক্ষণকালে প্রাঙ্গণ, গৃহ, লোকে পূর্ণ হইয়া গে 
গৌরের অপরূপ লাবণ্য, মুণ্ডিত মস্তক, পরিধেয় অরুণ বর্ণের কৌদীম বট 
বাস, গলায় হরিনামের মাল।, সর্দাঙ্গ চন্দন মাল্যে স্থশোভিত দ্যা 
সকলে মুগ্ধ হই গেল। প্রথমে আব চীচার্যা গাইতে ও নাচিতে আম 
করিলেন। তীহার ম্বেদ, পুলক, অস্রু, কম্প, আনন্দ, উৎসাহ ও মনা 
লোকে প্রেমবিহ্বলচিত্তে কাদিভে লাগিল। তিনি এই পদ গাই 
লাগিলেন £-" 
“একি কছিবরে আজ কিআনন্দ ওর 
চিরদিনে মাধব মন্দিরে যোর ।”* 
শ্রমে গৌর নিতাই যোগ দিলে মুকুল, দত্ত এই পদ গাই 
লাগিলেন :- | 
| “হাহ! প্রাণপ্রিয় সথি ! কিন! হৈল যোরে। 
ধানুপ্রেম বিষে মোর তম্ুমন জরে । 
সাত্রিদিন পোড়ে মন সোয়াস্থ্য ন। পাঙ ; 
ধাহ! গেলে কানু পা, তাহ উড়ি বাড” 


ক্রমে গৌরের ভাবাবেগ উতলি্ন। উঠিল, তিনি “বোল! বোধ রি 
এষ প্রহর কাল উদ্দও নৃত্য করিরেন। অত্যন্ত পরিশ্রম দেখিয়া ্ 
্বর্তন খামাইদ তাহার শুশ্রষা করিতে লাগিগেন। গৌরচত্র ৫ 
ভাঁবাবেশে লংকীর্থন মাঝে আছাড় থাইতে লাগিলেন, তখন শ্চী্বী। 
দেবতাকে সঙ্গোধন করিয়। বণিতে লাগিলেন) “দেব নায়ারণ। গা 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ১৯. 


বান্যাকা হইতে আমার দেবা করিয়া আদিতেছি, এখন এই. আশীর্বাদ, 
ঠাই) ফেল নিমাই পড়িলে তার অঙ্গে বথ! না লাগে ।» 

গর দিন প্রাতঃকালে শচীদেবী আচার্ধ্যকে বলিলেন, 'আমি আর 
নিায়ের দেখা কোথায় পাইব1যে কয় দিন এখানে থাকেন, আমি শ্বহস্তে 
র্ধন করিয়া থাওয়াইতে চাই |, »আচার্যয শচীর কথার মর্ম বুঝিয়া তাহাতে 
সন্ঘত ছইলেন। সেই দিন হইতে শচীদেবী শ্বহত্তে পাক করিয়া 
বৈষ্ণবগণের সহিত পুত্রকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। প্রাতে বন্ধু- 
দিগের সহিত প্রেমালাপ; মধ্যাঙ্ছে সকলে' একত্র ভোজন এবং সায়াহ্ছে বু- 
জনতার মধ্যে নৃত্যকীর্তনে গৌরের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। 
শটীমাতার' স্বেহে, অদ্বৈতের, যত্ব ও অনুরোধে এবং ধর্মবন্ধুদিগের 
প্রেমের খাতিরে এক ছুই করিয়। ক্রমে দশ দিন অতিবাহিত হইয়া 
গেল। , গৌরের মন চঞ্চল হইরা উঠিল এবং কর্তব্ের ত্রট হইলে 
যেমন বিবেকের তাড়নাপ্স আত্মগ্রানি হয় তিনি তেমনি অশান্তি 
অস্ভুতব ,করিভে লাগিপেন।, একাদশ দিনের গ্রাতঃকালে গৌর. 
চনত সমবেত আত্মীর় ও' মাতৃসান্ধধানে বলিতে লাগলেন, “মা! 
তোমার মত মা! আমি যেন জন্ম জন্মান্তরে পাই) তোমার প্রেমে জামি 
চিরাবন্ধ। প্রাণের বন্ধুগণ! তোমরা আমাব চিরসঙ্গী, প্রাণ ছাড়া! যায়, 
তবু তোমাদের ছাড়া যায়না । আম যদিও সহনা সন্যান করিয়াছি, 
কিন্তু ভাবলে কি তোমাদের ছাড়িতে পারি? এই দেখ, নীলাচপচন্তর 
দেখিতে যাইনডেছিলাম, তোমাদের শ্নেহই আমাকে নিবন্তিত করিয়া 
এখানে আকর্ষণ করিয়| আনিয়াছে। কিন্তুদেখ, সন্ন্যান করিয়া, আম্বীয় 
পন লইয়া! নিজ জন্মস্থানে থাকিলে কি সন্নাদীর ধর্ম নষ্ট হয় না? 
পাকে এই সব কথা বলেকি নিন্দা কুৎসা রটাইতে ক্রুট করিবে? 
'ভামর। প্রাণের বন্ধু; যাহাতে ছুই দিক্‌ বঙ্জান্ব থাকে, তাহা কর।” 

কেহ কোন কথা ন! বলিতে শচীদেবী ধৈর্যলহকারে বলিরা উঠিলেন, 
বাগ নিমাই! তুই ষদ্দি ঘরে থাক্‌, তবেই আমার স্ুখ। কিন্ত তোর. 
র্যাদধন্মের হানি হইলে ও নিন্দা রটিলে আমার কষ্টের পরিপীমা থাকিবে 
| বাপ, রে! যাহাতে তোর সংবাদ মাঝে মাঝে পাই ও কথন কন 
|ক্ষাৎ পাই, এমন কোন স্থানে থাকিলে.নকল দিক্‌ রক্ষণ হয়। নীলাচলে 
বি মনে করেছিস্‌, গেই বেশ যায়গা । লোক যাতায়ীতে সংবাদ পাইধ, 
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অথব! প্রীবাসাদিও মাঝে মাঝে বাইতে পারিবেন ) বিশ্ব গঞ্জা্গান উপমা 
তুইও কখন কখন আমিয়। দেখা দিয়ে যেতে পার্বি। আস্রি 
“সেই খানেই তোর বাস নির্দিষ্ট হউক।” এই বলিয়। শচীদেবী মি 
অশ্র ফেলিতে লাগিলেন । 
গৌরচন্্র বুদ্ধিমতী মাতার সারগর্ভকথা গুনিয়া মনে মনে" তীধা 
ভূয়সী প্রশংসা! করিব! গ্রকান্তে কহিলেন, প্মা! তবে" এখন" বা 
দিন্‌, সময়াস্তে আবার দেখ! হইবে।” অদ্বৈত প্রভৃতিকে সম্বোধন বি 
বলিলেন, প্বন্ধুগণ! তবে এখন বিদায় হই, তোমর! শব শব গৃহে গজ, 
করিয়৷ হরিসংকীর্তন কর গে) আমার সঙ্গে পুনরায় দেখ! হইবে। ক 
আমি গল্গাম্লানে আসিব, কখন কা ত্বোমর! নীলাধ্রি যাইবে ।” 
ভক্তগণের মধ্যে হরিদাদ কাদিতে কীদিতে বলিয়া উঠিলেন, "টু 
তো নীলালে যাইবে; আমার গতি কি হইবে? আমার তে। নীমাা 
চন্ত্র দর্শনের অধিকাঁর নাই। তোমার বিরহে আমি কিন্পে বীচি? 
চৈতন্তদেব উত্তর করিলেন, “হরিদাস ! আর কেঁদো না। , হোম, 
ক্রননে আমি বড় ব্যাকুল হই। আমি তোমার জন্ত জগন্লাথের নিষা 
প্রার্থনা করিয়! তোমাকে নীলাঁচলে লইয়া যাইব।* 
অধ্বৈতাচার্ধ্য শ্রীচৈতন্তকে অভীপ্নিত বিষয় হইতে গ্রতিনিবৃত্ধ করি 
আরও কিছুদিন রাখিবার উদ্দেত্টে বলিতে লাগিলেন, তোমার বধ 
যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, কাহার সাধ্য প্রতিনিবৃত্ত করিবে? বিদ্ধ মা 
অতি ছূর্ঘট। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইতেছে? পথে দন্যুগণ ফিরিতেছে। 
অরাজকতা উপস্থিত। সে জন্য বাঁত,যে পর্য্স্ত এই উৎপাতটা মিঠা 
ন1 যায়, সে পর্য্যন্ত এখানে থাকিলে হয় নাকি?” 
পাঠক মহাশয় জানেন এই সময়ে গৌড়ের হ্বাদারের মি 
উতৎ্কলরাজের সীমান্ত প্রদেশ লইয়। বিবাদ চলিতেছিল। এ ১৪৩৫% 
অর্থাৎ ১৫০৯ গ্রষ্টাের কখা। যাঁহ! হউক, অনুরাগী ভক্ত এ বাধার ? 
নে রা হন? শ্রীটৈভন্ত উত্তর করিলেন, গ্যতই কেন উৎপাৎ টা 
॥ আমি অবশ্ঠই যাইব |” 
মি অগ্রতিত হইয়া বলিলেন, “তোমার বিশ্ন কে রি গারে! 
যাহার নামে সকল বিদ্ব দুর হয়, সেই প্রীহরি যখন তোদার নীতি র্‌ 
কাহার সাধ্য তোমার গতিরোধ করে? 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ং১ 


প্রচৈতন্ত আর বিছ্ু না বলিয়৷ জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়া একেবারে 
াত্রা করিলেন। নিত্যাননন, গদাধর, মুকুন, গোবিন্দ, জগদাননা ও 
স্থান, এই ছয় জন পুর্ব হইতেই তাহার নহিত যাইতে প্রস্তুত ছিলেন।" 
[্ণে তাহারা তাহার অগ্গদরণ করিলেন। চৈতন্তটরিতামুতে চারিজন 
ত্র সর্দীর নাম দেখিতে প?ওয়1 যায়, যথা-.নিতযা ননদ, জগদা নন্দ, 
শমোদর'পত্ডিত ও মুকুনদ দত্ত। অদ্বৈত কিয়দু পর্য্যন্ত কাদিতে কাদিতে 
ত্রীগণের অনুগমন করিলেন। শ্রীচৈতন্ত ঙাহার হাত ধরিয়! অনুনয় 
'রিয় কহিলেন, “দেখুন, আপনি ব্যাকুগ হইলে সকল দিকৃ নষ্ট হইবে। 
কাধায় আপনি জননীকে প্রবোধ দিবেন ও ভক্তদ্নিগের নেতা হইয়। 
ক্ষ করিবেন) না আপনি শোকে বিহ্বল হইলেন। প্রতিনিবৃত্ত হউন, 
গোষ্ঠির ভার আপনার উপর |” এই বলি! গাড় প্রেমালিগন করিয়! 
ীরচন্্র অগ্বৈতাা ধ্যকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়! সদ্গী গঙ্গার ধারে ধারে গমন 
ঢরিতে লাগিলেন। 

এদিকে অদৈতগৃহে মহা ক্ুন্দনের রোল উঠিল। শচীদেবী বস্জাহতের 
র শায়িতা) তজ্দল কীদিয়! ব্যাকুল। অদ্বৈত কিছুদিন তাহাদের 
দ্বনা ও শুশ্রষ! করিয়া স্ব শ্ব গৃহে পাঠাইয়। দিলেন। 


মি 


তুর্থ পরিচ্ছেদ । 


নীলাচল পথে। 


শ্রীচৈতন্ত পথে আদিগ়াই সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাা করিলেন, “কাহার সঙ্গে 
আঁছে বল? বন্ধুগণ কাহাকেও কি পথের সম্বল দিয়াছেন 1" মকলেই 
উর করিলেন, “কাহারও সঙ্গে কিছু নাই। াপনার আদেশ ভিন্ন ক্যহারও 
ধা নাই, কোন দ্রব্য আনিতে।» উত্তর, «বেশ করিয়াছ, বৈরাগীর 
দ কি কিছু রাখিইিত আছে? জাহারের ভাবনা কি? ভগবান্‌ দিলে 
ঈন বনে আপন! হইতে আমিয়া উপনীত হয়? নির্বান্ধাব স্থানেও 
হচ্ছনে দিন কাটি! যার। আর যদি তাহার ইচ্ছা ন] হয়) তবে নানা 
ঈ ভাঙার পূর্ণ থাকিলেও এক মুষ্টি খিলে না; রাজপুজ হইলেও 
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উপবাসে দিন যায়ু। মনে কর অন্ন বাঞ্জন সকলই প্রস্তুত, ৮ 
সময়ে স্ত্রী পুত্রদিগের সহিত কলহ লাগিণ; রাগ করিয়া! গৃহস্টের সা 
দিন উপবাসে কার! গেল। অথবা ভোজনে বসিয়া হঠাৎ জর আমিন, 
আর মুখের ভাতে ছাই গড়িল। তাই বলিতেছি, ভগবান্‌ না দিনে 
খাইতে পাঁয় না” আর তিনি দিলে কেহই বঞ্চিত করিতে পারে না। 
দেখিতেছ না» সমস্ত সংদারে শ্রীকৃষ্ণ অম্নছত্র দিাছেন) ফে.কেধি ছয় 
আনিতেছে) কে কাহাকে দিতেছে, মন্তষ্যের তো! কথাই নাই ; কীট গজ 
পর্যন্ত অবাধে কতই থাইতেছে, কতই গাইতেছে। কেবলই দয! 
ভোঞ্জতাং বই আর নাই। এমন অন্নছত্র থাকিতে খাওয়। পরার মি 
কি? বাহার! থাওয়। পরার সকল চিন্ত। চিন্তামণিকে অর্প? কমি 
পারিয়াছেন, তাহারাই সুখী। বধ্ধুগণ! আমরাও যেন: সেই বিশ্বানে বি 
হইয়। বৈরাগ্য শিক্ষ। করিতে পারি ।* সমস্ত পথে এইরূপ তত্ব কথাকগিও 
কহিতে শ্রীকষ্ণটৈতন্তের যাত্রীদল সন্ধ্যাকালে আঠিপার! নামক গা 
আদিয়! উত্তীর্ণ হইল। নেই গ্রামে অনন্ত পণ্ডিত নামে একরীন মি 
তক্ত ব্রাঙ্গণ ছিলেন। ধাত্রীদণ তাহার বাড়ীতে মতিথ্য গ্রহণ বি! 
সমস্ত রজনী হরিনক্কীর্তঘন ও কৃৰ্খচকথ! প্রসঙ্গে যাপন করি 
এবং প্রভাতে গাত্রোথান করিয়া! ভাগীরথীর কুলে কুলে গমন বি! 
যধাকালে ছত্রভোগ নামক গ্রমে আসিয়! উপনীত হুইলেন। টড 
দেব যখন ছত্রভোগ দেধিয়াছিলেন, তথন সেখানে গজ! শতমূধী ই 
সাগর সঙ্গমে গমন করিতেছিলেন) অস্বলিঙ্গ নানে এক আরম শিবা 
ছিল, তাহার নামে অন্ব,ণিঙ্গ ঘাট রক প্রগিদ্ধ হইয়াছিল। অথ 
শিব সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্ত এ এইকপ প্রবাদ শুনিতে পাইয়াছিলেন।, 

ভগীরধ সগরবংশ উদ্ধারের জন্য অবনীতে গঙ্গা! আনয়ন করি 
শিব, গঙ্গার বিরছে আকুল হইয়া তাহার অনুগমন করিলেন ও ছত্রতো! 
আসিয়। জলমরী গঙ্গ দর্শনে অনুরাগে বিহ্বল হইয়া আপনিও জর 
হইয়া গঙ্গাতে গ্রবেশ করিয়াছিলেন । পাঠক মহাশয়! এই আখ্যা 
পৌরাপিক হইলেও ইহার ভাবের মূলে একবার ওরশ করণ 
ময়ী গঙ্গা! ভরঙ্গমাণ| বিস্তার করিস! শতমুখী হুইয়! সাগর রে 
জলোচ্ছাদে দিউ্‌মগডল উচ্ছ।লিত হইতেছে) ইহ! দেখিলে কোন্‌ ভারুঝো 
হদয়োছাল ন! জন্মে নয়ন জলে সর্বাগ জনম হর না? এই, ্ 
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ব্যাই মহাধোঠী শিখের জলময়ত্ব। সে যাহা হউক, প্ীচৈতগ্ত অধ্.লি্গ 
ঢাটে উপনীত হইয় গঙ্গার শোভ দর্শন করিয়া! অনুরাগে উচ্ দিত 
(ই 'উঠিলেন ও নৃত্য কীর্তন হঙ্কার করিতে করিতে সবান্ধবে জলাৰ-* 
ঠাহন করিলেন। একদিকে গঙ্গার শতমুখী ধারা, অপরদিকে গৌরের 
নয়ন দি শতমুখীধারা, উভয়ধার! মিশ্রণে প্রেমাননের মহাতুফান উঠিয়া 
গল। হরিনাম কর্তনে, আলাপনে, ধানে, মহাভাবে, গৌরের জলাভিষেক 
গায় প্রীধারণ করিল। জুডিয়ার বিজনবনে পবিত্র জদ্দিন ধারায় এক 
দিন দেবনন্দনও এমনি করিয়া স্নান করিয়াছিলেন। ভক্তের ত্নানেও 
চাবের জমাট । কে বুঝে এ ভক্তি লীল] ? 

জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তগ্নত ভায়মণ্ডহারবার সবডিবিশনে মথুবাঁপুর 
নামে থানা! আছে। এথানার মধ্যে জয়নগর গ্রামের ৩ ক্রোশ দূরে 
ধাড়ী নাঁমে এক থানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। গ্রথাড়ী গ্রামই প্রাচীন ছত্ত্ 
'তাগ। এক্ষণে তথায় গঙ্গ! শুকাইয়। গিয়াছেঃ কিন্ত অন্থপি্গ শিবমনিির 
৪চত্ততীর্ঘ পুফধরিণী আছে। প্রাচীন অন্ব,লিঙ্গঘাট যে সেইখানে অবস্থিত 
ছগ, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্বোক্ত শিবগঙ্গার পৌরাণিক আখ্যায়িক 
মনুনারে অতি প্রাচীনকাল হইতে এখানে চেত্রকুষ্জান্বাদ শীত্তে এক মেল! 
টইয়াথাকে। এই স্থান একটা তীর্ঘমধ্যে পরিগণিত । কালের কি বিচিত্র 
তি! যেখানে গঙ্গাগাগর সঙ্গম ছিল, ৪০০ বৎসর পরে সেস্থান গুফ। সে 
হা! হউকণ্মানাস্তে গৌরচন্ত্র আর বদনে তীরে উঠিয়া কৃষ্ণগ্রেমে কাদিতে 
াগিলেন। তাহার তাৎকালিকের তেজঃপুঞ্জভাব ও ভক্তির উচ্ছাস দেখিয়া 
দাগন্তক নরনারী চারিদিকে বিল্মপনাধিষ্ট হইয়! দীড়াইয়া থাকিল% দেখিতে 
দখিতে লোকারণ্য হুইয়! পড়িল। এমন সময়ে দোলায় চড়িয়া এক সন্তরান্ত 
নীব্যক্কি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং যান হইতে অবত্তরণ 
রিয়া লোকের ভিড় ঠেলিয়া গৌরের নিকটবর্তী হইয়া সাষ্টাঙ্গ . প্রণি- 
[িত করিয়! দণ্ডায়মান হইলেন। নন্ন্যাপীর প্রেমোচ্ছদাস দেখিয়। ধন্মীর প্রাণ 
[দিয়া গেল । ক্ষণকাল পরে শ্রীটৈতন্ত জিজ্ঞাপ! করিলেন, 'তুমি কে? 
[গন্তক উত্তর করিলেন, 'আমি আপনার দাস ।” তখন পার্থ লোকে বলিয়া 
ল 'তিনি দক্ষিণ রাজোয় অধিকারী ; নাম রামচন্দ্র থান।” গৌর বলিলেন, 
আপনি এ দেশের রা) বেশ হয়েছে, আমর। কিরূপে নীলাচলে গমন 
1, বলুন দেখি? রামচন্্র থান বিনীতভাবে উত্তর করিলেন) 'আপনায 
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আজ্ঞা আমার পালনীয়, তাহাতে সনেহ কি? কিন্তু বর্তমান সময বই 
বিষম 3 উৎকল ও বল্পরাজ্যে যুদ্ধ বাধিয়াছে ? সে দেশে বাইবাঁর আঁমিবা 
কেহ পথ পাইতেছে না। রাগাজ্জার স্থানে স্থানে ত্রিশূল পৌতা হাই 
আগন্তক দেখিলে প্রাণবধ করিতেছে। তাইতে ভাবিতেছি কোন 
দিক্‌ দিয়া আপনাদের গোপনে পাঠাইয়া দ্ি। আবার আমিই এদেশো 
শান্তি রক্ষক, কোন স্থানে কিছু গোলযোগ বাধিলে যবনান 
আমাকে রাধিবেন না) ধন, প্রাণ, ইজ্জত, সব যাইবে। তাহাতে 
মনে বড় ভয়ও হয়। সে যাহা হউক, কপালে যাহা থাকে হইবে 
আমি আজ রাত্রিতে নিশ্চয়ই আপনাদের পাঠাইয়া দিব। [কোন চিন 
করিবেন না। এক্ষণে আর্রবন্ত্র ত্যাগ করিয়। আতিথ্য গ্রহণ করন।। 
এই বলিয়া এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে লইয়। গিয়া রাঁমচজ্জ খান অতিথিদিণের 
সেবার আয়োজন করিয়! দিলেন । গৌরচন্্র নীলাচলচক্ত্র দেখিবার ও 
মহা উৎকণ্ঠিত, ভাল করিয়া! ভোজন করিতে পারিগেন না । ভোজনান্তে 
ংকীর্তঘন আরম্ভ হইল। মুদঙ্গ করতাল যোগে মুকুনদ দত্ত যখন অুস্থরে 
হরিগুণানুকীর্তন করিতে লাগিলেন, তখন এক মহাভাবের তরঙ্গ উঠি! 
গেল। গৌরচন্ত্র নৃতা জুড়িয়া দিলেন। ছত্রতোগবাসী দেখিয়া কতা 
হইল। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে সংকীর্ভন সমাপ্ত হইলে, রাঁমচন্্র ধান বলিবেদ। 
“বাটে নৌকা! প্রস্তত, গমন" করিণেই হয়।* তখন শ্রীচৈন্তন হরিনাম 
স্মরিয়। মশিষো তরণী আরোহণ করিয়া উড়িষ্য! রাজ্যাতিমুখে ফাতা করি- 
লেন। নৌকায় উঠির] সেই গভীর নিশীথে মুকুন্দদত্ব প্রভৃতি হরি 
কীর্তন কৃরিতে লাগিলেন। নির্বোধ নাবিকগণ তাহা গুনিয়! ভয়বিহর 
চিত্তে বলিতে লাগিল,হায় ! হায়! আজ বুৰি গ্রীণ বাচিবে ন। জলে কুমীর, 
ভাঙ্গায় বাঘ, নৌকা! ডুবিলে কিছুতেই রক্ষা! নাই। বিশেষতঃ এদেশে হা 
দ্গার ভয়ে নৌক। বাইচ কর! মহাবিপদ জনক। যে পর্যন্ত উড়িয়া? 
দেশে না যাই, গৌঁগাই মহাশয়ের! সে পর্যন্ত চুপ করিয়! থাকুন।” তা 
*» শুনিয়া! গারকগণ নীরব হইলেন। তখন গৌরচন্ত্র হক্কার করিয়া বলিতে 
লাগিলেন, "কি? বৈষবের আবার ভয়? কাছাকে ভগ্ন করিব? তোমা 
কি“দেখিতেছ ন| নশুখে সুদর্শন চক্র আমাদের ঘক্ষার জন্ত নিয়ত ঘুরি" 
তেছে। কাহার সাধা আমাদের অনিষ্ট করে? ভাই লব! বিশ্বাস 
উদ্ধীলন কর, তয় ভাবন ছাড়, না ননীর্ঘন ছাড়িও না।” ওখন তর 
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জা হইলেম। নৈশগগনে মাবার সঙ্কীর্তনের মধুর িনাদ প্রতিধ্বনি 
হইতে লাঁগিল। সুদর্শন লাভ না হইলে ন্ুদর্শনের লীলা দর্শন করা অ- 
স্ব ,মঙ্গীগণ তাই নাবিকের ভয়হ্চক বাক্যে ভীত হইয়াছিলেন। 

সমন্ত গথ সন্ধীর্ভনানন্দে অহিবাহিত করিয়া! ভক্তদল অবশেষে উৎকল 
রাজ্যের গয়াগঘাট নামক স্থালে' আপিয়! নৌক1 হইতে অবতরণ করি- 
লেন। গৌরমন্্ উড্ভদেশকে নমস্কার করিয়! গঙ্গাধাট নাষক ঘাটে 
নান করিলেন, এবং যুধিষটিরস্থাপিত মহাদেব দর্শন করিয়। তটগন্থায় 
গমন করিতে লাঁগিলেন। প্রয়াগ ঘাট কোন্‌ স্থানে অবস্থিত, জানি না। 
অনুমান করি, হিজলীকীধি প্রদেশের স্থানবিশেষ হইবে। মধ্যাহ উপস্থিত 
হইলে শ্রীচৈতন্ত সঙ্গীদিগকে বলিলেন, “তোমরা এই স্থানে বিশ্রাম কর, 
আমি ভিক্ষায় চলিলাম।” এই বলিয়। নিকটবন্তাঁ এক গ্রামে যাইয়া গৃহস্থের 
রে দারে ভিক্ষার্থী হইলেন। তাহার অপন্প রূপমাধুরী দেখিয়া 
কলেই সস্তোষের সহিত তুল ও অন্যান্ত উত্তম খাদ্য প্রদান করিল। 
্গীদিগের' আহারের উপযুক্ত পরিমাণ সংগ্রহ হইলেই গৌরচন্ত্র গ্রতি- 
নবৃত্ত হইয়! বন্ধু্দিগের নিকটে আদিলেন। তাহার সঙ্গীগণ ভিক্ষা্রব্য 
দখিয়! হাসিতে লাগিলেন এবং কৌতুক করিয়া! বলিতে লাগিলেন 'হ|! বোধ 
“চে আমাদের পুধিতে পারিবে ।” জগদানন্দ এক বৃক্ষমূলে পাক করিলে 
গারচন্ত্র সবান্ধবে মহানন্দে ভোজন করিলেন ও হরিনামানন্দে সেই 
মূলে যাপন করিয়। পরদিন গ্রতাষে চলিতে আরস্ত করিলেন। পথের 
ধ্যে এক দান'ঘাট; দান না পাইলে দানী নদী পার করে না। সন্যানী 
[খিয়া দানী বলিল, “আপনার সন্গে কয়জন লৌক?, গৌরচন্র, তখন 
ধাভাবে নিমগ্ন) উত্তর করিলেন, প্জগতে আমার কেহ নাই, 
[নিও কাহারও নই। আমি এক, ছুই নই; কিন্ত সকণই আমার ।৮ 
তে বলিতে গৌরের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। দাঁনী বুঝিতে 
গারিয়া বলিল, 'গৌসাই ! আপনি নৌকায় উঠুন, এ সকল লোকের, কড়ি 
গাইলে পার করিব না।', গৌরচন্ত্র নিমগ্ন চিত্তে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া 
কায় উঠিয়া পরপারে যাইয়া! মাথ| হেট করিয়া বপিয়| নীরবে কাদিতে 
ঈলেন। ধনী এই স্বর্গ ছবি দেখিয়া প্রথম পারে প্রত্যাগমন করিয়া 
াননাদিকে ব্যাকুল. ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার] কে? কাহার 
ক! আর এ নক্্যাসী ঠাকুরই বা কে? আমাকে তাজিয়া বলুন*। 
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নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন, “উনি বির রীৃষঃটতন্ত ঠাকুর) দানা 
উ হার কিন্কর।* 
দাঁনী। তবে উনি আপনাদের অশ্বীকার করিলেন কেন? রী 
নিতাই। তাঁর লীল! কে বুঝিবে? তথন দানী তাহাদ্দিগকে গা। 
করিয়। দিয়। ব্যাকুল প্রাণে গৌরের চব্রণে পড়িয়া কীদিতে লাগিল। 
অপরাধ ক্ষম! চাহিলে শ্রীচৈতন্ত দানীকে কৃপা করিয়! চলিতে লাগিনেন। 
এবং কতবদুরে স্বধর্ণরেখা নদী পার হইয়া নীলে অবগাম 
করিলেন ও অতি ব্যন্তদমস্ত হইয়! অগ্রবর্তী হইয়া চলিলেন। নিত্যানদ 
ও জগদানন্দ পাছে পড়িয়। রহিলেন। কত্তকদুরে যাইক্। গৌবুচ্্র নি 
নন্দের জন্য এক বৃ্গমূলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে জগদানদ 
নিত্যানন্দকে এক স্থানে বলিতে বলিয়। ভিক্ষান্থেষণে গ্রামে চলিলেন। 
প্রীগৌরাঙ্গের দণ্ড গাছটা জগদানন্দ বছন করিয়। আদিতেছিলেন।* ভিঙগা 
যাইবার সময়ে জগদানন্দ তাহ। নিত্যানন্দের কাছে রাখিয়। গেলেন 
নিতাই দণ্ড পাইয়া বলিয়া চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িলেন এবং দন 
উদ্দেশ করির়| বলিছে লাগিলেন, “ওহে দণ্ড! মামি বাহাকে সদা হাঃ 
বহিয়] .বড়াইতেছি, ভ্িনি ধে তোমাকে বহিবেন, এতে! তাল নয়।" 
বলিয়া বিরক্তি সহকারে নিতাই দণ্ডখানি তিন খণ্ড করিয়] ভাঙ্গিয়! ফো 
হাসিতে লাগিলেন। জগদাননা প্রত্যাবর্তন করিয়া ভগ্ন 7৩ দোঁধা 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কি এ! প্রভূব দণ্ড কে ভাঙ্গিল” নিষ্ঠা 
উত্তর করিলেন, “বাহার দণ্ড, তিনিই তাঙ্গিয়াছেন; নার কাহার গাধা ছাঃ 
ভাঙ্গিরে?” জগদানন্দ আর দ্বিরুক্তি না করিয়। তাঙ্গ। দণ্ড তিনথা। 
কুড়াইয়৷ লইয়া কিছু বিষ অন্তরে যেখানে গৌর তাহাদের জন্য অগেগা 
করিতেছিলেন, দেইখানে তাহার অগ্রে থণ্ডগুলিকে ফেলিগা নখে 
গৌর বলিলেন, “আমার দও ভাঙ্গিল কে? তোমরা পথে কি বাহ! 
সহিষ্ত কলহ করিরাঁছ ?” জগদানন্দ উত্তর করিল, “নিতাানন্দ বিষ মি 
এই কুকার্ধ্য করিয়্াছেন।” গৌর একটু কুদ্ধভাবে নিতাইকে রে 
করিলেন, “কি নত তুমি আমার দণ্ড ভািলে 1” নিতাই*বলিণেন। রা 
ধা বাশ ভাঙ্গিয়াছি যদি ক্ষমা! করিতেন! পার, থে “পাতি 
মনে কর, দাও” | গৌর বণিলেন, প্যাছাতে নর্বদেব অধিঠিত, তাহাতে 
মতে বাধ হ'লো) আচ্ছা হলো, হলো) আমার একমাত্র রগ 
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ন ছিল, ভাঁহ| যখন তাঁ্গিয়া গেল, তখন আমার আর কেহ সঙ্গী নাই), 
য় তৌমরা আগে যাও, না হয় আমাকে যাইতে দাও” যুকুন্দ গতিক 
ঝি, বলিলেন, “আচ্ছা তুমিই তবে আগে যাও, আমর! পাছে যাচ্ছি॥ 
ভাল তাহাই হউক» বলিয়া গৌরচন্ত্র আগে আগে ছুটিয়া চলিলেন। 
বাচা ্যগণ বণেন দণওড ভঙ্গ লীলার গুঢ় তাৎপর্য কেহই বুঝিতে পারেন 
[ই। কিন্তু আগা গোড়া বিবেচন! করিয়া দেখিলে এই মনে হয় যে, 
(লৌকিক সন্ন্যাসের আড়ম্বরে ধর্ম হয় না, তাহাই প্রতিপাদন করা গৌর 
তারের মনের উদ্দেন্ত ছিল। নিত্যানন্দের উপর যে গৌরের কোপ, 
রর কৃত্রিম ক্রোধ মাত্র । 
ূ চৈতগ্তচন্দ্র একাকী পদত্রঙ্জে যখন জলেশ্বর নামক গ্রামে উপনীত হইলেন 
তখন দেবস্থানে জলেশ্বর মহাদেবের মহা ধূমধামে পূজা হইতেছিল। 
বহুবিধ ধাদ্য কোলাহল শুনিয়া তিনি মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন, 
এবং পূজার ব্যাপার দেখিয়। বাদ্যের তাঁলে তালে নাচিতে আরম্ত 
্রিণেন। তাহার সঙ্গীগণ জগেশ্বরে আমিয়! দেখিলেন যে, গৌরাঙ্গ মন্ত 
মাতগ্গের ন্যায় মহানৃত্যে বিভোর। মুকুন্দ কীর্তন গাইত আরম্ত 
ফরিলেন। তাহা শুনিয়া গৌরের নৃত্য দ্বিগুণ মাত্রায় চড়িরা উঠিল। 
ধনেকক্ষণ পরে ভাবাবেগ শমিত হইলে গৌরচন্ত্র সঙ্গীদিগকে প্রি্ন সম্বোধন 
হরিা তাহাদের উপর ক্রোধ করার জন্ত ছুঃখ প্রকাশ করিলেন। 
নিতাইকে ললিলেন, «কোথায় তুমি আমাকে ধৈর্য শিক্ষা দিবে ও আমার 
যাস ধর্ম যাহাতে বজায় থাকে তাহা করিবে, না আরও আমাকে 
াগল করিয়। তুলে! । নিতাই! আর যদি তেমন কর) তবে 
দামার মাথা থাও।” সে রাত্রি জলেশ্বরে অবস্থিতি করিয়া যাত্রীদল 
পাতে পথ গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। বর্তমানে জলেশ্বর গ্রাম 
তিবাহিত করিয়া স্থবর্ণরেথ1! পার হইতে হয়; কিন্তু চারিশত বৎসর 
্বে ও গ্রাম স্থবর্ণ রেখার. অপর পারে থাকা, এই বর্ণন! দ্বার জান! 
[ইতেছে। 

পথমধ্যে বাশদহ গ্রামে এক মদ্যপায়ী শাক্তকে কৃপা করিয়া গৌরচন্ত 
রমুণা নগরে আপিয়। ক্ষীরচোর! গোগীনাথ বিগ্রহ দর্শন করিলেন। 
বেশ্বরের ৫ মাইল পশ্চিমে রেমুণা, অবস্থিত । এখানে গোগীনাথ খিগ্র- 
মহিমায় ফাস্ভুনমাসে এক মেল! বনিয়া থাকে । পুর্বে মাধবেন্দ্রপুরী, 


২৮ চেতম্থলীলাম্বত। 


গোবর্ধনে গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয় তাহার আদেশে নীলা 
মলয়জ চন্দন আনিতে যাইতেছিলেন। পথমধ্যে রেমুণায় আসিয়া গো 
নাথের অমৃতকেলি নামক ক্ষীরপ্রপাদ দেখিয়া, তাহা! নিঙে মানা 
করিয়া গোপালকে ভোগ দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্ত হিট 
অধাচিতৃত্তি, কেহ ক্লেহ করিয়া খাইতে"দিলে ভোজন করিতেন, না 
উপবাগী থাকিতেন। ক্ষীর গ্রসাদ খাইবার বাসনা জাগ্রত হওয়ার দু 
মনে মনে লজ্জিত হইলেন এবং বিষ্ু স্মরণ করিয়া অন্যত্র যাইয়া রজনী যাগ 
করিতে লাগিলেন। এদিকে গোপীনাথ পুঙ্জারীকে স্বপ্ন যোগে বলিষণ 
যে বার খানি ক্ষীরের মধ্যে তিনি এক খানি পুরীকে খাওয়াইবেন বি 
ধড়ার অঞ্চলে লুকাইর1 রাধিয়াছেন, তাহা! লইয়! গিয়া পুরীকে দে 
হউক। পুজ্ারী সেই নিশীথ সময়ে বাজারে যাইয়। উচ্চৈঃস্বরে বনি 
লাগিলেন, প্কাহাঁর নাম মাধবেন্ত্র পুরী? তোমার জন্ত গোপীনাথ হী 
চুরি করিয়া পাঠাইয়। দিয়াছেন, আদিয়। ভোজন কর।” দেই হই 
গোপীনাথের নাম ক্ষগীরচোর1! গৌপীনাথ হইল। মাঁধবপুরীর এই গ্রে 
কাহিনী পূর্বে গৌরচন্দ্র স্বীয়াভীষ্টদেব ঈশ্বর পুরীর নিকট শুনিয়াছিনেন। 
সঙ্গীগণকে তাহাই বিস্তৃত আকারে বলিয়! প্রেমে গদ গদ হইনেন। 
এবং পুজারী প্রদত্ত ক্ষীরপ্রসাদ্দ ভোজন করিয়া উাকালে গন্তবা গধ 
যাত্র। করিলেন । যথা সময়ে যাত্রীদল যাজপুরে বিরজাক্ষেত্রে আদি 
উপনীত হইল। এখানে বৈতরণী নদী প্রবাহিত এবং অসংধ্য দেবার 
অবস্থিত। কিছু দূরে নাতিগয়! ও বিরজামন্দির। একে যাপনে 
প্রাকৃতিক দৃশ্ত অতি মনোহর, তাহাতে আবার অসংখা দেবার 
দেবার্চনার সময় যুগপৎ শঙ্খ ঘণ্টা কাশর শবে দিষ্বগুণ আনোনিও 
হইলে আপনা হইতেই প্রাণে সাত্বিক ভাবের উদয় হয়। গোরা 
সঙ্গীদিগকে লইয়! প্রথমে দশাশ্বমেধধাটে শ্নানাবগাহন করিয়! আর 
বরাহমন্দিরে যাইয়া নৃত্য কীর্তন করিলেন। যাজপুরের দৃত্ে গেঁঃ 
চন্র বড়ই আনন্দান্ুভব করিতে লাগিলেন” এবং নির্জন বিহারের রা 
ব্যাকুল : হইয়! সঙ্গীদিগকে ছাড়িয়া অনৃশ্য হইয়! পড়িলেন। সী । 
ইততব্তত: অন্বেষণ করিয়। যখন তাহাকে গাইলেন না, তখন থি! 
চিত্তে এক বৃক্ষতলে রজনী যাপন করিলেন । এদিকে গ্রীচৈতগ্ত যারগুরো 
ুরব্য সকল স্থান দেখিয়া এক নির্জন স্থানে যাইয়। ধান সমাধিতে 2 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ২ 


রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে বনধুদিগের নিকট উপস্থিত 
হইলেন। তথন সকলে আনন্দে হরিধ্বনি দিয়! রাজপথে বাহির হইলেন 
এব যখ! সময়ে কটক নগরে পুণ্যদলিল| মহানদীতে ক্সান করিয়! সাক্ষী 
গোপাল মন্দিরে আগমন করিলেন । এইখানে মহাপ্রভু নিত্যানন্দমুখে 
াঙ্গী গৌঁপালের বৃত্তান্ত শুনিয় প্রেমে গদ গদ হইয়াছিলেন | 

এখান হইতে যাত্রীদল ভূবনেশ্বরতীর্ঘে গমন করিলেন। তুবনেশ্বর 
শিবধাম ও মহাতীর্ঘ) পুরীর ১০1১২ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। ভুবনেশ্বরের 
মনির এক জাশ্চর্ধা শিল্পনৈপুণ্যের স্থল । কোটি শিবমনির দ্বারা উহা 
মুবেহিত। ৃ 

কথিত আছে, কেশরী বংশের সুবিখ্যা রাক্সা যযাঁতি কেশরী ৫০০ 
ী্াবে এই মন্দির নির্মাণ আরম্ভ করেন; আর ৬৫৭ ্রীষ্টাবে তাহার গ্রপৌত্র 
জা লঙ্াটেন্দু কেশরীর সময়ে ইহা সম্পূর্ণ হয়। ক্রমাগত ১৫৭ বৎসর 
রিয়। এই বিশাল দেবমন্দিরের নির্মাণ কার্য চলিয়াছিল। ভুবনেশ্বর 
বনু মরোবর নামে পৃত সলিল প্রকাঁও দীর্ষিক। আছে। কথিত আছ্ছে, 
গবানু মহেশ্বর সর্ধতীর্থের জল বিন্দু বিন্দু আনিয়া এই ঈরোবর শ্জন 
£রিয়াছিলেন। তুবনেশ্বর গুপ্ত বাঁরাণপী। স্বন্দ পুরাণে ভুবনেশ্বর উৎপত্তি 
এটির রী উট নিরিিরারাদা রাতে 
* নিত্যাননা পূর্বে তীর্ঘ রমণে আসিয়া এই বৃত্তান্ত লোকমুখে গুনিয়া গিয়াছিলেন; 
গু হযোগ পাইয়া তাহাই শ্রীচৈতষ্ের দিকট বিবৃত করিলেন। 

বিদ্বানগরের ছুইটা ব্রাহ্মণ তীর্থ ভ্রমণে গমন করিয়। কোন সময়ে. বৃন্দাবনে উপনীত্ত 
'য়াছিলেন। ইণ্হাদের একজন বয়োবৃদ্ধ ও সৎকুলীন ; অপর জন যুবক এবং জাত্যংশে 
। যুবকের সেবায় তুষ্ট হইয়! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গোবিন্দ দেবালয়ে গোপাল বিশ্রচ্থের সন্ুথে 
হাকে স্বীয় কন্যাদান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু দেশে প্রত্যাগত হইলে স্বজন- 
"র প্রেরণায় ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞ! পালনে অসন্মত হইলেন এবং কবে কি বলিয়াছেন, স্মরণ নাই 
ঈয়া যুবকের কথ। উড়াইয়! দ্রিলেন। তাহাতে সেই যুব! বৃন্দাবনে যাইয়। গোপাঙ্গ 
ধইকে প্রদন্ন করিয়। সঙ্গে আনিয়া সবরবজন সমক্ষে সাক্ষী দেওয়াইলে বৃদ্ধ বিগ্র তাহাকে 
1 দান করিলেন। তদবধি দেবতার নাম সাক্ষী গোপাল হই ও বদযানগরে তাহার 
1 প্রতিষ্ঠিত হইল। পরব সময়ে উৎকতরাজ পুরুযোত্ুম দেব দেশ জয় করিয়া 
পালকে কটকে আনিয়া মন্দির প্রতিটিত করিয়। দিয়া রাঞঙ্ষসেবার বন্দোবস্ত 
1 দিলেন। ভা তাহার মহিষীকে গোপাল স্বপ্নে বহুমূল্য মুক্তা নোগক চাহিয়। লইয়া নীদাতে 
'াছিলেন। এক্ষণে গোগাঁলের মন্দির কটক হইতে প্রায় দিনমান্্রের পথ ব্যবধানে পুরী; 
বার পথে অবচ্ছিত। 


৩০ -চৈতন্যলীলামৃত। 


বিষয়ে লিখিত আছে যে কাশীরাজ নামে বাঁরাণপীর রাজ] কোন 
শ্রীকৃঞ্ণকে জয় করিবার ইচ্ছ! করিয়া তপন্তায় মহাদেবকে সম্ষ্ট "বরা 
তল্প্ধ বরে শ্রীকৃষ্েের বিরুদ্ধে সমর যাত্রা করিয়াছিলেন। কিছু 
আপনি নিহত হইলেন, ও তীহার রাজধানী বাঁরাণনীও ভন্মপাৎ হা 
গেল। তখন কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র মহাবিক্রমে। শিবের দিকে ধাবিত হইদে 
মহাদেব ভয়ে ভীত হইয়। প্রীকের শরণাপন্ন হইলেন ও অন্ৃতপ্ হৃদয়ে ক্ষমা 
প্রার্থনা করিলেন এবং স্বীয় বাসস্থান বারাপপী. নগরী ভন্মীভৃত হথা? 
বাস করিবার জন্য একটা স্বাততন্্ স্থান ভিক্ষা করিলেন।, কথিত আছে, 
শ্রীকঞ্চ সদয় হইয়া ্রীক্ষেত্রের উত্তরে একাত্তর নামক বনতূমিতে তাহার বাদ 
স্থান নির্দিষ্ট করিয়। দিলেন । এই স্থানই উত্তর কালে ভুবনেশ্বর বলিয়! বিখ্যাত 
হইল। এই মাখ্যায়িকার মূলে কি সত্য আছে, জানি ন1) কিন্তু ইহথে 
শৈব ধর্মের উপর বৈষ্ণব ধর্মের বিজয় কালে রচিত, তাহাতে সন্দেহ না| 
ভূবনেশ্বরের অন্ন প্রসাদ শ্রীঙ্ষেত্রের মহাপ্রাদের স্তায় জাতি নির্বিশেষে 
স্পর্শ ও ভোজন করিতে পারে; কিন্ত অন্যত্র লইয়1' যাইতে পারে ন|। 

প্রীচেতন্ত ভূবনেশ্বর দর্শনে মহা সখী হইলেন এবং বিন্দু দরোবরে অব. 
গাহন করি! শিবভাবে বিভোর হইয়া কতই নৃত্য কীর্তন করিলেন। 
সন্গীগণদঙ্গে প্রত্যেক শিবমন্দির পরিক্রমা করিয়া মহোল্লাসে নাচতে 
নাচিতে তিনি কপিলেশ্বর শিব্থানে, উপনীত হইলেন। ভূবনেশ্বরের 
পূর্ব দক্ষিণকোণে কিঞ্চিৎ নান এক মাইল ব্যবধানে কমপিনেশরের 
মন্দির অবস্থিত । এ মন্দির ভুবনেবস্রর নায় অমকাল না হইলেও, একটা 
বিখ্যাত তীর্থ । 

বৈষবীয় গ্রন্থে কপিলেশ্বরকে কপোতেশ্বর ' নামে অভিহিত কর 
হইগাছে। কেন এইরূপ নাধান্তর কথিত হইল, বলিতে পারা যায় না! 
কিন্তু উভয় নামই যে একস্থান নির্দেশক, তাহাতে গন্দেহ নাই । কগিণে 
শ্বর হইতে গৌরউন্ত্র কমলপুরে আদিয়। ভার্নবী নদীতে স্নান করিলেন। 
মহানদী হইতে কৈয়াকই নামে যে শাখ। প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাই আবার 
কিছু দূরে আসিয়া দয়া ও ভার্মবী নামে দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। ও 
চরিতামৃতের মতে কপিলেশ্বরের শিবদর্শনে অনুপস্থিতি সময়ে, ইরা 
নিত্যাননদ দণ্ড ভঙ্গ, করিয়। ভগ্গ খণ্ড ত্রয় ভার্গবীর হলে ভাঁগাইয়। রে 
ছিলেন। কমলপুর হইতে জগন্লাখের দেউগ ধ্বজ। দৃটিগোচর রা 
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ধাধে। শ্রীটৈভগ্ত ধা দর্শনে অস্থির ও বিহ্ব হই গশ্চাহৃভূত অর্থ 
গ্লোব জাবৃতি করিতে করিতে পাগলের স্ঠায় ছুটিতে লাগিলেন। 
'প্রানাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ ম্মেরবন্তরবিন্দঃ। 
মামালোক্য সম্মিতবদনে। বালগোপাল মূর্তিঃ 1” 
অরথ--প্রানাদের অগ্রমূলে "ভগবান বালগোপান মূর্তিতে আমাকে 
দেখিয়া কতই াঁপিতেছেন 4 
গৌরের হৃদয় ভাবময়। মন্দির ধ্বজ। দেখিয়। কত ভাবতরঙ্গই তাহার 
গ্রাণে উঠিতে লাগিল ? এইরূপে বাহজ্ঞান শৃন্ত হইয়া হাসিতে, কাদিতে, 
আছাড় খাইতে খাইতে তিনি চারি দণ্ডের পথ তিন প্রহরে অতি- 
বাহিত করিয়া আঠার নালায় আপিন! প্রক্কৃতিস্থ হইলেন। চরিতামূতের 
মতে এই স্থানে আসিয়া নিত্যানন্দের নিকট দণ্ড চাছিলেন। উহা 
তিনি ভাঙ্গিয। ফেলিয়াছেন শুনিয়! পৃর্কের বর্ণনান্থদারে নিত্যানন্াদির 
মহিত কলহ করিয। তিনি তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়। একাকী জগন্নাথ 
দর্শনে অগ্রগামী হইয়াছিলেন। কিন্তু চতন্ত ভাগবতকার বলেন যে, আঠার 
নারায় আসিয়া প্রীটৈতন্ত বস্ঠুদিগকে বলিলেন, এপ্রিয্ব সুমদ্গণ ! তোমরা 
আমাকে নীলাচলে আনিয়া জগন্নাথ দর্শন করাইয়া প্রকৃত বন্ধুর কাজ 
(করিলে। এক্ষণে নিবেদন, আমি একাকী যাইয়! শ্রীমুণ্তি দর্শন করিব? হয় 
: ভামরা অগ্রগামী হও, না হয় আমাকে আগে যাইতে দাও ।* মুকুন? বলিলেন 
তুমি অগ্রগামী হও, আমরা গ্রাতঃকৃত্য সারিয়! পশ্চাদ্ত্তী হইব।” তাহা 
নিয়া চৈতন্ত গৌলাই মহান একাকী অগ্রবর্তী হইলেন এবং অচিরে 
গন্নাথ মন্দিরে আসিয়া! অগমোহনে ফড়াইয়া নীলাচলনাথকে দ্লখিলেন। 
ঠাহার প্রাণে কতই প্রেম, কতই ভাব, কতই উচ্ছাান হইতে লাগিল, 
তাহা বর্ণনা কর] অপাধ্য। সেই সময়ে উৎ্কলরাজের সভাপগ্ডিত পার্ব- 
'ভাম ভট্রাচার্ধ্যও জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। প্রথমে তিনি নবাগত 
ন্াদীর দিকে বড় একটা লক্ষ্য করেন নাই। দর্শন করিতে করিতে 
গৌরের ভাবনিদ্ধু উথলিযনা। উঠিল; তিনি আত্মমংবম করিতে পারিলেন 
না। প্রেমাবেগের সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথ বিগ্রহকে কোলে করিবার জন্য 
তাহার মনে ছুরদামনীয় ইচ্ছার উদ্রেক হইপে তিনি মনিরের 
মধ্যে যাইতে উদ্যত হইয়া এক উল্লক্ষন প্রদান করিলেন। পরিহারি- 
গণ ছড়ি হাতে ভীহাকে মারিবার জন্ত চারিদিক হইতে ছুটিয়। আল, 
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চিনি মৃচ্ছিত হইয়া! মন্দির প্রাঙ্গণে পড়িয়া গেলেন। লার্বভৌন উট 
ইহা দেখিয়। তাঁহার রক্ষার জন্য সমাগত হইয়া 'ই।! ই! করিয়। পডিেন ৃ 
উট্টাচার্যকে দনেখিয়| পরিহারিগণ প্রহারে ক্ষান্ত ছইল। সার্বভৌম ত্বগ 
মূরতি সন্ন্যানী দেখিয়!, তাহার যৌবনের সৌনার্ধ্য ও ভাবের গ্রগাযঃ 
দেখিয়া! মনে মনে বিচার করিলেন ইর্ন' কোন মহাপুরুষ হইবে। 
তখন তিনি নানা প্রকারে আগন্তুকের চৈত্ন্ত সম্পাদনার্থে খত্ব করিলেন) 
কিন্তু কিছুতেই ক্ৃতকার্ধ্য হইতে নাপারিয়| ও ভোগের সময় উপ্থি 
দেখিয়া, পরিহারিদিগের দ্বার মুচ্ছিত গৌরচন্্রকে হাতাহাতি করিয়া 
বহাইয়। ম্বভবনে আনাইলেন এবং এক নিভৃত, কক্ষে শয়ন করাটা! 
রাধিলেন। গৌরের মৃচ্ছ্ার ভাবগতিক দেখিয়। ভট্টাচার্য্য একটু উদধি 
হইয়া পড়িলেন) কিন্তু যখন নাসিকার নিকট তুলা ধরিয়! দেখিলেন 
যেতুণা ঈষৎ আন্দোলিত হুইডেছে, তখন ভয়ের কারণ নাই, নানি 
নিশ্চিন্ত হইলেন। 
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নিত্যাননাাদি সিংহদ্বারে উপস্থিত হইবার পূর্বেই শ্রীচৈতগ্ত আটে 
ন্থাবস্থায় নার্বভৌমভবনে নীত হইয়াছিলেন। তাহারা আসিয়।ঞলাকগুধে 
এ্বৃত্তাস্তের কথক কথক আভাস যাহা শুনিতে পাইলেন, তাহাতে আর 
বুঝিতে বাকী থাকিল ন| যে, মহাগ্রতুকে লক্ষ্য করিয়াই লোকে এমৰ 
কথা বলিতেছিল। তাহার! সার্বভৌমের বাড়ীর উদ্দেশে যাইবার উদ্যোগ 
করিতেছেন, এমন সময়ে মুকুন্দদত্ত সেই পথে গোপীনাথ আচার্যযকে 
আসিতে দেখিতে পাইলেন। গোপীনাথ নবদীপের বিশারদের জামাত! 
ও সার্বভৌমের ভগিনীপতি। ইনি মহাপ্রভুর এক জন ভক্ত ও তত 
ুকুন্দের সহিত পূর্বে পরিচয় ছিল। মুকুন্দকে দেখিতে পাইনা তিনি আশ 
ধ্যান্থিত হইয়া জিজ্ঞাস! করিয়া উঠিলেন, প্বা! তুমি এখানে কবে এনে! 
প্রভূ কোথায়”? মুকুন্দ উত্ত4 করিলেন, প্প্রতু গন্্যাদ করিয়। আমাদের 
লইয়া নীলাচলে আঁয়াছেন এবং আমাদের পাছে ফেলিয়া একাকী দগয়াং 
দর্শনে আসিয়াছিলেন। লোকমুখে শুনিয়া! বুঝিতে পারিতেছি, রি 
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নগললাথ দর্শনে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলে সার্বভৌম তাহাকে নিজালয়ে লইয়া 
াঙথেল। এখন অন্ত কথা কহিবার অবসর নাই, শীষ তুমি আমাদের, 
ট্টাচার্যোের বাড়ী দেখাইয়া দাও।” গ্োপীনাথ তীহাদিগকে লইয়। 
র্জভৌমের বাড়ীতে চলিলেম, বাইতে যাইতে পথে মুকুল, নিত্যাননাদির 
হিত গোপীনাথের পরিচয় করিত দিলেন। লার্বভৌমভবনে মহাগ্রভূকে 
্নজানাবস্থায় শয়ান দেখিদ্বা সকলে ছৃঃধিত হইলেন । সার্বভৌম আগন্তক- 
দগকে যথাযোগ্য অভ্যর্থন। করিয়| ্বীয় পুত্র চননেশ্বরকে সঙ্গে দিম 
দগন্নাথ দর্শনে পাঠাইলেন। দর্শনান্তর সকলে প্রত্যাবর্তন করিণে মুকুন্দ 
হাপ্রভূর রুর্ণমূলে সুম্বরে হরিসংকীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন । 
তন গ্রহরকাল পরে গৌরসিংহ হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। তথন 
বলাবসান হইয়াছে। সকলে মহানন্দে সমুদ্রন্নান করিয়া আসিলে 
র্বতৌম মহা প্রসাদ আনাইয়া! সকলকে পাঁরিতোষরূপে ভোজন করাই- 
লন। থাইতে খাইতে গৌরচন্ত্র আনদোল্লামে বলিতে লাগিলেন, 
মামাকে অনেক করিয়া লাফরা তরকারী দিয়া, আর সকলকে তুমি যথেষ্ট 
পঠাপান| ও ছানাবভাদি দাও।” সার্বভৌম মে কথা ন| গুনিয়। তাহাকে 
|কল প্রকার প্রসাদ অতি যত্বের সহিত ভোজন করাইলেন। ভোবনের 
ময়ে অনেক কথাবার্তা চলিতে লাগিল। গৌর, নিতাইকে বলিলেন, 
তোমাদের ছাড়িয়া আদিয়! আমি জগন্নাথ দর্শন করিলাম; জগন্নাথ 
দথিয়। আমার মনে ইচ্ছ। হইল, ধরিয়। আনিয়া তাহাকে ভ্বদয়মধ্যে 
ধিঃ এই ভাবিয়া ধরিতে গিয়াছিলাঁম। তাহার পর কি হইয়াছে, জানি ন!।” 
ভ্যান বলিলেন, ““সৌস্বাগ্যক্রমে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য সেখানে 'ছিলেনঃ 
ঠামাকে মৃচ্ছিতাবস্থায় তুলিয়া এখানে আনিয়াছিলেন;) তাই তোমার 
বন রক্ষা হইয়াছে ।” লার্ধভৌম বলিলেন, আর আপনি একাকী দর্শনে 
ইবেন না। গোপীনাথ! তৃমি ইহাকে সঙ্গে লইয়া গ্রত্যহ দর্শন 
রাইয়৷ আনিও ।, | 
শচৈতন্ত বলিলেন, “আম হইতে প্রতিজ্ঞ! করিতেছি, জগন্নাথ দর্শনে 
[মি মন্দিরের অভ্যন্তরে যাইব ন1) বাহিরে গরুড় স্তন্তের পাশে দীড়া- 
1. দেধিব।” আঁচমনাস্তে গৌরকে বিশ্রাদস্থানে উপবিষ্ট করাইয়া 
কতৌম গোপীনাথের গহিত নিকটে বনিয়। আলাপ করিতে লাগিলেন। 
দায়ের পূর্বাশ্রম কোথায়? সার্বভৌম দিজ্ঞাদা করিলেন। 
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গোপীনাথ উত্তর করিলেন, “নবন্ধীপের জগন্নাথ মিশরের ইনি কনিষ্ঠ পৃ & 
নীলার চক্রবর্তীর দৌহিত্র; নাম বিশ্বস্তর |” ভট্টাচার্য্য গৌরকৈ বলিল, 
£নীলাম্বর আমার পির্তী বিশারদের সহাধ্যায়ী। জগন্নাথও তাহার রঃ 
ছিলেন। সে সম্বন্ধে আপনি আমার গৌরবের পাত্র । বিশেষতঃ ব 
আপনি মন্নান লইয়াছেন, তখন বিশেষ পৃজনীয়, তাহাতে সনেহ নাই 
শ্রীচৈতন্ত বিষ স্মরণ করিয়া! বলিলেন, “আপনি আমাকে শ্ররূপ বলিধেন না. 
আপনি জগদগুরু, বেদান্তাধ্যাপক, পৃঞ্রনীয় ব্যক্তি। আমি বার 
সন্নানী, সদসৎ জ্ঞান হীন, আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনা? 
নিকট আমার কত শিখিবার আছে। আজ হইতে আমি. আপনারে 
গুরুস্থানে বরণ করিলাম ; আমাকে শিষ্যজ্ঞানে উপদেশ দিবেন ।” 

সার্বভৌম জিজ্ঞাম! করিলেন, আপনার এখানে আমিবাঁর উদ্েশ্ত বি) 

গৌর উত্তুর করিলেন) "বাহিরের উদ্দেশ্য জগন্নাথ দর্শন । কিন্তু জগ 
তো আর আমার সঙ্গে কথ! কহিবেন না। আমার আলিবার মূল উদ্দ্, 
আপনি এখানে আছেন বলিয়া । আপনাঁতে ভগবানের সকতি পূরণ? 
অবস্থিত । আমি আঁপনার সংসর্গে থাকিয়া উপকৃত হইব বলিয়া! এখানে 
আঁদিয়াছি। কিরূপ আচরণ করিলে আমার সন্গযাস ধর্ম বজায় থাকিবে) 
আর সংসার মায়ায় না পড়িতে হয; কি খাইব, কি অধ্যয়ন করিব; 
মব বিষয় আমাকে শিক্ষ! দিতে হইবে ।, 

সার্বভৌম গৌরের মধুর সম্তাষণে মুগ্ধ হইয়া অধিক আত্মীগা করা! 
বলিতে লাগিলেন, “তুমি আমার 'য়ঃ কনিষ্ঠ, তোমাকে তুমি মধ 
করিজে'পারি। কিন্তু তথাচ তুমি নর্ধত্যাগী সজ্যাপী, গৃহীদিগের বদনী। 
তয় হয় এরূপ করিলে পাছে আমাকে অপরাধী হইতে হইবে ।” 

গৌর বলিলেন, তা তো পারিবেনই | তাহা না করিলে মনে 
আপনি আমাকে ভাল বাঁদিতেছেন না। 

সার্বভৌম ।॥ তোমার সকলই মিষ্ট লাগিতেছে। তোমাতে আর এ 
ভক্তির উদয় দেখিলাম, নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তোমাতে তগধানের 
বিশেষ কপ! অবতীর্ণ হইয়াছে । অচিরে যে তোমার মনোবাধ। গু 
হইবে, তাহাতে সনেহ লাই । কিন্তু তুমি পরমপনুবুদ্ধি হইয়া একটা গণ্তা! 
বর্ম করিয়াছ বন্সিয় মনে হয়। 

চৈততন্ত । কি বিষয়? নিঃসস্কৌচ চিত্তে বলুন। 
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সার্বভৌম । সন্যাসগ্রহণ করিলে কেন? বিবেচনা করিয়া দেখ, 
থা মুক্ভাইয়া, স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়। সন্ন্যাপী হইলে কি লাভ? লাভের মধ্যে 
র কিছু হউক আর ন| হউক, প্রথমেই অহঙ্কারটা বিলক্ষণ হইয়া থাকে ? 
্াদী কাহারও নিকট মাথ! হেট করে না, অথচ মহাসম্মানিত ভক্তগণের ও 
পাম ঞইতে তয় করে না। *্যদি বল মাধবেন্্রা্ির গায় মহা মহ! 
কগণও'তে। গন্ন্যানী হুইয়াছিলেন, তাহারা তে! কই অহন্কৃত হন নাই । 
তাহার উত্তর এই বে, তাহারা গ্রাম্যরদ ভোগ করিয়া ও ওদ্ধত্যকে বিনাশ 
করিয়। জীবনের শেষ ভাগে সন্নাসাশ্রমে আমিয়াছিলেন। তোমার নবীন 
যৌন ; এ বয়দে তো সন্ন্যাসী হওয়া উচিত নয়। 

্রীটচতন্ত বিনীত ভাবে বলিলেন, “মহাশয়! আমাকে সন্নাসী বলিয়। 
মনে করিবেন না $ বাস্তখিক আমি সেরূপ কোন অভিপ্রায় লইয় সগরযাদী 
হই নাইখ কৃষ্ণের বিরহে অস্থির হইয়! শিখা শুত্র ফেলিয়। দিয়া ঘরের 
বাহির হইয়াছি। অহঙ্কার বিনাশের জন্তই আমার শিখ! সুত্র ত্যাগ। 
এখন আগুনার নিকটে আমার এই প্রার্থনা যে, যাহাতে আমার সন্যান 
ধর্ম বজায় থাকে, সেরূপ উপদেশ দিবেন ।, 
_ সার্বভৌম বলিলেন, “আমাদের বাঁড়ীতে প্রত্যহ বেদান্ত পাঠ হইয়! 
থাকে, তুমি তাহা শুনিবে। সন্ন্যানীর বেদান্ত শ্রবণ কর! কর্তব্য। আর. 
আমার বাড়ীতে তোমাদের থাকিনাঁর বড় সুবিধা হইবে না) আমার 
মাতৃম্বপার বুড়ী খুব নির্জন স্থান; দেই খানে তোমাদের বাগ! করিয়া 
দিব” এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য গোপীনাথকে গৌরের বাসস্থান নির্দিষ্ট ও 
মাবহুকীয় দ্রব্যাদ্দির আয়োজন করিয়া দিতে অনুমতি করিলেন । সার্ব- 
তীম মহাজ্ঞানী পণ্ডিত, কিন্তু ভক্তি রাজ্যের কিছুই জানিতেন না; তাই 
গারের প্রকৃত মহত বুঝিতে না পারিয়৷ বাৎসল্য ভাবে তাহার 
মাধ্যাত্বিক কল্যাণের জন্ত এত উপদেশ দিলেন। গোপীনাথ নিগুঢ়তত্ব 
ানিতেন। তিনি কিছু ন1 বলিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন এবং 
ট্াচার্য্ের মানীর বাড়ীতে গৌরের বাবস্থানাদি নির্দি্ করিয়। দিয়! 
গালের গতি প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 
 ক্ধনী প্রভাত হইয়াছে, শ্রীরুঞ্ণ চৈতন্ত গোপীনীথ আচার্ষ্যের সর্চিত 
গনাথের শয্যোথান দর্শন করিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভবনে আসিয়। 
1খিলেন, ভট্টাচার্য বেদান্ত ব্যাখা। করিতেছেন? তাহার ছাতবৃন্দ 
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মণ্ডলাঁকারে বসিয়৷ মনোযোগের সহিত গুনিতেছে। গ্রীচেতন্কে দেখ 
সার্বভৌম বলিলেন, ''তাল হইয়াছে, তুমি আপিয়াছ। নন্ন্যাসীর গে 
বেদান্ত শ্রবগ কর! কর্তবা, তুমি সাবহিতে বেদান্ত শ্রবণ কর। জার গু 
দিন এই সময়ে পারায়ণ হইয়! থাকে; আমার অনুরোধ, তুমি পর 
আসিবে” শ্রীচৈতন্ত অতি বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন 
আমাকে যেরূপ স্নেহ করিতেছেন, তাহাতে আপনি যাহা বর্িবেন' আমা। 
পক্ষে তাহাই কর্তব্য ।৮ এই বলিয়া মনোযোগ সহকারে বেদান্ত ব্যাথ 
শুনিতে লাগিলেন। সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল; টৈতন্ঠদের প্রসতা 
নীরবে বেদান্ত গুনিলেন, অথচ ভাল মন্দ কিছুই মন্তব্য প্রকাশ করিম 
না। অষ্টম ধিনে সার্বতৌম জিজ্ঞাস! করিলেন, “সাত দিন পর্য্যন্ত বোন 
শুনিলে, কই কিছুই তো! জিজ্ঞাসা করিলে না? কিছু বুঝিতে পারিতেছ হি 
না, জানিতে পারিলাম না।” 

গৌর উত্তর করিলেন, 'আপনার আজ্ঞায় সন্ন্যাসীর কর্তব্য কর্ণ বা 
শুনিতেছি। আমার বেদান্ত অধ্যয়ন নাই? সুতরাং আপনার ব্যাখা 
বুঝিতে পারিতেছি ন1।, 

সার্বভৌম বলিলেন, "যে বুঝিতে পাঁরে না, তাহার তো জিজামা বা 
উচিত। তুমি সাত দিন পর্য্যন্ত শুনিলে, অথচ কোন প্রশ্নই করিলে না 
কিজানি তোমার মনে কি আছে?” 

গৌর এবারে লৌব্িক বিনয় ছাড়ি! কহিলেন, “ব্যাস্ত অর্থ গনি 
পরিস্কার বুঝা যাইতেছে ;কিস্ত আপনার ব্যাখ্যায় সে অর্থ প্রকাশ গা 
না। হুড অর্থ হুষ্পষ্ট করিয়া প্রকাশের জন্য ভাষ্যর প্রয়োজন? রা 
সেই ভাষ্যে সথত্রার্থকে আচ্ছন্ন করিয়। ফেলে, তবে ভাফোর প্রয়োজন কি! 
আপনার ভাষ্যে মুখ্যার্থ ছাড়িয়া! গৌণার্থ কর্পন| করিতেছে» 

সার্বভৌম অতীব বিস্মিত হইয়] জিজ্ঞাস! করিলেন, “কি প্রকারে! 
গৌর বলিতে লাগিলেন, “বেদাস্তের উদ্দেন ব্দ্ম নিরূপণ কর1। সেই ও 
অভি বৃহঙ্বস্ত। তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ কি) তাহা জীবের জ্ানাতী$। 
তবে সথ্টিরাজ্যে তিনি বত টুকু আপনাকে প্রকাশ করিয়! রাখিয়াছে। 
আমর! তাহার কৃপায় তাহারই অতযনন মাত্র বুঝিতে পারি বি & 
অনন্ত শক্তি) শুদ্ধ মুক্ত অনাবৃত অবস্থায় সৃ্ট্যতীত হইয়া! আছে, তাহার 
নাম নির্বিশেষ ৰ| নিরাকার ব্রহ্ম । তাহার আমর! কি বুঝি!" গা জে 
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বাঁধা দিয়া বলিলেন, পক তো! মিখা|) অবিদ্যা বাঁ মায়া বিভ্ভিত। মারা 
চুটগ* গেলে জীব ও ব্রহ্ম একই। তিনি ভিন্ন কি জগতে আর 
ব্চুাছে?” | 

গৌর। তিনি ভির আর কিছু নাই সত্য; কিন্তু তাহারই ইচ্ছায় এই 
সৃষ্টি লীলা) এই হ্বাদয়নিহিত * আত্মপ্তান। কে বলিল, সৃষ্টি মিথা বা 
কলিত জ্লান মূলক ? সৃষ্টি কল্পনা! নহে? তবে নশ্বর মাত্র । 

সার্বভৌম। তিনি ভিন্ন যদি জগতে আর কিছু নাই, তবে বল দেখি 
হৃটিজ্ঞান কল্লিত হয় কি না? 

গৌর | কার করনা? সকল কল্পনার অতীত ফিনি, তাহাকে কি মিথ্যা 
ভ্ানের আকর ভূমি বলিবেন ? | 

সা। কখনই নয়। ূ 

গৌর। তাহা যদি নাহয়, তবে একটু চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি, 
এই কল্পন] জ্ঞান যাহাকে আশ্রয় করিয়! আছে, সে ব্রদ্ষের সহিত এক হই 
যাও ন্ধ হইতে ভিন্ন কি'না? আমরা তাহাকেই জীব বলি। এবং 
এই জীব হ্যি রাজ্য ব্রন্মের জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ। 

সার্বভৌম বিচক্ষণ পঙ্ডিত। গৌরের এই স্ুযুক্তি পূর্ণ কথায় জীবত্ব 
যে ঈশ্বর তত্বের সহিত অভিন্ন হইয়াও ভিন্নাত্বক, তাহ! বুঝিতে পারিয়া 
বলিলেন, “আচ্ছা! তাহাই নাহয় হইল? কিস্তু তাহাতেও তো প্রশ্নের 
মীমাংসা হইল না। তুমি বাহাকে স্ষ্টিলীলা বলিতেছ । কে বলিল, 
তাহা সত্য ?” 

গৌর। আত্মজ্ঞানই তাহার সাক্ষী। নানা বৈচিত্র্য পূর্ণ এই ত্ন্ধ- 
লীলা আত্মতত্বেই নিছিত। ব্রহ্ম আপনিই লীলারূপে বাহিরে, আত্মারূপে 
অন্তরে এবং ব্রহ্ধরূপে সকলের মূলে । একের মধ্যে কি সুন্দর বৈচিত্র্যময় 
দ্বৈতভাব ও ঘ্বৈতের মধ্যে কি অনির্বচনীয় সামগ্রসীভূত একত্ব! বলুন 
দেখি, ইহাতে কা?র না প্রাণ মন গলিয়া যায়? এ হেন পরধরধ্যময়ঞ পরিপূর্ণ 
ভগবানকে আপনি কোন্‌ সাহসে ওুঁফ নিরাকার নির্কিশেষ তত্ব 
ধলিতে চান্‌? 
: নার্বভৌম গৌয়ের কাধ্যাতে মুগ্ধ হইণেন ; কি বলিবেন স্থির, করিতে 
পাপারিয়! বলিয়া ফেলিলেন, তবে শ্রীমচ্ছস্করাচার্যয ন্থির্রিশেষ বাদ কেন 
শিক্ষা দিলেন ?* 


৩৮ , চৈতন্যলীলাম্বত । 


গৌর । কেন শিক্ষা দিলেন, জানি ন!। গুনিয়াছি, তিনি নাকি বৌদ্ধ, 
দিগকে পরাজয় করিবার জন্ত আদিষ্ট হইয়! মায়াবাদ প্রচার করিয়া, 
ছিলেন) কিন্তু তাহার নিজের মত অন্যরূপ ছিল'। এই বলিয়া প্রেত 
শহ্করাচার্যের রচিত নিয়বোদ্ধত বচনটা ব্যাখ্যা করিলেন। র্‌ 

“্যদ্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাছং/ ন মামকীয়ন্ম্‌। 
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“ছে নাথ! ভেদজ্ঞান অপগত হইলে যদিও স্থষ্টিতে ও তোমাতে প্রো 
থাকে না) তথাচ আমি তোমারই রচিত। তুমি কখনও আমার রচিত নও। 
সমুদ্রেরই তরঙ্গ হইয়া থাকে, তরঙ্গের সমুত্র সম্ভবে না” 

সার্বভৌম বলিলেন, “তাহাই যেন হইল। কিন্তু শ্রতিতেও তে। নির্বিশেষ 
তত্বের উল্লেখ রহিয়াছে ।, 

গৌর উত্তর করিলেন, যেমন দির্ববিশেষ তত্বের উল্লেখ আছে, "তেমনি 
সবিশেষ তত্বের কথাও আছে। কোন নিদ্দি্ স্থান ধরিয়। বুঝিতে গেনে 
শান্ত্রের যথার্থ তন্ব অবগত হুইতে পার] যায় না। সমগ্র শাস্ত্রের 'তাংগ্য 
ও অভিপ্রায় বুঝাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য। শ্রুতি যেমন বলিক্ষাছেন, বন্ধ নিরা' 
কার, নিগুণ, হস্তপদাদ্ি শূন্য, তাহার ইন্জ্িয় নাই £ তিনি নাম, রূপ, উপাধি 
বিহীন, নীল লোহিতাদি বর্ণবিহীন, শুদ্ধ সত্ব চৈতন্যময় ) তেমনি অনেক 
স্থানে বলিয়াছেন, তিনি তেজোময়, অমুতময়, বসন্বরূপ, পরমন্নীর। মহত 
সহম্র তাহার মস্তক, সহত্র সহজ তাহার হস্ত পদ, তিনি মৃর্ধতগামী, 
সকলই গ্রহণ, দর্শন ও শ্রবণ করেন, সচ্চিদাননরূপ, ভ্তাক্ববান্‌ বিধাত। 
পরম পুরুষ, পরণাত্মা। ইহার প্রকুত তত্ব এই বুঝিতে হইবে যে, ষ্টযতীতে 
তিনি নিগু৭ নির্বিশেষ ; আর সৃষ্টি সম্বন্ধে সবিশেষ সগুণ, পরম পুরুষ ও 
বানু। আমরা সত নস্বন্বীয় সব? স্বতরাং স্তটিত্বে প্রকাশিত ক্ষণে 
আমাদের বিশেষ অধিকার। ৰ 

সার্বভৌম গৌরের তত্বজ্ঞানের গভীরতা! অহ্ভব করি পূর্বে তাহার 
বালক সক্ত্যানী জানে যেরূপ উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, নে 
আর রাখিতে পারিলেন নাঁ। তীহার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির উদয় রা 
উষ্াচার্ধ্য কিংকর্তব্যবিূড়ের স্তাঁয় বলিয়! উঠিলেন) "তবে কি কারণ 
সহিত ব্রদ্ষের ঘনিষ্ট যোগ আছে? তাহার স্ব প্রন্কতিই তে দূ করিতে? 
তবে আর তাহার বিধাতৃহ মানিবার প্রয়োজন কি?” 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।' ৯ 


৷ খ্রীটৈতন্থ বলিলেন, দ্বিধাতৃত্ব গা মানিলে চলিবে কেন? সৃষ্টি লীলার 
[লেই তো বিধাতৃত্ব। ধাহা। হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হয়, উৎপক্ন হইয়! যাহা দ্বার! 
সর্ষত হয় এবং অবশেষে বাহাতে লয় হইয়! খায়; এইযে ব্রহ্ম লক্ষণ 
বেদে নিরূগিত হইয়াছে, ইহাতেই তে। তাহার বিধাতৃত্ব শির পরিচয় পাওয়া 
াইতেছে। অন্ধাণডের স্থজ্ন, পালন, লয়, যিনি করিতেছেন; তাহাকে 
বিধাত! বলিবেম ন| কেন | 

সার্বভৌম এরূপ তর্ক যুক্তি পূর্বে আর কথন শুনেন নাই। তিনি 
মান মায়াবাঁধী ভাষ্য পড়িয়া! মারাবাদ বা অদ্বৈতবাদকেই ত্রহ্মতত্ব নির্দঘা- 
নণেচরম পদিদ্ধাস্ত স্থির কন্রিয়া রাখিয়াছিলেন ; অন্তদ্িকে তাহার চিত্ত 
আোত কখন আকৃষ্ট হয় নাই। এক্ষণে গৌরের নিকট এই কথ শুনি 
ঠাহার অন্তরে আর এক চিন্রাজ্য খুলিয়া! গেল ও নান! তত্ব জিজ্ঞান! উপ- 
স্থিত হইল । তিনি জিজ্ঞাঁনা করিলেন, আচ্ছা, তাহাকে না হয় বিধাতা 
লিয়া মানিলাম; কিন্তু তাহার শক্তি অনন্ত, কোথায় কোন্‌ ভাবে কি 
প্রকারে তাহার শক্তি কাধ্য করিতেছে, আমর! তাহার কি জানি? দয়া, 
করুণা, শান্তি, পবিত্রতা, কামক্রোধাদ্দি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, ইচ্ছা, 
তীতিক, জৈধিক, আধ্যাত্মিক ও আরও কত অজ্ঞের শক্ত্যাদি, সকলই 
তাহার শক্তি। ইহাদ্দিগের আবার অনস্ত বৈচিত্র্য, অনস্ত বিভেদ, অনন্ত 
মাবেশ। এ সব ভাঁবিতে গেলে আত্মহারা! হইতে হয়; কিছুই ঠিক করিয়া! 
টঠিতে পারী যায় না। সে অবস্থায় শক্তিমানের পার্থক্য কিরূপে বুঝিব ? 
1ক্তি হইতে কি তিনি ভিন্ন? 

গৌর বলিলেন, শক্তিতত্বে তাহার প্রকাশ; কিন্তু শক্তি ও চিনি এক 
হেন। শক্তি হইতে তাহাকে অভিন্নাত্বক মানিতে গেলে আবার নির্ধি- 
শষ তত্বেই আস! গেল? প্রশ্নের মীমাংস! কিছুই হইল ন1। প্রথমে আপনি 
য নির্বিশেষ তত্ব ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, সে ন! হয় সত্বা নির্ব্বিশেষ; আর 
ধন বলিতেছেন শক্তি নির্বিশেষ। ফল একই রূপ, উপাসন। তত্ব কি কর্মের 
যত, ইহার কোনটাতেই সাব্যস্ত হয় না। কিন্তু তাহাকে যদি সকল শক্তির 
কত স্থান বলিতে পার যায়, তবে মীমাংসার বিষয় সুখসাধ্য হয়। কুর্ষ্যের 
|কটা একটা ফিরণকে 'যেষন কুরধ্য বল! যায় না, তাহা হৃর্য্যের অত্যনন 
কাশ মাত্রঃ তেমনি তগবানের এক একটী শক্তিকে ভ্বগবান্‌ বলা অযৌ- 
জক) সে সব শক্তিতে ভগবানের প্রকাশ মাত। 


১ .." চৃততনযলীলামৃত। 


সার্বভৌম । তাহাতে কোন্‌ পঞ্তি কিরগে লীল! করিতেছে, ঝে 
করিয়। বুঝিব? : রঃ 

চৈতন্ত । পূর্বেই ত বলিয়াছি। অনস্তের অনস্তশক্তি জীবের খোর, 
ভীত। স্থষ্টি রাজ্যে তাহার ঘত শক্তি প্রকাশ হইয়াছে, তাহাও কেহ এ 
বদরঙ্ষম করিতে পারে না| ভবে আত্মতন্বে তাহার প্রকাশ হাহা 
যেমন জ্ঞান ও অধিকার; শাস্ত্র ও গুরু উপদেশে যে যতদূর আয় করিযে 
পারিয়াছে, লে তত টুকুই জানিতে পারে। সচ্চিদানন ভগবানের অন 
অচিন্ত্য শক্তির মধ্যে তিনটী প্রধান! চিচ্ছক্তির বিষয় আমর! জানিয়ে 
গারি। তিনি গং, অর্থাৎ সর্বত্র সমানাবস্থায় নিত্য কাল আছেন। 
এই শক্তির নাম সন্ধিনী; ইহাতেই দিগ্দেশকাল সমস্ত সৃষ্টি আধিত। 
তিনি কিছু অটৈতন্ত জড় বস্ত নহেন, চিরজীবন্ত জাগ্রত পুরুষ। এই শক্তিতে 
সম্বিত” শক্তি বল! ধাইতে পারে। আর ভগবানের যে শক্তিতে প্রেম” আনন। 
আশ্রিত) তাহার নাম হুনাদিনী শক্তি। এই তিন শক্তিকেই তত্র 
চিচ্ছক্তি বল! যান্স। উহা! ভগবদ্রপে চির গ্রকাশিত। আর জীবশন্তি 
তটস্থা; উহা! কেবল স্থ্টি কালেই তাহাতে প্রকাশিত! হইয়া থাকে। 
স্যন্তে নি্রিতীবস্থায় থাকে । অবশেষে, মার়াশক্তি বছিরঙ্গা ; তাহ! বধ 
হইতে প্রকাশ হইয়া ব্রহ্মরূপকে প্পর্শ অর্থাৎ বদ্ধ শ্বরূপের উপর আধিগন্ 
বিস্তার ন| করিয়। ঘুরে থাকে। ্থত্টি লীলার উপরই ইহার গ্রভাব। 
ইহার অর্থ এই যে, সঙ্চিদানন্দ পুরুষের সৎ, চিৎ, আনন্দ, শক্তি তা? 
ইচ্ছায় অতি অপূর্ণ রূপে সৃষ্টিতে প্রতাশিত হইয়াছে । এই অপূর্ণ শি 
হইতে অপূর্ণ জ্ঞান ; আবার অপূর্ণ জ্ঞানেই ভ্রান্তি বুধি। ইছারই নাগ 
মাঁয়।। সুতরাং মাঁয়ার প্রভাব ব্রঙ্গের স্বর্গে থাকিতেই গারে না। 
মায়াবাঁদ ভাষ্যে মায়াকে অবস্ত বল! হইয়াছে; প্রন্কৃত পর্ষে উত খবং 
নয়) অসম্পূর্ণ জানমূলক মাত্র। এমন যে প্বর্যময় ভগবতথ। ইহা 
আপনি কোন্‌ মাসে নিঃশক্কি নির্বিশেষ তত্ব বগিতে চাছেন? ৫ রথ 
ধ্র্য্ের অস্ত নাই) জ্ঞানের অন্ত নাই? ধা'র চিচ্ছক্িবিণাদ ওক থা 
কত নুখতরঙ্গ তুলিয়। দেয়; যিনি মায়াকল্পনার অতীত 7) আগনি বেদ 
প্রাণে তাহাকে মায়ামুগ্ধ জীবের সহিত অভেদ বলিতে সাহস করেন! 

সার্বভৌম। 'তবেতীহার কূপকি? 

র্ণান 
চৈতন্ত। তাহার প্রবিগ্রহ সচ্চিদানন্দমর, লীলাধিলাদী। 
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বিএহ, কল্পনার বিষয় নয়) প্রত্যক্ষপাধ্য | শ্রীবিগ্রহ যে না মানে) দেইত 
পাধওী”। বুদ্ধ বেদ মানেন নাই বলিয়! তাহাকে নাস্তিক বলিয়! থাকেন) 
আন প্রীবিগ্রহ ম মানিলে মানুষ যে ভীষণতর নাস্তিক হইয়া যার, তাহা 
দেথিতেছেন ন! কেন? এক আপত্তি করিতে পারেন ষে, বিকার না হইলে 
দুটি হয়না) ঈশ্বর কি তবে বিষারী হইয়া স্থটি করিয়াছেন? এ আপত্তি 
অতি অকর্মণাণ অচিন্ত্য অভাবনীয় শক্তি ধাহার, তিনি কি সৃতি করিয়াও 
অবিকারী থাকিতে পারেন না? মণির কথা কি শুনেন নাই? স্বর্ণ গ্রদব 
করিয়াও মণি পূর্বের অবস্থায় যদি থাকিতে পারে) তবে বিচিত্রকর্ধা ভগবানৃ 
কিসষ্টি করিয়াও মায়াতীত থাকিতে পারেন না। মাতিমানযুগাক বিবর্ু- 
বাদ মত কোন মতেই টিকিতে পারে না। 

সার্বভৌম অনেক বিচাঁর বিতা করিয়াও গৌঁরের কুঙ্ যুক্তির নিকট 
গরান্ত ছুইলেন। শ্রীচৈতন্ত অবশেষে ভট্টাচার্য্যকে বুঝাইয়া! দিলেন যে, 
উগবানের দহিত আমাদের চিরসন্বদ্ধ। তক সেই সম্বন্ধ জ্ঞান বুঝাইয়! দেয়। 
মার প্রেমই প্রয়োজন, অর্থাৎ মানবজীবনের লক্ষ্য। ধর্ের যদি কিছু 
লক্ষ্য থাকে, তবে তাহা প্রেম। বেদবাক্যে এই দিপ্ধাস্তেই উপনীত 
ওয়া যায়। সীর্ধতৌম ভট্টাচার্য্য অবাঁক্‌ হইয়া শুনিতেছিলেন দেধিয়। 
গার বলিলেন, “ভষ্টাচার্ধ্য ! বিশ্মিত হইও না) ভগবানে ভক্তিই পরম 
রঘার্থ। আাত্মারাম মুনিগণও ভগবানে ভক্তি করিয়া থাকেন।' এই বলিয়! 
ইনি ভাগঝতের পশ্চাল্লিখিত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। 

“আত্মারামাশ্চ মুনয়ে। নিগ্র্থ! অপুাকুক্রমে, 
কুর্বস্তযহৈতুকীং ভক্তি মিথংভূতগুণে। হরিঃ 1? 
ভা, ১। ৭। ১০ 

ভগবানের এতাদুশ গুণ যে, ধাহার1 আত্মারাম ধষি ও মৌনব্রতাবলম্বী ; 
হাদের সমস্ত হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে; তাহারাও তাহাকে অহৈতৃকী 
কি করিয়া থাকেন। + 

সার্বভৌম ভট্টাচার্য এই ্লোক শুনিয়া বলিলেন, «এই গ্লোকের অর্থ 
নিতে আমার বড় বাগ হয়) কৃগ! করিয়া! আপনি এই শ্লোকটী ব্যাখা 
হি 

শ্রীচৈতন্ত উত্তর করিলেন, “আপনি মহাপগ্ডিত, আপনি আগে ব্যাখ্য 
কুদ্‌ শুনি, পরে আমি যা জানি. বলিব। 


৪২ ' চৈতন্যলীলামৃত 


সার্বভৌম তখন আপনার পাণ্ডিত্যবলে প্লোকের নয় প্রকার 
করিলে, চৈহন্ত গ্রতৃ "আপনার এ ব্যাথা! ব্যতীত প্লোকের আরও অভির 
আছে” বলিয়! শ্লোকের একাদশ পদ্দের সহিত “আত্মারাম” শব ম্যাট 
অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্য। করিলেন এবং আরও আশ্চর্যের বিষয় যে দার 
ভৌমের ব্যাখ্যার একটাও ছু'ইলেন না।' গৌরের ব্যাখ্যার মুখ্য তার 
এই যে, ভগবানের শক্তি ও গুণের অভিস্ত্য শ্রভাবে শুকমনকাদি দি 
সাধকগণও মুগ্ধ হইয়া যান) অন্তের কি কথ? তখন ভট্টাচার্য্য গর 
বিস্মিত হইয়। পূর্বে চৈতন্তগ্রভূকে বালক বলিয়া যে উপেক্ষ! করা 
ছিলেন, তাহার জন্য মর্খ্ব বেদনা! পাইলেন এবং আপনার মূর্খতাঁকে বিকা 
দিয় তাহাকে ঈশ্বর বোধে স্তবস্ততি করিয়! শরণাপন্ন হইলেন। কথিত 
আছে যে, শ্রীকষ্ণ চৈতগ্ভদেব তখন ভট্টাচার্যের প্রতি কৃপা করিয়া প্রথম 
চতুতূর্জ নারায়ণ রূপ ও পরে দ্বিতুজ মুরলীধর রূপ দেখাই কাধ 
করিয়াছিলেন । যাহ! হউক, সার্বভৌমের তখন দিব্য জ্ঞান লাভ হইর। 
এবং নাঁম, গ্রেম, ভক্কিতত্ব, প্রভৃতি সকল বুঝিতে পারিয়! এক দের যথা 
এক শত শ্লোকে চৈস্তগ্তস্তব রচনা করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন $ 
প্রেমে উন্মত্ত হইয়া হাগিতে, কাদিতে, নাচিতে নাচিতে শ্রীচৈতন্তের গা 
ধরিয়া বলিলেন, প্প্রভো ! ধন্ত তোমার শক্তি ; তর্কশান্ত্র পড়িয! গড়ি 
আমার হ্বদয় লৌহপিওের স্থাঁয় কঠিন হইয়াছিল? তাহাতেও যখন প্রেমি 
দিয়। গলাইয়া দিলে, তখন জগৎ উদ্ধার করা তোমার পক্ষে তি নামা 
বাপার বলিতে হইবে.” গোপীনাথ আচার্য্য পূর্ব হইতেই ইহা বুঝি 
পারিয়ািলেন; এক্ষণে সুযোগ পাইয়1 মছাপ্রভৃকে হাগিতে হাদিতে ্ি 
প্লেন, “সেই ভট্টাচার্যের তুমি কি অবস্থা করিলে ?” গৌর বলিলেন, রি 
ভক্ত) স্তোমার সঙ্গ গে জগন্নাথ দেব ইহাকে বিশেষ কৃপা করিলেন। 

পরদিন মরণোদয়কালে শ্রীরৃষ্ণ চৈতস্ত জগন্নাথ দর্শন করিয়া ও গা 
প্রদত্ত 'মাল৷ মহাপ্রনাদ লইয়া দার্ধভৌমভবনে আসিলেন। টা 
মঙাগ্রভূর আগমন বার্তা পাইয়া শয্যা ভ্যাগ করিয়া বাঁহিয়ে আগিযা তীধঃ 
বন্দনা করি বসাইলে, গৌরচন্ত্র সার্কভৌঙের হাতে মহাগ্রা?? 
দিলেন। ভ্টাচার্ষোর তখন গান, সন্ধা, দত্ধধাবনাদি প্রাণাকগা 
হিরোর উৎক্ষণাৎসেই প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া বলিলেন, গগুদই হউন, টা 
পর্যযসিতই ইউক, অথবা বহুদূর দেশ হইতে আমীতই হউক) মহাগ্র্া 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ। ৪৩ 


গাইলেই ভোজন করিবে, কাঁলাকাল বিবেচন! করিবে না|” এই কথ। 
গনিয়াণ্গৌরের আনন্দের সীমা থাকিল না। তিনি ভট্টাচার্য্যকে গাঢ় 
আন করিলে উভয়ে হাত ধরাধরি করিয্না আনন্দে নৃত্য করিতে 
লাগিলেন | স্েদ, কম্প, অশ্রুতে উভয়েই ভামিতে লাগিলেন । 
তখন প্রেমাবি্ গৌরচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, “আজ আমি ব্রিভৃধন 
জয় করিলাম ;"আজ আমার নিকট বৈকুঠের দ্বার উদবাটিত হইল; আজ 
মামার সকল অভিলাষ পুর্ণ হইল। ভট্টাচার্য্য বেদ ধর্ম লজ্ঘন করিয়া 
হাগ্রদাদ খাইলেন। ইহার চেয়ে দৌভাগ্যেরা বয় কি আছে? আজ তুমি 
নিদ্বপটে শ্রীরুষ্ণ চরণ আশ্রয় করিলে? আঙঞ্জ তোমার ভদবন্ধন ছিন্ন হইল, 
দায়া বিদুরিত হইল। না হ'বে কেন? যাহার! সর্বাস্তঃকরণে ভগ- 
্চবণাশ্রয় করেন, স্বয়ং ভগবান্‌ ক্কপা করিয়া তাহাদের মায়]! হইতে 
টঞ্ধার করিয়া থাকেন ।* €৫সই হইতে ভট্টাচার্যের পাঁগ্ডত্যাভিমান দূরে গেল, 
ঠন্ধা তক্তির উদর হইল। তিনি এখন হইতে ভক্তি শাস্ত্র বিন! অন্ত শাস্ত্রের 
ঘালোচন1 ছাড়িয় দিলেন। 
সার্বভৌম শ্রীগৌরাঙ্গকে সাধনের উপাঁয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি নাঁম 
ংকীর্ভনই পরম সাধন উপদেশ দিয়া বলিলেন, "আপনাকে তৃণ হইতেও 
পচ বিবেচনা! করিয়া ও তরু হইতেও সহিষ্ণু হইয়! নামসাঁধন করিতে 
ইবে) নইলে নাম গু ক্ক,রিবে না। মান, অভিমান, জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, 
ন, জন, ধম্পন্‌, সকলই প্রভুর চরণে অর্পণ করিয়। নাম সাধন করিতে 
ইবে।” সার্বভৌম. ভাগবতের একটা শ্লোকের শেষপদে ঘমুক্তিপদ' 
[নে ভক্তিপদ পাঠ ফিরাইয়া আবৃত্তি করিলেন$-- 
'তত্তেহনুকম্পাং নুপমীক্ষ্যমাণো, ভূঞ্জান এবাত্মকতং বিপাকং) 
হদ্‌ বাণ্পুভি বিিদধন্পমন্তে জীবেত যো ভক্তিপদে স দায়ভাক্‌ ॥' 
ভা ১০। ১৪।৮ 
হে প্রভে।! তোমার কূপ! কবে হইবে? এই আশাপথ প্রতীক্ষা, করিয়] 
ব্যক্তি অনাসক্ত চিত্তে শ্বীয় কন্মর্জল ভোগ করিয়া জীবন ধারণ করেন, 
$নিই উত্তরাধিকারের ন্যায় তোমার ভক্তিপদে দায়াধিকার প্রাপ্ত 
য়! থাকেম। রর ূ ॥ 
শ্রচৈতন্ত গ্রিগাঁসা বরিবেন, 'মুক্তিপদ' পাঠ পরিত্যাগ করিয়া 'ডক্তি- 
? বসাইলে কেন! 
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ভট্টাচার্য উত্তর করিলেন “ডগবস্তক্তি বিমুখের মুক্তি তো পূরসথার মা 
দণ্ড ম্বরূপ। কারণ সে ঈশ্বরের সাঁধুজ্য পাইস্কা লীন হইয়া যায় দে 
স্ুখাদির অধিকার পার না। ভক্ত, মেবা ব্যতীত মুক্তি চাহেন না), 
সাযুক্্য তাঁর নিকট দ্বণার সামগ্রী। সুতরাং এমন হেয় মুক্তিকে দয়া 
কার বলিলে ভক্তের প্রতি অন্তাঁয় কর! হয়'কিনা? 

চৈতন্ত বলিলেন, প্মুক্তিপদের যে ব্যাখ্যা করিলে, তাহা ছাড়া উহা 
অবান্তর অর্থ আছে। 'মুক্তিপদ” বলিতে স্বয়ং ভগবান্কে বুধায়। ববী! 
সমাস কর না কেন?” 

সার্বভৌম । তথাপি ও পাঠ লইতে পারি নাঁ। কারণ উত্থা 
দোষযুক্ত । “মুক্তি” শবটা শুনিতেই তক্কের দ্বণা ও ত্রাম জন্মে। "নি 
শব বলিলে কেমন আনন্দ হয়|” | 

চৈতন্তদেব এই কথায় আননে হাসিতে জাগিলেন। নগর রা! 
হইয়া গেল, মায়াবাদী পণ্ডিত সার্বতৌম ভট্টাচার্ধ্য চৈতন্তককপায় গর 
ভক্ত হইয়াছেন। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল ৭লোহাকে শর 
না করাইলে স্পর্শ মণির গুণ টের পাওয়া যায় না। যখন কঠোর জা 
সার্বভৌমের ভক্তি লাভ হইল, তখন ইনি স্বয়ং শ্রী, সন্দেহ নাট। 
সেই হইতে উৎকলরাজের অভীষই্টদেব কাশীমিশ্র ও নীলাচলের গর 
প্রধান লোক শ্রীচৈতন্তের শরণাপন্ন হইল। তাহার যশে চারিদিক / 
হইয়। গেল। + 

ইহার পর একদিন সার্বভৌম ভট্টাচার্য জগদানন্দ ও দামোদর 
পণ্ডিতকে* নিজ বাঁটীতে ডাকিয়া মহাপ্রভুর অন্য উত্তম উত্তম মহাগ্রদা? 
দিলেন এবং স্বরচিত হইটা শ্লোক একখানি তালপত্রে লিখিয়! অগদানদের 
হাতে দিগনা বলিলেন, গ্গ্রভূকে দিও”। ছুই জনে গ্রসাদ ও গরী না 
বাদায় প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন মুকুন্দ দত্ত ঘারে 
ইত আছেন। তিনি জগদাননোর হাত হইতে গত্রীধানি লইয়া গাঠাঃ 
বাহিরের তিতের গায়ে শ্লোক ছুইটা লিথিয়! রাখিলেন। পরে জগদান। 
পত্রী লইন্ন মহাপ্রভৃকে দিলে তিনি পাঠ করিয়া বিরক্তি সহকারে ছা 
ফেলিলেন। কিন্তু ভক্তগণ ছাড়িবার পাত্র নহেন? তাহা ডিও 
লিখিত শ্লোক আবুন্তি করিয়। কণটস্থ করিলেন।ও সর্বত্র গ্র€াঃ করা 
দিলেন। গ্সোক' ইটা এই £-- 
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“বৈরাগ্য বিদয! নিজ ভক্তি যোগ শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষ: পুরাগঃ ১ 
শ্রীকষ্ঠৈতন্য শরীরধারী কপাঘধি ধস্তমহৎ প্রপদেয।* 
“কাধারষ্টং তক্তিযোগং নিজং যঃ, প্রাছধর্তং কষ্চটৈতন্ত' নাম, 
আবিভূত স্তন্ত পদারবিন্দে, গাড়ং গাঢ়ং নীয়ভাং চিত্রভূক্গঃ 1” 
|. ধ্ে অদ্বিতীয় পুরাণ পুরুষ, বৈরাগ্য বিদা। ও ভক্তি যোগ শিক্ষ। দিবার 
নিত ্ীষর্চতন রূপে দেহধারী হইয়! প্রকাশিত হইয়াছেন; সেই 
্গানিধির আমি শরণাপন্ন হই” 
৪ ফালদোষে নষ্ট নিজ ভক্তিযোগ প্রকাশ করিবার জন্য ্রকষ্টটৈতন্ 
নীমধারী হইয়। যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন; তাহার পদারবিন্দ চিত্বভূঙ্গ 
রূপে অধিষ্ঠান করুকৃ |, 
কথা কিছু অসংলগ্ন হইয়া উঠিল। গৌরের অসামান্য প্রতিভা ও 
[তীর তজ্ঞানময়ী শান্তব্যাধ্যা শুনিয়া পরাজিত ও মুগ্ধ হইয়া বিনি' 
তুজ দেখিতে পাইলেন ও ঈশ্বর জ্ঞানে শত শ্লোকে গৌরচন্ত্রের কতই 
টব করিলেন) তীহার রচিত উপরোক্ত শ্লোক দুইটা পড়িয়! চৈতন্যদেৰ 
রকি সহকারে কেন ছঁড়িয়া ফেলাইলেন, তাহ বুঝা যায় না। পত্র 
ইডিয। ফেলার যদি কিছু অর্থ থাকে, ত দে এই যে; উহাতে গৌরকে 
খব্াবতার বলিয়! বর্ণনা কর! হইয়াছিল, গৌরচন্ত্র আপনাকে ঈশ্বরাব. 
ঠার বলিয়া! পরিচয় দিতে দ্বণা করেন। কিন্ত যদিতিনি ঘ্বণা করিয়া 
তই ছিড়িযা থাকিবেন, তবে পূর্বে শত শ্লোকে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়। 
না করিতে অন্থমোদন করা সম্ভব হয় না। আর ধিনি ঈশ্বরাবতার 
গে বর্ণিত হইতে সঙ্কুচিত হন, তিনি ঈশ্বর পরিচারক ফড় তু মূর্টি ধারণ 
রিয়। দেখাইবেন, ইহাও অসন্তব কথ! । 
তাইতে মনে হয়, ষড়ভুজ রূপ প্রদর্শন ও ঠ্রিক সেই সময়ে সার্বভৌম, 
ত শতক রচনা অতিরিক্ত বর্ণনা । পরবর্তী কালে সার্বভৌম শতক 
টত হওয়া! কিছুই অসস্ভব নহে। যাহা হউক, চৈতন্ভ ভকগণ বলেন যে, 
বাজ শ্লোক হুইটী ভক্তের কণ্ঠমণিহার? ইহাতে সার্বতৌমের কীন্তি 
 বাদ্যের সায় বিঘোঁধিত হুইয়াছে। 


০ | 
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মাঘ মাসের প্রথমে প্রীচৈতন্ত সন্নযান গ্রহণ ঝরিয়! ফাস্তন মীষে নীগাচিন 
আগমন করেন ও ফান্তনের শেষে জগন্নাথের দোলযাত্রা দেখার পর টৈ 
মাসে সার্বভৌমকে কৃপা করেন। বৈশাখের প্রথমে তীহার দক্ষিণ" 
দেশ পর্যটনের ইচ্ছা! হইলে তিনি বন্ধুদিগকে ডাকিয়া বিনীত ভাবে 
সকলের হাতে ধরিয়া বলিলেন ৮-ণতোমরা আমার প্রাণাধিক বন 
প্রাণ ছাড়া যায়) তবু তোমাদের ছাড়িতে পারি না। তোমরা আমাকে 
এখানে আনিয়া জগন্নাথ দর্শন করাইয়। সত্য সত্যই বন্ধুর কাঁধ্য করিয়াছ। 
এখন তৌমাদের নিকট আমি আর একটা ভিক্ষা চাঁহিতেছি। তোমা 
অনুমতি কর) আমি দক্ষিণাপথে গমন করিব। জননীর নিকটে প্রতিশ্রত 
আছি বিশ্বরূপের উদ্দেশে যাইতে ? সে সত্য অবস্তই পালন করিব। কিন 
এবারে আমি একাকী যাইব, তোমাদের কাহাকেও সঙ্গে লইব নাঁ। 
সেতুবন্ধ হইতে ষে পর্য্যন্ত ফিরিয়া না আলি তোমরা সে পর্য্যন্ত এ 
স্থানে রহিবে।” 

এই কথা গুনিয়া ভক্তগণ মহাহ্ঃখিত হইলেন এবং লীন মুখে নীরা 
রহিলেন। নিত্যানন্দ বলিলেন) «এ কেমন করিয়া হইতে পারে! মি 
একাকী *যাইবে, ইহা কা'র প্রাণে সহ হয়? দক্ষিণের তীর্থপথ আমার 
সকলই জান! আছে, আমাকে আজ্ঞা দাও, আমি সঙ্গে যাইব। নাা। 
আর ছুই এক জন চলুক। বিপদ্সমাকুল পথে তোমার একাকী যাঞা 
হইবে না। কি জানি কখন কি বিশ্ব ঘটে 1 

্রীচৈত্ত মহ মধুরস্বরে বলিণেন, পনিতাছি | তুমি ধার গ 
আমি নর্তক। তুমি যেমন নাঁচীও, আমি তেমনি নাচি। সা? ৬ 
করিয়া আমি কোথায় বৃন্ধাবনে যাঁইতেছিলাঁম, ভূমি আমাবে খা? 
ভধনে লইয়। গেলে। নীলাচলপথে জমিতে ঞ্লাসিতে আমার প্রিদও 
গাছটী ভাঙ্গিয়। €ফলিলে। দেধিতেছি, তোমাদের গাড় গ্রেদে নাগা? 
কার্য পণ্ড হইতেছে। আমি গৃহত্যাগী সঙ্ধ্াসী। অগযানন গাগা? 
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বিধয়ীর গায় বিষয় ভোগ করাইতে চাহে। কি করি? মে যা” বলে, আমি 
ভয়ে তাই করি; না করিলে ক্রোধভরে আমার সঙ্গে তিন দিন 
কথু কর না। আমি বৈরাগ্য ধর্ম রক্ষার জন্ত শীতকালেও' ত্রিসন্ধা নান 
করিও ভূমিতে শয়ন করি দেখির! স্তুকৃন্দের ছুঃখের পীম। নাই। সে 
মুখে ক্ছু না! বলিলেও তাহার" হদয়ের হুঃখে মুখ মলিন হয়। ভাহার 
দুধে আমার" প্রাণ কাটি! যার । দামোদর ্রক্মগারী, আমার সন্গ্যাস- 
ধর্ম রক্ষার জপ্ত লদাই আমাকে শিক্ষাদণ্ড দিয়া থাকে। শরীরের 
ক₹পায় দামোদরের লোকাপেক্ষা মাই; আমি লোকাপেক্ষ। ছাড়িতে 
পারি না। ,সেজগ্ত সে আমার ম্বতগ্র বাবহার দেখিলেই ব্যবছার শিক্ষা 
দিয়া থাকে। ভ্রাতৃগণ! দিন কতক তোমর! নীলাচলে স্থির ছইয়! থাক) 
আমি একেলা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া! আসি ।» 

নিনাচ্ছলে শ্রীচৈতন্ঠের ভজদিগের স্তুতি ও বাৎসল্যপূর্ণ মধুর 
সপ্তাষণ শুনিয়। চারিজনই তাহার সঙ্গে যাইবার জন্য কত অন্থরোধ 
করিলেন) কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন লা। তখন নিত্যানন্দ 
বলিলেন, *ভোমার আঁজ্ঞাই শিরোধার্ধা, ইহাতে আমাদের সুখ, ছুখখ 
যাহা হয় হইবে! কিন্তু আমার আর একটী নিবেদন আছে; কর্তব্য 
ধিনা, বিবেচনা করিয়া দেখ। আর কিছু সঙ্গে না লইলেও ফৌপীন, 
বহর্বাদ ও একটী জলপপাত্র তো লইতে হইবে। তোমার ছুই হাত নাম 
ংধ্যা গণ্নায় আবদ্ধ থাকিবে; এসব সামগ্রী কে বহিয়া যাইবে? 
বিশেষতঃ তুমি যখন গ্রেমাবেশে অচৈতগ্ত হইয়। পড়িবে, তখন তোমাকে 
কেরক্ষা করিবে? গাইতে বলি কৃঞ্চদাস নামে এই সরল বা্গকুমার 
তোমার জলপাত্র বন্্র বহিয়। পাছে পাছে যাউক। তোমার যাহ! ইচ্ছা 
করিবে, এ কোন বিষয়ে কিছু বলিবে না।” শ্রীচৈতন্ত এই প্রস্তাবে সশ্বত 
হই বন্ধুদিগকে লইয়! সার্বভৌম সদনে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে নিজ 
"হর বলিলে তিনি অতি কাতর ভাবে কতক দিন অপেক্ষা করিতে মমুরোধ 
করিলেন। তাহার অন্থরোধে গৌরচন্তর কিছু দিনের জন্ত যাওয়া স্থগিত 
রাখিতে বাধ্য হইলেম। এই সময় সার্বভৌমগৃহে নিমনত্রণভোজনে ও 
ধার কথা নৃত্য কীর্তনে গণ হইল । পরে যাত্রার নিরপিত দিন উপস্থিত 
লে, শ্রীটৈতত্ পার্বভৌমের নিট অনুমতি চাহিয়া বলিলেন, "আপনি 
মামাকে আপর্ধাদ করিবেন যেন আমি তীর্ঘ্রমণ ও বিশ্বরপের উদ্দেশ 
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করির! সিরাঁপদে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিতে পারি।* পার্স 
ভাবি বিরহশোকে অধীর হইয়| কাদিতে লাগিলেন এবং চারিখানি দূ 
কৌপীন ও বহির্কাম ও কতকগুলি মহাপ্রসাদার, ্রাঙ্ষণ ছার! আদান 
পরযাস্ত পাঠাই! দিবার বন্বোবন্ত করিয। দিয়া গৌরকে বলিলেন, "ঘাম 
একট। অনুরোধ রক্ষা করিও, গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরে উৎকপী রা 
গ্রতিনিধি রামানন্দ রায় আছেন। তাহার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করি। 
তিনি তোমার সঙ্গের যোগা পান্র। তাহারস্তায় রসিক ভক্ত আর দেখ 
যায় না। পাঙিত্যের ও তক্তির পরাকাষ্ঠ। একাধারে, তাহাতেই সামী, 
ভূত হুইয়াছে। তাহার অলৌকিক ভাবচেষ্টা বুঝিতে ন। পারি প্রা 
বৈষ্ণব জ্ঞানে পুর্বে আমি তাহাকে কত পরিহান করিয়াছিলাম। তোমা! 
কৃপায় এখন আমার জ্ঞানোদর হইয়াছে। এখন তাহার মহত্ব অনুজ 
করিতে পারিভেছি । তাহাকে শুদ্র বিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা করিও না ঘর 
ডাহার সঙ্গে আলাপ করিলে তাহার মহিমা! জানিভে গারিবে। গৌর 
এ কথা স্বীকার করিয়! জগন্নাথ মন্দিরে যাইয়। আশীর্বাদ অন্কমতি 
করি! সমুদ্রকুলের পথ দিয়] দক্ষিণাপথ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন। নার্স 
দ্বীয় পরিকর সঙ্গে লমুদ্র তীর হইতে কাদিতে কীদিতে গৃহে প্রতিন্নি 
হইলেন। নিত্যানন্নাদি চারিজন ও গোপীনাথ আলালনাথ গর্যার 
মহাপ্রভূর সঙ্গে চলিলেন। পুরীর ৪ ক্রোশ দক্ষিণে আলালনাথ দেবদনি। 
গ্রচৈতন্ত শ্বশিষ্যে মন্দিরের পুরোভাগে হরিমংকীর্তন আরম্ভ, করিদেন। 
সে দেশবাদীগণ মন্ন্যাসীর অপরূপ ডাব, পুলকাশ্র গ্রতৃতি সাক দ' 
দেখিয় *একপ্রাণে গুনিতে ও দেখিতে লাগিল। ক্রমে জনত! গা 
হইল) আবাল রুদ্ধ বনিতা দকলেই অপরূপ নন্ন্যাসী দেখিতে আগি!। 
নিত্যানন্দ ভক্তগ্কে বলিলেন ;- “এইরূপে আগ্রে গ্রামে গ্রামে নৃত্য রা 
হইঞ্জেটীহাঁর পুর্বাভান আরস্ত হইল ।৮ মধ্যা উত্ীর্ঘ হইয়া গেণ। রা 
ভিড় কামিল ন। বির নিতাই গৌরকে মধ্যাহ্ন করাইবার জন পণ 
গেলেম এবং দ্গানাস্তৈঞর্লী কয়জনের সহিত মন্দিরাত্যন্তরে রবে কা! 
বহিষ্বার ক্রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ভোজনাদি সমাপন হইলে আধার 
উন্মুক্ হইল) আবার দংবীর্তন আরম্ভ হইল । এরার জনতা আরও বা 
গেল। সন্ধ্যার পর কীর্তনাস্তে লোক সব হরিনাম, গাইতে গাইতে, রে 
নাচতে স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিধৃতত হইল। সকলেই গৌরের জীবত ৫ 
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নুগ্রাণিত হইয়! বৈঝঃব হইয়া] গেল। রজনী প্রভাতে গৌরচন্ত্র শ্নানান্তে 
ভকতগণকে আলিঙ্গন করিয়া! বিদায় হইয়া চলিয়া গেলেন রুষ্দাস পাছে 
গাছে রস্ত্ জলপা্র বহিয়া চলিলেন। ভক্রগণ গৌরের বিচ্ছেদে মৃচ্ছিতি 
মা পড়িলেন। গৌরচন্ত্র তথাচ একবার ফিরিয়াও তাকাইলেন না। 
ভককগণ লমন্তদিন উপবাসী থাঁকিয়। পরদিন প্রাতে ছুঃখিতান্তঠকরণে 
নীলাচলে ফিরিয়া আমিলেন। এদিকে শ্রীচৈতন্ত মত্ত গিংহের গায় নি়্- 
লিখিত নামোচ্চারপ করিতে করিতে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন । 

ক! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কষ! কৃষ্ণ! কৃষ্চ! রক্ষ মাম্‌! 

কষ! ক! কষ! কষ! কষ! কৃষ্খ! পাহিমাম্‌! 

রাম রাঘব! রাম রাঘব! রাম রাঘব! রক্ষ মাম! 

কৃষ্ণ কেশব! কুষ্খ কেশব! কৃষ্ট কেশব! পাহিমাম্‌। 

এবান্রকার ভ্রমণে শ্রীটৈতন্তের ধর্ম খুব প্রচার হইতে লাগিল। বক্তৃতা! 
কীর্তন ব৷ উপদেশে নহে, কিন্ত তাহার জলস্ত ধর্মজীবনের প্রতিভায়। 
ছারা তাহার নিকট আপদিয়| তদীয় তাব দেখিল, ও তাহার সঙ্গে একত্র 
কিয়। সদালাপ করিতে স্থষোগ পাইল, তাহার! তাহার ধর্মে অনুপ্রাণিত 
হইয়া! থাকিতে পারিল না। সেই সকল লোক আবার স্বস্ব গ্রামে 
[ইলে, তাহাদের দেখিয়! অন্ত লোক সাধু হইতে লাগিল। তাহাদের 
দখিয়। অপরে। এইরূপে সংক্রামক ব্যাধির ন্তায় রামের দেখিয়া শাম, 
মের দেখিয়। নবীন, নবভক্তি বিধানের ভক্তি লাভ করিয] কৃতার্থ হইতে 
াগিলেন। সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত প্রেম, নাম ও ভক্তি বিলাইতে বিলাইতে 
চীনন্দন ভ্রমণ বিহার করিতে চলিলেন । 

আলালনাথের পর গৌরচন্ত্র কুর্ণক্ষেত্রে উপনীত হইয়া! কৃর্ধ বিগ্রহের 
পণ। প্রণাম করিলেন এবং সমাগত লোৌকমগ্ডলীকে নাঁম সংকীর্তনের বস্তায় 
পাইয়া কৃষ্ম নামক বৈদিক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইলেন। কুর্দ তাহার 
মক্ি দেখিয়া! তাহাকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে পূজা! করিলেন? এবং 
দিন প্রাতে প্রাতঃম্নান করিয়া গৌর গমনোদ্যত হইলে, বিনীত 
বে তাহার অন্থগমন করিবার অভিলাষ জাদাইলেন। টতন্ত- 
তাহাকে বলিলেন, “তাহা! কখন হইতে পারে না, গৃহস্াশ্রম পৰিক্ধ 
ধন ক্গেত্র। গৃহে বমিযু। নাম সাধন কর, বিষয়তরঙ্গে কখন পড়িও না। 
রিয়া মামিবার সময়ে আবার আমাকে এইখানে দেখিতে পাইবে ।” 
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সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত যেখানে বাহার গৃছে শচীনন্মন অতিথি হইয়া ছিবেন, চে 
সেই গৃহের গৃহস্বামীগণ তাঁহার প্রতি এতই. আকৃষ্ট হইকাছিবেন দে 
তাহার সঙ্গে সঙ্গী হইয়া যাইবার অন্য আগ্রহ গ্রকাশ করিয়াছিতেন। 
কিন্তু সর্বত্রই গৌর তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত ছইবার উপদেশ দিয়া ঘর 
বদিয়। ভজন সাধন করিতে বলিয়াছিলেন।* কৃুর্ণকে বিদায় দিয় প্রচ 
শুভ যাত্রা করিগ্জা গথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে বাসদ 
নামে এক গলিত কুঠী ব্রাঙ্মণ শ্রীচৈতন্থের আগমন বার্থ শুনিয়া তাহা 
দেখিবার অভিলাষে কুম্ তবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বানুদেব গর 
বিশ্বাসী ভগবপ্তক্ত। াছায় অলৌকিক জীবে প্রেম গুনিলে অবাঁক্‌ হইতে | 
সাহার সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ; ক্ষতস্থানে কীট সকল নিরত্তর নে 
পুঁজ রক্ত পান করিতেছে । তাহাদিগকে দুরীভূত কর! দুরে থাকুক, কোন 
কীট দৈবে খপিয়। পড়িলে তিনি তাহাকে উঠাইয়া আবার সযতনে দেই 
স্থানে রাখিয়া! দিতেন। বাসুদেব কুর্দালয়ে আঁসিয়। যখন শুনিলেন 0 
গৌর চলিয়। গিয়াছেন, তথন সাধু দর্শন হইল না বলিয়। বিষাদে, কীণিষে 
কাদিতে মুচ্ছিত হইয়। পড়িলেন। কিন্তু কে জানে,কি অলৌকিব 
আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়। গৌর সেই মুহূর্তে সেখানে ফিরিয়া আগিলেন এব 
বাস্ুদেবকে সগ্রেমে গাঢ় আলিঙ্গন কাঁরয়। নুখী করিলেন। কথিং 
আছে, তাহার শ্রীমঙ্গ স্পর্শে বাসুদেব কুষ্ঠ রোগ মুক্ত হইয়া সুনার হুহদে 
লাভ করিলেন। গৌরের অলৌকিক কৃপ! দেখিয়া তাহার মন প্রা 
গলির গেল। তখন তিনি গৌরের চরণ ধরিয়। অনুতপ্ত হা কত € 
করিতে লাগিলেন এবং ্রীরুষ্ণ উদ্দেশে রুক্ষিনী প্রেরিত দরিদ্র ব্া্গণ 
ভাগবতীয় উক্তি অনুসরণ করিয়৷ বলিলেন, “কোথায় পাপী, দরিগ্র রৃগাগাঃ 
আমি, কোথায় ঈশ্বরাবতার তুমি? আমার গলিত দেহে তুমি যে নি? 
করিলে, ইহ! জীবে সম্তবে না। আমার গায়ের দু্নধে অতি অথন্ত গো 
গল্লাইত্ যায়) তাহ! ভূমি কেমন করিয়। স্পর্শ করিলে? কিন্ত গ্রতো ! া 
ব্যাধিগ্রন্থ হইয়া! ভাণ ছিলাম। এখন দেহগর্কে অহঙ্কার উৎ্গন্নহই 
আমার সর্বনাশ করিতে পারে” গৌর বলিলেন, 'দাধুদেছে রা 
তাগিবে কেন? তুমি নিরন্তর শ্রীরৃ্ভন ক্র ও নাম সাবীর্ঘন চা 
বর। তোমা হইতে এদেশে জীব নিস্তার হইরে / এই বলি রে 
অন্তর্ধান হইয়! গেলেন। কৃর্ম ও বাসুদেব শোকািভূত হই ক 
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লাগিলেন। বাঁন্দেবকে উদ্ধার করিয় গ্রীচৈতন্ত' তরদীয় ভক্তপমাজে 
গ্ৰানুধেবামৃতপদ” নাম পাইয়াছিলেন। 





সপ্তম পরিচ্ছেদ। 
দক্ষিণাপথে-রামানন্দ সঙ্গোৎসব। 


রঘক্ষেত্র হইতে গৌরচন্ত্র জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্রে আঁদিয়া হৃলিংহ 
দেখিয়া স্তব বদন! করিলেন। এখানে তৃগর্ভে গাদমূল প্রোথিত নৃসিংহ 
মৃত্তি বিরাজমান। কথিত আছে, এক সরল বিশ্বাসী পু'ড়া গোয়ালের & 
স্থানে শশ্যক্ষেত্র ছিল। সে গ্রতিদ্রিন সন্ক্যাকালে গৃহে যাইবার সময় 
ক্ষেত্রে অন্য রক্ষক না রাথিয়া! ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিস 
কষেত্রগুরি তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়! যাইত। কিন দেখিতে লাগিল, 
্ত্যহ রাত্রে কে তাহার শস্ত নষ্ট করিয়া যাঁর়। সে ছুঃখিত হইয়া ঈশ্বরের 
নিকট প্রার্থনা করিল যে, যে তাহার শ্ত নষ্ট করে, তাঁহাকে যেন সে 
দেখিতে পাঁ়। এই বলিয়া রজনীতে এক স্থানে সে লুকাইয়া থাকিল। 
কিছুক্ষণপরে দেখিল যে, ভীষণমুর্ি এক বরাহ আসিয়া তাহার শ্ত 
খাইতেছে। অমনি সে ধন্থুকে গুণ যোজন! করিয়া শৃকরকে বিদ্ধ করিল, 
এবং গুনিতে পাইল, শূকর রাম! রাম! শব বরিয়] নিকটস্থিত পর্বত 
হায় প্রবেশ করিল। তখন গোয়াল| বুঝিল যে, সে শূকর নহে; ভগবাম্‌ 
তাহাকে ছলন1 করিয়াছেন । ইহাতে সে নিতান্ত ব্যথিত চিত্তে উপবাস 
ঠাকিয়া তিন দিন পর্যাস্ত ভগবানের নিকট আত্মদোষের ক্ষম] চাহিয়! 
প্র্ঘনা করিল। দৈববানী হইল, “তোমার অপরাধ নাই, ঘরে যাও 1, পুণড়া 
ঠাড়িবার পাত্র নয়; বলিল, 'আমার দৌষ ক্ষমা করিলে কেমন করি! 
[বির যদি কোন প্রসাদ চিহ্ন দেখিতে না পাই? দৈববানী উত্তর 
রিল, 'পাইবে”। গুড়া তখন দেশের রাজার নিকটে যাইয়! আদ্যোপান্ত 
বত করিলে রাজা বলিলেন, “যদি তুমি দেখাইতে পার, তবে আমি 
তামার ক্রীত দ্বাস।, ওথন রাজ! নির্দিষ্ট স্থানে আিয়। ব্যাকুলাস্তঃকরণে 
ার্থন করিলে, দৈববানী হইল, 'তুমি যে জাতিবুদ্ধি ছাড়ি! আমার তক্ষের 
সান করিযাছ, তাহাতে আমি সন্ত হইর়াছি। এইখানে হঞ্চ সেচন ফর, 
শস্য দেখিবে। তখন রাজাঞজায সেই স্থানে ছ্ধ দি্চন হইতে লাগিল 
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এবং একটু একটু করি তূগর্ভ হইতে অপূর্ব নৃসিংহ মূর্তি উঠিতে লাগি, 
দর্শকবৃনদ বিশ্মিত হইয়া গেল। জান প্্স্ত উঠিলে আজ্ঞাবামী হইল, "মা 
উঠিবে না) নিরন্ত হও রাজা তখন মহাননে সেই স্থানে মনির নির্প 
কাঁরয়। দিয়া মহা মহৌৎ্সব করিলেন। কিছু দিন পরে জিয়ড় নামে 
সাধু মহাজন ছুই পুরন! সমতিব্যাহারে দেবমূর্তি দেখিতে মন্দির মং 
প্রবিষ্ট হইলে হঠাৎ তাহার সঙ্ষিনী ছুই জনকে পাষাণময়ী হইয়! দেখা 
লাঁভ করিতে দেখিয়! বিস্ময়ে রোদন করিতেছিলেন। দেবতা প্রসন্ন হই 
: , তাহাকে বলিলেন, “রোদন ছাড়; তোমার রমণীদ্বয় সাগতিলাভ করি! 
' ছেন। আজি হইতে তোমার নামে আমার নাম হইল।” মেই অব 
লিয়ড় নৃসিংহ নাম প্রকাশ হইল। ঠৈতন্তদেব নৃপিংহ মন্দিরে যাইয়া । 
কিন্বদস্তী শুনিতে পাইয়াছিলেন। 
নৃসিংহ ক্ষেত্র ছাড়িয়া। গৌরচন্ত্র কত দিন পরে গোদীবরী তীরে দাদি 
উপনীত হইলেন । গোদাঁবরী দেখিয়। যমুনা ও তীরস্থ বন দেখিয়া বৃন্দ, 
স্থৃতি হওয়ায় তিনি অন্রীগ ভরে বনমধ্যে অনেকক্ষণ বৃত্যকীর্তন ক 
লেন ; এবং নদী পাঁর হই পরপারে আসিয়! গ্লানীবগীহন সা করি 
স্বাটের কিছু দুরে জল সন্নিধানে বপিয়া নাম কীর্তন করিতে লাগিল, 
এই নগরের নাম বিদ্যানগর বা রাঁমহেন্ত্রী। উহ! উতৎকল রাজ্োর দা 
ণাত্য গ্রদেশের রাজধানী । ল্পক্ষণ পরে মহাপ্রভু দেখিলেন যে) বহরে 
সঙ্গে বাজন। বাঁজাইতে বাজাইতে এক বিচিত্র দোলায় চড়িয়া ক্লৌন মনত 
ব্যক্তি ঘাটে স্বীনাবগাহন জন্ত আসিলেন। তাহার সঙ্গের স্তাবক / 
বৈদিক ত্রাঙ্মণগণ শাস্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিল। রাজপুক্রধ বিধিমত 
তর্পন সমাধা করিলেন। শ্রীচৈতন্ত মনে মনে চিন্ত! করিলেন, এই 
রাঁজ। রামানন্দ রায়, বাহার কথ। সার্বভৌম ভষ্টাচারধ্য বলিয়া দিয়াছে 
ইতিমধ্যে রাঞ্জপুরুষ দন্গ্যানীকে দেখিয়া নিকটে আসিয়। গ্রাম করি 
গৌর উঠি শ্রী স্মরণ করিয়। জিজ্ভাম। করিলেন, গ্লানি কি? 
রামানন্দ রায় ?” আগন্তক উত্তর করিলেন, "হা, আমি দেই মনাবুদধি শুরা 
বট।* গৌর বলিলেন, "আমি নীলাচল হইতে আঁদিতেছি; সার্ক 
তট্টাচাধ্য আপনার থুণ বর্ণনা করিয়! আপনার নদ রী 
করতে বলিরা দিগ্নাছেন। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ৪ 
* গৌঃ 
আমার এখানে আনা? ভান হইল যে জনায়ালে দর্শন গাইনাদ। 
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যাহ প্রসারিয়া রামানন্দ রারকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। রায়ও 
ঠাহাফে আলিঙ্গিয়! প্রেমোন্ন্ত হইলেন। স্তস্ত, দ্বেদ, অশ্রু, কম্প, পুলক, 
বৈবর্ণাতে উত্তয়ে বিহ্বল হইপ়। ভূমিতলে পড়িলেন। ক্ষণকালের আন্ত 
উভয়েই আত্মবিস্থৃত হইলেন। কে জানে ভক্তদিগের অন্তরে অন্তরে কি 
এক তৃ বৈছ্যাতিক তার আইছে যে, পরিচয় না থাকিলেও দর্শন শ্রবণে 
রম্পরকে চিশিতে বাকি থাকে না। দর্শক লোকের! এই ব্যাপার দেখিয়া 
নে মনে বিচার করিতে লাগিল, "এই নন্ন্যাপীকে মহ! তেকোময় দেখি- 
তেছি? শুদ্রকে আলিঙগন করিয়া ইনি কাদিতেছেন কেন? আর আমাদের : 
হারাজ প্রম গম্ভীর ও পণ্ডিত) ইনিই বা কেন সন্যাসীম্পর্শে অস্থির 
ইলেন?” যাহা হউক, উভয়েই ধৈর্যাবলম্বন করিলে রায় রামানন 
ৈতন্তের কথার উত্তরে বলিলেন, প্সার্বভৌম আমাকে ভৃত্য জ্ঞানে 
তিপয় ন্লেহ করিয়া থাকেন বলয়! আমার উপকারের জন্ত আপনাকে 
ঠাইয়। দিয়াছেন । আজ আপনার দর্শন ও আলিঙ্গনে পবিত্র হইলাম। 
মি অন্পৃশ্ত রাজসেবী শৃদ্রাধম ; আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ স্বরূপ হইয়াও 
গামাকে যে স্পর্শ করিলেন, সে আপনার কৃপাঁর গুণ। মহতংদিগের, 
তাবই এই যে, নিজের প্রয়োজন ন! থাকিলেও পামরদিগের গৃছে 
ইয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। আপনার প্রভাব সাক্ষা* 
তই দেখিতেছি আমার সঙ্গের এই পহজ্াধিক লোকও আপনাকে 
[ব্য হরিনাম পুলকাঞ্জতে দ্রবীভূত হইয়াছে । গৌর বলিলেন, গ্না, 
1 নয়। আপনি ভাগবতোত্তম) আপনার মিলনে আমার প্রেমভক্তি 
তত হইবে বলিয়াই সার্বভৌম এখানে আপিতে বলিয়! দিয়াছেন ।* এইরূপ 
থাবার্তার মধ্যে রাজার ইঙ্গিতে এক বৈদিক বিগ্র মহা প্রভূকে নিমন্ত্রণ 
য় তাহার গৃছে যাইতে অনুরোধ করিল। শ্রীটৈতন্ত নিমনত্র স্বীকার 
রিয়া রামাননা রায়কে বলিলেন। “আপনার মুখে কৃষ্ণ কথা শুনিতে বড় 
ধ আছে। আবার যেন দর্শন পাই।” রা বলিলেন, প্যদি অধমকে তনরিতে 
বানে আলিয়াছেন, তবে পাঁচ সাত দিন থাকিয়! আমার হুষ্ট মনকে 
'শাধন করুন|” এই বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া রাজ। রামানন্দ রায় দোলায় 
যা বাজনী বাজাইতে বজাইতে মহ! সমারোছে প্রত্যাবর্তন করিলেন" 
টতসও ব্রাহ্মণের সঙ্গে গুদীয় গৃহে যাইয়া মধ্যাহাদি সমাপন করিলেন। 
গামাননদ রায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই £-ভবানন রায় নাষে উড়িষ্যার 


৫৪ ' চৈতন্বলীলাসৃত। 


করণ বংশীয় এক সন্ত ব্যক্তির পাঁচ পুত্র। গোপীনাথ, পট্টনায়ক, বদন! 
পট্টনায়ক, রামানন্দ রায় এবং আর ছুই জন, ধাহাদের নাম জানা যান 
সপুত্র ভবাননদ চিরদিন উড়িষ্যার রাঁজসংসারে উচ্চ উচ্চ রাজকার্যয রর 
আদিতেছেন। মাঁলজেঠ্যা দণ্ডপাঁঠ নামক গ্রদেশে গোগীনাথ শাম 
বর্ত।। রামানন্দ রায় গোদাবরী গ্রদের্শের শাসন কর্ত!) তাহার উপা 
রাঁজ। ভবানন্দ ও বাদীনাথ নীলাচলে উচ্চ উচ্চ পরে অভিষি 
শ্রচৈতন্ত নীলাচলে থাকার সময়ে এই গোঠি তাহার আন্ুগত্তয স্বীকা 
করিয়া তীহারই পরিকর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। ভবাননের গ 
পুজ্রের মধ্যে রামানন্দ রায় পরম পও্ডিত ও রাধারৃঞ্ণের উপানক)গরা 
ভক্ত এবং সর্বোচ্চ রাঁজপদে প্রতিষ্ঠিত। সংসারে থাকিয়া নি 
ভক্ত জীবনের উজ্জ্বল আদর্শ, তাহার জীবন। 

পূর্বোক্ত প্রকারে রাজ। রামানন্দ ও শ্রটচৈতন্ স্ব শথ স্থানে গমন করি 
উভয়ের পুনর্দিলনের উৎকণ্ায় সন্ধ্যা উপনীত হইল। শ্রীচৈতনত সায়া? 
সমাপনান্তে নিভৃতে বসিয়া হরিনাম করিতেছেন, এমন সময়ে রামানদ রা 
এক মাত্র ভৃত্য সমভিব্যাহারে আপিয়। উপনীত হইলেন এবং মহা 
শরণাঁম করিলে তিনি আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ে তৃত্যকে বাহিরে থাকি 
বলিয়া! রহঃ স্থানে গিয়। নানা! কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ্ীঠৈত, 
জিজাসা করিলেন, “সাধ্য বস্ত কি? নির্ণয় করুন।” 

রামামনদ উত্তর কবিলেন, “ন্বধর্্াচরণে বিষুভক্তি লা হয়ু। বরা 
তরি, বৈ, শুদ্র, এই চারি বর্ণের ব্য, গৃহস্থ, বানগ্রস্থ ও ভৈ, এ 
চারি আ'্রমের ধর্ম যেরূপ মহ্াঁদি খবিগরণ নিরূপণ করিয়াছেন? স্ব অধবা! 
ভেদে তাহাই যাঁঅনা করিয়। ভগবানের আরাধন। কর! উচিত।” ্রচ্জৈ 
বলিলেন, “এত বাঁছিরের কথ; নিগুঢ় কথা কি? বল।” রামানন্দ বি 
লেন, “ভগবানে কর্ধার্পণই সাধাসার। পান, ভোগ্খন, দান, তগস্তা 
যেকেটন কর্দম কাযা) তাহার ফলাফলে উদামীন থাকিয়। তগবিা 
অনুগত হইয়া! চলাই সার ধর্ম” 

প্রীচৈতন্ত । এও বাহিরের ধর্ম । ূ 

: স্বামানন্দ। তবে শ্বধর্মা ত্যাগই শ্রেষ্ঠ $ বর্ণাশ্রম নিরূগিত থে 

রিহিত সমঘ্ত ধর্ম পুরিত্যাগ করিয়! যে ব্যক্তি কেবব মাত্র তগবচাণ গ 
করিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ট নাধক। 
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| রামাননন। জ্ঞানমিশ্া তক্কিই পাধ্য শিরোমণি । বাহার অবিদ্য| 
ভূত হইয়! বিশুদ্ধ ব্রদ্ধ জ্ঞানের উদয় হইয়াছে? ধাহাতে ব্রহ্ম অবস্থিতি 
করেন ও যিনি ব্রদ্ধে অবস্থিতি করেন; যাহার আকাক্ষার নিবৃত্তি হইয় 
শুভ, অপ্ডভ, রোগ, শোক, স্পট, বিপদ্‌ সমজ্ঞান হইয়! চিত্ত নির্মল ও 
্রস্নত লাভ করিয়াছে) তিনিই দর্ধত্র সমভাবে ব্রহ্ম দর্শন লাভ করিয়। 
রদ্ধযোগর্প পরাভক্কি লাভ করিয়া থাকেন॥ 

প্রীচৈতন্য। ইহাও বাহিরের ধর্ম) ইহার পর ফি বল। | 

বামানদী। জ্ঞান শৃহ্া| ভক্তিই পাধ্যশ্রেষ্ঠ। জ্ঞানের গধ কুটিল, 
তাহাতে সর্বদাই সংশয় আদিয়! আত্মাকে কলুষিত করে। বিশেষতঃ 
কলের পক্ষে কিছু জ্ঞান লাভ কর! মম্তব হয় না। পৃথিবীতে কয় জন 
স্তানী ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়? আর জ্ঞানের সীমাই বা কোথায়? 
কে কতটুকু জ্ঞান লাত করিতে পারে? মানবজ্ঞান তো অতি অকিঞ্চিং 
ফর। অনীম জ্ঞান বস্তুকে কি ক্ষুপ্র মানবজ্ঞান আয়ত করিতে পারে? এই 
বিবেচন! করিয়া ধিনি জ্ঞানানুপন্ধানে প্রয়াদ না করিয়। সাধুমুখবিনিস্থত 
ভাবত কথা শ্রবণ ও তাহ! কাঁর়মনোবাঁক্যে অবলম্বন করিয়। থাকেন? অস্তের 

প্রাপ্য হইলেও ভগবান্‌ প্রায় এরূপ লোকের নিকট আত্মন্বরূপ প্রকাশ 
রিয় থাকেন । 

৷ শ্ীচৈত্ভ। এ এক রকম বটে। কিন্তু ইহার পর কি? শুনিতে 
চাই। 

রামানন। প্রেমভক্তিই সর্ব সাধাসার | প্রেমবিহীন কুষ্পৃজা- 
। জির ফথনই সুখকর হয় না। এক মাত্র প্রেমভক্তি রম লাভই তাহার 
নাতনী | কোটি জন্বার্জিত পুণ্য বলেও এ লোভ গাওয়! যায় ন|। 
: শ্রীচৈতত্ত। এও বটে। তার গর? 
 রামানন্দ। দাস্ত গ্রেমই সাধ্য শিরোমণি। বাহার নাম শ্রবণ মাত্র 
ঈগৎ পবিত্র হয়) সেই ভগবানের নিত্য দাসদিগের চেয়ে, আর সৌভাগ্য- 
খানকে? 

শ্রীচৈতন্ঠ। এও বেশ) তাঁ'র গর কি? 

রামানন্দ । নথ্য গ্রেমই সর্ব সাধ্য সার। জ্ঞানীর! ব্রহ্ম স্ুখাহুতূতিতে 
& ভক্তগণ আরাধ্যরূপে ধাহাকে প্রত্তীতি করেন; যদি কেছ তাঁহার সহিত 
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সধ্যত| করিক তাহার অপার পারমেশ্বরী শক্তি তুলিয়! গিয়া হুথ ছু দশা 
বিপদের বন্ধুর স্তায় তাহাকে ভাবিতে পারে, তবে সে সাধকের নম ধে 
আরকে? 
গ্রীচৈতন্ত। এ উত্তম কথা। ইহার পর আর কিছু আছে? 
রামানন্দ। আছে, বাৎসল্য প্রেমই সাধ্য সার। সকল তুলিয়া গি। 
বাহার! ভগবানকে আপনার সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতে পারেন; তাহানে 
তুল্য সাধক আর কে? নন্দ যশোদার তুল্য কাহার সৌভাগ্য? 
প্রীচৈতন্ত। অতি উত্তম; তার পর? 
রামানন্দ । তার পর কান্ত ভাব। ইহাই মকল সাধ্যের শ্রেষ্ঠ দাঁধ 
ভগবানে আঁস্ব সমর্পণের গ্তায় আর কি আছে? সতীন্ত্রী যেমন প্রি 
পিকে শরীর, আম্মা) গ্রাণ, মনঃ সকলই সমর্পণ করেন? তেমনি কান্তভাট 
ভক্ত সকলই তাহাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন । ক্ষিত্যপ্তেজো ম্ষঘো? 
গঞ্চ ভূতের স্থাফ়িভাব যেমন পর পর ভূতে বৃদ্ধি হইতে হইতে ক্ষিতি: 
শব, স্পর্শ, রূপ, রম, গন্ধ, পাচটা তন্মাত্রই থাকিয় যাক্ব ; তেমনি শানে 
অচঞ্চলতা, দান্তের সেবা, সধ্যের বিশ্বাস, বাৎ্সল্যের ম্েহ এবং কানে 
আত্ম সমর্পণ, সকলই কান্তভাবে অস্তনিবি্ট। ভগবৎ প্রাপ্তির উপাধ »। 
বিধ। যাহার যে পন্থা, তাহাই তাহার নিকট সর্প্রে্ঠট। কিন্ত হর 
দেখিতে গেলে কান্তপ্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ । অন্ত প্রেমে ভগবানূকে গা 
গেলেও পরিপূর্ণ রূপে এক কান্ত প্রেমেই যাওয়া বাঁর। 
্রীচৈতত্ত বলিলেন, 'যত দূর বলিলেন, ইহাই সাধ্যের মীম| বটে; রি 
ইহার পথ্য আর কিছু যদি থাকে, তবে বলুন।' 
রামানন্দ উত্তর করিলেন, 'ইহার পরের কথা জিজ্ঞাঁন। করে এমন বো 
জগতে আছে বলিয়। জান্তাম না। যাহা হউক, ইহার গরেও আছে 
কি? শ্রীরাধিকার প্রেমই সর্ব সাধ্য শিরোমণি। কেন, জানেন ন| কি? 
কোটি.গোনীর সঙ্গে রাদবিলানে প্রবৃত্ত থাকিয়াও ভগবান্‌ বাধা? 
এমনই মুগ্ধ যে, রাস ছাড়িয়া তাহাকে লইয়। বন মধ্যে মুকাইয়াছিলেন! 
প্রীটৈতন্ত জিজ্ঞাস! করিলেন; "ইহাতে বাঁধা প্রেমের গৌরব হইল ঠৈ 
গোগীদিগের সঙ্কোচে যখন রাধিকাকে লইয়া ভগবান্কে লুক রা, 
তখন সে প্রেমে অন্তাপেক্ষা হইল। তাতে তো প্রেগের গৌরব হইণ 
দি আলিআখম, ভগবান শ্রীরাধিকার জন্ত সর্ব সমক্ষেই গোগীদিগঞ্ষে এ 
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করিতে পারিতেন ; উবে বুঝিতাম, শ্রীরাধায় কৃষ্ণের গা অন্ুরাগ। আপ- 
নার মুখ দিয়া! অমৃতনদী প্রবাহিত হইতেছে বলুন এ কথার দামাধান কি? 

*রীমাননা বলিলেন, “ত৮ নয়। রাধাপ্রেমই সর্ধশ্রে্ঠ। রাসমগ্ডলে 
বত গেপী নাচিতেছিলেন, তাহাদের প্রত্যেকের পাশে এক এক কৃষ্ণমৃত্তি 
নাচিতেছিল।, রাধার পাশেও এইরূপ এক মূর্তি দাঁড়াইয়াছিল। সাধারণ 
গ্রেমে সর্বত্র মমভাব দেখিয়া শ্রীরাধিকার অভিমান উপস্থিত হইলে 
তিনি রানমণ্ডল ছাড়িয়া অভিমানিনী হইয়। চলিয়া গেলেন। নিগৃঢ় 
প্রেমেই অভিমান হয়) সাধারণ প্রেমে হয় না। গ্রীরাধিকার অভি. 
মান এই* নিগুঢ় কুটিল প্রেম নিবন্ধনই হইয়াছিল । তাহাতেই সে প্রেমের 
গভীরতা বুঝ। যাইতে পারে । যাহা হউক, অভিমানিনী রাধার অন্বেষণ 
অন্ত ভগবান্ও রাসমুল ছাড়িয়! নিবিড় নিকুঞ্জ বনে বেড়াইয়। তাহাকে 
পাইয়া কামনা উপভোগ করিয়া সবী হুইয়াছিলেন। শত কোটি গোপী- 
তেও যে কাম নির্াপণ হইল ন!, এক! রাধিকাতেই তাহা হুইল। ইহাতেও 
শ্রাধার প্রেমের গভীরতা! বুঝুন।” 

শ্রীচৈতন্ত মহ। আনন্দিত হইয়। বলিলেন, "আমি ধন্য হইলাম; যাহা! 
গুনিতে আপনার নিকট আসিয়াছিলাম, তাহ] মকলই শুনিলাম। এখন 
আর কয়টা প্রশ্ন আছে, তাহার উত্তর দানে কৃতার্থ করুনৃ। শ্রীকৃষ্ণের 
ওশ্ররাধিকার ম্বর্ূপকি? রদ কোন্‌ তত্ব? প্রেমই বাকি? এই যে 
'কাম” শর্ব বলিলেন, তাহাই বা কি?” 

রামানন্দ রা উত্তর করিলেন, “আমি এসব তত্বেরকি জানি? তুমি 
দাহ। বলাইতেছ, শুক পাখীর গ্তায় তাহাই লিমা যাইতোছি। তুমি 
মাক্ষাৎ ঈশ্বর হৃদয়ে প্রেরণ! দিতেছ, লিহ্বায় তছপধোগী কথাও ফুটাই- 
তেছ। আর আমার মুখ, বীণ। যন্ত্রের হ্যায় বান্ধিয়। যাইতেছে ॥ 

গ্রীচৈতন্ত রামানন্দের কথায় বাঁধা দিয় বলিলেন,__-'আমি মায়াবাদী 
শ্ল্যানী, ভক্তিতত্বের কিছুই জানি ন|। সার্ধভৌমের সহবাসে আমার হৃদয় 
ন্দূল হইলে তাহাকে কৃষ্ণ তক্তিতত্ব কথ! দিজ্ঞানা করিয়াছিণাম। তিনি 
িয়াছিলেন, ক্জামানন্দ ব্যতীত কৃষ্চভক্তি কেহ জানে ন!। তোমার ম্‌হ্ম! 
উনিয়া তোমার নিকট ভরক্তিতত্ব শিক্ষা করিতে আনিয়াছি। তুমি এখন 
দামাকে সন্ন্যাসী দেখিয স্ততি করিতেছ। এই কি তোমার উচিত্ত? সন্্যালী 
রম হংস ভলেউ ভয় না| যিনি শ্রীকঞ্চের তব জানেন, তিনিই গুকু। 


৫৮ : চৈতন্যলীলাম্থত। 


শৃর্রও কৃষ্ণতত্ববেত্ত। হইলে পরম গুরুর পৃজ! পাইবান্' যোগ্য। আরা; 
সন্ন্যাসী ভ্ঞাদে বঞ্চনা করিও না। রাধাকৃষ্ণতত্ব বলিয়া আমার আঁ 
পূর্ণ কর।+ ,, 

রামানন্দ রায় মহাভাগবত ও প্রেমিক হুইয়াও গৌরের ব্যাকুল 
ও অনুরাগ দেখিয়। ভাবপ্রেমে টলমল করিতে লাগিলেন এবং জু 
ভরে বলিয়া উঠিলেন, 'বুঝিলাম ভুমি গুত্রধার। আমি নট। তুমি দে 
নাঁগী'বে, আমাকে তেমনি নাচতে হ'বে। তুমি বীণাঁধারী, আমার জিং 
বীণাযন্ত্র; তুমি যেমন বাজাইবে, তাহাকে তেমনি বাজিতে হইবে | ও 
জীর্চই স্বয্নং ভগবান্‌, পরম ঈশ্বর, সর্ব অবতারী ও দর্ঝশ্রেঠ। তি 
সচ্চিানন্দ বিগ্রহ, সর্বৈর্ষয, সর্ধমাধূর্য্য, সর্ব্বরস, পরিপূর্ণ ব্রজেন্তরননন 
তাহার অপ্রার্কৃত নব যৌবন) তিনি চির নৃতন, পরম স্ুন্গর। অনন্ত বৈ 
অনন্ত ব্রন্ধাও ও অনন্ত অবতার, সকলের আশ্রয় । যত ভজ, যত দা 
ও ঘত উপাপক, নকলের তি ও প্রীতির আশ্রমও বটেন ও বিষয়ও বটেন 
যত রদ, যত ভক্তি, যত তথ, সব তাহাতেই পর্য্যবসিত। তিনি পরম গুন 
উজ্্ণ শ্টাম রদময়। কি পুরুষ,কি যোষিৎ, কি স্থাবর জঙ্গম, নকণের 
চিত্তাকর্ষক এমন কি আপনার মাধুর্য আপনি বিভোর হইয়া আপনা 
আপনি আলিঙ্গিতে চাহেন।ঃ 

শ্রচৈতন্ প্রেমাবেগে বলিলেন, 'বুঝাইয়! বল।" 

রামানন্দ উত্তর করিলেন, 'সচিসদানম্দ পরমেশ্বরের আননোই ছটা 
শ্রুতি বলিতেছেন, আনন্দ রূপ ঈশখবর হইতেই স্থষ্টির আরভ 7 আননরণে 
স্থিতি এব? আনন্দরূপেই পর্যবলান। তিনি তো৷ আপন আনন্দে খাগ 
মাতোয়ার]; তবে আবার লীলা কেন? ইহার উত্তর এই যে, আবকে 0 
আনন্দের মধুর রস আন্বাদন করাইভে। আরতি তাহাকেই “র্র'বণিয়া নির্ 
করিয়াছেন। আননরূপ, লীলাতৰ ও রদতবের নহি প্রকটিত হইণেই 
রূপ নিক্সন হয়। যাহা খাটি রদ, তাহাই অমৃত) আর যাহা মুঠ তাং 
চির নৃত্তন ; তাহাতে অরা বার্ধকা, ক্ষয়, বিনাশ, কিছুই নাই। আবার ঘ' 
লীলা; ; তাহাই পরমন্থন্মর, সর্বচিত্তাকর্ষক, পরম কগ্যাণময়, অরুণ, রঃ 
রণ । এখন দেখুন শ্রীকৃষ্ণ সর্ববচিত্ার্যক, গরষ নুন্প্ন, নবকিপো। /% 
পুরুষ কিনা? জালদরূপ হইতে সৃষ্টিলীলা? ইঞ্থাতে বুঝ বাঃ পি 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ।, ৫৯ 


[কল ব্রঙ্গাণ্ড ও সকল এরশ্বর্য্ের অধীশ্বর। জড় অগতের অতীত ধাঁমের 
াম আ্রীবৈকুষ্ঠ ঠ তাহার তিনটা প্রকো্ঠ'ভেদ আছে। মথুবা, আানরাজ্য ) 
দারিঝা, পশবর্য ধাম ) আর সর্বত্রেষ্ ব্রজ্ধধাম, মাধুর্য পরিপূর্ণ । সেই ব্রজধাম 
পরকষ্ণের নিত্য লীলার স্থান। সেখানে তিনি অগ্রাকৃত গোপবালক 
1 শ্রীনন্দনন্দন, পিত! মাতার, অকপট, বাৎসল্যে ভ্রীড়মান। সেখানে 
তনি পরম ছন্দৰ হৃদয় সখা; বিপদ্‌ সম্পদ, রোগ শোকের একমাত্র 
দ্ব। সেখানে খশ্বর্ধ্য বা চিদ্বিভূতির লেশমাত্র নাই; অথচ দাস্ত 
সবার পরম পাত্র। আর সেখানে তিনি শৃঙ্গার রসময় নবনাগর। 
ঠাঠাতে আত্মা পর্য্ত্ত সমর্পণ করিলেও হৃদয়ের আবেগ ধায় না; সকল 
ঈয়াও আর্তি ফুরায় না। এই তো ভ্রীকুষ্জতত্ব সংক্ষেপে বলিলাম। সহম্ত্র 
হত জিহবা হইলেও কৃষ্ণেব গুণ বলিয়! শেষ করা যায় না। বলিতে 
[লিতে* রাঁর় রামানন্দ অধৈর্ধ্য হইলেন। গৌরও অবহিত চিত্তে শুনিতে 
গিলেন। 
রামানন্দ রায় বলিলেন, “এখন গ্রীরাধিকার, তব কিছু বলিতেছি। 
|কষের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি গ্রধান। থা, চিচ্ছক্তি, মায়াশক্কি, 
৷ জীবশক্তি। প্রথমটা অন্তরঙ্গা, দ্বিতীয়টী বহিরঙ্গ! ও তৃতীয়টা তটস্থা। 
হার মধ্যে অন্তর্গ। চিচ্ছক্তিই তাহার ম্বরূগশক্তি। যে শকি ঈশ্বরশ্বরূপে 
| থাকিলে, ঈশ্বরত্ব অসন্তব হয়; তাহারই নাম চিচ্ছৃক্তি। এই শক্তি ঈশবর- 
তবে ওত্যুপ্রাত রূপে চিরবিরার্জত। জীবশঞ্তি | ক্ষেব্রক্তাশক্তি কখন 
স্বরতত্বে প্রকটিত থাকে, কখন বা অপ্রকটিত ভাবে থাকে; সেজন্ত উহা 
টস্থা। আর মাগস। পক্তি, ভগবান্‌ হইতে প্রকটিত হইরা ভগবং শ্বরূপে আপনার, 
[ভাব বিস্তার না করিয়া তাহার বাহিরে থাকে; এ জন্ত তাহা'বহির্| 
কথার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের পূর্ণ ও অনস্তশক্তি কিছু সমুদার 
ধ্য নিযুক্ত হয় নাই। উহার অত্যন্লাংশ মাত্র বিশ্বরচনায় পিপ্ত 
ন্ট পদার্থমাত্রে অপূর্ণতা লাভ করিয়াছে । এই অপূর্ণ নিবন্ধনই 
মোহ, ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতার অধীন হইয়াছে। এই অজ্ঞানতাঁর নামই 
ক্কি। সে যাহ! হউক, সমুগায় চিচ্ছক্তিকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত 
ঘাইনে গারে। সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের “সৎ বা “নিত্যত্ব প্রকার্িক। 
' নাম সন্ধিনী। চিৎ, বা চৈতন্ত গ্রকাশিকা শক্তির নাম সন্বিং। 
মাননদ বা আহ্লাদ গ্রকাশিকা শক্তির নাম 'হ্াদিনী' | শক্তির 


৬ৎ চৈওনালীলাস্বত। 


সাহাযা ভিন্ন ঈশ্বরতত্ধ সম্যক জানা যায় না। সুতরাং এই সকল শি, 
বা প্রক্কৃতিই আমাদিগকে পরম পুরুষ প্রীকৃঞ্কে জানাইয় দিদ্বেছে। 
পূর্বেই বলিয়াছি, সচ্ছিদানন্দ ঈশ্বরের আনন্দরূপই লীলার মূল কারণ। 
আবার এই হ্লাদিনী শক্তিই কৃ্ককে আহ্লাদ দান করে) অর্থ 
স্থথরূপ কৃষ্ণ, হলাদিনী দ্বারা লীলা নুখন্সন্তোগ করিয়া থাঁকেন।* ভব. 
গণও এই হলাদিনী দ্বারা সুখরূপ কৃষ্ণের সুখ আস্বাদন করিয়। থাকেন। 
অতএব জান! যাইতেছে, ভগবাঁনের যাবতীয় শক্তির মধ্যে হ্নাদিনীঃ 
সর্বস্রেষ্া । হুলাদিনীর সার অংশ অর্থাৎ হলাদিনী হইতে স্থখাস্বাদন করিধে 
ভগবৎ হৃদয়ে বা ভক্ত হৃদয়ে যে স্থায়ীভাব অঙ্কিত হয়) তাহার নাম আনন 
চিন্ময় রস; অপর নাম গ্রেম। এই প্রেম আবার গ্রগাঁ় হই 
যাহ! স্থায়ী হয়ঃ তাহার নাম মহাভাঁব। শ্্রীরাধিক! এই মহাভাব স্বরপিণ 
বই আর কিছু নন। এই মহাভাঁব সমস্ত চিস্তার সার চিন্তা ৰা চিন্তীমণি। 
চিন্তামগিই শ্রীরাধিকার প্রকৃত স্বরূপ) আর ললিতাদ্দি স্থীনিচয় তাহার 
কায়বাহ। শ্রীবাধিকার প্রাকৃত কারা! নাই। আবগ্ডিত কৃষান্ধেহই, তাহার 
উজ্জ্বল বর্ণ। কারুণ্য রসের তারল্যে বা চিরনবীন রসের ও লাবণ্যরদের 
অমৃত জলে রাধান্ূপ যেন পুনঃ পুনঃ স্নাত হইয়াছে । লল্জারপ শ্ঠামগাটা 
ও কৃষ্ণান্গধাগ রূপ রক্তনাটা পর্য্যায়ক্রমে রাধাঁদদেহের শোভা বর্ধন করি 
তেছে। প্রণয় বা মানকঞ্ুলিকায় বক্ষ সমাচ্ছাদিত। সৌনর্্বুহ্ু 
প্রণরচন্বনে এবং স্মিত কাস্তিকপূর্রে শ্রীমঙ্গ বিলেপিত ও এ্রীকের 
উজ্জল রদমূগমদ্দে চর্চিত। প্রচ্ছন্নমাণ তীহার বেণীধিস্তান। আর রদ 
শাস্ত্রে যাহাকে নাত়িকার ধারাধীরাত্মক গুণ বলে, তাহ! তাহার উত্তমার্জের 
পট্টবাঁদ। * অনুরাগ, তাহার অধরের তাঙ্থল রাগ। গ্রে কোটিগা, 
নয়নের কজ্জ্বল। সুদীপ্ত সাত্বিক ভাব, হর্যাদি সঞ্চারিভাব) ও কি 
কিঞ্চিতাদি রসশান্ত্রের বিংশতিভাব, তাহার প্রীমজের ভূষণ। ভ্রেলোকো 
যত গুগশ্রেণি আছে, তাহা তাহার অঙ্গের পুষ্পমাল1। সৌভাগ্য রগ 
চারু তিলক ললাটে সমুজ্্রল ; আর প্রেমবৈচিত্রয রত্বাদিতে মণি 
কলেবর। তিনি মধ্যবয়স্ক! হইলেও কিশোরী । নিজাঙ্গ সৌরভ গর্যাঃ 
এ বিভামিনী মনোবৃত্তি সথীনিচয়ে পরিবৃতা হইয়! শ্রিরাধিথ 
। শুকষনন্থ চিন্তা করিতেছেন? কুষনাসগ্ুগযশঃ শ্রবণ এবং বর্ডন 
ভা তিনি নিরন্তর ভগবান গ্রকককে উজ্জল রসের মা 
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'আশ্বাদন করাইতে যন্তুবতী। রাধার স্তায় সৌভাগাশাঁলিনী কে? তাহার 
সায় নারী ও কলাবতীই বা কে আছে? প্রীরাধিকার গণ শ্রীরুফই 
মংখা! করিতে পারেন না) তা, জীব ছার কি বলিবে? 

শ্রীগৌরাঙ্গ উত্তর করিলেন, ইহাতে রুষ্ণ হইতে কষ্ণলীলার গৌরবই 
অধিক "বুঝ! যাইতেছে। লীলাময়ী শ্ত্রীরাধিক। হইতে আনন্দস্বরূপ 
রকুষ্, লীলা *নম্বন্ধীয় মধুররদ আস্বাদন করিয়! বিভোর হইতেছেন $ 
ভাহাতেই শ্রীরাধার এত গৌরব। আচ্ছা এই যে কৃষ্ণলীল] মনোবৃত্তি 
রূপ মধীর কথ। বলিলেন, ইহা! কোন্‌ তত্ব? 

রায় রামানন্দ বগিলেন যে, ন্ট জীবকে স্বীয় আননারস আস্বাদন 
করান, লীলা প্রকাশের যেমন এক উদ্দেপ্ত; তেমনি লীলার উজ্ন্, মাধুর্য্য- 
রদ আস্বাদন করিয়। স্বকীয় পূর্ণানন্দকে উচ্ছ দিত করা) অপর উদ্দেস্তু | 
বিনুঃ দিচ্ুপঙ্গমে যেমন সুখী হইবে, আবার পিন্ুও বিন্দুর বিন্দু দান লইয়া 
ততোধিক সখী হইবেন। জীবের প্রেম ভগবানে, ভগবানের প্রেম 
দীবে; এই বিনিময়ে কি অপূর্ব আননলহরীই উঠিয়া থাকে? পর! 
্র্কতি ও মহাভাবময়ী শ্রীরাধিক ভিন্ন এই সখলহরী তুলিতে কাহারও 
শাধ্য নাই। কিন্ত কৃষ্ণলীলায় মহাভাবময়ীর বিকাশ তো দধীর সাহাষ্য 
উন্ন হইতে পারে ন|। মহাভাবকে পরিপুষ্ট করে কে? লীলাময়ের 
দানন চিন্ময় রমের যত কিছু বৃত্তি আছে, তাহারা। মঙ্গল, গৌনরঘ্য, শোভা, 
চিত্র, সভা, সুহান্ত, প্রণয়, অনুকূলতা, প্রভৃতি যাহা কিছু লীলামরী 
[বৃত্ি; তাহারাই নিরস্তর মহাভাবের পরিপোষিণী। যেমন কুত্র ক্ষুদ্র 
গিণীমিলনে মহানদী পরিপুষ্টা হইয়া গ্রধাবিত। হয়) তেমনি হুর কুদ্ 
দান চিন্ময় ভাবলহরী মহাভাবে সঙ্গত। হইয়া উহাকে নিরস্তর' সম্বদ্ধন 
রয়। থাকে। আনন্দরদের এই সকল ওই ললিতাদি সথা প্রকৃতি ॥ 
হার! মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকাঁর পরিবারবর্গ হইয়াও তাহ! হইতে 
ভিন্নাত্বিকা। বলিতে কি ই'হারই শ্্রীরাধিকার কায়ব্যুহ রূপিণী। , রাধা- 
কের হখবিভূ স্বগ্রকাশ হইলেও চিদ্ব্ভিতিরূপিণী সখীদিগের সাহায্য : 
[ঠীত ক্ষণকালও রসপুষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ইহাই সথীতত্ব ব! 
গাপীতত্ব |” 

শ্রচৈতন্ত প্রেমবিহ্বন, বাক্যে বলিলেন, “এ সকল তত্ব ত শুনিলাম। 
ঈণে রাধাকষের প্রেম বিলাস বর্ণন করিয়। অভিলাষ পূর্ণ কর।' 


৬২ , চৈতন্যলীলামৃত। 


রামানন? উত্তর করিলেন, "শরীর ধীরললিত নায়ক) তিনি নামী রম 
রমিক, নিত্য নবীন, পরিহাস বিশারদ এবং সদাননা। যখন নঝজলধা 
শ্তামস্ন্দর অপূর্ব ভঙ্গিতে হৃদয়ে উদ্দিত হইয়া ডাঁকিতে থাকেন? তধ্ননি 
আর গৃহে মন ফিরিতে চায়? রাধা সঙ্গে নিরস্তর কামক্রীড়াই তাহার কার্ধা। 

্রীচৈতন্ত বলিলেন, “উত্তম কথা; কিন্তু ইহার পর আর যদি কিছু'থাবে। 
বর্ণন! করিয়। পরিতৃপ্ত কর ।” «৭ 

রায় উত্তর করিলেন, “ইহার পর আর কি আছে জানিনা) 
প্রেমের বিবর্ত বিলান নামে যে এক লীলা আছে, তাহ! শ্রবণে ছু 
নববী হইবে কি না, বলতে পারি না। এই পরিদৃশ্বমান বরন্ধাওযর্ণ 
লীলারূপী কামশিল্লী, পুরুষশ্রেঠ শ্রীরুষ্ণের চিত্তজতুতে প্রীরাধিকা 
মহাভাবময়ী গ্রকৃতিঙ্গতূ যখন উভয়ের নবানুরাগরূপ হিঞুল বরণ গ্রেমা? 
দ্বার! গলাইয়৷ অভিন্ন রূপে জন্রঞ্রিত করিয়া তুলে; তখনই প্রেমের বিব 
বিলান হয়। বর্যাকালীন প্রগল্ভ। নদীর গৌরবর্ণ জল) জলধির সুণী। 
জলে মিশিকা একাকার হইয়াও ঈবৎ রেখায় প্রতীয়মান, হই 
থাকে ।, এই বলিয়া রামানন্দ রায় গ্রেমভরে স্বরচিত এক দি 
গাইলেন। 

পহিল হি রাগ নয়নতঙ্গ ভেল) অনুপ্দিন বাড়ল, অবধি ন| গেল 
না সে। রমণ) না হাম রমণী? দু'হ মনে মনোভব পেশল জানি। এ লি! ৫ 
সব প্রেমকাহিনী; কানুঠামে কবি বিছুরল জানি। না খৌঁনুদুি 
ন! খোজলু আন; দুঁহকো! মিলনে মধ্যেতে পাঁচ বাগ। অবশই বিয়া! 
তুহ ভেকি দুতি; নুপুরুখ প্রেমক এঁছন রীতি।' 

এই গান গুনিতেই প্রীচৈতন্ত প্রেম বিহ্বলভিত্তে স্বহস্তে রদ রা 
সুখ আচ্ছাদন করিলেন এবং গ্রেমাবেগ সংযত হইলে কহিলেন, 'এধ' 
কামতত্ব কি? বলিলেই সাধ্যনির্ণয় সমাপ্ত হয়। রামানদ রায় উতর কি 
লেন, 'লীল। সুথ আন্বাদন করিতে ভগবানের যে সুতীব্র কামনা, তাহার! 
নাম কাম। ইহ। কেবল এক মহাভাবময়ী রাধিকাতেই গরিতৃত ৪1 
বন্তত্র তাহা তৃপ্ত হইতে পারে না। আমাদের ইন্জিয়্তৃখির বানাও 
কাম বলা যায় বটে; কিন্ত তাহা আমাদের নরকের কার? 
ভগবৎসেবার অন্ত যে ভ্তীব্র বাসন! ব| লোড ; তাহার নান “কাম রি 
উহ! নির্দল প্রেম জীবকে কামে মজায়, প্রেমে গজাগ। গোগী | 
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দি: স্বার্থ প্রেম কেবল'ৃষণকে সখ দিতে | তাহাতে কামনার গন্ধ নাই; 
হরাং উহা গ্রেম। ভগবান্‌্* যখন গোপীদিগের ও শ্রীরাধিকার এই 
হনির্গল গ্রেম আস্বাদন জন্ত সুতীব্র লালসাযুক্ত হয়েন) তথনই তাহাঁকে 
ঙ্গার রসুরাজ মূর্তি বল। যাঁয়।” , 

প্রীগোরাঙ্গ বলিলেন, 'সাধ্যবস্ত এই পর্যন্তই, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
তামার অনুগ্রছে এ সব বুঝিলাম। কিন্তু সাধন বিন! তো সাধ্যবস্ত লাভ 
(ইতে গায়ে নাঃ অতএব কৃপা করিয়। উহা! পাইবার উপায় বলয় 
[ও ? 

রামানন উত্তর করিলেন, 'আমি তোমার ক্রীড়ার পুতুল; যা? বলাইতেছ, 
ঢাই বলিতেছি। আমার মুখে তুমিই বক্তা; আবার তুমিই শ্রোত। 
[ধনের রহ্ত কথ! বর্ন করি, শুন। রাধাক্কষের এই গৃঢ় লীলা, 
র্য ভাবের তো৷ কথাই নাই, মাধুর্য ভাবেও জান। যায় না। দাস্থয 
[ংসল্যাদি ভাবেরও অগোচর। একমাত্র সখীদিগেরই ইহাতে অধিকার। 
খাঁরাই এই লীলা পুষ্টি করিয়া বিস্তার করেন) আবার তীহারাই ইহ| 
স্থান করেন। সখাদিগের আনুগত্য ভিন্ন ইহ! পাইবার উপায় নাই। 
র্বেই বলিয়াছি, সখীদিগের প্রেম, নিঃস্বার্থ । তাহার! কৃষ্ণলীলার স্থখ 
াস্বাদন করিতে চাহেন ন1) শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধিকার মিলন করাইয়াই 
ধিক সুখ অন্ভব করিম! থাকেন। শ্রীরাধ। ব্রজকুমুদবিধু শ্রীকঞ্চের 
প্র কল্পলতা) আর সথীগণ সেই লতিকার গত্রপুষ্প। লীলামূত 
লেএই লতিক। অভিনিঞ্চিত হইলে, পঞ্পবাদি তাহাতেই সন্বর্ধিত হুইয়! 
কে; তাহাদের জন্ভ পৃথক্‌ পিঞ্চনের প্রয়োজন হয় ন!। এই নিঃস্বার্থ 
প্রেম লাভ করিতে না পারিলে রাধারুফচের যুগল ভাব লাভের 
স্তর নাই। বেদধর্ম, লোকধন্দ পরিত্যাগ করিয়া, জাতি, কুল, 
, মান, ভয়ভাবনা, যোগ তপস্তার আশ! ছাড়িয়া দিয়া, স্ৃতীত্র অস্থ- 
ময়ী ভক্তিপথে লিদ্ধভাবময়ী কোন গোপীর ভাবে আপনাকে অনু" 
গিত করিয়া, তত্বৎ গোপীভাবামৃত লাভ করিতে হয়। সাধক দেহে 
পীর সিদ্ধদেহ আরোপ করিয়া! গোপীর. আন্থগত্য শ্বীকার করিতে 
| তবে কালে দিদ্ধিলভ করিয়! রাধারুফের যুগল ভাব লাভে সমর্থ 
তে পার! যায়।, রঃ 
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এবং প্রেমাবেশে উভয়ে গলাগলি করিয়া কাদিতে 'লাগিলেন। ভাবে 
জমাটে কোন্‌ দিকৃ দিয় রাত্রি পোহাইয়! গেল, কেহ বুঝিতে পারিবে 
না। বিদায়কালে রামরায় বলিলেন, “ঘি আমাকে কৃপা! করিতে এখান 
আসিয়া, তবে দিন দশ থাকিয়! আমার পামর মনকে পরিশুদ্ধ করু।* 

প্রীচৈতন্ত উত্তর করিলেন, "তোমার গুণ শ্রবণে যেমন আদি়াছিলায 
তেমনি রাধাকুষ্খতত্ব শুনিয়া কৃতার্থ হইলাম। বুঝিলাম, রাধার 
প্রেমরসের তোমাতেই সীমা । দশদিন কি, আমি যত দিন বাচিব, তোমা 
সঙ্গ ছাড়িতে পারিব না। নীলাচলে ছইজনে একত্র থাকিয়া! মধুরৰঃ 
কথায় কাল কাটাইব। ইহার পর সেদদিনকার জন্ত রাজা বামানন্দ ঝা 
বিদায় হইয়। গেলেন। পরদিন সন্ধ্যার পর উভয়ে আবার মিলিত হই! 
অন্যান্ত কথাবার্তার পর শ্রীটৈতন্ত লিজ্ঞানা করিলেন, “বিদ্যা মধ্যে কো 
বিদ্য। সার? রামানন্দ উত্তর করিলেন,-“কৃষ্ণ ভাক্ত বিন! আই ব্দ্যা 
নাই ।* উচৈতন্ত িজ্ঞন। করিলেন “কোন বড় % 

উত্তর। কৃষ্ণচতক্ত বলিয়া ষার খ্যাতি । 

প্রশ্ন । শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি কি? 

উত্তর। যা*র রাধাকৃষ্ণ প্রেম আছে, সেই নর্বাপেক্ষা ধনী । 

প্রশ্ন। ছুঃখের মধ্যে গুরুতর (কি? 

উত্তর । কৃষ্ণতক্তি বিরহের ম্থায় আর ছুঃখ নাই। 

প্রশ্ন । মুক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? 

উত্তর| যাহার কৃষ্ণগ্রেম আছে। 

প্রন । গানের শ্রেষ্ঠ কি? 

উত্তর । রাধাকৃষ্জের প্রেমকে গীত। 

প্রশ্ন। শ্রেয়ঃ কি! 

উত্তর। কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ বিন! জীবের শ্রেঃ নাই। 

গ্রশ্ন। ন্ৃতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? 

উত্তর। কৃঞ্চনামগডণ লীলাই প্রধান ম্মরণ। 

* প্রশ্ন। ধোয়ের মধ্যে কি ধ্যান কর্তব্য? 
উত্তর। রাধা পদা্জ ধ্যান। 
গ্রশ্ন। কোন্‌ স্থানে বাদ কর্তব্য? 
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্রশ্ন। শ্রেষ্ঠ অর্থ কি? 

উত্তর। রাধাকঞ্জের প্রেমণীলাই ক্ণরসায়ন। 

্রশ্ন। শ্রেষ্ঠ উপান্ত কি? 

'উত্তর। রাধারষজ-যুগল নাম। 

শন! মুক্তিবাঞ্ধাকারী ও 'ভক্তিবাঞ্থাকারীর মধ্যে প্রভেদ কি? 

উত্তর। যেমন স্থাবর দেহে ও দেবদেছে। অরলজ্জ কাক নিমের চির 

এ থায়, আর রসভ্ভ কোকিল আম মুকুলের মাধুর্য পান করে; এই 

পরতেন । 

। এইরূপ ,কথাবার্ভার পর নৃত্য কীর্তনে রজনী অবপান হইলে রামানন্দ 

[স্বস্থানে গমন করিলেন। আট দশ দিন এমনি করিয়। কাটিয়া গেলে 

মানন্দ রায় গৌরের প্রেমাবেগ ,ও অপূর্ব ভাবলহরী যতই দেখিতে 

[ইলেন, ততই তাহার অলৌকিকন্ে বিশ্ব কবিতে লাগিলেন । এক 
যয ঝউঅঝজ ভবে অিবেদন। কতিক্ষেন১ “ এই কফ, তিনে কৃষ্ণ” 
) বাধাতন্ব, লীলাতন্ব, প্রেমত্তত্ব, বুদতত্ব, কত ততই আমার হৃদয়ে 
কাশিত হইল । আমি জন্মেও এত তত্ব কথন জানিতাম না । বুঝিলাম, 
বান নারাযণ যেমন ব্রন্মার হৃদয়ে বেদ প্রকীশ করিয়াছিলেন, তুমি 
| করিয়। অলক্ষ্যেতে এত তত্ব আমার হৃদয়ে প্ক্তি করিয়া দিয়াছ। এ 
তি অন্তর্ধামী ভগবান্‌ ভিন্ন কাহারও নাই। তিনি বাহিরে কাহাকে 
কুন! বলিখ! হ্বদয়ে বস্ততত্ব উন্মীলিত করিয়া দেন। এখন আমার মনে 
|কটা নংশয় উপস্থিত হইয়াছে; কৃপা করিয়া তাহা অপনয়ন করিয়। দাও? । 

শ্রীচৈতন্/ জিজ্তাপা করিলেন, কি? রামানন্দ উত্তর করিলেন, '্ললিব? 

মে তোমাকে সন্যাপীরপ দেখিরাছিলাম । এখন দেখিতেছি যেন শ্যাম- 
গ। আর ধেন তোমার সম্মুথে এক কাঞ্চনমত্ী পঞ্চালিক| রহিয়াছে) তাহার 
কান্তির আভায় তোমার সর্ধাঙ্গ আচ্ছাদিত। আবার দেখিতে ছি, 
ন তুমি বংশীবদন শ্যামনুন্দররূপে ভাবময় নচঞ্চন আঁখিতে আমাকে 
ধিতেছ। ইহার কারণ কি? আমাকে অকপট ভাবে বল। এ বে দেখি 
ই চমৎকার! গৌরচন্ত্র উত্তর করিলেন, 'রাধাকৃষে তোমার কিন! 
ঢ প্রেম, 'সেই জন্য এরূপ দেখিতেছ। প্রেমিক মহাজনগণ প্রেমনেত্রে 


বরগ্গমেও প্রীকৃষমুত্ি খদেখিতে পান। স্থাবর জঙ্গমের মৃ্তি তাঁহাদের 
অগোটহ তয় লা. সর্দার ঈউাছিন শ্য রণ হ্যা গ্াজ্ি । গর লাম সি 
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শাস্ত্রে লিখিত আছে ভাগবতো্তষ ব্রহ্মরূপাধিষ্ঠার্মে সকলই পরিপূর্ণ 
দেখেন। তাহার নিকট ভরুলতা, পত্রপুপ্প, সকলেই আপনাদের «মধ্যে 
প্রকাশমান পরমেশ্বরকে দেখাইয়া দিয়া যেন মধুধারা বর্ষণ করিতে থাকে। 
তুমি রাধাকৃফের প্রেমিক ভক্ত; সর্বত্র রাধারৃষণ দর্শন কর! তোমার 
পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়।, * 

যখন এই আলাপ হইতেছিল, তখন উভয়েই প্রেমে ভরপুর । রামানদ 
কৃত্রিম কোপ প্রকাশিয়া বলিয়! উঠিলেন, “প্রত ! আমার কাছে আর চালাকি 
করিও না। আমি সব বুঝিয়াছি। শ্রীধাধিকার তাবকাস্তি অঙ্গীকার 
করিয়। গৃঢ়রূপে নি রদ আশ্বাদন করিবার জন্ত অবতীণ হইয়া আনুদগ্দ 
জিতুবন প্রেমে ভাসাইলে । এখানে মামাকে উদ্ধার করিতে আগিয়া আবার 
কপট ব্যবহার করিতেছ কেন? 

গৌরচন্ত্র উচ্চহাস্ত করিয়া কতিলেন, “রামরায়! আমিও এক পাগল, 
আর তুঁমও এক পাগল। আমর! উভয়েই সমান পাগপ। আমার 
পাগ্লামি শুনিলে লোকে উপহাপ করিবে, দে জন্ত কোথাও কিছু'বঞি না। 
তুমি ঠিক বলিয়াছ, আমার গৌরদেহ নয়) রাধাজম্প্শ আন গৌরান 
কইয়াছে। শ্রীরাধিক| তো ব্রজেনত্রনন্দন বিন! আর কাহাকেও স্পর্শ করেন 
না। আমি তাহার ভাবে স্বীয় আত্ম! অনুভাবিত করিয়া কৃষ্ণমাধুর্যরদ 
আন্বাদন করিতেছি । এ কথা অন্যের নিকট গোপ্য হইলেও তোমার 
কাছে লুকাইতে পারি না। কথা গোপনে রাখিও, লোকে শুনবে উপহা? 
করিবে ॥ এই বলিয়া গৌরচন্্র নাকি রামানন্দকে রসরাজ, মহাভীব, 
রূপে থিবর্তিত অপূর্ব্ব রূপ দ্রেখাইয়াছিলেন। রামানন্দ সেরূপ দিয় 
ুচ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলে, গৌর তাহাকে ক্রোড়ে করিয়। ধরি রাখি 
লেন। মুচ্ছ্যাবসানে রামানন্দ রায় গৌরের সন্নবাদী রূপ দেখিয়া পূর্ব 
রূপ স্বপ্ন দর্শনের ন্তায় আশ্চধ্য দর্শন ভাবিয়া বিন্মিত হইলেন। 

এইরূপ প্রেমালাপে, রদলীল! ও তত্ব বিচারে) অপরূপ দর্শনে, বৃষ 
কথারঙে, প্রীটৈতন্ত বিদ্যানগরে রাজ! রামাননের সহিত দশরাপ্র তি 
বাহিত করিলেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, তামা, কাশা, রগ 
সোনা, রত চিন্তামণ মিশ্রিত কোন খনি পাইয়] খুঁড়িতে থাকিণে লো 
যেমন ক্রমে ক্রমে উত্তম বন্ত লাভ করে) তেমনি রামানন্দ ও প্রেত 
এ কন এ জথা। তইতে হইতে কতই মল্যবান তত্বকথ! আলোচিত ই 
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ল, তাহার সংখ্যা ক্ষরা যায় না। দামোদর শ্বরূপের কড়চা অনুলাবে 
তিনি টরিতামুতে যাহ! লিখিয়াছেন, তাহারই ছাল! লইয়া এই পরিচ্ছেদের 
ত্ন্তলিখিত হইল। রসরাজ মহাভাব মূর্তি দর্শনে রামানন্দের মৃচ্ছ1 ও 
াধাঙগ ম্পর্শনে গোৌরচন্রের আত্ম প্রকাশ সম্বন্ধে কথা বার্তা, কি ভাবে হই- 
ছিল, তাহা স্রদিক পাঠক আপিন আপন আলোকে বুঝয়া লইবেন । 
দপম রাত্রির শেষে গৌরচন্তর রামাননের নিকট বিদায় চাহিয়। ববিলেন, 

তুমি বিষয় ছাড়িযা! নীলাচলে যাইবার উদ্যোগ কর) এদিকে আমিও 
তীর্থ ভ্রমণ করিয়া! অচিরে তথায় প্রত্যাবর্তন করিতেছি । উভয়ে এক 
ম্গে থাকিয়। নিরন্তর কৃষ্ণ আলাপনে সময় কাটাই ।» পরস্পর গাঢ় 

। আালি্নের পর রামানন। রায় বিদায় হইয়া গেলে গৌরচন্ত্র শয়ন করিলেন 
এবং রঙ্গনী অবদানে শষাঁতাগ করিয়! প্রাতঃকৃতা সমাধানান্তে বিদ্যা” 
নগর পদ্রিত্যাগ করিয়া প্রত্রঙ্গ্যায় চলিয়া গেলেন। 


৮ পিসি পাস 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । 
দক্ষিণাপথে- তীর্ঘ দর্শন। 


অতঃপর গৌরচন্ত্র যে সব তীর্থ দর্শন করিলেন, বৈষঃৰ গ্র্থক্কারের। 
হার আনুক্রমিক বর্ণনা করিতে পারেন নাই ; সংক্ষিপ্ত রূপে ইতম্ততঃ 
লেখ করিয়াছেন মাত্র। দাক্ষিণাতা প্রদেশে তৎকালে কর্মা, জ্ঞানী, 
বৃদ্ধ, রাঁমান্থজ সম্প্রদায়, শ্রীবৈষ্ব, মধ্বাচার্ধ্যমঠের তত্ববাদী* প্রভৃতি 
ছবিধ ধর্ম সম্প্রদায়ের পঙ্ডিত ছিলেন । তাহাদের সকলকেই শ্রীটৈতন্ত 
রুদ্ধ পরাস্ত করিয়। বৈষ্ণবধর্শের বিজ্বয়নিশার্ন উড্ডীন করিলেন। 
ব্যানগরের পর শ্রীনৈতন্ত গৌতমীগঙ্গায় স্নান করিয়া মন্লিকার্জুন তীর্থে 
হেশমুন্তি দর্শন করিলেন। গোদাবরীর নামান্তর গৌতমী। রোধ হয়, 
গোদাবরীর শীখান্তব বৈন্ণঙ্গাই এখানে গৌতমীগঞ্জা নামে অভিহিত 
ই্যাছে। তাহার পর তিনি আহোবালেম্‌ নগরে যাইয়া রামাহৃগগ প্রতি- 
মঠ ও 'নৃপিংহ বিগ্রহ দর্শন করিয়া পিক্ধবট নামক স্থানে রামরীনা দেখি- 
লেন। সিদ্ধধটে এক্ষটীঃ মণ তাকে অতিথি মঙফার করিয়াছিল । 
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৬৮ চৈতগ্বলীলাম্বত | 


সনক্ষেত্রে স্বন্দ দর্শন ফারর। ত্রিমঠে যাইয়া বানি দর্শন করিলেন 
ত্রিমঠ হইতে তিনি পুনর্ববার সিদ্ধবটে আসিয়া তাহার পূর্ব পরিচিত রাঁমজগী 
ব্রাঙ্গণের গৃহে অতিথি হইলেন। কিন্তু এবারে এক আশ্চর্য্য দেখিলেন। 
এ বিপ্র তাহার পূর্বাভ্যন্ত রামনাম ছাড়িয়া! এখন নিরস্তর কনা; 
অপিতেছে। আহারান্তে চৈতন্তদেব তাহাকে কারণ জিজভ্তাম| "ঝরিয়ে 
্রাঙ্মণ বলিল, “তোমার প্রথম দর্শনগ্রভাবে আমার চিরদিনের অন্যায 
খুচিয়৷ এই নৃতন অভ্যাস হইয়াছে ।' তোমাকে কৃষ্ণনাম করিতে দেখি! 
আমি ইচ্ছ! পূর্র্বক একবার 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়াছিলাম+ সেই হইতে বাম 
নামের পরিবর্তে আমার জিহ্বা হইতে কেবল কৃষ্জনামই করিত হইতেছে 
ও আমার চিরকালের স্বভাব একেবারে অন্তহিত হইয়াছে ।” এই বনি 
ব্রাহ্মণ পরব্রহ্ধ বাচক রামনামের ও কৃষ্ণনামের মহিমা ব্যাখ্যা, করিয় 
কষ্চনামের গৌরবাধিক্য বর্ণন করিল এবং বিনীততাবে নিবেদন কথিল ষে, 
“আপনাকে রৃষ্ঝ ম্বরূপ মনে হইতেছে ।” তখন শ্রীচৈতন্ত তাহাকে ₹গ| 
করিয়! ভ্রমিতে ভ্রমিতে বুদ্ধ কাশীতে আপিয়! শিব দর্শন করিলেন। এবং 
তথ! হইতে নিকটবর্তী কোন এক সন্ত্ান্ত গ্রামে যাইয়! অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন । এই গ্রামে তৎকালে ধ্রাঙ্গণ সঙ্জন বহুবিধ লোকের বান ছিন। 
তার্কিক, মীমাংসক, দার্শনিক, মায়াবাদী, স্মার্ত, পৌরাণিক, প্রভৃতি নান 
প্ডিতগণ এখানে বিদ্যা চচ্চ| করিতেন। ইহা ভিন্ন এখাঁনে বৌদ্ধদিগের৪ 
এক আশ্রম ছিল। কথিত আছে, এই সকল পণ্ডিতদিগের সনে প্রীটৈত: 
সের তুমুল তর্কযুদ্ধ বাধিয়াছিল 7 এবং তিনি স্বীয় অসাধারণ শক্তিগ্রভাবে 
সকলকে পরান্দিত করিয়! শ্বমতে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। গৌরের 
অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও প্রেমাবেশ দেখিয়। লক্ষ লক্ষ লোক বৈষ্টবধর্দ অব 
লন্বন করিল। ইহা! শুনিয়া! বৌদ্ধাচার্ধ্য বিচারজিগীষু হইয়। স্পর্ধা সহকারে 
গৌরের নিকট আঁদিগা নব প্রশ্ন করিলেন। তীহাঁর নয় প্রশ্নের বিচার 
বিষয় এই -- 

ঈশ্বর জগতের শ্রষ্টট নহেন, তিনি অনন্ত জ্ঞানবস্ত মার। 
২। জগতেন্ধ অস্তিত্ব নাই, ইহ! অবিদয। সমুৎপন্ন। ৩। অহং তত্ব কি? 
৪1 পরলোকের অস্তিত্ব সম্ভবে কি না? ৫1, বুদ্ধদৃষ্টি লাভের উপাঃ 
কি? ৬। নির্বাণতত্ব কি? ৭| বৌদ্ধ দর্শন ॥ ৮ | বেদার্ি জো" 
 কুষের কি কপ? ৯। সঞ্জণ ও নিগুণবাদের প্রকৃতি কি? লিখিত আাথে 


অইম পরিচ্ছেদ ।' ৬১ 


নে প্রীতৈতন্ত স্বীয় অসাধারণ তর্কশক্তি প্রভাবে এই সকল জটিল প্রশ্নের 
উত্তর*দিয়া বৌদ্ধমতকে থণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিলেন। দেখিয়! 
গুনিয। উপস্থিত পঙ্ডিমগ্ডলী অবাক হইয়া গেলেন এবং বৌদ্ধাচার্যা 
নায় অধোবদন হইলেন । গৌরের বিষুভক্কির কথা শুনিয়া কতকগুলি 
দুষ্ট বৌদ্ধ তর্কে হারিয়! গিয়! তাকে জব্ষ করিবার মানসে নিভৃতে যুক্তি 
করিয়। এক ধীলিতে কতক অপবিত্র অন্ন পূর্ণ করিয়| তাহাকে খাইতে দিতে 
আনিতেছিল। কিন্ত বিধাতার কি আশ্চর্য্য লীগা! হঠাৎ এক বৃহ্দাকার 
র্ধী আসিয়! ঠোটে করিয়! সেই খালি উর্ধে তুলিতে গেলে বৌদ্ধাচার্য্যের 
মাথায় পড়িল। থালিখানি তের্ছে পড়াতে আচারের মাথ। ফাটিয়া রক্ত 
গড়িতে লাগিল; আচার্য ধরা পড়িয়া মুচ্ছিত হইলেন বৌদ্ধগণ 
হাহাকার করিয়। কাঁদিতে লাগিল এবং শ্রীচৈতন্তের কোপে ট্ররূপ হই- 
ছে, ফনে করিয়। তাহার চরণে ধরিয়া মিনতি করিয়া! তাহাদের গুরুকে 
চাইতে বলিতে লাগিল ॥ গৌর তাহাদিগকে আচার্ধের কর্ণমুলে উচ্ৈঃ- 
স্বরে রামকৃষ্ণ, হরিনাম, উচ্চারণ করিতে বলিলে তাহার! এরূপ করিল। 
ধন বৌদ্ধাচার্যয চৈতন্ত লাভ করিয়া গৌরকে বিনয় মিনতি করিতে 
াগিলেন। দর্শকমণ্ডলী দেখিয়! বিম্মিত হইল। এই প্রস্তাবের মূলে 
কটুকু সভ্য আছে, জানি না। কবিরা্দ গোস্বামী মহাশয় যাহ! 
নিথিয়াছেন; তাহাই এখানে উল্লিখিত হইল। 

মহাপগ্রচ্ উপরো স্থান হইতে ত্রিপদী ত্রিমল্লে যাইয়া] চতুভূ্প বিষু 
বিরহ দর্শন করিয়া ব্যন্থটগিরি হইয়া! ব্রিপদ্দী নগরে রামসীত| দেখিতে 
গাইলেন। মান্দ্রাজের উত্তর পশ্চিমে ত্রিপতির পর্ধ্বত। ইহারই শৃঙ্গ বিশে- 
ঘের নাম ব্স্কটাদ্রি। ব্যস্কটগিরি মান্্রাজের ৩৬ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। 
কাবার একাদশ শতাব্ীতে এখানে রামান্জীচার্য্য শিবমন্দির অধিকার 
করিয় বিষুবিগ্রহ স্থাপিত করেন। ত্রিপদীনগর ত্রিপতির পাহাড়ে অব- 
হিত। এখানেও রামামুজ প্রতিঠিত রামমৃত্তি রহিয়াছে। তানার পর 
গৌরচন্্র পান! নরনিংহ দর্শন করিয়। শিবকাক্ধী ও বিষুকাঞ্কীতে আসিয়! 
শিপার্ধতী ও লক্মীনারা়ণ দেখিতে পাইলেন। মান্্রাজের দক্ষিণ 
শিম কোন বর্তমান চিঙগলপট্ট জেলায় পেলার নদীর তীরে কন্ীতরম্‌ 'ব৷ 


কারীপুরম্‌ নগর এখনও বর্তমান রহিযাছে। ইহকেই বৈষ্বগ্রস্থে 
দিবকাী শি (১০৮০ ১50 লি পা হু 


নত চৈতম্কলীলাযৃত। 


ইহার পর শ্রীগৌরাঙ্গ মান্্াজের দক্ষিণ পশ্চিম বর্থমাঁন চিঙ্গলপট ৫, 
আর্কট জেলার স্থানে স্থানে এই সকল তীর্থ দর্শন করিলেন, যথী ;-. 
ত্রিমল্ল, ত্রিকালছন্তী, পক্ষতীর্ঘ, বৃদ্ধকাঁল, পীতান্বর ও শিয়ালী তৈরবী। 
তাজৌরের উত্তরপূর্কে শিয়ালী নগর দৃষ্ট হয়ঃ এখানে ভৈরবীর মূ 
আছে। অনন্তর শচীনন্দন কাবেরী নদীর "তীরে মহাবন, দেবস্থান গ্রদৃতি 
স্থানে মহাদেব দর্শন করিয়। শৈবদিগকে ট্বষ্খর করিলেন এবং ত্র 
ক্রমে কুন্তকর্ণ তীর্থ, পাপনাশন তীর্থ প্রভৃতি দর্শন করিয়া! শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে 
আসিয়। রঙ্গনাথ দর্শন করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন। মাছুরার পৃর্ধাদিকে 
্ীরঙ্গ দ্বীপ কাঁবেরী নদীর ছুইটী শাখা দ্বার] পরিবেষ্টিত। কথিত আছে 
যে, রামান্থজাচার্য্য কর্তৃক রঙ্গনা বিষুবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্ীর- 
দ্বীপ রামানুজ বৈষ্ণবদিগের গ্রধান তীর্থস্থান রঙ্গনাথের মন্দিরগ্রা্নণ 
প্রীচৈতন্ত সংকীর্তন ও নৃত্য করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন দেখি বেছে 
ভট্টনামে সেই স্থানবাপী জনৈক ব্রাহ্মণ গৌবের প্রতি বড়ই আকৃষ্ট হইলেন; 
এবং বীর্তনীবপানে যত্বের সহিত তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়। স্বগৃহে লইদা 
গেলেন। বেঙ্কটভউ গ্রীবৈষব সম্প্রদায়তূক্ত। লক্ষমীনারায়ণ উপাদক। 
তাহার! তিন সহোদর--ত্রিমর উর, বেস্কট তটু ও ভ্রীগ্রবৌধাননা মরস্বগী। 
বেঙ্কটের পুত্র গোপাল ভট্ট তৎকাঁলে বালক ছিলেন। শ্রীচৈহন্ের গ্রে 
চেষ্! দেখিয়। বেঙ্কট এতই মুগ্ধ হইলেন যে, ভোজনান্তে তাহাকে বলিলেন 
সম্প্রতি বর্ষাকাল উপস্থিত। এই চ'তুন্মীন্তে তীর্থ পর্যটন” অনন্তর! 
অতএব আমি নিবেদন করি যে, এই চারিমাদ আপনি এখানে থাকিয়া হু 
সময়াতিপাঁত করুন্‌।” শ্রীঠৈতন্ত তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে বেস্ট 
নি্গৃহে তাহার বাঁপস্থানাদি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া অতিভক্তির সহিত গৌবে। 
সেবা করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্ত ভট্টগৃহে চারিমীন কাল স্থে অবস্থি্ি 
করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে কাবেরীতে ন্গান করিগা! রর্গনাথ দর্শন 
করা, দুই সন্ধ্যায় মেখানে হরিনাম সংকীর্্ন ও নৃত্যাদি বিলাদ করা, টে 
সহিত ভগবদ্থিষয়ক কথোপকথন ওহাম্ত পরিহাস করা, তাহার দৈনগি। 
কাধের মধ্যে পরিগণিত হইল। বেঙ্কটভটের শ্বগোঠিবর্গ গৌরের অৌ 
কিক চরিত যতই দেখিতে লাগিল, তত্তই তাহাদের তাহার প্রতি গী 
ভক্তি হইতে লাগ্পি। গ্রামস্থ ব্রাঙ্মণসজ্জন ও অপরাপর লোক ছা 


০ পি 
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মরেই রুষ্চতক্তি লখ করিয়! হরিসন্কীর্ভনে উম হইয়া! গেল। শ্রীরঙ্গ-. 
তের ব্রাহ্মণগণ গ্রীটৈতন্তকে স্বন্বৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। 
কিন্ত অবশেষে নিমন্ত্রণ সংখ্যা এতই অধিক হুইক়| পড়িল যে, চারি মাসকাঁল 
এক'এক দিন করিয়া থাইয়াও গৌরচন্ত্র সকল নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া উঠিতে 
গা রিবেন না। বালক গোপাল" ভট্ট সর্বদ! গৌরের সঙ্গে কালযাপন 
করিতেন ও তাহার ইচ্ছা প্রতিপালনে তৎপর থাকিতেন। থাকিতে থাকিতে 
গৌরের অপরূপ রূপমাধুরী, অলৌকিক প্রেমভক্তি এবং সমধুর ব্যবহার 
বাহার শৈশব অন্তঃকরণে চিরমুদ্রিত হইয়! গেল, আর অপনীত হইল ন1। 
ইহার পর ইনি পিত মাতার স্বর্গারোহণে গৃহ, পরি জন ছাড়িয়। সম্পূর্ণরূপে 
চৈতন্থচরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং বুন্দাবনে যাইয়। রূপননাতনের সঙ্গে 
মিলিত হইয়া ধর্মচর্চায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব 
মমাজে €গোপালভট্ট ছয় গোস্বামীর অন্কতম গোস্বামীরূপে পুরজিত হ্হ্য়! 
আমিতেছেন। 
বঙ্গনাথের মন্দিরে এক ব্রাহ্গণ প্রতিদিন প্রাতে গীতা পাঠ করিত । ব্রাহ্মণ 
মুখ, ব্যাকরণন্ঞানে বঞ্চিত ) যাহ! উচ্চারণ করিত, সকলই অশুদ্ধ ও বিকৃত। 
তাহা শুণিয়া কত লোক তাহাকে পরিহান করিত, কেহ গালি দিত ও 
শ্দা করিত। কিন্ত ব্রাহ্মণ সে সব গ্রাহথ না করিয়া আবিষ্ুচিত্র অষ্টাদশ 
অধ্যায় গীতা যতন্মণ সমাপ্ত না হইত, ততক্ষণ পড়িতে ছাড়িত না। আরও, 
মান্য এই যে, সেই মূর্থ ব্রাহ্মণ যাহা পড়িত, তাহার এক বর্ণও সে যে 
[ুথতে পারিত, তাহার পাঠ শুনিয়া ইহা কেহই মনে করিতে পারিত না। 
মধচ অধ্যয়নকালে তাহার নয়নাশ্রতে বক্ষঃস্থল ভিলিয়া যাইত; পুলকে 
্বশরীর কণ্টকিত হইত) কম্প, হস্কার, সবে, প্রভৃতি সাত্বিক লক্ষণ সকল 
দিধাযাইত। শ্রীচৈতন্ত দেবালয়ে যাইয়া প্রতিদিন এই ব্যাপার দেখিয়। 
বিশ্বত হইতেন। একদিন তাহার পাঠ সমাপ্ত হইলে গৌর তাহাকে 
নিত স্ানে ভাকিয়! লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, «আপনার গীত! প্রঠে এত 
' হয, ইহার কারণ কি? আপনি ইহার কি অর্থআস্বাদন করিয়া থাকেন ?? 
া্ষণ উত্তর করিল, “আমি মূর্থ, শববার্থভ্ঞান আমার কিছুই নাই অপু, 
ই কিছুই জানি না।, কিন্তু যতক্ষণ পড়িতে থাকি, ততক্ষণ দেখি যেন 


মুনের রথে শ্রামসনার প্রীকষণ অশ্ববননা। ধারণ কি মৃছ মধুর বাক্যে 
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চ্ছাস হয়। এই জন্ত লোকের উপহাস সহিযাও" আমি গীতা গাঠ 
ছাড়িতে পারি না ।* ্। -* 

্রীচৈতন্ত ব্রাহ্মণের এই সরল ও অকৃত্রিম বিশ্বাসের কথ! গুনিয়। আনন্দিত 
হইয়। বলিলেন “গীতীপাঠ আপনারই সার্থক! ইহাতে আপনিই প্রেঠ 
অধিকারী” । এই বলিয়া ব্রাহ্গণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীটৈতন্থের 
প্রেমালিঙ্গন পাইয়া ব্রাহ্মণের ভাবসিদ্ধু উথলিয়া উঠিল ; তাহার মন নির্া 
হইল এবং গৌরের মহিম! বুঝিতে পারিয়! চারি মাস কাল ছায়ার স্তায 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়! কৃতাঁথ হইয়। গেল। 

বেস্কট ভট্টের সঙ্গে গৌরের সধ্যতাব দিন দিন গাঢ়তর হইতে লাগিণ। 
বেস্ট এক জন নো! লোক; লক্ষীনারায়ণে অগাধ বিশ্বামী। গৌরচন্ত 
তাহার নঙ্ষে সময়ে সময়ে কত পরিহাসই করিতেন। এক দিন তিনি 
হামিতে হাঁপিতে ভট্রকে জিজ্ঞাস]! করিলেন, “তোমার লক্ষী ঠীকুরা 
বিষ্ণুর বক্ষঃস্থিতা পতিত্রত1 শিরোমণি হইয়াও গোয়ালার ছেলে কৃষ্চকে 
কেন তজিতে চাহিগাছিলেন? আর ইহাতে তাহার পাতিব্রত্য ধর্মই 
বা! কিরূপে রক্ষ। হইল ?” ভট্ট গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, “কৃ ও নারায়ণ 
একই তত্ব। কেবল কৃষ্ণেতে লীলাধিক্য, এই মাত্র | ইহাতে লক্ষী 
নারায়ণের ভার্ধ্য। হইয়াও কৃষ্ণ তজ্জন করিতে চাহিলে তাহার পাতিত্রন্য 
ধর্খের হানি হইতে পারে না। আনার মোটা বুদ্ধিতে তো! এই বুঝি 
ইহাতে পরিহাস করিতেছ কেন ??2 : £ 

শ্রীচৈতন্ত ততোধিক পরিহাসব্যঞ্জক ভাবে বলিলেন, “আঁচ্ছা তা যেন 
হলো) ক্ষেন্ত শাস্ত্রে শুনিয়াছি যে, লক্মী কৃষ্ণনঙ্গে রাঁসকেলি করিতে 
অধিকার পান নাই। অথচ শ্রুতিগণ তপস্যা করিয়! রাসে অধিকারিগী 
হইয়াছিলেন। ইহার কারণ কি?” 

ভট্ট এবারে কিছু যুস্কিলে গড়িলেন ; দিশ। না পাইয় উত্তর করিেন' 
"আমি তি ক্ষুপ্র ব্যক্তি) তগবানের অগাধ লীলার কি বুঝি? তুমি যা 
বুঝাইয়। দাও, তবে কৃতার্থ হই ।” 

গৌরচন্দ্র হাপিতে হাঁপিতে বলিলেন, শীর্ণ বিগ্রহ মাধুর্য ৬ 
ও সর্ব চিত্তাকর্ষক। ব্রদ্মাণ্ড মধ্যে এমন কেহ নাই যে, * তাহারে 
দেখিয়| স্থির থাকিপত পারে। অথচ মাধুর্ধ্যগুণেৎ ব্রজবাসী জন) কখন 
ত্র জ্ঞানে উ্খলে বাধে, কখন সথা জানে খেলায় হারায় কা 
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চড়ে, আবার কখন ামান্ত নায়ক জ্ঞানে তাহাতে 'আঁসক্ত হয়) অথচ 
(হই াহাকে ঈশ্বর বলিয়া! জানিতে পারে না। ব্রঙজন ভিন্ন এ লীলায় 
অগ্রের,অধিকার নাই। সেই জন্য শ্রুতিগণকেও ব্রজদেবীর শরীর লইয়া 
এই লীগা স্থুখের অধিকার লাভ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তোমার লক্ষী 
ঠকুরার্ণী তাহা না করিয়] দেবীদেছে বাপবিলান অভিলাষ করিয়াছিলেন ; 
ঠাহাতেই দিদ্ধধাম হইতে পারেন নাই। কৃষ্ণ আমার গোয়াল! ; গোপীগণ 
ঠাহার প্রেক্পী। দেবী বা অন্ত স্ত্রী, কৃষ্ণ অঙ্গীকার করেন না। এখন 
[ুঝিলে তো, তোমার লক্ষী কেন রাঁদ পান নাই ।” 

বেস্কট ভষ্ট্রের মনে এত দিন এই অভিমান ছিল যে, নারায়ণই স্বয়ং 
বান এবং তাহার ভজনই নর্ধত্রে্ঠ। এক্ষণে গৌরের দুখে নারায়ণ 
তে শ্রীকৃষ্ণের গৌরবাধিক্য গুনিয়! তিনি শ্লানমুখে নীরব হইয়। থাকিলেন। 
নীচতন্ত-তাহার মনের অবস্থা বুঝিয়! পরিহাসটাকে আরও গভীর করিবার 
্ঘ বলিলেন “ট্রি! মন্দেহ করিও না। শ্রীনষণ পূর্ণ তগবান্‌ ) নারায়ণ 
ঠাহার বী্ধারূপ বিলাস বিগ্রহ মাত্র। শ্রীকূ্চের এই অদাধারণত্ব হেতু 
নারারণের শক্তি লক্ষ্মীর কৃষ্ণের প্রতি এত তৃষ্ণা । অথচ নারায়ণ গোপীদিগের 
্তাকর্ষণ কারতে একটুও সমর্থ নহেন। কোন সময়ে গোগীিগকে 
কীতুক করিতে শ্রীষ্ণ চতুতূর্জ নারায়ণ বিগ্রহ ধারয়াছিলেন। কিন্তু 
গাপীরা তাহ দেখিয়া মুখ ফিরাইয়াছিলেন। 

এই স্ব কথায় বেস্কট ভট্ট্রের মুখ শুকাইঘ্বা গেল এবং কৃষ্ণ অপেক্ষ। 
য় অভীষ্ট নারায়ণের অপকর্ষত| শুনিয়া তিনি মনে মনে বড়ই দুঃখিত 
ইলেন। পরম কাঁরুণিক শ্রীটৈতন্ত তাহার ছুঃখ নিবারণ জন্ত পরিহাস 
[ধিয] গম্তীরভাবে বপিলেন, “বন্ধো ! ছুখ করিও না) আমি তোমাকে 
হাম করিয়াছি। নারায়ণে তোধার যেরূপ অবিচপিত বিশ্বাদ; তাহার 
শী প্রশংসা ন! করিয়া! থাকা যাক না। বাস্তবিক কথ! এই যে, ঈশ্বরতত্বে 
উদ বুদ্ধি কর! মহ! অপরাধের কথা। যেমন একই মণি আাধারাদ, ভেদে 
ন,লোহিত, গীত, নানা বর্ণে সুরঞ্জিত হইয়া পৃথকৃরূপে শোভা ধারণ 
রিয়া থাকে; তেমনি উপাসনাভেদে 'একই ভগবান্‌ নান। ভক্তের চিতে 
সবামাহূপ নানা রূপে, প্রতিভাত হইয়! দেখা দেন। ইহাতে লক্মী*ও 

গাপী, কৃষ্ণ ও নারার়থে ভেদ করিবার কোন কারণ নাই। পরিহান 


ওয় তোমার প্রাণে যে কেপ দিলাম, তজ্ন্ত আমাক ক্ষম। কর।* 
9৪ 


৭৪ ' চৈতন্যলীলামৃত। 


এই কথা গুনিষ়| বেস্কট ভট হর্ষোৎফুল্প নয়নে £গীরের প্রতি গণ 
কৃতজ্ঞ হইরা ও তাঁহার অসাধারণ শরশধ্ধ্য উপলব্ধি করিয়া বলিলেন,ণআি 
অতি পামর জীব ধন্ত আমি যে লক্ষ্মী নারার়ণের কৃপায় তোমায় এখানে 
শুভাগমন হইয়াছে । তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর) তাই কৃপ। করিয়। জামা 
প্রীরষ্ের মহিম। ও তক্তিতত্ব শুনাইয়! কৃতীর্ঘ করিলে ।” ভট্ট এই বলি 
গৌরের চরণে পড়িলেন ও গৌরও তাহাকে আলিঙ্গন দানে সী করিলেন। 

এইরূপে চাতুপবান্ত পূর্ণ হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ রঙ্গনাথ দর্শন করিয়। পুনরার 
তীর্ঘ ভ্রমণে যাত্র। করিলেন। বেঙ্কটভট্ট সগোষিবর্গে কাঁদিতে কাদিডে 
অনেক দূর তীহার অন্ুগমন করিলেন। তখন শ্রীচৈতন্ত তাহাদিগকে 
সাষ্বনা করিয়া গৃছে পাঠাইয়। দিলেন এবং নীলাপ্রির শৃঙ্গ বিশেষ ধা 
পর্বতে আদিয়। নারারণ দর্শন করিলেন। এখানে আসিয়। গৌরাচন্ 
গুনিলেন ষে, মাধবেন্ত্র পুরীর প্রধান শিষ্য ও তাহার গুরু ঈশ্বরপুরীর 
অধ্যাত্ম ভ্রাতা) পরমাননপুরী তথায় চাতুম্ধীন্ত যাপন করিতেছেন। গৌর 
অতি মাঞ্জ ব্যগ্র হইয়! তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং একত্র কৃষ্ণ 
কথারঙ্গে তিন দিন যাপন করিলেন। গরমানন্দ পুরী বলিলেন, 
“আমি সম্প্রতি পুরুষোত্তম পেখিয়া বঙ্গদেশে গঙ্গাক্সানে যাইব ।” গৌর 
বলিলেন, "আপনার নিকটে সর্বদা থাকিতে আমার ইচ্ছা; আপনি আমার 
প্রতি সদয় হইয়! বঙছগদেশ হইতে যদি পুরুষোত্তমে প্রত্যাবর্তন করেন) তবে 
ভাল হয়। আমিও তত দিন সেতুবন্ধ হইতে ফিরিয়া আগিয় 
আপনার সহিত মিলিত হইতে পারিব।” ইহার পর পুরী মহাশয় পুরুষো' 
ত্বমে চপ্লিয়া গেলেন এবং গৌরচন্তর প্রীশৈেলে আসিয়া! শিবহুর্গী দর্শন করি 
কামকোঠি বা বর্তমান কম্থকোনমূ নগরে আপিয়! উপনীত হইলেন। এই 
নগর তাজৌরের উত্তর পূর্বে অবস্থিত এবং একটা প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। ই 
প্রাচীন কোল রাজ্যের রাজধানী ছিল | কামকোটি হইতে গৌরচন্র দক্গিণ 
মথুরা বা! মাছুরা নগরে আধিয়া উপনীত হইলেন। এই নগর ভীগে ন্দী। 
তীরে। কিন্তু বৈধটব কবি লিখিয়াছেন যে, এখানে গৌরচন্ত্র কৃতমালা নামং 
নদীতে ম্নানাবগাহন করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ভীগের নামই কৃতমাগ 
তইবে। সে যাহা হউক, এই নগরে একটা 'রামভক্ত ব্রাহ্মণ গৌরবে 
দাঁদরে নিমন্ত্রণ করিয়। শ্বভবনে লইয়! গিয়! বেল| হই প্রহর গর্যস্ত পাক! 
দির কোনই আয়়োনন করিলেন না। তাহ! দেখিয়া গ্রীচৈতন্ত গিজা? 
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করিণেন 'পাক হইলন! কেন?+ ব্রাহ্মণ রামভাবে বিভোর ছিলেন, উত্তর 
বরিলেপ, 'ফি করিব মহাশয়! আমার অরণ্যে বাঁদ, বনের মধ্যে তো পাক 
দামী কিছু পাওয়া যায় না। লক্ষণ বন্তশাক, ফল মূল, আনিতে গিয়া 
ছেন; আমিলে লীত। ঠাকুরাণী রন্ধন করিবেন” গৌরচন্ত্র তাহার 
উপামনার ভাব দেখিয়। বড়ই দুখী হইলেন। তখন ব্রাঙ্গণ আন্তেব্যন্তে 
গাক করিয়া অতিথিকে ভোজন করাইয়া নিজে উপবাপী থাকিলেন। 
গৌর সুধাইলে তিনি কাদিতে কাদিতে বলিতে লাগিলেন যে, "্জগন্মাতা 
বগংলক্ষী সীতাদেবীকে রাক্ষসে স্পর্শ করিয়াছে; এও কি প্রাণে সয়? 
আমার জীবনে কাজ নাই, জলে প্রবেশিরা মরিব?” চৈতন্তদেব তাহাকে 
াত্বনা দিবার জঙ্ বলিলেন, “আপনার বুঝিবার তুল হইয়াছে; সীতার মৃত্তি 
্রান্তত নয়ঃ উহ! চিদাননময়ী। তাহ! স্পর্শ করিবার শক্তি দূরে 
ধাকুক, প্রাকৃত চক্ষু দর্শন করিতে সমর্থ নহে। রাবণের সাধ্য কি সীতাকে 
হরণ করিতে? নে সীতাকে স্পর্শ করিতে গেলে মীত অন্তর্ধান হইয়া 
ছিরেন।. মায়াময়ী সীতাক্কৃতি রাবণ ছু'ইয়াছিল মাত্র। আমার এই 
্াখ্যা ঠিক ; আপনি বিশ্বাস করিয়! হুঃখ দুর করুন।” ব্রাঙ্মণ আশ্বস্ত 
হইলে গৌরচন্্র দুর্বেসন নগরীতে রঘুনাখ, মহেন্্রশৈলে পরশুরাম দেখিয়] 
(তুবন্ধে যাইয়া! ধন্ৃতীর্ধে স্নান করিলেন। কৃতমালার সাগরসন্গম স্থানে 
মেতুবন্ধ অবস্থিত। সেখানে নৌকার উঠিয়া ধন্ঃ প্রণালী পার হইয়। 
রামেশ্বর দ্বীপে যাইতে হয়। গৌরচন্ত্র রামেশ্বর শিব দর্শন করিয়। বিশ্রা- 
মান্তে বিপ্রদভায় কৃর্ম পুরাণ শুনিতে গেলেন। সেখানে পতিব্রতার উপা- 
ধান মধ্যে রাবণ কর্তৃক মায়! পীতাহরণ বৃত্তান্ত শুনিয়া ও নিজের*ব্যাখ্যার 
পোষক প্রমাণ পাইয়! তাছার পরিচিত রামতক্ত ব্রাহ্মণের জন্ত দেই পুথি 
গ্রহ করিয়া! লইলেন। তরদন্তর তিনি পুনরায় দক্ষিণ মথুরায় আলিয়া সেই 
পুস্তক রামদানকে দিলে তিনি অতি আনন্দিত হইলেন এবং নান! প্রকারে 
গৌরচনতের স্তব করিয়! সেদিন অতিথি সৎকার করিয়া তাহাকে বিদায় 
দিলেন। গ্রীচৈতন্ত এখন তাত্্পর্দী নদীর তীরে তীরে পাও্য রাঙ্গয ভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন। এই রাজ্য বর্তমান টানিভেলী জেলার অন্তর্গত রর 
ঙ্গণমধখুরা" উহার রাঁজ্ানী ছিল। এই স্থানে: বহৃতর হিন্দুকীর্তি 
এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। তৎপরে গৌরচন্ত্র এই ঘৰ স্থান দেখিলেন 

৷ অিপদী, ছিয়ড় তালা, তিলকাকী। গেজ যোক্ষণ, গানাগড়ি, চামতা- 


৭ * টৈতন্যলীলাত | 


পুর, ্রীবৈকু্। মলয়পর্বতে অগন্তাশ্রম, কন্তাকুষারী «এবং আঁমলীতলা।, 
ইহার পরে শ্রীটৈতন্ত মালাবর উপকূলে মনল্লার বা মালাবর দেশে আঁগমম 
করিলেন। এই দেশ এখন মান্দ্রীজজ প্রেসিডেন্দীর একটা জেল|) প্রধান 
নগর কালীকট। এখানে আমিলে গৌরের একটী বিপদ উপস্থিত, হইল। 
তৎকালে এ দেশে উট্টমারী বা ভর্ভৃহরি নামে এক ধর্ম সমতা 
ছিল। উহার! ভর্ভৃহরিকে স্বীয় সপ্রদায় গ্রবর্তিক বলিয়! ্বীকার করে বং 
স্ত্রী, পুত্র, অশ্বাদি পশু এবং অস্ত্র শস্ত্র লইয়! দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। 
পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে যে, শ্রীচৈতন্তের সঙ্গে কৃঞ্চদাস নামে এফ 
ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল। ভট্টমারীগণ তাহাকে স্বন্দরী স্ত্রীর সহিত বিবাহ দিয়া 
ধন প্রশব্্য দিবে বলিয়া ভূশাইয়া আপনাদের দল মধ্যে আনিয়া রাখিয়া 
ছিল। শ্রীচৈতন্য জানিতে পারিয়! ট্টমারীদিগের আড্ডায় গিয়া বলিলেন, 
গ্দেখ তোমরাও সন্ন্যাসী, আমিও সন্সযাপী। তবে আমার ব্রাহ্ষণকে 
তোমরা আট্কাইয়া রাখ; এ কি ভাল হয়?” এই কথা গুনিয়া দা 
প্রকৃতি ভট্টমারীগণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাহাকে মারিতে আক্রমণ' করিল। 
কিন্তুকে জানে কি আশ্চর্য্য! তাহাদের অস্ত্র সকল হাত হইতে গড়িয়া 
পরস্পরের গায়ে আঘাত লাগিল । ইহাঁতে ভট্টমারীগণ কে কোন্‌ দিকে 
পলাঁইতে লাগিল। তাহাদের স্ত্রী পুত্র কাদিয়া ব্যাকুল হইল ) একট! মহ 
হৃলস্থুল পড়িয়া গেল। এই স্ষোৌগে শ্রীচৈতন্ত কৃষ্ণদাসকে দেখিতে পাইয় 
চুলে ধরিয়া বলে টানিয়া লঈয্া দৌড়িতে লাগিলেন এবং সেই দিনেই 
পর়ম্থিনী বা পাপনাশিনী নদীর তীরস্থ কোন ভদ্র গ্রামে যাই! 
আশ্রয় ল্লইলেন। এই স্থানে আদিকেশবমনিরে শ্রীচৈতগ্ঠ নৃত্যকীর্তন 
করিলে তাহার ভক্তিভাঁব দেখিয়া বহু জোক তাহার প্রতি আক 
হইল। এখানে তিনি “ব্রক্মনংহিত!, নাঁমক ভক্তিপূর্ণ এক আধ্যাত্বির 
গন্থ পাইয়া! অতি যত্রের সহিত লেখাইয়া লইলেন। পরবর্তী সময়ে এই 
খন্থ ও কৃষ্চকর্ণামৃত তীহার ধর্ম প্রচার পক্ষে অমোথান্ত্র হই 
ছিল। ব্রহ্গদংহিতায় গোবিনমহিম। ও কৃষ্ণতত্ব অতি বিশদরণে 
বর্ণিত আছে। প্উঙ্বরঃ পরম কৃষ্ণ; সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ইত্যাদি গো 
বরহ্গনংহিতার। দুঃখের বিষয় যে, এমন মুলবান্‌ গ্রন্থের প্রথম পাঁচ 
অধ্যায় ভিন্ন অবশিট্টাংশ এখন পাওয়া যাগ না। গুৎপরে গৌরচন্্র মা 
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চথ! হইতে শ্রীজনার্দমি দেখিয়া! পয়োফি বা! পূর্তি নাঁমক ভীমন্বধবাচার্যোর 
প্রতিষটিত দেবস্থানে আমিলেন। ইহার পরে তিনি শৃ্গগিরি বা শৃজপুরে 
শ্াটার্য্যের প্রতিষ্ঠিত শিংহারী মঠে আগিলেন। এই স্থান কোচিন 
দেশে তু্ভদ্রা নদী তীরে অবস্থিত এবং এখানে শঙ্করাচার্যয সরশ্বতীর পাঁদ- 
গঠের নিকট তারতী সম্প্রদায় স্থটি করিয়াছিলেন। ইহার পর শ্রীগৌরাঙ্ষ 
তুলব দেশে চতুঃসন সম্প্রদায় প্রবর্তকশ্রীমন্মধ্াচার্ষেযর প্রধান স্থান উদ্দিপী 
নগরে জাপিয়! উড়ুপ কষ দর্শন করিয়া! সুখী হইলেন। এই স্থান সমুদ্র 
হইতে ১| ক্রোশ দূরে। উড়প কৃষ্ণ, সন্ধে কিন্বদন্তী আছে বে, 
কোন বণিকের অর্ণবপোত দ্বারিক! হইতে আঁসিতে তুলব দেশের উপকূলে 
মদ্রমধ্যে জলমগ্ন হয়। এই পোতে গোপীচন্দন মৃত্তিকার মধ্যে 
বাল গোপাল মূর্তি লুক্কারিত ছিল। মধ্বাচাধ্যকে স্বপ্রাদেশ. হওয়ায় তিনি 
উহ! আনিয়। উদ্দিপী নগরে প্রতিষ্ঠিত করেন। মধবীচার্যোর অনুবর্তীগণকে 
ভবধাদী বলা যায়। তত্ববাদীগণ গৌরকে মায়াবাদী সন্ন্যাধীজ্ঞানে প্রথমে 
বড় একটা গ্রাহা করে নাই) গরেতাহার প্রেমভক্তির গ্রভাব দেখিয়। 
ন্মান করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্ত তাহাদিগকে সাধ্য সাঁধন তত্ব লিজ্ঞাসা 
করিলে ততবাচার্্য কহিলেন, “শ্রীকৃষ্ণে কর্ধার্পণ করিয়া পঞ্চবিধ মুক্তি লাভ 
বাই শ্রেষ্ঠ সাধন ৮ গৌর তাহাদিগকে শান্ত্রাদি প্রমাণ ছারা বৃঝাইয়া 
দিলেন যে, কৃষ্ণ ভক্তের পক্ষে কর্ম ও মুক্তি ছুইই পরিত্যাজ্য । শ্রবণ 
কীর্ঘনাদি * নববিধ তক্তিযোগে প্রেম ও সেবা লাতই গরম সাধন। 
তববাদীগণ বিচারে পরাস্ত হইয়া তাহার শরণাপর হইলেন।, ইহার পর 
গৌরচন্ত্র নিয্লিখিত তীথগুলি দর্শন করিলেন ১ ফন্তৃতীর্থ, ভ্রিতকৃপ,বিশালা, 
পঞাগরা, গোকর্ণ শিব, দ্বৈপায়ণি, স্থপারক, কোলাপুরের দেবালয়াদি 
এং গাও্গুর বা পাগ্ারপুর। পাগারপুর বর্তমান বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর 
ঘ্ঘণত ভীম নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা বিঠল বা বিণুল তক্তদিগের 
প্রধান স্থান। এখানে বিঠল বা বিথল দেবের মন্দির আছে। শ্রীঃগীরাঙ্গ 
& মনিরে নৃত্য কীর্তন করিলেন। বিঠল-ভজগণ বিঠলদেবকে বিষুর 
"বম অবতার বুদ্ধদেব বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইহাদিগকে এক প্রকার 
বী্ধ বৈধঃব' বল! যাইতে গারে। পুগুলিক নামক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের 
ধর্ক। এই সময়ে মাধবেন্্র পুরীর অন্ততম শিষা শ্ীরঙ্গপুরী এ গ্রামে 
বান আান্ধণ গৃছে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ভটৈতন্ত এই গুভ বার্থ 
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গাইয়। ব্যাকুলাস্তঃকরণে পুরীকে দর্শন করিলেন এবং প্রেমাবেশে 
তাহাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শ্রীরক্গপুরী গৌরের গ্রেম 
পুলক, অক্র, কষ্প, দেখিয়া প্রসন্ন চিত্তে বরিলেন, প্ীপাদ | উঠ 3 তোমাকে 
দেবিয়। মনে হইতেছে ষে, আমার ইঞ্দেবের সহিত তোমার কোন মধ 
থাকিবে; নইলে এরপ গ্রেম লক্ষণ তো 'অন্তত্র সম্ভবে ন1।” শ্রীচৈত 
বিনীত ভাবে ঈশ্বরপুরীর সধন্ধ ভ্ঞাপন করিলে উভয়ে গ্রেমামন্দে গলাগনি 
নৃত্য কীর্তন ও ভাবাবেশে ক্রন্দন করিলেন । এক দিন জরঙ্গপুরী তাহার 
জন্মস্থান কোথায়? প্রিজ্ঞান! করিলে, তিনি নবদ্ধীপের নাম করিলেন। পুরী 
উত্তর করিলেন, "আমি আমার গৌদায়ের সঙ্গে একবার নর্দীয়া 
গিয়া ছিলাম এবং জগন্নাথ মিশ্র নামক ব্রাহ্মণের গৃঙ্থে অতিথি হইয়াছিলাম। 
জগন্নাথ পত্বী শচীদেবী রদ্ধন কার্ষ্যে অস্ধিতীয়া। তিনি আমাদিগকে অপূর্ব 
মোঁচার ঘণ্ট রাধিয়। থাওয়াইয়াছিলেন, তাহার আন্বার্দ এখনও “তুলিতে 
পারি নাই। আহ! তাহাদের এক যোগ্য পুত্র অতি অল্প বয়সে মন্ন্যার 
গ্রহণ করিয়! শঙ্করা'রপ্য নাম লইয়া! দেশ পর্যটন করিতে করিতে এই তীর্থে 
আনি দিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।* শ্রীটৈতন্ত উত্তর করিলেন, *পুর্বাশ্রমে 
শঙ্করারণ্য আমার ভ্রাতা এবং জগন্নাথ আমার পিত1।”” কৃষ্কথা আনা" 
পনে ও এইরূপ প্রসঙ্গে পাচ সাত দিন কাটিয়া! গেলে শ্রীরক্লপুরী দ্বারা 
তীথে গমন করিলেন। শ্রীচৈতন্ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণের অনুরোধে আরও 
চারি দিন তথায় অবস্থিতি করিয়! পর্ধ্যটনার্থে কহির্গত হইলেন এনং বর্তমান 
হাইদ্রাবাদ রাজ্যে কৃষ্ণবিস্বা নদীর তীরে ভীরে নান! দেশ ভ্রমণ করিতে 
লাগিলের। কিছু দিন পরে তিনি এক গ্রামে ঝাঁসিয়। ্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে 
প্কৃষণকর্ণামত'” নামক কৃষ্ণলীলা বিষয়ক মধুর গ্রন্থ অধীত হইতেছে) 
গুনিতে পাইয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন? এবং জনুসন্ধানে ত্র 
কর্তা বিল্মঙ্গল ঠাকুরের জীবনের কথ! শুনিতে পাইয়া আবি হইপেন। 
অতি মত্ের সহিত তিনি প্র গ্রশ্থথানি সংগ্রহ করিয়া লইলেন। দিদা 
বিষয়ক ব্রদ্ধ মংছিত। এবং লীল। বিষয়ক কৃষ্ণকর্ণমৃত, এই ছুই গ্রহ পাই 
চৈতন্তদেব মহা আনন্দিত হইলেন এবং ভঞ্জদিগকে উপহার দিবেন 
বলিয়া! অতি যত্তের সহিত রািয়। দ্বিলেন। জৎপরে তিনি কার তীঃ 
হইতে উত্তর পশ্চিমাভিমুখে নানা রাজ্য ভ্রমণ ক্ষরিতে করিতে তাগীধ 
তাথী নদীর তীরে মাহেস্বতীপুর নামক গ্রামে আদিয়া। নদীতে কাবগাহ? 
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ককরিলেন। ফা হইতৈ ভাস্ী বহদুরে) মধ নান! জনপদ অবস্থিত। মাছে- 
বতীগুঁরে আমিতে শ্রীচৈতন্ যেধে স্থান দিয়া আমিয়াছিলেন, বৈধ গ্রন্থে 
ভাচার নামোল্লেথ নাই। বোধ হয় তিনি বর্তমান হাইড্রাবাদ রাজ ভ্রমণ 
করিয়া ধেরার ও নাগঞুয়ের মধ্য দিয়া তান্তী তীরে আপিয়া থাকিবেন। ইহার 
গর নানা দেশ পরিদর্শন করিতে করিভে গৌরচঞ্জ নর্শদা তীরে আগমন 
(লেন এবং ধঘুতীর্ঘ দর্শন করিয়া নির্িদ্ধা! বা বর্তমান কালী নিশ্ধু নদীতে 
নাধগাঁহন করিলেল। সেই স্থান হইতে তিনি পৌরাণিক খ্কষামুখ পর্বত 
[থিয়া দৃণুকারণ্যে আপিয়া উপনীত হইলেন। এখানকার ধনমধ্যে 
তিবদ্ধ, স্মতিস্থল, ও অতিউচ্চ, সপ্ত তাল বৃক্ষ ছিল। কধিত আছে 
চৈতন্য ভাহাদিগকে আলিঙ্গন করায় তাহার| অন্তর্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। 
ধান হইতে শ্রীচৈতন্ত রামায়ণোল্লিখিত পঙ্পা। ময়োবরে স্নান করি গঞ্চবটী 
নেগমন করিলেন এবং তথা হইতে বর্তমান আহম্মদনগরের উত্তর পশ্চিমে 
পিক ত্রান্থক ব। নাসিক নগরে গমন করিষ়| বরন্ধগিরি হইয়া! গোঁদা- 
বীর উৎপত্তি স্থান কুশাবর্তে গমন করিলেন। এখানে গোদ্াবরীর সপ্ত 
গাথা মিলিত হইন্সা গোর্ণাবয়ী নামে প্রবাহিত হইতেছে। সপ্ত গোদাবরী 
র্শন করিয়া গোঁদাবরীর ধারে ধারে নানা দেশ পর্যটন করিতে করিতে 
্ প্রভু পুনরাঁ় বিদ্যানগর ধা রাঁজমহেক্জীতে আসিয়া রাঁজা পলামাননোর 
নহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পুনর্ষিলনে উভয়েই মহ! আননিত হইলেন এবং 
গৌরচন্্ রঁমাননাকে স্বীয় তীর্থ বৃত্ান্ত বিবৃত করিয়! ব্রহ্গনংহিতা ও কৃষ- 
মূ উপটৌকন দিলেন। শ্রীটৈতন্য বলিলেন, “তুমি যে সব সিদ্ধান্ত পূর্বে 
মাকে শুনাইয়াছ, এই ছুই গ্রন্থ তাহাই সাক্ষ্য দিতেছে। ধ্ামানন। 
য় গৌরের সঙ্গে গ্রস্ত পাঠ করিয় ম্ুবী হইলেন এবং নকল করিয়া 
ই্যা আসল গ্রন্থ গৌরকে ফিরাইয়া দিলেন। পুনরায় ছুই বদ্ধুতে পাঁচ 
াত দিন রাত্রিতে নান। প্রসঙ্গ হষঈটতে লাগিল। রামাননা বলিলেন, 
'ভোমার ইচ্ছানুলারে আমি রাজাকে লিথিয়াছিলাম । মহারাজ দয় করিয়া 
ঘামাকে নীলাঁচলে যাইতে আদেশ দিয়াছেন। আমি যাইবার উদ্যোগ 
করিতেছি।, 
| ্রচৈতন্ত উত্তর করিলেন, 'আমিও তোঁমাকে লইতে এখানে আসিয়াছি।' 
রাজ! বলিলেন, "আনার এখনও সব কাঁজ সার! হয়*নাই। বিশেষতঃ 
মার সঙ্গে হাতী ঘোড়। সৈন্ত কোলাহল থাকিবে। তমার তাহ, 


৮* 'চৈতন্যলীলাস্ৃত। 


ভাল লাঁগিবে না। তুমি আগে যাত্রা কর, আমি দিন দ্বশেকের মধ্যে সকল 
সমাধান করিয়। তোমার অন্থগমন করিতেছি।' শ্রীচৈতন্ত বিদ্যঠনগর' 
হইতে হাত্রা করিম পূর্ব্ব পরিচিত পথে হাটিতে হাটিতে আলাধনাথে 
আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং সঙ্গী কষ্খদান দ্বার! নিত্যাননাি 
নিকট সংবাদ পাঠাইর1 দিয়! নিজে পাঁছে যাইতে লাগিলেন।' ভক্ত- 
গণ তাহার প্রত্যাগমন সংবাদ পাইয়। আনন্দে নাচিতে নাচিতে আসিয়া 
পথমধো দর্শন পাইয়া সুখপাগরে ভাগিতে লাগিলেন । সীর্বভৌষ 
ভট্টাচার্য, জগন্নাথের প্রধান পাও ও উতৎকলরাজের ইষ্টদেৰ কাশীমিশ্ 
প্রভৃতি বড় বড় সন্ত্রান্ত লোক সমুদ্রতীরে আদিয়! তাহার প্রত্যুটামন 
করিলেন এলং সকলে একত্র জগন্নীথদর্শন করিলে শ্রীচৈতন্ত সীর্বভৌমের 
আলয়ে যাইয়। অবস্থিতি করিলেন ও বন্ধুগণের নিকট তীর্থ যাত্রা বৃত্বানত 
বলিয়। সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিপেন। , 

প্রীচৈতন্তের জীবনে এই তীর্থ ভ্রমণ এক মহাব্যাপার। যখন রেলওয়ে 
ছিল না, রাস্তা ঘাট ভাল ছিল না, বন্যজন্ত ও দস্থ্য ত্করে দেশ মুমাকীর্দ। 
সেসময়ে একাকী পদত্রজে দুর্গম পথে এত দেশ ভ্রমণ করা কম পুরুষদের 
পরিচায়ক নহছে। 


পা 


নবম পরিচ্ছেদ | 


ভক্ত নমাগম। 

্রীপটতন্ত দগ্ষিণাপথে গমন করিলে উৎকলরাঞ্জ গজপতি প্রতাগর 
এক দিন কটক হইতে সার্বতৌম ট্রাচার্য্যকে ডাকাইয়। পাঠাইপনেন। 
ভট্টাচার্য্য রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলে রাজ] তাহাকে জিজ্ঞাদ! করিলেন। 
“গুনিলাম গৌড়দেশ হইতে এক মহাত্মা নীলাঁচলে আসিয়া আপনার 
গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন ও আপনাকে বহুকৃপ। করিরাছেন। রি 
কি তীহার দর্শন পাইতে পারি না?” ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন। 
“আঁপনি যাহ। গুনিয়াছেন, সকলই মত্য। কিন্তু তিনি বিরক্ত নানী 
নির্জন স্থানে থাকেন। রাঁঙ্দর্শন নিষিদ্ধ বলিব! প্রাণান্তেও' রারমমীদ 
যাঁন না। তথাচ.কোন কৌশলে আপনাকে খেথাইতে পারিতাম। রি 
সম্খ্রতি তিনি দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে বাঁছির হইয়াছেন ।” 


নব্ম পরিচ্ছেদ । ৮ং 


বাঁ্পা 'বলিলেনঞ্চ “জগন্নাথদর্শন ছাড়িয়। দক্ষিণে যাইবার কারণ 
কি | 
গার্বতৌম উত্তর করিলেন, “তিনি সামান্ত মহাপুরুষ নহেন; সাক্ষাৎ 
রী, মনুষ্য দেহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তীর্থ সকলকে পবিত্র করিতেই 
তিনি তীর্থ ধাত্র। করিয়াছেন ।” 

রাজ বলিলেন, 'আপনি মহাবিজ্ঞ ব্যক্তি ;) আপনি যখন তাঁহাকে ক 
বলিতেছেন, তথন আপনার কথ! অবিশ্বাস করিতে পারি না। যাহ! হউক, 
তিনি আসিলে যেন একবার দর্শন পাই।, 

তট্রাচার্ম্য বলিলেন “তিনি অল্লকালেই প্রত্যাগত হইবেন; কিন্তু তাহার 
রন্ত একটা বাসার প্রয়োক্সন। শ্রীযন্দিবের নিকট অথচ নির্জনস্থান হইলে 
ভাল হয়। আপনাকে এরূপ একটা স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিতে 
চইবে।” ৰ 

রাজ! একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, “আমার ইষ্টদেৰ কাণীমশ্রের 
বাড়ীতে তাহার সুন্বর বাঁ! হইতে পারিবে । আপনি আমার নামে মিশ্র 
মহাঁশয়কে বলিয়া সেই স্থান ঠিক করিয়া! রাখুন ।৮ 

ভট্টাচার্য্য রাজনমীপ হইতে বিদাক্র লইয়া আপিয়! রাজার ইচ্ছ! কাশী- 
মশ্রকে নিবেদন করিলে কাশী মিশ্র আপনাকে মহ! ভাগ্যবান্‌ মনে করিয়া 
বাসার স্থান ঠিক্‌ ঠাক করিয়া রাখিলেন। 

গ্রতাথ রুদ্র গঙ্গাবংশের শেষ রাজ । ১৫০৪ হইতে ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্ব পর্য্যন্ত 
টানি উড়িষ্যার সিংহাসনে আদীন ছিলেন। ইনি প্রথম বয়সে বৌদ্ধধর্থের 
রতি হান্ভৃতি দেখাইয়! ছিলেন । কিন্তু পরে বৈষ্ণব হযা কৌন্ধধর্মুকে 
একবারে উৎকল হইতে দুরীভূত করিয়া দিয়াছিলেন । শ্রীচৈতগ্ঠের জীব- 
নের গ্রভাবে ইহার ধন্বান্ুরাগ আরও স্থদীপ্ত হইয়াছিল। 

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, গ্রীচৈতন্ত তীর্ঘযাত্রা হইতে আমিয়! প্রথম 
রজনী সশিষ্যে সার্বভৌমের আলয়ে যাপন করিলেন। রজনী গ্রভাতে 
ট্াচাধ্য তীহাকে জগন্নাথ দর্শন করাইয়! কাঁশীনিশ্রের ভবনে লইয়! যাইয়। 
বললেন, 'এই বাড়ী তোমার জন্য বাদ। নির্দিষ্ট করিয়া! রাখিগ়াছি। ইহ! 
তামার পঠন্দ হয় তো?» 

শ্রচৈতন্ত বাসস্থান বেবিয়া পরম সন্ত হইলেন। বাড়ীটা যেমন পরি- 
কার পরিচ্ছন্। তেমনি নির্জন; অথচ জগন্নাথমনিরের দর্লিকট। ভট্টাচার্য্য 

৯১ 


৮২ ' চৈতন্যলীলাঁমৃত। 
। ও 
বপিলেন, 'প্রভু ! এই বাঁসা অঙ্গী "'ল কপিল কাণীমিশ্রেব আশা পূর্ণ বর 


এই সময়ে কাশীনিশ্র ন'গাষ্ঠি পঁ 0, উর গাব চরণহলে পতিত ্ইদে 
শ্চৈতন্ত তাহাকে আনন তে লশা। এবং বলিলেন, “আমার 


আমার তাহাতে মণ্চামত কি? 

এই সময়ে নীলাদ্রির প্রধান প্রধান লোক শ্রীটৈতান্তেব নিকট গরিচিত। 
হইতে আগিয়। উপস্থিত হইলেন । সকলে উপবিষ্ট হইলে পার্ধাভৌম ভট্টাচার্য 
একে একে এই সকল ব্যক্তির পরি5য় কারম়। দলেন। 

জগন্নাথের সেবক জনার্দন, সুবর্ণবেত্রধারী কৃষ্ণদাস, লিখনাধিকারী 
(শৈখি মাহিতি, প্রদান মিশ্র নামে বৈষ্ঃব, জগন্নাথের মহাপোয়ার দান নামক 
ব্ক্তি, শিখি মাহিতির ভ্রাতা মুবারি মাহিতি, চন্দনেশ্ববঃ নিংহেশ্ব) মুবাবি 
নামক ব্রাঙ্গণ, বিষুঃদাস, প্রহররাজ মহাপাত্র এবং পরমাশন্দ ঈহাপান্ 
গ্রভৃতি। এই মকণ লোক এইক্ষণ হইতে হ্ীচৈতন্তের একান্ত অনুগত 
হইয়। থাকিলেন । এই মমগ্ধে রামানন রায়ের পিতা তবানন বায় চারি 
পুত্রসজগে আমিরা উপস্থিত হইলে ভট্টাচার্য্য তাহার পরিচয় কৰা 
দিলেন। ভবানন্দ প্রণাম করিণে চৈতন্তদ্েৰ তাহাকে আলিঙ্গন দিয় 
বলিতে লাগিলেন প্রামাননের স্তায় রদ্ব ধাহার পুন, তাহার সৌভাগোৰ 
মীমা কি? তুমি সাক্ষাৎ পা, তোনাৰ স্তর কুস্তীদেবী ও তোমার গাঃ 
পুর, পঞ্চপাঁগুব |” ভবানন বলিলেন, "আমি শৃদ্রাধম, তাহাতে আাথাং 
বিষদী; তবে যে তৃমিকপা করিয়া আমাদিগকে স্পর্ণ করিলে, মে কেবণ 
তোমার,দশ্বর লক্ষণ। যাহা হউক, পঞ্চপত্র নহ তোমা মাত্মসমর্পণ করি' 
লাম । এই বাণীনাথ তোমার সদীপেই থাকিবে। যখন যাহা প্রয়োজন হইবে 
আপনার জন বিবেটনার ইহাকে আদেশ করিও ) সঙ্কোচ করিলে মহ 
দুঃখিত হইব । মহাপ্রভু বলিলেন, “তোমাদের কাছে আর দক্কোচ কি? 
তোমরা,তো। আমার পর নও। দিন পাচেকের মধ্যে রামানন্দ আনবেন। 
তখন আমার আননা বাজার পূর্ণ হইবে ।” . ইহার পর ভবানন্দকে বিদ? 
দিয়। গ্রীচৈভন্ত বাণীনাথকে নিকটে থাকিতে অনুমতি দিলেন। 

'ঙার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ছাড়া আর সকল লোক বিদায় হইয় 
শ্রীচেত্য তাহার দাক্ষণযাত্রার সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে শীনিকটে ডাঁকাইপ্লেন এব 
ভউ্টনারীতে তাহাকে ছাড়িয়। কামিনী কাঞ্চনের লোতে যেরূপে দে পণাহা 


| 
। 
| 
| 


1 গে? 
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গিরাছিল ও তাহান্বে উদ্ধার করিনা আনিতে তিনি যে বিপদে পড়িয়াছি- 
ধেন/গতাহা বিবৃত করিয়া বলিলেন 'এখন আমি ইহাকে দেশে মানিয়া দির! 
দায় দিতেছি। উহার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাউক, আমর নিকট 
ধাঁকিতে পাইবে না।” এই কথা শুনিয়! কৃষ্জদাস কাদিতে লাগিল। 
দে দিনকার মত সভা ভঙ্গ হইল। শ্রীচৈতন্ত মধ্যাহ করিতে উঠ্িয়। টলিয় 
গেলেন। 

নিত্যানন্নাি কঞ্খদাদের ক্রন্দনে দুঃখিত হইয়া তাহাকে আশঙ্বান দিয়! 
নিকটে রাখিলেন এবং সময়ান্তরে শ্রীচেতন্তকে বলিলেন, তোমার দক্ষিন 
গদন সংবাদে শচীমাতা ও অদ্বৈতাদি নবদ্ীপের ভক্তনকল উংকঠিঠ 
আছেন। তোমার আগমন বাত! দিতে গৌড়দেশে একজন লোক পাঠা- 
ইতে চাই) ইহাতে কি অভিপ্রায় হয়?” গৌরচন্তর বলিলেন “তোমাদের 
যাহা ইচ্ছা কর'। তখন প্রচুর শগাপ্রদাদ সঙ্গে দিয়। মহাপ্রহর নীলাচলে 
্রত্যাগমন সংবাদ দিতে নিঠ্যানন্দ কৃষ্ণনানকে বঙ্গে পাঠাইয়। দিলেন। 
দাদ নবদ্বীপে আপিয়া শচীমাহাকে ও শ্রীধাপাদি ভক্তগণকে সংবাদ 
দঃ মগাপ্রদাদ দিয়া শান্তপুবে গদ্ধৈ তাচীর্বাকে নমাচার প্রদান করিলেন । 
5 মংধাদ পাইক়| তক্তগণের মাপ, *ব পরিদীম! থাকিল না। বাঞদেৰ 
দত, মুবাবি গুপ্ব, শিবানন্দ সেন, আচার্য রত্ব, বক্ধেশ্বর পণ্ডিত, আচার্য্য 
নিধি দামোদর পাওত, শ্রীখান পণ্ডিত, বিজয় দান, খোলাবেচা শ্রীবর, 
গাব গ ৬.. হণ্দান ঠাকুর প্রভৃতি যাবতীয় ভক্তমণ্ডপী এই আনন্দের 
বংবা? গাদা, শহ উপনী” হলে অদ্বৈহাচার্ধা এনছুপণক্ষে ছুই তিন্‌ 
দিন ঢত্ন? ক গলেন। গ্খন লকলে নীলাচপে যাইক্ে মুক্তি দৃঢ় করিয়। 
একত্র নদ্বাপে খগীমাতার ভবনে যাইয়। তাহার মাজ্ঞ। লইলেন ] কুপীন 
গ্রাগামী সত্যবাজ, রাানন্দ, প্রভৃতি ও শ্রীথগ্ুধাপী মুকুন্দ, নরহরি ও 
রধুনলন, এই .. 1, শু'নয়। াপাচলে প্রত "শনে বাইবার জগ্ত প্রস্তুত হই] 
নবধীপে আনয। ভাহাদগের পাছত এক-র ঠ হহলেন। গৌরবিরহে মৃত- 
প্রায় নবদ্বাণ যন মাবার নরজার 151 উঠিন। হহার ছু পূর্ব 
'রমানন্দপুরী দক্ষিণাপথ হইতে ন”.. সাদর শঠাগৃহে অবস্থিত কারতে, 
ছিলেন। *শচীমাতা তাকে সর সহিত সেবা করিতেছিলেম। 
শন গৌবের নীগাচঞ্া আগনন ভুগতে পাহ॥, পূর্ব প্রতিজ্ঞাহদারে 
পারের জনৈক ভক্ত কমলাকাপ্তকে সঙ্গে লইয়া ভকমণ্ডনীর গমনোদ্যোগ 
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না হইতে, হইতে অগ্রস্থচি চলিয়া গেলেন এবং অচিণে নীলাচলে পৌঁছি] 
গৌরের মহিত মাক্ষাৎ করিলেন । শ্রীটৈতন্ত তাহাকে পাইয়া মহাননে পাঃ 
করিয়া! বলিলেন “আপনার সঙ্গে থাকিতে আমার বড় ইচ্ছা, আমায়' কৃগা 
করিয়া নীলার আশ্রয় করুন।” পু উত্তর করিপেন “বঙ্গদেশে তোমার 
আগমন বার্ডা পাইনা শচাদেবী ও তক্তগণ মঙান্ী হইয়াছেন। , তত? 
এখানে আপিবাও উদ্যোগ করিতেছেন। ত্বাহাদের বিলম্ব দেখির। আমি 
শীঘঘ চলিয়! আপিয়াছি 'ঃ তথন গৌরচন্ত্র পুরীর জগত কাণীমিশ্রের দেই 
বাড়ীর মধ্যে নির্জনে একখানি ঘর ও সেবার জন্ত একটা কিন্বর নির্দি 
করিয়। দিলেন। 
দিন দিন কাশীমিশ্রের বাড়ী জমকাইয়। উঠিতে লাগিল। ট্রি কানে 

সার্বভৌমভট্টাচার্ধা, পরমানন্দপুরী প্রভৃতি নানা ভক্রগণ গৌরা মভাঁয 
বলিয়ধ নান! সংপ্রনঙ্গ করিয়া থাকেন। একদিন এমনি সময়ে স্বরূপ 
দামোদর আসিয়। গৌরের পদতলে লুটাইয়। পড়িয়া! কাদিতে লাগিলেন। 
ইহার নিবাঁস নবন্বীপেণ পূর্বাশ্রমে নাম পুরুষোত্তম আচার্য । শ্রীগৌরাহ 
সন্ন্যাস লইলে ইনিও অনুরাগে বারাখনী নগরীতে যাইয়! শিখ! সথত্র ফেঙগাইা 
সন্নযামী হইলেন কিন্তু যোগপ্ট গ্রহণ করিলেন না। ইনি পরম বির 
প্রীরষ্ণভক্ত এৰং শ্রীচৈতন্তে একান্ত অনুরাগী । সন্নযাসাশ্রমে ইহার নাম 
স্বরূপ হইল। বেদান্তাদি অশেষ শাস্ত্রে ইহার ন্যায় পণ্ডিত আর দেখা যায 
না। ভক্তিশান্ত্রে, রদশান্ত্রে ও কাব্যশান্ত্রেও ইনি অদ্থিতীয়। ই্বার ক? 
শ্বর মতি মধুর। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, ইনি সঙ্গীতশান্্রে গন্ধ 
সম। ভ্ীগৌরের নীলাচল আাগমন নংবাদ পাইয়। গুরুর অনুমতি লা 
এই নর্ধগুণান্থিত ব্যক্তি চৈতন্তচন্দ্রের দল আলোকিত করিতে মিণিত 
হইলেন। শ্রীচৈতন্ত, পদতলে পতিত স্বন্ূপকে তুলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করি' 
লেন এবং প্রেমাননদে বিহ্বল হইয়]! ক্ষণকাল উভয়ে নীরবে অশ্রয়োঠন 
করিতে-লাগিলেন। কতকক্ষণ পরে গৌর বণিলেন, তুমি যে মামিবে, 
তাহ! আজ স্বপ্নে দেখিয়াছি । ভাল হ'ল। আমি অন্ধ ছিলাম, আজ চদ 
রত্ব লাভ করিলাম।' 

স্বরূপ কীদিয়া বগিলেন, প্রভু! আমি তোমার চরণে ঘোর অপরাধী। 
তা'নইলে তোমাকে ছাঁড়িয়। অন্যত্র ধাইৰ কেন? আমি তোমাকে ছাড়িয়া 
ছিলাম বটে, কিন্তু তুমিতো! আমাকে ছাড়িণে না) তাই কৃগাপাশ গণ! 
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জলড়াইয়। বাধিয়া আনিলে | এখন আমার অপরাধ ক্ষম1 করিয়া! চরণে স্থান 
দাও? তখন স্বরূপ দামোদর নিত্যানন্দার্দির চরণ বন্দন| করিলে গৌরচন্্ু 
ম্বভৌম ভট্টাচার্য্য, ও পরমাননাপুরীর সহিত তাহার পরিচয় করিয়। 
দিলেন। স্বরূপ যথাযোগ্য সকলের পদবদন! করিলেন। গ্রীচৈতন্থ স্বরূপের 
দ্য কাঁশীমিশ্রের বাড়ীর নিভৃত স্থানে একথানি ঘর নির্দিষ্ট করিয়া দিয়! 
গরিচর্য্যার্থ একটা ভূত্য নিযুক্ত করিয়া! দিলেন। এখন হইতে শ্বরূপ 
গোস্বামী শ্রীচৈতন্তের প্রধান সভাসদ্‌ হইলেন। কেহ কোন শীত, 
্বোক বা গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীচৈতন্তের নিকট দেখাইতে আনিলে, 
তক্তিসিঘ্ধান্ত বিরুদ্ধ হইয়াছে কি না, তাহা! স্বরূপ পরীক্ষা করিয়া 
ন| দিলে প্রভুর নিকটে যাইতে পাইত ন1। স্বরূপ সর্বদা নির্ন 
সাধনে রত থাকিতেন, ঝড় একটা কথা কহিতেন না কেবল নিভৃতে 
বিয়া 'বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাদ ও গীতগোবিনের স্থললিত পদ মহা প্রতৃকে 
গনাইয় তাহার চিত্ত বিনোদন করিতেন। অল্লদিন মধ্যেই স্বরূপ সকল 
তক্তগণেত্ধ প্রিয়তম ও মহাপ্রভুর যেন দ্বিতীয় স্বরূপ হইয়। উঠিলেন। 
আর এক দিন গৌরচন্ত্র মতা করিয়া বপির। আছেন, এমন সময়ে গোবিন্ব 
পাপিয়া প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, “আমার নাম গোবিন্দ, 
শ্বরপুরীর ভৃত্য । সিদ্ধি প্রাণ্তকালে পুরী গোদাই আমাকে কৃষ্ণ চৈতন্তের 
নকট থাকিয়া তাহার সেবা করিতে আদেশ করিয়াছেন ; তাই আপনার 
নকট অঞ্সিলাম। পুরীর অপর ভৃত্য কাশীশ্বরও তীর্ধদর্শন করিয়া শীঘ্র 
গামিবেন। শ্রীচৈতন্ত বলিলেন, পপুরীশ্বর নাকি আমাকে বড় ক্লগ! করেন, 
ঠাই তোমাকে পাঠাই়াছেন।' সার্বভৌম বলিলেন) পুরী গৌনাই মহা" 
বত হইয়া শৃদ্রসেবক রাঁধিলেন কেন ? শ্রীচৈতন্ত বলিলেন “ভগবৎপরারণ 
হাহুভবদিগের চরিত্র সাধারণের বৌধগম্য নহে । তাহার। বেদধর্ম হইতে 
গ্রমের ধর্মই গৌরবান্িত মনে করিয়। থাকেন, ও ম্নেহসেব। পাইলে 
বমর্ধযাদা লঙ্ঘন করিতে কিছুষাত্র সঙ্কুচিত হন না।ঠ এই বলিশ্না তিনি 
গাবিশকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন ও সকলের সহিত যথাযোগ্য পরি- 
॥ করিয়। দিয়। সার্ধভৌমকে জিজ্ঞানা করিলেন, 'ভষ্টচার্যয ! বণ দেখি 
ধন উপায় কি? গুরম্ব ভূত্য আমার মান্ত ব্যক্তি। তাহাকে কি 
কারে আপন সেবায় শনযুক্ত করি? জথচ গুরুর ক্সান্ঞাই বা কিরে 
হেলা করি?+ ভট্টাচার্য শান্তর দৃষ্টান্ত দিয় গুরুর আজাই পালনী 
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বণিয়! স্বীয় মত প্রকাঁশ করিলে প্রীচৈতন্ত গোবিন্দকে নিজ দেবকরূপে 
অঙ্গীকার করিলেন। সেই হইতে গোবিন্দ গৌরের মহ! প্রিয়পাঁ্ধ &: 
প্রধান সেবক হইয়া মকল ভক্তের সমাধান করিতে লাগিলেন। দ্ধামাই 
ও নন্দাই নামে আর ছুই ব্যক্তি ও ছোট হরিদাস ও বড় হা 
হুই কীর্তনীয়! গোবিন্দের সাহাব্যার্থে নিযুক্ত হইয়। পরিচর্যা, করিয়ে 
লাগিলেন। 

অপরদিনে মুকুন্দ দত্ত গৌরকে সংবাদ দিলেন যে, ব্রক্গানন্দ ভারগী 
আদিয়াছেন। গৌরচন্্র মন্ত্রমে বলিলেন, 'কোথায়? তিনি গুরু, আমিই 
তাহার নিকট যাইব।' এই বলিয়! মুকুন্দের সহিত তিনি ব্রহ্ধাননের 
সমীপে যাইয়া উপনীত হইলেন। ভারতীর মুগচর্দ পরিধের দেখিয় 
গৌরচন্দ্র মনে মনে কিছু দুঃখিত হইগেন এবং দেখিয়াও ষেন দেখেন নাই 
এইরূপ ভাঁবে মুকুন্দকে কহিলেন “তিনি কোথায় ?, মুকুন্দ বলিছেন, এই 
দেখ সম্মুখে বিদ্যমান ।” 

গৌর বলিলেন, “মুকুন্দ ! তোার কি বুদ্ধিভ্রম হইয়াছে যে এক জনকে 
অন্তব্যক্তি বলিতেছ? ভারতীগৌোনাই চর্মাম্বর পরিবেন কেন? 
এই কথায় গৌরের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়। ভারতী মনে মনে তিক 
করিতে লাগিলেন, “সত্যই তো আমি বড় মন্ন্যানী, এই মনে করিয়া 
কি কেবল দ্বাস্তিকতার জন্ত চর্ধান্বর পরি না। ইহাতে ধর্শুপথে কিছু দাহ 
হয় না। তবে আর ইহা পরিব না।, এই ভাবিয়া ব্রদ্ধানজজ তারতী 
তখনই মুগচণ্্ম ছাঁড়িয়| বহির্বান পরিলেন। প্রীচৈতন্ত তাহার গদবদন 
করিলে, তিনি গৌরকে আলিঙ্গন দিমলন। তখন উভয়ে শিষ্টাচার আলাগ 
হইতে লাগিল। ব্রক্গানন্দ গৌরকে সচণ ব্রঙ্ধ বলিয়া স্তি করিণে 
গৌরও তীহাকে লচগ ত্রক্ম বলিলেন। ইহাতে উভয়ের মধ্যে কৌহ্‌$ 
তর্ক বাঁধিলে সার্বভৌম ভারতীর দিক্‌ হইয়া গৌরের ত্রহ্ত্ব প্রতিগাণ 
করিতে চেষ্টা! করিলেন। গৌর বলিলেন, “বিসকু ! বিশু ! ভট্টাচারধ্য কি বি 
তেছ? অতিন্ততি সর্বনাশের কারণ। সাবধান এরূপ. স্তব আর করিং 
না।) এখন হইতে ব্রক্মান্দ গৌর সন্লিধানে বাদ করিতে লাগিলেন 
ভগবান আঁার্ধ্য ও রাম ভট্টাচার্য নামে ছুই :র্যাকিও দর্বরাধ্য ছা 
গৌরের নিকট ম্মবস্থিত্তি করিতে লাগিলেন। * কতকর্দিন পরে দর 
পুনীর অপর তৃত্য কানীশ্বর আলিয়। উপনীত হইলেন। ইনি মতি বা 
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ছিলেন। লগুড় ইন্তে লোকের ভিড় ঠেলিয়! গৌরকে জগন্নাথ দর্শন 
করার কাহার সেবার কার্ধয নিরূপিত হইগ। 
একদিন সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতত্তকে বলিলেন, বেদি অভয় দাও, 
তাঁধা হইলে একটা নিবেদন করিতে চাই 1+ গৌর উত্তর করিলেন, নির্ভয়ে 
বল, উপৃযুক্ত, ছইলে শুনিব, নচেৎ নয়” সার্বভৌম সক্কিতভাবে বলিলেন 
'রাজা গ্রচ্ঠাপ রত তোমায় দর্শন করিতে বড়ই উতৎ্কষ্টিত হইয়াছেন ।, 
বীঠৈভন্য কর্ণে হস্ত দিয়া বলিলেন, “বিষণ । বিষ ! ভট্টাচার্য্য ! এরূপ অধোগ্য 
গ| বলিলে কেন? আমি বিরক্ত সন্যাসী। আমার পক্ষে রাজদর্শন 
ীর্শনের স্টায় অতীব গহিত।” সার্বভৌম বলিলেন, 'কিন্তু রাজা জগন্নাথ 
সবক এবং পরমনভক্ত |” 
শ্রীচেতন্ত । তথাচ বাজ! ফালসর্পের ন্যায় পরিত্যাজ্য । কাঁ্ঠনির্দিত 
বপীমুর্তি দেখিলে যেমন বিকার জন্মসিবার সম্ভাবনা, তেমনি খ্রশ্বর্্যশালী 
নপতিদর্শনে ধনতৃষ্ণা প্রবল হইন্া গ্রলোভন জন্মিতে পারে। এরূপ কথা 
মার থেন তোমার মুখে না আইসে। পুনরায় বলিলে আমাকে 
এধানে দেখিতে পাইবে না।৮ সার্বভৌম আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া 
গেলেন। 
কথিত আছে রাজ! প্রভাপরত্তর শ্রীচৈতন্ের দর্শন জন্য এতই ব্যাকুল 
যাছিলেন যে, তিনি সার্সভৌমকে এক পত্রে লিখিলেন ঘে, ভট্টাচার্য্য 
নগৌরওকদিগকে তাহার নামে অন্থনয় করিয়া তাহাদের দ্বারা অনু 
ধ করাইয়া মহাপ্রভুর সম্মতি করান্। এই পরে তিনি, আরও 
খিলেন যে, যদি গৌরচন্ত্র ভীহাকে দর্শন না দেন, তাহা হইঞলে তিনি 
জা ধশর্ধ্য ছাড়িয়। সন্গাপী ছইয়! চপিয়া যাইবেন ॥ সার্মভোম এ 
& নিত্যানন্দা্দিকে দেখাইলে তাহার! প্রথমতঃ এ সমন্ধে কোন কথা 
বকে জানাইতে সাছপী হইলেন না। পরে সার্ধভৌমের অত্যন্ত 
ইরোধে অনুরুদ্ধ হইয়া গৌরের নিকট ফেবল এই কথ! বলিবেরন মাত্র, 
ঢান অনুরোধ করিবেন না, বলিয়া! নিত্যানন্ন অঙ্গীকার করিলেন। 
মনুারে ভক্তযুন্দ & পত্রের কথা গৌরেব নিকট বলিলে তিনি রুষ্ট 
ই বলিলেন, “তবে তোমাদের ইচ্ছা যে আমি রাজসেবী হইয়া বিষয় 
ছাগ করি? নিতাই কহিলেন, “তা? নয়, তোমার যাহ! ইচ্ছা তাহাই 
রঃ কিন্তু রাজা বড় ব্যাকুল হইয়াছেন, তাহার উৎকঠা নিবারণ জন্ত 


৮৮ চৈতন্যলীলাযুত। 


তোমার একখানি বহির্ধান পাঠাইতে চাই । গৌঁর তাহাতে মন্মত, 
হইলে একখানি বহির্বাদ রাজমমীপে পাঠান হইল। রাজ! "নাকি 
মহাগ্রভূর পরিধেয় বলিয়া সেখাঁনিকে মাথায় রাখিয়া পৃজ|. করিতে 
লাগিলেন। ইহার পর রাজা রামানন্দ রায় দ্বার! পুনরায় অনুরোধ করিবে 
গৌর সেবার সম্মত হইয়। রাজার পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বাজ 
সেই পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া আপনাকে কৃতার্ঘবন্য জ্ঞান করিতে 
লাগিলেন। | 

তদনস্তর রাজ প্রতাঁপরুত্র নীলাচলে আনিয়া উপনীত হইলেন। 
তাহার সঙ্গে রামানন্দ রায়ও আনিগ্লাছিলেন। রামানন্দ, নীগাচনে 
আসিয়াই সর্বাগ্রে গৌরসমীপে যাইয়! দণ্ডবং করিলেন। গোর 
তাহাকে দেখিয়। মহ! আনন্দিত হইলেন এবং সকল ভক্তের সহিত তাহার 
যথাযোগ্য মিলন করাইয়! দিলে রামানন্দ বলিলেন 'তোমার পরামর্শ 
হুদারে বিষয় ছাঁড়িয়। নীলাচলে তোমার চরণে অবস্থিতি করিব। রাজাকে 
জাঁনাইলে, রাজা তোমার নাম শুনিয়া হষ্টচিত্তে আমার প্রার্থনা গ্রাহ 
করিয়াছেন । আমাকে আমার নির্দিষ্ট বেতন দিবার অঙ্গীকার করিম! 
তোমার চরণপেবা করিতে বলিয়াছেন। আর তিনি তোমার দর্শনলান্তের, 
জন্ত কত মিনতি করিয়াছেন।, প্রীচৈতন্ত বলিলেন, 'তুমি ভক্ত ; তোমা 
যে রাজ! এত অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে কৃপা 
করিবেন। ইহাঁর পর শ্রীটৈতন্ত রামানন্দকে লিজ্ঞাসিলেন, কিয়! কমর 
নয়ন দেখিয়াছি তো? রামানন্দ "না" বলিলে গৌর বলিলেন, ব্ 
অন্তায়্ 'করিয়াছ, আগে জগন্নাথ দেখিয়া! এখানে আদা! উচিত ছিল 
যাও এখন দর্শন করগে।' রামানন্দ হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন 
“কি করিব, চরণরথ, ভৃদয়সারথি; যেখানে লইয়। যার, জীবরধী দে 
থানেই যায়।” এখন হইতে রামানন্দ নীলাচলে শ্রীচৈতগ্তের নিক 
অবস্থিত্তি করিতে লাঁগিলেন। 

নীলাচলে আগিয়! রাজা প্রতাপ রুদ্র সার্বভৌম ভট্টাচা্ধ্যকে ডাকাইা 
জিজ্ঞাস! করিলেন, “আমার বিষয় প্রভৃকে বলিয়াছিলে কি? ভট্টাচা! 
বলিলেন, হী, কিন্ত তিনি রাঁজদর্শন করিবেন না। অরধিকন্ত আবা 
যদি বলি, তাঁভ। হইলে আন্াত্ রা যাইবেন ) ইছাও বলিয়াছেন। 

ইহ শুনিয়া রাজা অত্যন্ত ছুঃধিত হইলেন এবং থে করিয়া বণ! 


নবম পরিচ্ছেদ |] ৮৯ 


নীগিলেন, জিগাই* মাধাই প্রভৃতি সার তিনি ন্ট করিয়াছেন । 
কেব্ গ্রতাপরুদ্র ছাড়া আর সকলেই কিতা"র দয়ার পাত্র? আচ্ছা, 
তিনি'প্রতিজ্ঞ! করিয়াছেন, আমায় দর্শন দিবেন ন1। আমিও প্রতিজ্ঞ 
করলাম, তাহাকে ন! দেখিয়। ছাঁড়িব না।” সার্বভৌম রাজার অনুরাগ 
দেখিয়। বিস্মিত হইলেন, এবং বালতে লাগিলেন, “দেব! বিষাদ ছাড়ন; 
অবন্ঠই আপনাঁর মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে। তিনি প্রেমাধীন, আপনার 
গাঢ় প্রেমের নিকট অবশ্ঠই পরাজিত হইবেন। আজও রামানন্দ রায় 
আপনার জন্ত বলিয়াছিলেন; তাহাতে মন অনেক নরম হইয়াছে। তবে 
আপনি এক কাঞ্জ করিবেন, রথধাত্রার দিনে প্রভু জগন্নাথবল্লত উদ্যানে 
যধন বিহার করিবেন) তখন দীনভাবে তাহার নিকটে যাইরা ভাগবত 
আবৃত্তি করিবেন।* রাজা নিজঞাপিলেন, 'ল্লানযাত্র! কবে? ভট্ট চার্ধ। উত্তর 
করিলেন) আর তিন দিন বাকি আছে।' রাগাকে এইবূপে আশ্বস্ত করিয়! 
তট্াচারধ্য বিদায় হইয়। আদিলেন। 

্নানঘাত্র! দেখিয়। শ্রীচৈতন্ত, কে জানে কি ভাবিয়। ভক্তমণ্ডলী ছাড়ি 
বিবৃহ বিহ্বলচিত্তে একাকী আলাননাথে চপিয়! গেলেন। সার্জভৌম এই 
'বাঁদ গাঁইয়া ব্যাকুলচিন্তে তাহার অন্ুগমন করিয়া 'গৌড়ের ভক্তগণ আদি- 
(তছেন' ইত্যাদি অনুনয় বিনয় করিয়া ফিরাইয়া আনিলেন এবং তাহাকে 
বানায় রাখিয়া রাঁজসমীপে উপনীত হইয়। গৌরের প্রতাাগমন সংবাদ 
জানাইলেন্ধ। এই সময়ে গোপীনাথ আচার্য রাজমভায় আসি 
কে আশীর্বাদ করিয়! ভট্টাচাঁধ্যকে সপ্ধোধন করিয়া বপিলেন, “বঙ্গদেশ 
হইতে মহাপ্রভুর দুইশত তক্তবৈষ্ণৰ আসিয়া নগরে উপসন্ন হইয়াছেন? 
ঠাহাদের জন্ত বাসার স্থান ও মহা প্রসাদ চাই।” রাজা বলিলেন, 'পড়িছাকে 
'আদেশ পাঠাইয়া দাও, সে যেন সব সরবরাহ করে।' এই বলিয়। গ্রতাপরুদ্র 
মার্মভৌমকে কহিলেন, মহাপ্রভূর ভ্দ্িগকে একে একে আমাকে চিনা- 
যা দাও দেখি। সার্কতৌম বলিলেন, “তবে চলুন, প্রাসাদশিখরে 
ারোহণ কর যাউক। গোগীনাথ সকলকে চিনাইয়। দিবেন। আমি 
বকে চিনি না। তক্তদল এই পথ দিয়াই যাইবেন।? 

তখন প্র'তাপরুত্র, সার্দতৌম ও গোগীনাথ, তিনজনে অট্টালিকার উপর 
ঠিলেন। এমন সময়ে বৈষ্চবদলও নিকটস্থ হইল। পথ্রে অপর পার্থ দিবা 
ঈপদামোদর ও গোবিন্দ মালা ও মহাগ্রসা্দ লইয়। তাহাদিগকে আগ" 
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বাড়াইয়। লইতে মানিলেন। স্বরূপ সর্ব প্রথমে অদ্ৈতাঁচার্ধ্যের গলার মানা 
দিয়! প্রণাম করিলেন ও গোবিন্দ মহা প্রসাদ দিলেন। আচার্য গোবিনের' 
দিকে তাকাইলে স্বরূপ তাহার পরিচয় করিয়। দিলেন। এইরগে 
শ্বাস পণ্ডিত আদি সকলকেই মাল! প্রসাদ দিয় স্বরূপ গৌমাই অগা 
ল্য চলিলেন । গোপীনাথ অট্রালিকার উপর হইতে রাজাকে একে একে 
নকলের পাঁরচয় দিয়। দিলে রাসা বলিলেন, এরূপ তেজঃ পুঞ্জ বৈষ্ণব আর 
কোথামও দেখি নাই । ইহাদের প্রেমচেষ্টা, নৃত্যকীর্ভন, সকলই অন্ত 

সার্বভৌম উত্তর দ্রিলেন, “এই প্রেমিকদল ও প্রেমসংকীর্তন চৈতন্ঠের 
্্টি। কলিযুগের ধর্ম নামসংকীর্তন প্রবর্তন করিয়। প্রভু এবারে গাগ 
আর রাখিবেন না। 

রাজ।। যদি চৈতন্যই শ্রীকৃষ্ণ, ভবে পণ্ডিভগণ তাহাতে বিভৃষ্ণ কেন? 

ভট্টাচার্য্য । তাহার কৃপা! ভিন্ন তো তাহাকে চেনা যায় না। " 

রাজা । আচ্ছা, এই দব বৈষ্ণব জগন্নাথ ন! দেখি! চৈতন্ের বাঁপার 
দিকে কেন চলিলেন ? 

ভন্টাচার্ধ্য। প্রেমের রীতিই এই । ইহারা দকলেই মহা প্রতুকে প্রাণ 
পেক্ষা ভালবাসেন। তাই আগে তাহাকে দেখিয়। তাহার সঙ্গে জগন্নাধ 
দর্শন করেবন । এইরূপ আলাপের পর রাজ। অস্টালিক1 হইতে নামি 
কাশীমিশ্র ও পড়িছাকে ডাঁকাইয়! ভক্তগণের জন্ত বাসা ও মহাপ্রমাদ দর" 
বরাহ করিতে আদেশ দিলেন । টি 

এদিকে তক্তদল কাশীমিশ্রের ভবনাভিমুখে গমন করিতে লাঁগিগেন। 
সে হরিধ্বনি, হুঙ্কার) গর্জন ও উৎসাই, দেখিলে মৃত প্রাণেও উত্সাহ দর 
হয়। গোপীনাথ ও সার্বভৌম রাজসমীপ হইতে বিদায় লইয়। তকদণের 
অন্ুগমূন করিতে লাগিলেন । এই সময়ে শ্রীচৈতন্ত পথমধ্যে ভক্ত দিগে 
দর্শন দিলেন। তখন একটা যে আনন্দোচ্ছান উঠিল, তাহা বরনাং 
ঘোগ্য'নহে। গ্রীচৈতন্ত, অদ্বৈন গ্রভৃতি ভক্তগণকে একে একে প্রেমা। শির 
ও স্বাগত জিজ্ঞান। করিয়। স্থখী করিলেন। 

ুকুন্দ দত্তের জো বাসদের দত্তকে শ্রীচৈতন্ত বলিলেন, “তোমার ৪! 
রহ্ধদংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত, ছই পুথি আনিয়খছি) উহ! শ্বরূপের নিক 
আছে; চাহিয়া লইয়া পাঠ করিও” সকলের সঙ্গে প্রেমালাগ করি! 
শ্রীচৈতন্ত বলিলেন “আমার হরিদাদ কোথায়? কোন ভক্ত উত্তর করিবে? 


নবম পরিচ্ছেদ । | ৯১ 


ঢরিদাদ রাজপথে পরঁডিয়। কাদিতেছেন ও বলিতেছেন, “আদি নীচ জাতি; 
মন্দির নিকটে যাইবার অধিকার নাই) কেমন করিয়া গ্রভূর দর্শন পাইব? 
এই, লয়ে কাশীমিশ্র ও পড়িছ! আসিয়া বলিলেন, “ভক্তগণের বাসা ঠিক 
হইয়াছে ও মহা প্রসাদার গ্রস্তত । শ্রীচৈতন্য গোপীনাথকে বলিলেন “তুমি 
বৈধবদিগুকে লইয়া বাসায় যাও। বাণীনাথ | তুমি মহাগ্রসাদ আনাইয়া 
মামার বাসায় রাখ; সকলে একত্র ভোজন করিব।” ভক্তদ্গকে গৌর 
বরিলেন, “এখন বাপায় গিয়! দ্রব্যাদি গুছাইয়! রাখির! সমুদ্র স্ানান্তে আমার 
এখানে ভোজন করিতে আপিবে। এই বলিয়। বান্তপমস্ত হইয়া তিনি 
রাজপথে যেখানে হরিদাস পড়িয়াছিলেন, সেখানে উপস্থিত হইয়] তাহাকে 
তুপিযা আলিগ্কন করিলেন। হরিদাস বলিলেন, “ছি প্রভু! আমি নীচ 
জাতি,মামাঁকে ছু'ইও ন!?, শ্রীচৈতন্ত উত্তর করিলেন “তোমাকে স্পর্থ করি 
বির হইতে | এই বলিয়! কাশীমিশ্রকে বলিলেন, 'আমার বাসার নিকট 
গুপাদ্যানের মধ্যে নির্জনে একখানি ঘর আছে, আমাকে সেইখানি ভিক্ষ। 
দিতে হইবে॥ কাণীমিশ্র উত্তর করিলেন, 'তোমারই সব, যাহা ইচ্ছা 
রইবে। আমাকে জিজ্ঞান। কেন? তখন শ্রীচৈতন্য হরিদাঁলকে সেই ঘরে 
নইয়। গিয়া বাস! দিলেন ও বলিলেন, “এইথানে থাকিয়া! হরিনাম করিবে। 
গোবিন তোমার জন্য প্রত্যহ গ্রসাদ দির! যাইবেন; আমাকেও এখানে 
রোজ দেখিতে পাইবে |” নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ গ্রভৃতি 
ইব্দাসকে্পাইয়া মহ। সখী হইলেন। 

এদিকে গৌরচন্দ্র সমুদ্রক্নান করিয়া বাদায় আপিয়! বৈষবদিগের 
'চাজনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অদ্ৈতাদদিও বাদ! লইয়] 'দ্লানান্তে 
তানের জন্ত গৌরেধ আবাসে উপনীত হইলেন। শ্রীটৈতন্য তীহাদ্দিগকে 
ধাগান্তম করিয়া বসাইয়। স্বহস্তে মহাপ্রদাদ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। 
ধপ গোস্বামী তাহাকে বলিলেন, 'তুমি না বদিলে কেহ খাইতে চাহেন না । 
নত্যানন, পুরী, ভারতী, সকলে তোমার অপেক্ষায় হাত তুণিয়া'ৰসিয়। 
্াছেন। তুমি ভোজনে বসো; আমি পরিবেশন করিতেছি ।” শ্রীচৈতন্ত 
ইবন গোবিনের দ্বারা! হরিদ্াসের জন্য প্রমাদ পাঠাইয়। দিয়া তোজনে 
বদলে স্ববপ, দামোদর, জগদানন্দ, পরিবেশন করিতে লাগিলেন । দকলে 
ধ্বনি দিয়া মহানন্দে ট্তীজন করিয়। আচমন করিলে শ্রীচৈতন্য তাহা" 
নক মাল্য চন্দন দিঘ] বিশ্রামার্থে বাসায় পাঠাইয়। ধিষা আপনিও বিআম 


৯২ চৈতন্য লীলাধৃত। 


করিলেন। সায়াহ্নে দমন্ত বৈষ্ণব গৌরাঙ্গ মভায় দমার্গত হইলে রামান? 
রায় উপনীত হইলেন। গৌরচন্ত্র রামানন্দের সহিত অদ্বৈতাদি গৌডী। 
ভক্তগণের পরিচয় করিয়! দিলে সকলে আনন হরিকথায় ও প্রেমাঁল]গে 
প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার পর শ্রীটৈতন্য সর্তক্ত সঙ্গে জগন্নাথমন্দিরে গমন 
পূর্বক সন্ধযারতি অস্তে সংকীর্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। আল গৌরের 
উৎসাহ দেখে কে? বঙ্গীয় ভক্তগণের সঙ্গে উতৎ্কলের ভক্তগণের মিলনে 
যে'আানন্দ তরঙ্গ উঠিয়াছে, সেই তরঙ্গে গৌর আঙ্গ মাতোয়ারা! হই 
উল্লাঁসে কীর্তভনের চারিটা সম্প্রদায় বাধিয়। দিলেন। আটখান খোল ও 
বত্রিশ জোড়া করতাল বাজতে লাগিল। কীর্তনের স্বর নৈশ আকাণ 
বিদীর্ণ করিয়। তরগ্লায়িত হইতে লাগিল । নিলাদ্রিবাদী নরনারী ধাই়া 
দেখিতে আসিল; রাজা প্রতাপরুপ্র অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়। অট্রালিকাম 
আরোহণ করির। দেখিতে শুনিতে লাগিলেন । কীর্তনের সম্প্রদায় মধ্যে গৌর- 
চন্দ্র জগন্নাথমন্দির বেষ্টন করিয়। নাচিতে লাগিলেন এবং অশ্রু, কম্প, পুলকে 
ভাঁসিয়। উন্মত্বের স্যার হইয়। উঠিলেন। লোক সকল দেখিয়! শুনিয়া বিশ্ষিত 
ওন্তস্তিত হইয়। গেল। নৃত্যাবনীনে গৌরচন্দ্র কীর্তনের সম্প্রদায় লইয়া 
মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগে দীড়াইয়! গান করিতে আদেশ দিলেন এবং নিত্ত্া 
নন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবান ও বক্রেশ্বরকে এক এক সম্প্রদায়ে নাচিতে বণিবেন। 
তাহাদের মহানৃত্যে মন্দিরের প্রাঙ্গণ যেন কম্পিত হইতে লাগিল। এই 
রূপে দে দিনকার সন্কীর্ভন শেষ হইলে শ্রীচৈতন্ত বানায় আঘিয়াঞ্ভন্কগণকে 
মহাগ্রনাদ ভোজন করাইয়! স্ব শ্ব বাসায় বিশ্রামার্থে বিদায় দিরেন। 
বৈষ্ণবেন্তিহাসে এই কীর্তন বেড়াকীর্ভন নামে অভিহিত হইয়াছে । 
নীলাদ্রির পরবিত্র ক্ষেত্রে শ্রীটৈতন্তের প্রেমের হাট বসিয়। গেল। নবদীগে 
্রীবাস অঙ্গনে অন্প সংখ্যক ভক্ত লইয়া! এত দিন যে লীল! হইয়া আর 
রাছে, তাহাই এখন বৃহদীকারে জগন্নাগক্ষেত্রে অভিনীত হইতে চপ্লিন। 
চারিদিক হইতে নদীদকল প্রধাধিত হইয়। যেমন সমুদ্রে সন্মিলিত হা) 
তেমনি ভারতের নানা স্থান হইতে তক্তগণ আদিয়া উত্কগের জগন্নাথ" 
ক্ষেত্র গৌরসাগরে মিলিতে লাগিলেন। বর্গের তক্তগণ এখন হইতে গ্রতি 
বদর রথযাত্রার পূর্বে পুরুষোত্তমে আসিয়া ৪৫ গাল গৌরের সন্ধে একত্র 
থাকিয়। কান্তিক “মাসে দেশে প্রত্যাগ্ন করিতে লাগিবেন। যাবৎ, 
গৌরচন্দ্র পৃথিবাতে ছিলেন, তাবৎ তাহাদের ইহ! বরতেরন্তায় হইয়া গেন। 
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?হার পর তাহাদের স্ত্রী, বালকগণও আসিতে লাগিলেন। ইহা ভিন্ন 
গদাধর। মুকুনা। হরিদাস, প্রভৃতি একেবারেই নীলাদ্রি আশ্রয় করিয়া 
ধাকেলেন। ইচ্ছা করে, এই লীলার হাটে মিশিয়! জনমের মত আত্মু- 
বিক্রম করিয়া থাকি । 
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জরগনীঁথের রথধাত্রার দিন নিকটবর্তা হইলে শ্রীচৈতন্ত কানীমিশ্র, 
গড়িছাপাত্র ও সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকিয়া! গুগ্ডিচামন্দির মান্না 
করিবার অন্ত অনুমতি চাঁহিলেন। রথযাত্রার সময়ে যে মন্দিরে যাইয়া 
গন্নাথ অবস্থিতি করেন, তাহার নাম গুপিচা মন্দির। ইহা শ্রীমন্দির 
হইতে প্রায় এক মাইল দুরে, ইন্্যয় দীর্ধিকার তীরে অবস্থিত। ভট্টা- 
র্যাদি এই এক নূতন লীলা হইবে, মনে ভাবিয়। গৌরের প্রস্তাব 
অনুমোদন করিলেন ও তাহার অগুজ্ঞান্থমারে এক শত কলনী ও শত সন্মার্জনী 
আনিয়। ঈ্িলেন। গোৌরচন্ত্র দলের সমস্ত ভক্তগণকে ডাকিয়া স্বীয় অভিপ্রায় 
বিজ্জাপন করিয়। সকলকে মাল্যচন্দনে সুশোভিত করিলেন ও প্রত্যেকের 
ইত্তে কলসী ও সন্সার্জনী দির হরিধবনি করিয়া মহোতসাহে। গুণিচ। 
মাজিতে চলিলেন। হরিনাম সঙ্বীর্তন করিতে করিতে ভক্তগণ মহাননো 
মর ঝাড়িয়! ও ধুইয়া নির্মল করিলেন। ধুলা ঝাড়া, কাকর বাছা ও ঝুল 
বাড়ার ধূমই বা কত! ঘর ধুইবার সময়ে এক বঙ্গীয় যুবক জল আনিয়া 
শ্চৈতন্ের চরণে টালিয়। কিঞ্চিৎ পান করিলে গৌর কৃত্রিম কোপ, প্রকাশ 
করিয়া স্বরূপকে ডাকিয় বগিলেন, “দেখ তো৷ তোমার গৌড়িয়ার রীতি ! গে 
আামার পাদোদক থাইয়। আমাকে পাতকী করিতে চাহে। স্বব্ূপ দেই 
ধককে ধাকা! দিয় বাহির করিয়! দিলে গৌর তাহাকে ভাকিয়া মিষ্ট কথার 
ইট করিলেন। প্রক্ষার্গীনের পর শ্রীচৈতন্তের ইন্দিতে সঙ্ীর্ভন আরম্ভ হইল 
গ গৌর নাচিতে লাগিশ্েন। নাঁচিতে নাচিতে তিনি বেছ'য হইরা গেলে 
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দলের মধো এক বিশাল ভাবতরঙ্গ উছলিয়৷ ছঠিল । হানে, 
দলবদ্ধ হইয়া! গৌরচন্দ্র ইন্সছায়ের জলে নামিয়। কতকক্ষণ জলীয় 
করিয়া শ্নানান্তে নিকটবর্তী উপবনে যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন) 
এদ্দিকে বাঁণীনাথ পাচ শত জনের উপযুক্ত নানাবিধ মহাপ্রণাদ আনি 
সকলকে ভোজন করিতে আহ্বান করিলেন" উদ্যান গৃহের পিড়ার উপর 
গ্রীচৈতন্ত, পরমানন্‌ পুরী, সার্ধভৌম, প্রঙ্গানন্দ ভারতী, অদ্বৈত, নিত্যানদ 
প্রীবাস, আচার্য্য রত্ব, প্রভৃতি সাবি গাথিয়! ভোজনে বসিলেন। তাহার তথে, 
তাঁহার তলে, এইরূপ ক্রমে সেই বিশাল ভক্তগোষি বসিয়া গেলেন। শ্রীচৈতনত 
হরিদাস ! হরিদাস ! বলিয় ডাকিলে হরিদাস দূর হইতে বলিলেন, “মগনি 
ভক্তসঙ্গে ভোজন করুন; আমি নীচ অন্তর, আমি এ সঙ্গে বদিব না। 
গোবিন্দ আমাকে প্রনাদ দিবেন ।' শ্রীচৈতন্ত তাহার মনের ভাব বুঝিয়! আর 
কিছু বলিলেন না। তখন ন্বরূপ, জগদানন্ন, কাশীশ্বর, গোপীনাথ আচার) 
বাণীনাথ, শঙ্কর ও দামোদর, এই কয়জন পরিবেশন করিতে লাগিলেন। 
ভক্তগণ হরিধ্বনি দিয়া, প্রেমালাপ ও আমোদকৌতুক করিতে" করিতে 
তোজন করিতে লাগিলেন। গোগীনাথ ভগিনীপতি, সার্বভৌম শ্তানক। 
গোপীনাথ বলিলেন “কি ভট্চাষ! তোমার সাবেক চাঁলচলন কোথায় 
গেল? আচ্ছা, বল দেখি, দে ভাল ছিল, কি, এ পরমানন্দ ভাল ? ভ্টাচার্ঘয 
গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন “মার আমাকে লঙ্জ! দিও না। তোমার 
প্রসাদেই তো৷ আমার এ সম্পদ্‌ লাভ হইয়াছে” অদ্বৈত নিত্যানন্দকে বাদ 
করিয়া! কহিলেন, “আরে ! এ অববৃতটার সঙ্গে খাইয়া আমার জাত গে 
দেখ্ছি। «প্রভুর কি! উনি তো মন্নযাপী; উ“হার অন্নম্পর্শে দোষ নাই 
এইরূপ মহানন্দে সে ধিনকার বনভোজন সমাপ্ত হইল। ৃ 
রথধাত্রার দিন গৌরচন্ত্র প্রাতঃন্নান করিয়া ভক্তগদে পরিবৃত হা! 
জগন্নাথের বিজয়োৎসব দর্শন করিলেন। বলিষ্ঠ দদ্নিতাগণ জগন্নাথ, সুহদর। 
ও বলরায়কে হাতাহাতি করিযপ! মন্দিরের বাহিরে আনিয়! বিগ্রহগুণির 
কটিদেশে পষ্টডুরি বাধিয়া সুসজ্জিত অত্যুচ্চ তিনথানি রখোপরে আরো" 
হণ করাইল। চারিদিকে বাদ্য কোলাহল হইতে লাগিল । লোক পর্থ 
আমন্দোৎসাহে (জয় জগন্নাথ! মহাপ্রভু! মণিম 1” বলিতে লাগিগ। 
রাজ! প্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্রে পরিবৃত থাকিয়া রধধাত্রার পব বন্দোবস্ত 
করিয়া দিতে লাগিলেন এবং আপনি সুবর্ণ সম্মানী ও চননাজ তা 
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গা হাতে লইয়। ঝথের আগে আগে পথ পরিফার করিয়া চলিলেন। 
ঘং তপতি হইয়া তুচ্ছ মেবায় রূৃত হইলেন। গৌড়গণ রথ টানিতে 
াগিল। মহা ধূমধামের সহিত রথ গুপ্চাভিমুখে চগিতে লাগিল। 
এদিকে শ্ীচৈতন। পুরী, ভারতী ও ভক্তবুন্দকে স্বহন্তে মাল্য চন্দন গরাইয়! 
ার্নের জন্য চারিটা দল বাধিয়া' দিলেন! এক এক দলে একজন মূল 
গায়ক, পাচজন দোগ্লাড়, একজন প্রধান নর্ভক ও ছুই খানি করিয়া যুদঙ্চ 
নিযুক্ক থাকিল। প্রথম সম্প্রদায়ে ম্বরূপ মূলগায়ক; দামোদর, নারায়ণ, 
গোবিন্দ দত্ত) রাঘব পণ্ডিত ও গোবিন্বানন্দ গায়ক) এবং অদ্বৈত, নর্ভূক 
নিুক্ত হইলেন। দ্বিতীয় দল শ্রীবাস প্রমুখ; গঙ্গাদাস, হরিদাল, শ্রীমান, 
ধভানন্দ, ও শ্রীরাম পণ্ডিত গায়ক ও নিত্যানন্দ নর্তক হইলেন। তৃতীয় 
দলে মুকুন গায়ক) বান্থদেব, গোপীনাথ, মুরারি, শ্রীকান্ত ও বল্পভ 
দেন গাথক ও হরিদাস ঠাকুর নর্ভক হইলেন। চতুর্থ দলে গোবিন্দঘো য 
মূল গায়ক; অগ্ঠ হরিদাস, বিষুদান, রাঘব, মাধব ও বাস্থুদেবধোষ গায়ক, 
এবং বক্রেশ্বর পণ্ডিত নর্ভতক। ইহা! ছাড়! কুলীন গ্রামের সত্যরাজ রামাননের 
এক দল, অদ্বৈত পু অচ্যুতানন্দৈর আর এক দল এবং শ্রীখ্ডের নরহরি, 
রধুননানের তৃতীয় দলও গাইতে লাগিল । রথাগ্রে চারি সম্প্রদায়, ছুই পারে 
ই স্্রদায় ও রথের পঞ্াঁতে এক সম্প্রদায় মহোল্লাসে কীর্তন করিতে 
কবিতে চলিল। শ্রীচৈতত্ত স্বয়ং এই সাত স্থানেই চক্রের শ্থায় ঘুরিয়] 
ব্ড়োইতেষ্লাগিলেন। ইহাতে সাত সম্প্রদায়ের ভক্তগণই যনে করিতে 
নাগিলেন, “প্রভু বুঝি আমাদের দলের সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়াছেন”। প্রতাঁপ- 
৪ কীর্ডনে প্রেমোল্লাম দেখিয়। অবাক্‌ হইয়া গেলেন। কাগীমিশ্র ও 
গারতৌম রাজাকে বলিলেন “মহারাজ! আপনার ভাগোর মীমা নাই ।, 
এইরূপে রথ কতকক্ষণ চলিলে শ্রীচৈতন্ঠ, স্বরূপ প্রভৃতি প্রধান প্রধান দশ- 
ঘন গায়ককে সঙ্জদায়সমূহ হইতে পৃথক করিয়া লইয়! তাহাদের সঙ্গে 
খাপনি "মেই তো পরাণনাথকে পাইন) ধার লাগি যদনদহনে ঝুত্ি গেনু।” 
এই ধুর ধরিয়া গাইতে লাগিলেন ; এবং উর্ধমুখে প্রেমপুণ নেত্রে জিয়তি 
ঈননিবাসঃ, ইত্যাদি শ্সোকাবৃত্তি করিয়! প্রীকুঞ্জের স্তবপাঠ করিতে 
পাগিলেন। নাচিতে) গ্রইতে, স্তবপাঠ করিতে করিতে গৌরের মহা- 
বের উদয় হইল। ট্দিদ, কম্প, পুলকাশ্রুতে তিনি রিহ্বল হইয়া পড়িলেন 
+৭ং বাক্শক্তি রুদ্ধ হইয়া জজ, গগ, গদ্গদভাবে কথ! কহিতে লাঁগিধেন। 


ট্ত | চৈতম্যলীলাম্ৃত। 


রথ ধীরে ধীরে ধাইতে লাগিল। হঠাৎ ভাবাস্তর উপস্থিত হওয়ায় প্রীটৈতঃ 
নান! শ্লোক পড়িতে লাগিলেন। 7 

গৌরের তাৎকালিকের রথাগ্রে নর্তনের ভাব শ্রীরূপগোম্বামী «ই 
কয়টা কথায় সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। “ধিনি গ্রভৃত প্রেমতরঙ্গে ভাসমান 
হইয়া! নীলাচলপতির রথাগ্রে মহোল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে অবশাধ হই 
পড়িতেন ; এবং ধাহাকে ঝেষ্টন করিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে সঙ্্ীর্তন'করিত। 
সেই চৈতন্তদেৰ আর কি আমার নয়নগোচর হইবেন ?” 

এই সকল ভাবাবেশে বিভোর হইয়৷ শ্রীচৈতন্ত বারম্বার ভূমিতে পড়ি 
যাইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দাদি তাহার দেহরক্ষায় নিযুক্ত হইরেন। 
একবার এইরূপে পড়িয়। গেলে ও নিত্যানন্দাদি কীর্তনানন্দে একটু অন্তমনন 
থাকিলে, রাজা প্রতাপরুদ্র সন্ত্রমে যাইয় ছুই হস্তে বেষ্টন করিয়া! মহাপ্রতুকে 
ভুলিয়। নিজের বহুদিনের মনের সাধ পরিপূর্ণ করিলেন । গৌরচন্্রও ৰবাহস্ভান 
লাত করিয়! রাজাকে দেখিয়। বলিয়। উঠিলেন, "ছি! ছি! ধিক্‌ আমাকে! 
আমার আজ বিষয়ীর স্পর্শ হইল?” রাজ! ভয় গাইয়! দুরে ,গেলেন। 
সার্বভৌম তাহাকে ই্গিত করিয়া! বলিলেন “ভয় নাই, আপনি হাড়ীর স্থার 
হীন্ভাবে রথাগ্রে যে বাট দ্বিতে দিতে যাইতেছেন, ইহাতে প্রতু আগনার 
উপর পরম সন্তষ্ট হইয়াছেন। তাহার ভক্তগণ বিষয়ীসংস্পর্শে ভোগবিগাদী 
না হইয়। পড়ে, কেবল এই উদ্দেশে তাহাদের শিক্ষ। দিবার জন্ত এপ 
বনিলেন।” রাজা তাহাতে আশ্বস্ত হইলেন। এই সব গোল্ক্রযাগে রখ 
ঈাড়াইয় গিয়াছিল ॥ গৌড়গণ বিধিমত বল প্রয়োগ ও টানাটানি করিয়াও 
চালাইতে পারিল না। কথিত আহে, মহাপ্রভু রথের পশ্চাতে যাইয়া 
মাথা দিয়। ঠেলিব| মাত্র রথ হড় হড় করিয়া! চলিতে লাগিল ও অধিবদে 
বলগণ্ড নামক স্থানে আদিয়! উপনীত হইল। এইস্থান শমন্দির ও গুণ 
চার প্রায় মধ্যপথে অবস্থিত । ইহার একপার্থে ভগন্নাথবন্পত নামক হ্রণঃ 
রাজকীয় পুপ্পোদ্যান ও বামপার্খে বহুদংখ্যক ব্রাক্ষণের নিবানভূমি। এ 
স্বানের নিকটে জগন্নাথের মাদীর বাড়ী। মাসীর খুদের পিটা ন। থাহা। 
জগন্নাথ গুরিচাঁয় যান না। বলগণ্ডিতে রথ দীড়াইলে পূর্বাপর নিয়মা 
নু্গীরে বছৰিধ ভৌগ প্রদত্ত হইতে লাগিল। রাজার, রাণীর, অমাত্যবর্দের 
উৎকলবাসীদ্দিগের এবং গামান্ত যাত্রিকদিগের অবস্থোচিত পৃথক্‌ পৃ 
তোগস্রব্য দীড়াইয়! দাড়াইয়া উৎর্স করা হইতে লাগিল। গৌর মাধ 


দশম পরিচ্ছেদ । ১৭ 


এতক্ষণ রথাগ্রে হৃঞ্জ কীর্তন করিতেছিলেন। ভোগ দিবার জন্য লোকের 
অতিশয় ভিড় হওয়ায় উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়। উদ্যানগৃছের পিঁড়ায় 
ভাবাধেশে শুই! পড়িলেন। গরিশ্রমজন্ত শরীর দিয়া দর বিগলিতধারে 
রর (গড়িতেছিল । পুপ্পোদ্যানের শীতলবাধু সেবায় তিনি সুখান্ুতব করিতে 
লাগিলেন ভক্তগণও কেহ বৃক্ষতলে, কেহ দুর্ববাদলের উপরে, বধিয়! বিশ্রাম 
করিতে লাগিলেন । ও 

সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উপদেশাহ্থপারে মহারাজ প্রতাপরুত্র সুযোগ 
বুবিয়া দীনহীন বৈষুবের বেশে পুশ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলেন এবং তক্ত- 
গণের অনুমুতি লইয়া দাহনে ভর করিয়া প্রীচৈতন্ত যেখানে চক্ষু সুদিয়। 
উইয়াছিলেন, সেইখানে যাইয়। তাহার পদঘুগল ধরিয়া পাদদগ্থাহন করিতে 
এব স্বমিষ্টস্বরে ভাগবতীয় রাসলীন্লার ক্লৌকাবৃস্তি করিতে লাগিলেন । 
মহাগ্রর্তু তখন ভাবে বিভোর £ শ্লোক শুনিয়। বড়ই স্ৃখান্ুতব করিতে 
লাগিলেন। রাজা “তব কথাযৃততং, শ্লোকটা আবৃত্তি করিবামাত্র তিনি মহা- 
নন্দে উঠিয়া বপিলেন এবং "তুমি আমাকে যে অমূল্যধন দিলে, 
আমার কি আছে যে তাহার প্রতিদান দিব? এই আলিঙ্গন লও+ বলিয়া 
দগতিকে আলিঙ্গন করিলেন এবং গ্নোকটা পুনঃ পুন: আবৃত্তি করিতে 
শাগিলেন। 

"তব কথামুতৎ তপ্তজীবনং, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং ) 
খ্ববণমঙ্গলং শ্রীমদাততং, ভূবি গৃনস্তি যে ভূরিদা জনাঃ।৯ 

গোগীগণ শ্রীককষ্ণচকে বলিতেছেন “হে প্রির ! তোমার কথামৃত, সন্তপ্ত- 
ঘনের জীবন, ব্রদ্মজ্ঞদিগের ভোগ্য, শ্রবণমঙ্গন, শাস্তিপ্রদ এবং পাণূনাশক। 
বাহার উহা! পান করাইতে পারেন, তাহারাই ভূরিদ অর্থাৎ প্রকৃত 
দাতা।, 

প্রতাপরুত্র বহুদিনের অভীগ্দিত আলিঙ্গন লাত করিয়! হর্ষে প্রেমে 
সদ হইলেন; তাহার চক্ষুঃ দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। মুহাপ্রতু 
গবোম্নন্ত? বারশ্বার “ভূরিদা ! ভূরিদ1 !, বলিতে লাগিলেন? কিন্তু প্রতাপ 
ঈদ্রকে চিনিতে পারিলেন ন1। শ্রীচৈতন্ত জিজ্ঞানা করিলেন, ভুমি কেষে 
মাচগ্বিতে * এখানে অর্ুলয়া আমাকে কৃষ্ণলীলামৃত পান করাইলেশ্ট" 
ইাধেশী রাজ! উত্তর দিঞলন, “আমি তোমার দাসের দান হইতে চাই।» 
বাধিত আছে, প্রভু ধর দেখাইলে রাঁজ। কৃতার্থ হইয়া বিদায় হইলেন; 


১৩ 


৯৮ চৈতন্থলীলাম্বত। 


এবং ভক্তগণকে বন্দনা করিয়। উদ্যানের বাছির হইয়৮ চলিয়। গেলেন। 
ক্ষণকাল পরে রাজাভ্ঞায় বাণীনাথ বলগণ্ডিভোগের নানাপ্রকার ফলত 
মিষ্টারাদি বহুত্তর প্রসাদ আনিয়া উদ্যান পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। মহাপ্রতু 
মধ্যাহ্ন সমাপনান্তে ভক্তগণ মহ আনে প্রসাদ ভোজন করিলেন । তাঁহাদের 
ভোজন হইলে বহুতর প্রসাদ উদ্বৃত্ত হইল 'দেখিয়! শ্রীচৈতন্ত গরিব, “ছুঃবী, 
অন্ধ, আতুরদিগকে ভোজন করাইতে অনুমতি দিলেন। প্রায় ছাঞ্জার 
লোক হরিধ্বনি দিয়া ভোজন করিল দেখিয়া প্রভূ বড় প্রীত হইলেন এবং 
তাহাদিগকে হরিনাম উপদেশ দিয়। বিদায় দিলেন। 

অপরাহ্ণ সময়ে গুণ্ডিচা! মন্দিরে রথ আমিলে বিগ্রহদিগকে পৰ্রডুরি দিয় 
মন্দিরে অবতরণ করান হইল। শ্রীটৈতন্ত দলসহ পূর্ববৎ রখের আগে 
আগে নৃত্য কীর্তন করিতে করিতে গুঠওচায় আসিলেন ; এবং যে নয় দিন 
জগন্নাথ গু্ডঢায় থাকিলেন, তিনিও সেই নয় দিন ভক্তগণনঙ্গে ঞখানে 
অবাস্থতি করিতে লাগিলেন | জগন্নাথ নীলাচলের রাজা, রাজসেবায় 
থাকিতে ভাল ন। লাগিলে বংসরান্তে একবার রথে চড়িয়! বন্বিহারে 
ৰহির্গত হয়েন। ইহারই নাম রখমহোৎ্সব। এই বনবিহারের ভাবে 
প্রীক্ণের বুন্দাবনলীলা স্থৃতিপথে উদিত হইলে শ্রীচৈতন্তের গ্রেমান্দ 
উথলিয়! উঠিল । এই নয়দিন তিনি কেবলই বৃন্দাবন ভাঁবে ডুবিয়। থাকি” 
লেন। যাহ! হউক, নৃত্য কীর্তন সমাধান্তে সে দিনকার মত তিনি আই" 
টোটায় যাইয়। সবান্ধবে বিশ্রাম করিলেন। এই নয়দিনে বৈওব্দলের 
মধ্যে মহাঁনহোত্নব লাগির। গেল। মুখ্য মুখ্য নয়জন ভক্ত প্রভুকে এক 
একদিন 'করিয় নিমন্ত্রণ খাওয়াইতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে ইন্ত্ায় 
স্নান ও জলকেলিতে, তৎপরে সবান্ধবে নান। উদ্যান ও বন ভ্রমণে, মধ্যাহে 
আইটোটা পল্ীতে বন্ধুদিগের গৃহে নিমন্ত্রণ ভোজনে, সায়া্ছে গুিচ। মন্দিরে 
নৃত্য সংকীর্তনে এবং রঞজনীতে জগন্নাথবল্পভ উদ্যানে একত্র শয়ন ও 
কৌতুকে এই কয়দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। কোন দিন ইনার 
কোন দিন ব| নরেন্দ্র নামক বৃহৎ দীঘীতে জলকেলি হইতে লাগিল। পকণে 
মিলিয়। বৃহৎ এক মওলাকারে থ| ক্ষুদ্র ক্ুত্র বছ মওলাকারে পরম্গরের 
প্রতি জল'ফেলাফেলি কথন ব1 জলম্ুঁকা্দগের ডাকের সহিত করবাদা 
ও কথন ছুই দুই জনে জলযুদ্ধ। এইরূপ বাল্যক্রীড়া হইতে লাগিল। অদৈত্ে 
[নত্যানন্দে। বিদ)ানিধি স্বনপে, মুরারিগুপ্তে মুকুন্দদতে, শ্রীবাদগণ্িঃ 
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ধরে, রাঘব পর্তিত বক্ধেশ্বরে এবং সার্বভৌম রামানদদে জলযুদ্ধ হইল। 
গাশ্তীরধ্য পরিত্যাগ করিয়া সকলে শিশুর ন্তায় থেল! করিতে ও বিবাদ 
করিতে লাগিলেন। শ্রীচতন্ত ঈষৎ হাসিয়া গ্রোগীনাঁথকে বলিলেন 'দোখ! 
আর সকলের যাহোক, সার্বভৌম ও রাঁধানদ মহাগন্তীর, পণ্ডিত ও পদস্থ 
লৌক হইয়া বাণকের তায চঞ্চলতা করিতেছেন । তুমি উহাদের নিষেধ 
বরন! কেন? গোপীনাথ উত্তর করিলেন, “তোমার কপ! একবিন্দু উচ্ছ.* 
দিত হইলে মেরুমন্দার প্রভৃতি পর্বত ডূবিয়া যায়; তা এ ছুই খণ্ড শৈলের 
কিকথা? আর সার্বভৌমকে লক্ষ্য করিয়! কহিলেন, “গুকুনো! তর্কের 
ধইল থেয়ে,মর্ছিলেন, এখন লীলামূত পেয়েছেন; তাই গেটগরে খাঁচ্েন।/ 
তখন গৌর অদ্বৈতকে ডাকিয়| তাহার পৃষ্ঠে উঠিলেন। আচার্য্য গৌরকে 
ৃষঠে করিয়া সাতার দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তক্তগণ বলিলেন, প্রভু 
দেষশায়ী লীল! করিতেছেন। ৰ 
জলক্রীড়ান্তে শ্রীচৈতন্ত সে দিন পুরী ভারতীকে লইয়া অদ্বৈতের বাঁগায় 
নিমন্ত্রণ খাইলেন | ভক্তগণ প্রসাদ ভোজন করিলেন। সন্ধ্যায় গুগ্ডিচা 
্রাঙ্নণে সংকীর্তন আরম্ত হইল এবং কীর্ভনান্তে গৌরচন্ত্র এক একদিন এক 
এক ভক্তকে নাগাইতে লাগিলেন। যেদিনে নিজে গান করিয়াছিলেন 
। বজেশ্বর পণ্ডিত নাচিয়াছিলেন, সেদিনকা'র দৃ্ঠে সকলে দিশাহারা, 
দানার! হইয়া, প্রেমে উন্মত্তের হ্যায় হইয়াছিল। বুন্দাবনলীলার অন্থু- 
রণ করি! শ্রীচৈতন্ঠ রজনীযোগে উদ্যানে উদ্যানে প্রতি বৃক্ষতলায় মনের 
থে নাচিয়!। বেড়াইতে লাগিলেন । এই নৃত্যের সময়ে বাসুদেব্দত্ 
জমার কেহ গাইতে পাইত না। ম্বরূপ মৃদঙ্গ বাজাইতেন। ? 
রথোত্মবের পঞ্চমীতিথিতে হোরাপঞ্চমী নামে জগন্নাথ মন্দিরে এক 
কীতৃকজনক উৎমব হুইয়। থাকে। রাজা গ্রতাপরুদ্র কাশীমিশ্রকে 
টাকি এবারে সেই উৎসব খুব জীকজমকের সহিত করিতে ও প্রীটৈতন্কে 
মায়! স্্বী করিতে আঁদেশ করিলেন। নিরূপিত দিনে জীমনদির 
পাকে লোকারণ্য, নানা বাদ্যোদ্যম হইতেছে ) এমন সময়ে মিশ্র মহাশয় 
উজজগণ পরিবৃত গৌরচন্দ্রকে আইটোট। হইতে ডাকিয়। আনিয়! উত্তম 
ধানে বসাইলেন। অগক্ননথের প্রেযণী লক্ষীবিগ্রহ প্রীমন্দিরে আছেন। 
ঘগপাথ বনবিহারে গিয়াছেন, লক্ষীকে লইক়্া যান নুই। লক্ষী বিরহ- 
ধা হইয়া যে পাগাগণ জগন্নাথকে বনবিহারে বাহির করিয়া লইয়া 
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গিয়াছিল, তাহাদিগকে দণ্ড দিবার জন্ত স্বীয় দালীক্চিণিকে হুকুম দিলেন 
দাসীগণ গাগ্াদিগকে একেবারে বাধিয়া৷ ফেলিয়া কটুক্তি করিতে লাগিন। 
গাণ্ীগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়। অঙ্গীকার করিল যে অতি শীঘ্র জগন্দাথবে 
আনিয়া! দ্রবে। লক্মীঠাকুরানী তথন তাহাদের মুক্তি দিয়া দেঘদাসীদিগের 
সঙ্গে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । লক্ষীবিগ্রহকে নানা বন্তালঙ্কারে ভূষিত 
করিয়া দেবদাদীগণে পরিবৃত্ত করাইয়া আঁকজমক ও বারদ্যকোলাহবের 
মধ্যে বাহিরে আনিয়া উৎসবে এই রঙ্গ অভিনীত হইল। শ্রীটৈতয 
ও তাহার ভক্তগণ দেখিয়] মুধে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিলেন । যত 
কেন ক্ষুপ্ন বিষয় হউক না, মহাঁনু্তব ব্যক্তিগণ তাহা হইতে কিছু শিক্ষা 
ন। করিয়া ছাড়েন না। তাই রদিকচুড়ামণি গৌরচজ্তর এই ছেলেখেলা 
্যাঁয় কৌতুকজনক ব্যাপার দেখিয়া শ্বর্ূপকে লিজ্ঞাসা করিলেন? জি. 
ন্নাথ স্বন্দরাচলে বনবিহাঁরে গিয়াছেন, লক্গ্ীকে সঙ্গে লন নাই*কেন? 
স্বরূপ উত্তর করিলেন, “জগন্নাথের বনবিহার কৃষ্র ব্রজলীল! বই তো 
নয়। ব্রজ্গলীলায় গোগী ভিন্ন লক্মীর অধিকার নাই। লঙ্গীকে দেই 
জন্ত লইয়! যাঁওয়। হয় নাই ।+ 

প্রীচৈতন্ত । কিন্তু এ বনবিহারে ভ্রাত| বলদেব, ভগিনী সুভদ্র। মন 
গিয্াছেন। গোপীদিগের সহিত ব্র্ববিহার গুপ্তলীলা; তাহা ত একট 
হইতে পারে না| তবে লক্মীর এত রাগ কেন? 

স্বরূপ। প্রেমবতী বান্তার ম্বভাবই এই যে, স্বামীর গ্দান্ততাব 
তাহার রাগ উপস্থিত হয়। 'কথায় কথায় ব্রজদেবীদিগের মানের কথা উঠি 
পড়িলে*ম্বরূপদামোদর ধীরা, অধীর ধীরাধীর!, মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল 
গ্রভৃতি নারিকালক্ষণ বিবৃত করিয়া শ্রীরাধিকার বাম্য, কৌটিবা, 
কিলকিঞ্চিত, কুক্টমিত, হর্ষ, সঞ্চারি। বিলাস, গ্রতৃতি মহাভাবের উপ 
দীনগুলি বর্ণনা করিলেন। মহাগ্রভূ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া 'বোণ! যোগ! 
বলিতে লাগিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত কৌতুক করিয়া ছবরূপকে বণিনেন 
“দেখ, আমার লক্ীর কত 'পশ্ব্য ! তোমার ঠাকুর রাজভোগ ছেডে 
বুন্নাবনের ফল ফুল লইতে ও গোয়ালাবাড়ী দই ছুধ থেতে গ্রিথা ৫ 
কুকর্পই করিয়াছেন?” শ্বাসের পরিহান ওগুনিয়। ভক্তগীণ হাঠিতে 
নাঁগিলেন। প্রীটেতন্ত বলিলেন, পণ্ডিত! আপনার নারদগ্বভাথ। ডাঃ 
বৈকুঠ্ের প্রর্্্য আপনার এত ভাল লাগে। কিন্ত স্বরূপ গুদ রবাধী। 
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বৃন্দাবনের মাধুর্য বিশুদ্ধ সম্পদ্‌ ভিন্ন উশ্বরধ্যস্খ ইহার ভাল লাগিবে 
কেন”? দামোদর তখন প্রগল্ভতা সহকারে ব্রহ্গনংহিতার শ্লোকাবৃত্তি 
করিয। বলিলেন গুন শ্রীবাস! মাধুর্যপূর্ণ চিন্ময় বৃন্দাবনধামের অলৌকিক 
কথা! সেখানকার একমাত্র রাজ! পরমপুরুষ ভগবান; কত শত শোতা- 
মী লক্মীই সেখানকার কান্তাগণ; তাহার ভূমি চিস্তামণি) গৃহাদি দাস- 
দাদীগণও চিন্তামণিময় ; কল্পপাদপই বন) ভগবত স্বোবাসনাই কামধেনু; 
দেখানকার রা ভগবদিচ্ছা পালন ও ভগবৎসেব1 ভিন্ন অন্ত 
ধনের প্রয়াপী নহে; দেখানে ভগবদ্বাণীরূপা বংশীই প্রিয়ঘবীর স্তায় 
উপদেশ দেয়; প্রেমামূতই সেখানকার জল, কঠধ্বনিই মধুর সঙ্গীত এবং 
সহজ গমনই সত্য । এক চিদানন্দ জ্যোতিঃ সেখানে চিরবিরাজিত । 
্রবাদ এই কথ! শুনিয়া আনন্দে বগল বাজাইয়া নাচিতে লাগিলেন, 
প্রচৈতস্ত প্রেমভরে বোল ! বোল!” বলিতে লাগিলেন) চারি সম্প্রদায় তখন 
যদ করতাল যোগে সংকীর্ভন জুড়ি দিলে গৌর নাঁচিতে লাগিলেন 
লোক নকুল মুগ্ধ হইয়া গেল। বেল! তৃতীক্ প্রহরে নৃত্যকীর্তন থামিলে 
গৌরচন্্র নরেন্দ্রে শ্লান করিয়া উদ্যানে ঘাইয়। বন্ধুগণ সহ ভোজন 
করিলেন। 
' এইকপে আনন্দ আহ্লাদে, ভাবে, প্রেমে, আট দিন গত হইলে নিরূ- 
পিত সময়ে জগন্নাথের ভিতর বিজয় অর্থাৎ মন্দিরে প্রত্যাগমন হইল। 
গারচ্্ৎপূর্বের ভ্াঁয় রথাগ্রে কীর্তন করিতে করিতে গুপ্ডিটা হইতে 
শানাচলে আদিলেন। যে সকল. পউডুরী দ্বার জগন্নাথকে বীধিয়া রথ 
ইইতে অবতরণ করান হইল, জগন্নাথের ভরে তাহ! ছিড়িয়া যাইতে, লাগিল 
দেখিয়া শ্রীচৈতন্ত একগাছি ডরী লইয়! কুলীনগ্রামী রামানন্দ সত্যরাজ 
ধাদকে দেখাইয়া! আদেশ রিবন, প্রতি বর্ষে দেশ হইতে এই আদর্শে 
খুব মজবুত করিয়। ডরী নির্মাণ করিয়! আনিয়া মহোৎসবে প্রদান 
করিবে। এই ডুরীতে অনস্তরূপী শেষ অধিঠিত আছেন জানিয়! ভক্ির 
সহিত এই কাধ্যে প্রবৃত্ত হইবে।” সেই অৰধি কুলীনগ্রামী ভক্তের ষ্রডুরী . 
ধোগান ব্রতের মধ্যে পরিগণিত হইয়। গেল। 

রধোৎ্সবের গোলমাল চুকিয়। গেলে বঙ্গের তক্তগণ গৌরচন্তর্ষে 
“ক এক দিন নিমন্ত্রণ ররথরয়া শ্ব শ্ব বাসায় ভোজন করাইতে লাগিলেন । 
তাহার মধ্যে অৈতাচার্য্যের বাসায় কিছু অধিক পরিমাণে নিমন্ত্রণ হইত | 
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প্রীচৈতন্ধ আঁচীর্ষয্যের সঙ্গে কত হান্ত পরিহান ও কৌর্তৃর্ক করিতেম। এক 
দিন অদ্বৈতাচার্ধ্য পুষ্পচন্দন লইয়া গৌরের বানায় গিয়া সাহাকেপৃজ 
করিলে গৌরচন্ত্র গেই কুস্থমাদি কাড়িয়! লইয়া নাকি 'যোহমি সৌধুন 
নমোস্ত তে' মন্ত্র পড়িয়! আচীর্য্ের পূজা করিযীচিলেন? আর এক সময 
শ্রীচৈত্তগ্ত নি বাসায় অদ্বৈতের সাক্ষাৎ পাইয়া বিজ্ঞাদিলেন, 'আগার্য! 
কোথা হইতে আপিলে? অদ্বৈত উত্তর করিলেন, ''জগন্ীধার্ণন 
করিয়া |, 

শ্রীচৈতন্ত । কহ তকিরপে জগন্াথ দেখিলে? 

অদ্বৈত। কেন, দর্শনান্তে প্রদক্ষিণ করিলাম । 

টীর হাসিয়া বলিলেন, “তোমার হা'র। 

অধ্বৈত। কেন? 

গৌর। আমি অমন করিয়া! ঠাকুর দর্শন করি না। প্রদক্ষিণ'করিতে 
খতক্ষণ ঠাকুরের দিকে পৃষ্ঠ দিতে হয়, ততক্ষণ তো দর্শন হয় না। আমি 
কেবল অনিমিষ নয়নে মুখপানে তাকাইয়! থাকি । 

অদ্বৈত। এ কথার অধিকারী তোঁমাভিন্ন জগতে আর কেহ নাই। 
তা” আমি কেন? এ বিষয়ে তোমার নিকট সকলেরই হার মানিতে হয। 
গৌরচন্ত্র কৌতুক করিয়াছিলেন । অদ্বৈতৈর উত্তর শুনিয়! হাগিযা 
উঠিলেন। 

বঙ্গের ভক্তগণ চাতুর্ধান্ত নীলাঁচলে অবস্থিতি করিয়! জগন্নাঙ্ধর নান! 
মছোৎসবে প্রতূসঙ্ষে নানা! লীলা করিতে লাগিলেন । জন্মাষ্টিমীদিনে 
শ্রীচ্তন্ট ভক্তগণ সহ গোপবেশ ধারণ করিয়া দি ছুগ্ধের ভার স্বন্ধে লই 
মহোঁতসবের স্থানে আপিয়া নাচিতে লাগিলেন ; কানাই খুঁটিয়া নন! ও 
জগন্নাথ মাহিতি যশোদ। সাজিলেন। রাজা প্রতাপ রুদ্র, সার্ঘভৌমাদিও 
দি হরিদ্রার জলে অভিষিক্ত হইয়া মহোৎসবে যোগ দিলেন। অধ 
মহাপ্রতৃকে বলিলেন কেমন গোয়াল দেখিব, লগুড় ফিরাও দেখি! 
শ্রীচেতন্ত এক বৃহৎ লগুড় হাতে লইয়। নানারূপ কৌশলে ঘুরাই 
ফিরাইয়। তীজিয়। দর্শকদিগকে চমতকৃত করিলেন । বিজয়া দশমীদিনে 
লক্কাবিজয় স্মরণ করিয়1 মহাপ্রভূ সমস্ত ভক্তগরকে বানরগৈষ্ঠ সাজাই 
আপনি হনুমান সািলেন ও গাবে আবিষ্ট হইল বৃহৎ এক ক্ষশাখ 
স্বন্ধে লইয়। লগ্কার গড়ে যেন ফেপিয়। গড় ভাঙ্গিতেছেন মনে করি 
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ধলিতে লাগিলেন, 'বিপহ! রে রাবণ! ? আরে পাপী! জগন্মাত| শীতাঁকে হরণ 
বরিরাছিম।। আর কি তো'র রক্ষা আছে? সবংশে মারিয়| ফেলিব। 
দ্পকগণ গ্রতৃর ভাবাবেশ দেখিয়া! চমতকৃত হুইয়। জয় জয় রবে গগন, 
রণ করিয়। ফেলিল। দীপান্বিতা, রাঁনধাত্র! ও উথানদ্বাদশীদিনেও 
ইরূপ নানা আমোদ কৌতুঝের সহিত মহোত্সৰ হইল। . হার 
4সাধনকে শুদ্ধ কঠোর ব্যাপার মনে করিগ্া থাকেন, তাহার! গৌরের 
[ই সব লীলা কৌতুক দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে পাঁন, ভোজন, 
ঘনাদি নিত্যকর্ম্ের মধো, আমোদ, আহ্লাদ, কৌতুক, মহোৎসবের 
ধো গভীর আধ্যাত্মিক ভাবের যোগ রাখিতে পারিলে ঈশ্বর আরাধন] 
কমন সখময় হইয়! উঠে) জীবনধাত্র। ফেমন আনন্দ মন্তোগের ব্যাপার 
ইয়া যায়। | 
বগীক্ণ ভক্তগণের স্বদেশ ধাত্রার দিন নিকটবর্তী হইলে গৌরচন্ত্র মধ্বৈতকে 
ানপুরঃসর বলিলেন “প্রতিবসর ভক্তগণকে নীলাচলে আনিয়া গুপ্িচ| 
হোংব 'দেখাইবেন এবং চাতুম্মাম্ত আমার সহিত অবস্থিতি করিয়| 
আমাকে সখী করিবেন। এক্ষণে দেশে ফিব্বিয়। যাউন এবং আচগ্ডালে 
ধ্রনাম ও হরিভক্তি দিয়া দেশ পবিত্র করুনঃ জন্ম নফল করুন্।* শ্রীবাদ 
গণ্ডিতের গল জড়াইয়। ধরিয়! কাদিতে কার্দিতে গৌর বলিলেন “তোমার 
[নে মন্বীর্তনে আমি নিত্য নাচিব। কেবল তুমি দেখবে, আর কেহ 
থিতে পটেবে না। আমার মাকে এই বন্ত্রধানি ও মহাপ্রনাদগুলি 
| আমার দণ্ডবৎ প্রণাম বলিবে ও আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে 
রবে। আমি দুর্দমতির বশবর্তী হইয়া তাহার সেবা ছাড়িয়া খ্ান্যাস 
বয়াছি। তার সেবা আমার পরমধর্ম ; তাহা ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হওয়ায় 
মার ধর্মী হওয়। দূরে থাকুক্‌, ধর্ম নাশ করিয়াছি। বাতুল না হ'লে 
আর এমন বর্ম কেহ করে? মাকে বলো, বাতুল পুত্রের অপরাধ 
ন ক্ষমা করেন। সংসারের মধ্যে প্রেমের নায় আর কিধন আছে? 
ই মাতৃপ্রেম ছেড়ে আমি মন্্যাদ লইয়। কি করিব? মা'কে বলে আমি 
[র আল্ঞাতেই নীলাচলে আছি; এবং মধ্যে মধো তাহার চরণ দর্শনে 
টব। আর আমি নিতাই তার কাছে যাই। তিনি স্ক্তি বিবেচনায়" 
ঠা বলিয়। বুঝিতে পারেনদ্ন। কোন দিন তিনি উত্তম অন্নবাঞ্জন পাক 
বম! 'নিমায়ের প্রিজ্ধ এমব তরকারী) বাছা আমার ঘরে নাই, কে 
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থাইবে,, বলিয়। কতই কীদিয়া ছিলেন। আমি তখপ্পীই তাহ। জানিতে 
পারিয়া গিয়া! ভৌজন করিয়াছিলাম। মা চক্ষরুম্মীলন করিয়া শৃষটগার 
দেখিয়। বিশ্মিত। হুইয়। মনে করিলেন “মামি কি তবে বাড়িতে ভূবিয 
গিয়াছি £ এই আশঙ্কায় পাঁকপাত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে ইসা 
পাত্রে অন্নব্যগ্জন পূর্ণ রহিয়াছে। মনভ্রাত্তি হইগ্নাছিল মনে করি 
তিনি আবার অনাদি বাড়িয়া আমার উদ্দেশে সমর্পণ করিলেন। বিগত 
বিজয়। দশমীদিনে এইরূপ হইয়াগিয়াছে। মাকে এই সব কথা বলিয়া 
তাহার প্রতীতি করাইয়। দিও যে, আমি সর্বদ! তাহার মগ্নিকটেই 
আছি।, গৌরচন্ত্র এই কথ! বলিতে বলিতে শোকে বিহবা 
হইয়া পড়িলেন ; কিন্তু বন্ধুদদিগকে তাহা বুঝিতে না দিয়া অন্যান 
ভক্তগণকে মিষ্টালাপে বিদায় দিতে লাগিলেন। রাঘব পঙ্ডিতের দর 
বিশ্বাদ ও সেবার আয়োজনের নিষ্ঠাতক্তি বর্ণন করিয়া তাহাকে আলিদন 
করিলেন। শিবানন সেনকে গৌরচন্ত্র বলিলেন 'প্রতিবর্ষে ভজগণকে 
সঙ্গে লইয়া তুমি পথে প্রতিপালন করিয়া আনিবে। তুমি ইহাদের 
গ্রতিপালক হইলে । আর তোমার গ্রামবালী বাস্থদেব দত্তের আয় বা 
সম্বন্ধে তোমাকে সম্পূর্ণ দৃটি রাখিতে হইবে। বাসদের পরম উদার, যা 
উপার্জন করেন, তাহাই বায় করিয়া ফেলেন। গৃহস্থ বির 
সঞ্চয় করা কর্তব্য ) না করিলে কুটুষ্বাদি প্রতিপালিত হয় না। ইহার 
আয়বাযয় তোমার অজ্ঞাত নাই। তুগি ইহার সরখেল হইঘ$ সব দম" 
ধান করিয়া দিও।' কুলীনগ্রামী সত্যরাজকে সম্বোধন করিয়। গ্র 
বলিলেন 'প্রতিবর্ষে পষ্তুরী লইয়া শামিবে। গুণরাজ ৭ বলিয়া ছিবেন 
'ন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ/। সেই এক কথায় তোমাণের বংশো 
নিকট আমি চিরবিক্রীত হইয়া আছি। তোমাদের ত কথাই নাই 
তোমার গ্রামের কুকুর পর্যন্ত আমার যেমন প্রিদ্বঃ এমন আর কে 
নয়।» সতারাজ বলিলেন 'আমি গৃহস্থ বিষয়ী; সাধন ভঙ্গন কিছুই নি 
ন।। আমার এখন কর্তব্য'কি? যদি শ্ীমুখে কিছু উপদেশ দেন তে 
কৃতার্থ হই ।১ শ্রীচৈতন্ত বণিলেন “নিরন্তর হরিনাম সংকীর্ভন, ্রীষসেধ 
ও বৈষণবসেবন করা তোমার কর্তধ্য।” সংত্যরা বলিলেন “বৈধ 
চিনিব (করূপে& 


| 
শ্রচৈতন্। ধাহার মুখে কৃষ্চনাম শুনিলে কৃষ্চনাম তি গা! 
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ঠাহাকে বৈষ্ণব কলিয়া জানিয়। সম্মান করিবে। এইরূপে নাম করণ 
ছকে লংমারাসক্তি ছুটি যাইবে এবং নববিধ ভক্তি পাঁচ করিয়া 
কতার্ঘ হইতে পারিবে ।' পরে শ্রীধ্ডের মুকুন্দদাস, নরহরি ও রঘুনন্দনের 
দিকে তাকাইয়া প্রভূ বলিলেন 'ুকুন্দ! রথুননান তোমার পুত্র, না তুমি 
তাহার পুত্র? মুকুন্দ উত্তর করিলেন “রঘুই আমার পিতা, আমি তাহার 
পৃত্র। কেননী আমাদের কষ্ণতক্তি রঘুনন্দন হইতে ।* শ্্ীচৈতন্ত এই 
বধা শুনিয়া হষ্টচিত্তে বলিলেন “ঠিক বলিয্মাছ; যাহা হইতে তক্তিলাভ 
হ্। তিনিই গুরু” তখন গৌরচন্ত্র সর্বজন সমক্ষে মুকুন্দের গুণকীর্তন 
করিয়। বলিতে লাগিলেন, “ইহার স্থায় গ্রীণ নির্খল নিগুঢ় প্রেম 
দেখা যায় ন1। ইনি শ্্েচ্ছরাজের রাজবৈদ্য। এক দিন উচ্চ টুঙ্গিতে 
বগিয়া রাজ! ইহার সঙ্গে চিকিৎস| সম্বন্ধে কথাবার্তা কহিতেছিলেন। 
পিথিপুচ্ছের আড়ানি দ্বার! সেবক রানাকে ব্যঞজন করিতেছিল। শিখি, 
ৃছ্ছ দেখিয়া মুকুন্দের প্রীরুষক্ষত্তি হওয়ায় প্রেমে অজ্ঞান হইয়া 
[দি হইতে গড়িয়! গিয়াছিলেন। রাজ! ব্যস্তসমস্ত হইয়৷ লোক দ্বার! 
ধাহার চৈতন্ত সম্পাদন করিয়া জিজ্ঞান! করিলেন, “বড় ব্দেন! হইয়াছে 
কি? ইনি বলিলেন, 'না।" রাজা পুনরায় স্থধাইলেন, 'এমন হইল কেন? 
নদ আসল কথা লুকাইয়! বলিলেন, "আমার মুগিব্যাধি আছে ।* কিন্তু 
নাজ বুদ্ধিমান ঃ ভিতরকার কথা বুঝতে পারিয়! ইহাকে মহাসিদ্ব জান 
কারলেন। মুকুন্দকে গৌর বলিলেন, “তুমি ধন উপার্জনে ক্ষান্ত হইও 
গা। রঘুনন্দন কৃষ্ণসেবা করিবেন ও নরহরি আমার ভক্তগণ সঙ্গে থাকি- 
এস। সার্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতিকে একত্র দেখিয়া গৌর বলিলেন, 
*পরতি শ্রীকঞ্ণ দারুত্রক্গরূপে ও ভাগীরথী জলব্রক্মরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
র্বতৌম দারুত্রদ্ের ও বাচম্পতি জলব্রদ্ষের সেব! করিতেছেন । মুরারি 
একে উদ্দেশ করিয়। প্রভু বলিলেন, “ইনি রামচন্্রের একান্ত উপাপক; 
্ত আমি এক সময়ে ই'হার নিকট শ্রীকৃষের গুণগরিষ। কীর্তন করিয়! 
হার মন ফিরাইয়। দিয়াছিলাম। ইনি আমাকে বলিয়াছিলেন, “আমি 
গমার আজ্ঞাকারী, যাহা বলিবে তাহাই করিব।” কিন্ত রাত্রি 
নে চিন্তা করিয়! প্রথতে কাদিতে কাদিতে আমাকে বলিলেন) 
'চন্্ের পদে আমি শাথা বেচিযাছি, কোনু প্রাণে তাহাকে ছাড়িব? 


1 পাব্বো না এই বলিয়া ইনি বিহ্বল হইলেন। তখন আমি বলি 
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লাম, সাধু! সাধু! এইরূপ বিশ্বাস চাই ; নইলে কি ধর্্ধ লাভ হয়? তুমি 
কেন রামচন্ত্রকে ছাঁড়িষে? আমি তোমার বিশ্বাদ পরীক্ষার জন্ত ফেবন' 
কৌতুক করিয়াছিলাম।, এই বলিয়া গৌর মুরারিকে আলিঙ্গন করিষ 
বলিলেন, তুমি আমার গ্রাণনম |” গৌরচন্্র বাসুদেব দত্তের গুণের অনেক 
প্রশংসা করিলে দত্ত নিজ গুণ শুনিয়া লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "গ্রন্ 
তোমার চরণে আমার এক নিবেদন আছে; জগতে জীবের ছঃখ আর 
দেখিতে পারি না। হবিবিমুখ জনের পাপর্েশ দেখিয়। আগার প্রা 
বিদীর্ণ হইতেছে । আমার এই প্রার্থনা যে, তাহাদের সকল পাঁপ আমার 
বন্ধে চাপাইয়| দাগ; তাহার! নিষ্পাপ হইয়া উদ্ধীর হইয়। যাউক্‌। আমি 
তাহাদের হইয়া! নরক যন্ত্রণা ভুগিব | গৌরচন্ত্ বাুদেবের ব্যাকুল 
দেখিয়। প্রেমবিহ্বল হইলেন এবং সকরুণ বচগে বলিতে লাগিলেন, 
“ভুমি ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহলাদের শক্তিধর । ভগবান্‌ তক্তাধীন ; তুমি যখন 
এই প্রার্থনা করিলে, তখন অবস্তই সকল জীব উদ্ধার হইয়| যাইবে। 
তোমাকে তিনি কেন নরকভোগ করাইবেন ? তগবান্‌ সর্বশক্িমান্। তিনি 
কি ভক্তের কাতর প্রার্থনায় বরঙ্গাণ্ডের জীবকে উদ্ধার করিতে পারেন না! 
আর অনস্তকোটি রন্ধাণ্ডে ধার লীলা; এবটা ব্রক্গাপ্ডের জীব উদ্ধাৰ 
হইলে কি স্ৃটি লীলার কিছু হানি হইতে পারে ? আর আর ভক্গণকে$ 
গ্রীচৈতন্ত এইরূপে একে একে আলিঙ্গন প্রেমালাপ করিয়! বর্ষান্তে আদিতে 
অনুরোধ করিয়া বিদার দিলেন। ভক্তগণ বিষগ্রচিত্তে দলরদ্ধ হই 
শ্দেশাভিমূখে বাত্র! করিলেন। হরিদীস ঠাকুর, গদাধর পণ্ডিত, গুবী, 
ভারতী, স্বরূপ, জগদানন্দ, দামোদর, গোবিন্দ ও কাশীখবর এবং উৎকের 
ভক্তগণ প্রভুর নিকটে থাকিলেন। গদাধর পর্ডিতকে যমেশবর 
টোটায় থাকিবার অনুমতি হইলে তিনি সেইখানে বাম করিলেন এং 
গোগীনাথ বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করিয়! সাধন ভজন করিতে লাগিলেন! 
একদ্দিন সার্ধভৌম ভট্টাচার্য গ্রীচৈতন্তকে বলিলেন, এখন গৌড় 
তক্তগণ চলিয়। গেলেন, তোমাপ্মও নিমন্ত্রণ খাওয়ার অবসর হইল। আমা! 
গৃহে যদি মাসাবধি ভিক্ষা কর, তবে বড় গুখী হই ॥ 
* শ্ীচৈতন্ত উত্তর করিলেন 'এক স্থানে অধিরু দিন তৌজনে সন্যাসীর 
র্ম হানি হয়। তোমার গৃহে এক মাসের নিমন্ত্রণ লইতে গার না। 
নার্ফভৌম। তবে বিশ দিনের লও। 
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গ্রচৈতন্ত । তঁও পারি ন!। 

সীর্বভৌম। তবে ১৫ দিনের । 

,গৌর। না) তোমার বাড়ীতে একদিন নিমন্ত্রণ লইতে পাকি। 
র্বভৌম অনেক মিনতি করিয়। ৫ দিনের জন্য সম্মত করাইলেন। 
এবং রী গৌপাইকে আর পাঁঠদিনের ও অন্তান্ত মন্ন্যাপীন্গকে তুই ছুই 
দিনের নিম্তর করিয়া! এক মাপ পূর্ণ করিলেন। ভ্টাচার্য্য বলিলেন, 
'এক দিনে অধিক লোককে বলিলে ভাল করিয়া সেবা! করিতে পারি না; 
দেবাপরাধ হইবে । অতএব এক দিন এক এক জনকে ভোজন করাইয়। 
ক্রমে একমুসে ব্রত উদ্ঘাপন করিব।» যাহা হউক, ভট্টাচার্য সে দিন 
শ্রটৈতন্থকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ীতে আদিয়। পাকের আয়োজন করিলেন। 
ট্রাচার্যের এক কন্যা ছিপ, তাহাকে ষাঠী বলিয়! ডাকিত। ভট্টাচার্যের 
ধনী ধাঠীর মাত! ছুই গ্রহরের মধো বিবিধ বাঞন ও মিষ্টানাদিব 
মহিত অন্ন প্রস্তত করিয়া! ফেলিলেন। পাঁকশাঁলার দক্ষিণ দিকে ঢুই 
খানি নূতন ঘর ছিল'। এক খানি শালগ্রাম বিগ্রহের ভোগ মন্দির, 
ঘার একখানি শ্রীচৈতগ্ভের ভোজনের অন্ত নিভৃত স্থানে নির্শিত হইয়া. 
ছিল। উহার বাহির দিকে একটা ছুয়ার এবং পাকশালার দিকে দ্বিতীয় 
্যার। সেই গৃহে বৃহৎ কর্দলী পত্রে স্তপাঁকারে অন্ন সজ্জিত হইয়া পীতবর্ণ 
ন্ধি গন্যঘ্বতে সিক্ত হইল। তাহার চারিদিকে কেয়াপাতের ভোক্গা। 
$মোঠার* খোলায় সারি সারি বিবিধ ব্যঞ্জন সজ্জিত হইল। এক শাকই- 
পি প্রকার, কত তরকারী, ভাঙ্জা, দাইল, অগ্্, বড়া, পিষ্টক, দুগ্ধ, ক্ষীর, 
ছানা, রন্ত! প্রভৃতি ফল) নানা উপচারে খাদ্য সাগ্রী রক্ষিত) হইল। 
হং পিড়িতে নেত পৰ্রবন্ত্র মণ্ডিত করিয়! রাখ! হইল এবং অন্ন বাঞ্নের, 
উপর তুলমী মুঞ্জরী দেওয়া হইল। শ্রীটৈতন্ট অন্ন ব্যঞ্তন দেখিয়া! খাইবেন' 
ক, প্রেমে বিহ্বল হইলেন এবং উ্টাচাধ্যকে বলিলেন, 'তুমি ধন্য যে এইবধপ 
নবপ্তন শ্রীকৃষ্ণ ভোগ দিয়াছ? এত অল্প সময়ের মধ্যে কেমন, ক'রে 
খত সামগ্রী প্রস্তুত করিলে? যাহা! হউক,' এত অন্ন খাইতে পারিব ন!) 
গম কিছু কিছু তুলিয়া আমাকে স্বত্ত স্থানে দাও ।” ভট্টাচার্য্য বলিলেন, 
শা খাইস্ে'পার, পড়িকথাঁকিবে। ভোজনে বসো ।, 

শরীচৈতন্ত তাহার খাতিরে তোজনে বসিলেন। বাহির দিকের দুয়ার 
করা ইইল। ভিতর দিকের দুয়ারে ভট্টাচার্য্য বিয়া প্রদৃকে থাওয়।ইঠে 


১০৮ চৈতন্যলীলামৃত। 


লাঁগিলেন। অমোঘ ভট্ীচার্ধ্য নামে এক কুলীন বর্ষণের সহিত ধা 
কন্তার বিবাহ হইন্লাছিল। সে ভট্টাচার্য্যের গৃহে ঘরজামাই থাক্ষিত ী 
পরনিন্দা করা অমোঁঘের ম্বতাঁব। সে ভোজনগুছের নিকট আদি 
ঘরের মধ্যে উকি মারিয়! দেখিয়া বলিতে লাগিল, বাপরে! খাঁ 
দেখ। ১০১২ জনের ভাত সন্ন্যানীট। একলা থাচ্চে।” ভট্টাচার্য্য ক্রোধ 
ভরে তাহার পানে তাকাইলে সে পলাঁইয়! গেল। ভট্টাচার্য হাতে লাট 
লইয়! তাহাঁকে মারিবার জন্য পিছে পিছে দৌড়িলেন, কিন্তু ধরিতে না 
পারি! ফিরিয়া! আপিয়! নান। প্রকারে শাপ শাপান্ত ও ততসন1 কৰিতে 
লাগিলেন এ দ্রিকে ষাঠীর মাতাও “যাঠী বিধবা হউক+ বলিয়! গালি পাড়িনে 
লাগিলেন । শ্রীচেতন্ত তাহাদের রকম দেখিয়। হাঁসতে লাগিলেন ও 
ঝলিলেন, হয়েছে কিষে তোমরা এমন করে উহাকে গালি দিতেছ? 
অমোঘ তো কিছু অন্তায় বলে নাই। বান্তবিক অন্নব্যঞরন তো অধিক 
পরিমাঁণে দিছি এই বলিয়া! গৌরচন্দ্র তাহাদিগকে সন্তষ্ট করিতে অধিক 
পরিমাণে ভোজন করিলেন। এবং আচমনাস্তে মুখশুদ্ধি লইয়! গমনোদাত 
হইলে ভট্টাচার্য অত্যন্ত ছঃখিত হইয়। বলিলেন) “হায়! নিন্দা! করাইবার 
জন্য তোমাকে নিমন্ত্রণ করিঘ়াছিলাম | আমাদের এ অপরাধ যে অমান্জ- 
নীয়।+ শ্রীঠৈতন্থ পতিপত্তীকে নানাব্বপ প্রবোধ দিয়া বাপায় প্রত্যাগমন 
করিলেন। ভট্টরাচার্ধ্য তাহার বাঁ পর্য্যন্ত সঙ্গে যাইয়া! নানা রূপে আত্মনিনা 
করিতে লাগিলেন। চৈগ্যদেব তীহাকে সাত্বনা করিয়া গৃহে পাঠাইলেন। 
কিন্তু ভট্টাচার্য্য বাড়ীতে আপিয়! ত্রাঙ্মণীকে বলিলেন “চৈতন্তপ্রতুর থে 
নিন্দা ক(ব, তাহাকে বধ না করিলে এথব। মাম্সহত্যা ন| করিলে পাগের 
প্রায়শ্চিত্ত হয় না। কিন্ত ব্রন্মহত্য! মহাপাতক, "তাহ! করিব না) তবে 
নিন্দুকের আর মুখ দেখিব না। তাহাকে পরিত্যাগ করিলাম । যাঠীকে 
বল যে নিন্দুক ও পতিত পতিকে সে ছাড়ক।* অমোঘ এ দিকে ৫ 
পলাইয়াছে, আর সে রাত্রে বাড়ীতে আদিল না। দৈবাৎ সেই রাি৫ে 
অমোঘ বিস্চিক1 রোগাক্রান্ত হইয়। মৃত প্রায় হইল। ভট্টাচার্য প্রাতঃকাণে 
সে সংবাদ শুনিয়া বলিলেন দশ্বরাপরাধের ফল দঙ্গে দঙ্গে ফলিয়াছে। ভান 
হইল, দৈব সহায় হয়ে আমার অভীপ্সিত কার্ধয করিয়া দিলেন।” এ দিতে 
গোগীনাথ আচার্য্য মহাগ্র্থকে এই সংবাদ দিলে ও ভর্টাচারধ মগরীব 
উপবাপী আছেন জানাইলে, প্রীৈতত্য বান্তসমন্ত হইয়া মমোঘকে নানারণে 
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গতর! করিয়! সুস্থ করিলেন ও সে নীরোগ হইলে তাঁহার বুকে হাত দিয়া 
(বরিতে লাগিলেন 'বা্গণের হদয় সহজেই নির্মল, ভগবানের বসিবাঁর উপ. 
যুক্ত আমন। তবে এই পবিত্র স্থানে মাৎসর্য্য চণ্তালকে বসাইয়া কেন 
অপবিত্র করিলে? এখন অন্ৃতাপ কর। উঠ! অবশ্ঠই ভগবান্‌ তোমার 
রুপা করিবেন।” অমোঘ অনুতাঁপে জর্জরিত হইয়া আপন গালে আপনি 
চড়াইতে লাঠ়িল ও গ্রীচৈতন্তের চরণে ধরিয়! ক্ষমা ভিক্ষা করিয়। কাদিতে 
রাগিল। শ্রীটৈতন্ত প্রসন্নচিত্তে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “দার্বতৌম- 
বন্ধে তুমি আমার পরম স্সেহপাত্র। তোমার কি আমি কোন অপরাধ 
রইতে পারি? আর ছংখ করিও না। উঠ! নিরন্তর কষ্ণনাম লও ও কৃষ্ণ 
দেবা কর / ইহার পর গৌরচন্ত্র অমোঘকে সঙ্গে লইয়া! সার্বভৌমের 
নিকটে যাই! বলিলেন “অমোধ বালক, আমাদের ছেলে ; তার উপর কি 
রাগ করিয়! উপবানী থাকিতে আছে? এই দেখ অমোঘ স্বীয় দোষ 
বুঝতে গারিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে । ইহাকে গ্রহণ কর। ভগবানের রুপা 
এপক্তি নাভ করিয়া পরম বৈষ্ণব হইবে ।” এইরূপ নানা কথায় শ্বশুর 
জামাতায় মিলন করাইয় দিয়। শ্রীচৈতন্থ বাসায় আমিলেন। 


৯] 
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গৌঁড়ে প্রত্যাগমন। 


পন্যাসের পর চারি বৎসর গত হইয়াছে। শচীননদন নীলাদ্রির পুণ্য 
ইমতে সথে বাঁ করিতেছেন। ক্রমে ছুই বৎসরে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ ও 
শীনাচলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তৃতীয় বঞ্দরে বৃন্দাবন গমনে ইচ্ছা 
ইইলে রামানন্দ সার্ধাভীমকে মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। বিচ্ছেদের 
ইয়ে তাহারা আজ কাল করিয়। দুই বদর কাটাইয়! দিলেন। পঞ্চম 
রে বঙ্দেশের ভক্তগণ রথযাত্রার পুর্বে আসিয়! রথযাত্র| দর্শন করিয়াই 
দিশে প্রত্্যাগমন করিতেন; অন্তান্ত বর্ধের ন্যায় চাতুর্ধাস্ত নীলাচলে 
[াঝলেন না। তক্তগণপর্বদায় হইয়া গেলে প্রীটৈতন্ত, একদিন রামানন্দ 
এর ও সার্বভৌম ভট্টাচার্ধোর নিকট বলিলেন, বৃন্দাবন যাইবার জন 
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আমি নিতান্ত উৎস্ক হইয়াছি। বিশেবতঃ বঙ্গদেশে জামার ছুইটা ধরি 
তম বস্তু আছে; প্রথম জননী, দ্বিতীয় জাহবী। তাহাদিগকে দর্শন* কা 
নিতান্ত গ্রয়োজন। তোমাদের ছুই জনের বাধায় যাইব, যাইব, করিয়া ডু 
বদর কাটাইয়! দিলাম, যাইতে পারিলাম না। এক্ষণে প্রসন্ন হই 
আমাকে যাইতে অনুমতি দাও । উভয়ে পরামর্শ করিয়! বলিঙ্লেন, “এখন র্যা 
সমাগত হইল, পথে যাইতে বড় ক্লেশ হইবে; আগামী বিজয়াঁদশনীদিন 
যাত্রা করিবেন |, শ্রীচৈতন্ত এই কথায় সম্মত হইলেন এবং বর্ষার করের 
মাস কাটা ইয়! দিয়া বিজয়ার দিনে শুভ যাত্র। করিলেন। জগরাথের গ্রমা 
ও মাল! চন্দন সংগ্রহ করিয়! লইয়! শচীননান প্রাতঃকাঁলে যাত্র! ,করিপেন। 
উৎকণবাসী সমস্ত ভক্তগণ সঙ্গে সঙ্গে অন্থগমন করিতে লাগিলেন। গদাধর 
পণ্ডিতকে ডাকিয়! শ্রীটৈতন্য বলিলেন, “তোমার ক্ষেত্রসন্ন্যা ছাড়া উচিত 
নয়, তুমি যাইও না।” পণ্ডিত উত্তর করিলেন, 'তুমি যেখানে, সেই নীণা, 
চল। আমার ক্ষেত্র সন্ন্যাস রসাতলে যাঁউক।” 

শ্রীচৈতন্ত বলিলেন “তোমার গোপীনাথের সেবা ছাড়া উচিত নর।, 

পণ্ডিত। তোনার চরণ দর্শনের কাছে কোটি সেবাঁও তুচ্ছ। 

প্রীচৈতন্ত। ছি!ছি! অমন কথা বলো না। তুমি দেবা ছাড়িলে 
আমার অপরাধ হইবে । এখানে থাকিয়া! মেব! কর, আমি সখী হইব। 

গদাধর পণ্ডিত রাগ ও অভিমানে উত্তর করিলেন, আমি তোমার 
সঙ্গেও যাইব না, তোমার জন্তে ও নয়। একাকী যা'বো-নছল্প, শগা 
মাতাকে দর্শন করা। ইহাতে প্রতিজ্ঞাসেব! ছাড়ার যে পৌষ হয়, হইবে। 
আমি তাঁহার ভাগী। তবুও আমি যাইব ।, 

গ্রীচেতন্ত ইহার পর আর দ্বিরুক্তি করিলেন নাঁ। গদাধর পর্ডিত দঃ 
ছাড়া হইয়া একাকী পাছে পাছে যাইতে লাগিলেন । কতক দূর আদিবে 
গৌরচন্ত্র কতক লোককে বিদায় দিলেন। তথাঁচ প্রধান প্রধান ভক্ত 
সন্গ পরিত্যাগ করিলেন না। পুরী গৌসাই, স্বরূপ দামোদর) জগদানদ। 
মুকুন্দ, গোবিনা, কাশীশ্বর, হরিদাস ঠাকুর, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, গোগীনা 
আচার্য, দামোদর পণ্ডিত, এবং রামাই, নন্দাই, প্রভৃতি সঙ্গে চলিতে লাগি 
লেন। ভবানীপুরে আপিয়া সকলে অবস্থিতি করিলেন। এখানে রামানদ 
রায় ও সার্বতৌম, ভ্রাচার্য দোলারোহণে আঁগিয় মিলিত হইলেন! 
বানীনাথ বাহক দ্বারা অনেক মহাপ্রসাদ পাঠাইয়! ছিলেন। ভোজনা 
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মা্ীদল ভুবনেশ্বর হইয়া কটকে উপনীত হইলেন। প্রীটৈতত্ সাক্ষীগো পাল 
্শনান্ত স্বপ্রেশ্বর নামক বিপ্রভবনে আতিথ্য গ্রহণ কারয়া বকুলতলায় 
বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এদিকে রামানগ্দরায় বাজপ্রাসাদে যাইয়। 
্রতাপরুদ্রকে সংবাদ দিলে রান বাগ্রচিতে বকুলতলায় আসিয়া প্রতুকে দর্শন 
করিয়া অনেক দিনের মনের সাধ মিটাইলেন। কারণ ইহার পূর্বে রথের সময়ে 
গুশোদ্যানে ঘৈ দর্শন, সে প্রভুর অন্তর্দশায় বিহ্বল অবস্থায় শ্রীচৈতন্ত সে 
গাঞ্ষাতে রাজাকে চিনিতে পারেন নাই। রাজা প্রেমগদগদচিত্তে পুনঃ 
ূনঃ সাষ্টা্ প্রণিপাত করিলে গ্রীচৈতন্ত ক্লপাপরবশ হইয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞ! 
তু করিয়া! রাঁধাকে অকপট আলিঙ্গন দিলেন এবং রাজার নিফপট প্রেম- 
ডক্তি দেখিয়া মহান্থথী হইলেন । নামারূপ কথাবার্তায় রাজা ও অমাত্য 
বকে মন্তাষণ করিয়| বিদায় দিয়া গৌরচন্ত্র যাইবার উদ্যোগ করিতে 
নাগিলের। এদিকে মহারাজ প্রতাপরুদ্্ মহাপ্রভুর গমনের সুবিধার জন্ঠ 
রা্ান্ঞ! গ্রচার করিয়! দ্িলেন। সীমান্ত গ্রদেশ প যত্ত রাজকর্মচারীদিগের 
গ্রত আদেশ হইল, নান! প্রকার সামগ্রীমস্তার আনিয়া গ্রভূর সেবা 
করিতে। দৈগ্যগণ বেত্র হস্তে লে যাইতে, বাদস্থানের বন্দোবস্ত করিতে ও 
বিন! ক্েশে ঘাটাদি পার করিয়া! দিতে আদিষ্ট হইল। হরিচনান ও মঙ্গরাজ 
পামক সচিবদয় ও রাজ! রামানন্দকে প্রভুর সঙ্গে যাইতে আদেশ হইল। 
এঁদকে মৃহরের চিত্রোৎপলা নদীঘাটে পারে যাইবার জন্ত উৎকৃষ্ট তরণী 
রক্ষিত হই্ন। নগরের পথে ও ঘাটে রমণীয় তোরণ ও স্তস্ত নির্শিত হইল। 
প্রত সন্ধযাকালে যাত্র! করিবেন জানিতে পারিয়া রাজ! বৃহৎ বৃহৎ হস্তীর 
টপরে পটমণ্ডপ রচন! করিয়া তাহার মধ্যে রাজমহিষী, পুর্ন ২ পরি- 
৪নদিগকে লইয়া, যাইবার পথে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নিরূপিত 
য়ে চৈতন্যদেব গণসহ নদীঘাটে আসিয় স্নানাবগাহন করিলে ন। এই 
য়ে রাজা মহিষীদ্দিগকে সঙ্গে লইয়! পাঁদবন্দনা করিলে গৌর কৃপা আশী- 

বাদ করিলেন। গদাধর পপ্ডিতকে ডাকিয়া! হাতে ধরিয়া গৌর বলিলেন, 

গ্রতিজ্ঞাসেব। ছাড়িয়। আমার সঙ্গে আদিতে যে সঙ্কল্প করিয়- 

ইলে, তাহা তো! নিদ্ধ হইল। সেবা ত্যাগ প্রথম অপরাধ, নিজের সখ 

থা করিক! আমার সঙ্গে থাকিবার অভিলাষ, দ্বিতীয় অপরাধ । ইহাতে 

আমার ধর্ম হানি হইবে জানিয়। আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। 

'তএব আর কেন, নীলাচলে ফিরিয়া যাও। আমার শপথ লাগে যদি 


১১২ চৈত্তন্যলীলায়ুত। 


আর আপত্তি কর ।» এই বলিয়! চৈতন্তদেব সপার্ধদে ধনীকায় উঠিলেন। 
গদাধর নদীতীরে সৈকত ভূমিতে পড়িয়। কাদিতে লাগিলেন। সার্বভৌম 
তট্টাচার্য্য পণ্ডিতকে সুস্থ করিয়া সঙ্গে লইয়! প্রত্যাঁবর্ভন করিলেন 
জ্যোতস্সাময়ী রাত্রি দেখিয়া গৌরচন্্র নদী পার হইয়া চতুদ্বার নামক 
স্থানে আসিয়া রজনী যাপন করিলেন। শ্রাতঃকালে রাঁজাজ্ঞায় শীলাচঃ 
হইতে অনেক মহাপ্রসাদ আসিয়া উপনীত হইল। গৌরচন্দ্র দানে 
প্রাতঃরুত্য সমাধানাস্তে প্রসাদ ভোজন করিয়। পথ অতিবাহন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। যাজপুরে আসিঘ! গৌরচন্্র রাজামাত্যদ্ব়কে ব্দায 
দিলেন, এবং রামাননের সঙ্গে কৃষ্ণকথ! রঙ্গে রেমুণা (কোন মতে তত্ব) 
পর্যন্ত আগমন করিলেন। যেখানে ধান, সেইথানে বাজ্াজ্ঞার গৌর 
মহানুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । রাজকীয় কর্্মচারীগণ যোড় হন 
তাহার ইচ্ছ। সম্পাদন করিতে লাগিলেন। রর 
রেমুণা হইতে গৌরচন্ত্র রামানন্দরায়কে বিদায় দিলে রায়, শোকে 
বিহ্বল হইব কীর্দিতে কাদিতে গ্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ইহার পর, গৌর 
উৎকল রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে আদিয়া উপনীত হইলে রাজবর্মচারী 
মহাপাত্র তাহাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন। ছুই চারি দিন বিশ্রামের 
পর মহাপাত্র বলিলেন, “ইহার পর পিছলদ। পর্য্যন্ত মব দেশ মদ্যগ যব। 
রাঁজার অধিকার । সে ব্যক্তি অতি দুর্দান্ত; তাহার ভয়ে কেই গং 
চলিতে ও নদীতে নৌক| বাহিতে পারে না। আপনি দিনকতুক এখানে 
বিশ্রাম করুন্। আগে তাহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়। লই) পরে 
আপনাট্রিগকে নৌকারোহণে দেশে খাঠাইব।' এই মদ্যপ যবনরাজ কে 
তাহার সঠিক বৃত্বান্ত পাইবার উপাঁয় নাই। অনুমান হয় একজ' 
পরাক্রান্ত মুলমান তৃম্যধিকারী অথব| বঙ্গেশ্বরের সীমান্ত প্রদেশে 
শাদনকর্ত। হইবেন। এই সময়ে যবনরাদ্ধের এক গুপ্ত চর ছদ্পবেশে 
উড়িয়। কটকে আসিয়া চৈতন্যদেবের মূর্তি, আচরণ ও প্রেমচেষ্ট৷ দেখি 
মুগ্ধ হইয়া! গেল ও স্বীয় গ্রভৃকে যাইয়া নিবেদন করিল “জগন্নাথ হই 
এক সন্ন্যাদী অনেক সিদ্ধ পুরুষ সঙ্গে আশিয়াছেন। সকলেই হাসে, কী 
নাচে, গায়, এবং কৃষ্প্রেমে বিহ্বল হইয়া কি করে, তাহ? ঠিকান 
নাই। লক্ষ লক্ষ লোক তাহাকে দেখিতে আদিয়। কৃষগ্রেমে পাগঃ 
হইস্া যাইতেছে। এই বলিয়া মেই লোক পাগলের তার হাণিতে, কারি 
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রাঁচিতে লীগিল, টৌধিয়! যধনাধিপের মন ফিরিয়া গেল। তখন তিনি 
শীপন্ন বিশ্বাগকে উৎকল রাজকর্মচারীর দমীপে পাঠাইলেন। বিশ্বীম মহা- 
গাঁত্রের নিকট যবনরাঞ্জের গৌরাঙ্গদর্শনে ব্যাকুলত! ও তাহার প্রতি 
ব্ৃতাত[ব জানাইলে মহাপাত্র বগিলেন, “নিরস্ত্র হইয়। কেবল মাত্র 8।৫টা 
ভূতা সম্ভিব্যাহারৈ আমিতে অঙ্গীকার করিলে, আমিতে বলিও। বিশ্বান 
ধবনশিবিরে প্রত্যাগত হইয়। এই সংবাদ জানাইলে, ঘ্রেচ্ছাধিপ হিন্দুর বেশ 
ধারণ করিয়। উড়িগ্ন। শিবিরে আমিলেন ও চৈতন্দেবকে দর্শন করিয়! 
প্রেমবিহ্বলচিত্তে পুনঃ পুনঃ সা্টাঙ্গ প্রণিপাঁত করিয়। কাদিতে লাগিলেন । 
হাপান্র তাহাকে বহু সন্মান করিয়া অভ্যর্থনা! করিলেন। ববনরাঞ্জ 
মীচতন্যকে বলিতে লাগিলেন, হায়! কেন আমি মুমলমান বংশে জন্মিগ- 
লাম? তা” নাহলে তে তোমার চরণ সেব। করিয়া পাপ হইতে নিষ্কৃতি 
গাইতে গারিতাম।, মহাপাত্র বলিলেন, প্রভু ! ডুমিই ধন্ত! যে নাম গ্রহণে 
চগালও পবিজ্র হয়, ইনি তোঁমার প্রভাবে সেই পবিত্র হরিনাম লইয়! যে ধন্য 
ইবেন, তাহাতে আশ্চর্য কি? কে ইহার অন্তরে থাকিয়া মন ফিরাইয়! 
দিল? শ্রীচৈতন্য যবনরাজকে কপা করিয় হরিনাম দীক্ষ। দিলেন। যবন- 
রা বলিলেন, প্রভু! আমি ঘোর পাপী; কত যে পাপ করিয়াছি, তাঁর সীম! 
নাই। যদ্দি এই অধমকে কৃপা করিলেন; তবে আপনার সেব। করিতে অধি- 
কার দেন, আমি ধন্য হইয়া যাই । মুকুন্দ দর্ত সময় বুঝিয়! বলিলেন, “বঙ্গ 
দশে যাই গ্রতুর বড় ইচ্ছা! হইয়াছে ; আপনি যদি তাহার বন্দোবস্ত 
ঝরিয়! দেন, তবে বড় উপকার হয়।+ প্রেচ্ছপতি উত্তর করিলেন, এ আর 
একটা কঠিন ব্যাপার কি? অতঃপর তিনি বৈষ্ণবগণের বথাযোগ্য পাদ 
দনা করিয়! বিদ্বায় হইয়া] গেলেন। উৎকলরাজগ্রতিনিধি যবনরাজের 
[হিত আলিঙ্গন কোলাকুলি করিয়! অনেক পামগ্রীপত্তার দিয়া মিব্রতা 
টাপন করিলেন । উতর রাজ্যে সন্ধি হইয়! গেল। পর দিন প্রাতে অনেক 
শীকা সাক্গাই়! যবনপতি বিশ্বাস পাঠাইয়। প্রভৃকে দূলসহ নিজ শিবিরে 
দানিলেন। মহাঁপান্রও সঙ্গে সঙ্গে আদিলেন। শ্রেচ্ছরাঁজ প্রভুর পাঁদবনন! 
রিয়া এক স্ববৃহৎ নূতন নৌকার রমণীয় প্রকোর্ঠে গণ সহ উঠাই॥ দিয়া 
লাম ভয়ে আর দশখামি নৌকা সৈন্য পূর্ণ করিয়া স্বয়ং সঙ্গে চলিলেন। 
শ্রচৈতন্ব উৎকল রাজ গ্রাতিনিধিকে আলিঙগন দিয় বিদায় করিলে, মহাপাত্র 


কাদিতে কাঁদিতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। কথিত ছে) মনতেশবর নামক ঢু 
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নদী পার করাইয়া দিয়! যবনরাজ পিছুলদ! পর্যন্ত সঙ্গে আসিলেন তং 
নিরাপদ স্থানে পৌছিয়াছেন জানিয়া গ্রতূর পাধবন্দন! করিয়া সীঞ্র লোমন 
বিদায় হইয়া! চলিয়। গেলেন। 

এদিকে মহাপ্রভু সেই নৌকারোহণে অচিরাৎ পারিহাটা ৰ 
বর্তমান পেনেটা গ্রামে আসিয়া উপনীত হইয়া নাবিকদিগকে বৃপাটা 
পুরস্কার দিয়! বিদায় করিয়া! দিশেন। যে পথে গৌরচন্্র গেন্টো 
আসিলেন, ইহা কোন্‌ পথ, ঠিক্‌ জান! যায় না। অনুমান হয়, হুবর্ণরেধা 
নদীর মুখ দিয়া বঙ্গোপসাগর পার হইয়! ভাগীরথীতে প্রবেশ করিয় 
থাকিবেন। পানিহাটা গ্রামে গৌরভক্ত রাঘব পঙ্ডিতের বাসস্থান। প্র 
আনিয়াছেন শুনিতে পাইয়া! রাঘব পণ্ডিত ম্বশিষ্যে যাইয়। মহ! সমাদরে 
গৃহে আনিলেন ও নান উপচারে গণসহ প্রভুর সেবা করিলেন। রাঘবের 
ভগিনী দময়ন্তী দেবী প্রভুর একান্ত তক্ত 7) নান! খাদ্য সামগ্রী পরত 
করিয়া প্রভুকে ভোজন করাইলেন। গৌর আসিয়াছেন শুনিয়! রাঘব 
গৃহে মহ! জনতা হইল। এঁডিয়াদহ নিবাসী গদাধর দাস, পুরন্দর' পণ্ডিত, 
পরমেশ্বর দাদ ও বাধবশিষ্য মকরধ্বল করকে এইথানে মহাগ্রভূ কগ 
করিলেন। নিত্যানন্দও এইথানে গৌরের সঙ্গে মিলিত হইলেন। রাধব- 
গৃহে একদিন অবস্থিতি করিয়! গৌরচন্ত্র গ্রাতঃকালে কুমাঁরহষ্ট বা বর্তমান 
হালিসহর গ্রামে শ্রীবাস ভবনে আগমন করিলেন । গৌরের মন্্যাসগ্রহৎ 
ও উৎকল যাত্রার কিছু পরেই শ্ত্রীবা পণ্ডিত নবন্বীপের বাদ*পরিত্যা? 
করিয়! কুমারহটে বাদ করিয়াছিলেন। এরূপ কিন্বদস্তী আছে, গৌরে। 
অনুপস্থিতিতে প্ডিতের উপর অত্যন্ত নির্যাতন হওয়ায় তিনি বাদস্থাণ 
পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তবে নবদ্বীপে তাহার প্রবা 
বাটা ছিল; মধ্যে মধ্যে তথায় যাতায়াত করিতেন এবং সময়ে সময 
থাকিতেন। চারি সহোদরের মধ্যে এখন কেবল শ্ত্রীবাদ ও গ্রীা 
জীবিত, ছিলেন। গৌর, পণ্ডিতের অনেক পোষ্য ও সাংমারিক ৰঃ 
দেখিয়া ধন উপার্জনের জন্ত উঠায় উদ্ভাবন করিতে বলিলে বিশ্বীসী প্রা 
হাতে তিন তালি দিয়া বলিলেন, যদি তিন উপবাসের পরও ভক্ষা রব 
আপন! হইতে না আইসে, তাহ! হইলে গঙ্গার বা দিয়। ভূবিরা ঈরিব) তথা 
উপার্জনের চিন্তাক্কে মনে ঠাই দিব ন1।* গৌরচজপ্রীবাসের বিশ্ব ও ন্ভ 
রর ভাৰ দেখিয়| মহা সখী হইয়া! বলিলেন 'তোমায় কেন অর্থ উগান 
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করিতে হইবে? কৃ কৃপায় সৰ আপন! হইতে মিলিয়। যাইবে।' শ্ীবাদের 
1ৃঞেমন্কীর্তনে, ভাগবত শ্রবণে ও পণ্ডিতের বিদুষক জীলায় মহাননে গৌরের 
দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল । বান্থুদেব দত্ত ও শিবানন্দ সেনের নিবাসও 
ুমারহটে. গৌরচন্ত্র তাহাদের গৃহে যাইয়াও কত লীলা কৌতুক 
করিতে লাগিলেন। গোবিন, মাধব ও বাসুদেব শ্ীচৈতন্তেকর প্রাণাপেক্ষাও 
প্রিয্। ইহারা তিন ভ্রীতাই অতি স্থগায়ক ; গৌরের আদেশে নীলাটল 
হইতে আসিয় নিত্যাননের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থিতিিকরিতেছিলেন। হছাদের 
পৈতৃক বান কুমারহট্টে। গৌর বাহ্থদেবকে বলিয়/ছিলেন, “আমার শরীর 
গ্যান্ত তোমার । আমাকে তুমি যে হাটে বেচ, আমি সেই থানেই বিকাই।, 
আচার্য্য পুরন্দর়ের সহিত শ্ীবাস মন্দিরে সাক্ষাৎ হইলে গৌর ই*হার পাদ 
বদনা করিলেন। পাঠক মহাশয়ের মমে আছে, ইশ্হাকে গৌর পিতৃদস্বোধন 
করিতে । গৌরের নবদ্বীপ ত্যাগের পর ইনিও কুমারহট্ে উঠিক্। আসিয়া, 
ছিলেন। যাহ! হউক, কতক দিন শ্রীবানগৃহে বিহার করিয়া ও শ্রীরাম 
গঙ্ডিতরে শ্রীবাসের সেবা করিবার জন্য বিশেষ উপদেশ দিয়া গৌরচন্ত্র 
গণিষ্যে বিদ্যাবাচম্পতির গৃহে আিয়! উপনীত হইলেন। বিদ্যাবাচন্পতি 
ার্মভৌম ভট্টাচার্যের কনিষ্ঠ সহোদর ও নবদ্ধীপের স্বীয় মহেষ্বর বিশা, 
বদের পুভ্র। বোধ হয়, শ্রীচৈতন্তের- জল্ন্যাসগ্রহণের পর বিদ্যাবাচম্পতি 
নবদধীপ পরিত্যাগ করিয়া কুমারহট্রের নিকটে গঞ্গাতীরে বাদ' করিয়া 
হিবেন।* শ্রীচৈতন্ত লোক সংঘট্ট- এড়াইতে ও. নির্জনে গঙ্গাবাদ- করিতে 
তাহার আলয়ে আগমন করিলেন। বাচল্পতি মহাশগন পরমানন্দিত, 
ইইপেন। কিন্তু হর্য্যের উদয় কি কখন গোপনে থাকে ?' গৌরেরু আগমন 
বার্তা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়! পড়ায় নবদ্বীপ, অঞ্চল ও অন্তান্ত অনেক 
টান হইতে বহুপংখ্যক. লোক আদিতে লাগিল বন, উপবন, মাঠ) 
ধাট। জোঁকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কেহ বা নৌক্ষায়, কেহ ভেলায়, কেহ 
কেহ ঝ| ঘট বুকে দিয়া, গন্গাপার হইয়। গৌরাঙ্গদর্শনে আদিতে লাগিল। 
বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ, গ্রভৃতি মন্ুয্যের গহনে স্ু্রগ্রামে স্থান হইল 
না। শ্রীচৈতন্ত তাহাদিগকে হরিনাগ উপদেশ দিয়। বিদাঙ দিতে লাগিলেন। 
কন্ধ লোকের ভিড় তঘাচ কমিল না। দিন দিন মহা জনতা হইতে 
1াগিল। গৌরচন্ত্র টিন ভিড়ে উত্যক্ত হুইয়! বাঁচম্পতির অজ্ঞাতে 

দং]ানন গ্রভুতি কয়েক জন মাত্র বিশ্বাসী বন্ধু সন্ধে লইয়| নবদ্ধীপের নিট, 
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কুলিয়া গ্রামবানী মাঁধব দান নামক ব্যক্তির গৃহে পণাইস্! পিয়া আশ্রয় লং. 
লেন। এদিকে গৌরকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন বণিয়া আগন্তক লোক বধ 
বাচস্পতিকে তিরস্কার ও নির্যাত্তন করিতে লাগিল। কিন্তু বাচস্পতি) গৌর 
কোথায় গিয়াছেন, কিছুই অবগত নহেন। সুতরাং লোক নির্যাতনে বড় 
মু্ধিলে পড়িলেন। পরে প্রতুর কুলিয়। গমমের সংবাদ শুনিতে পাইয়া বিদা, 
বাচস্পতি আত্মদোষ ক্ষালনার্থ সেই সব লোক সঙ্গে লইয়! কুলিয়ার আদিল, 
ও চৈতন্য প্রভুকে অনুরোধ রিয়৷ নকলের সমক্ষে আনিয়া তাহাকে লুকা, 
ইয়। রাখার অযথ! কলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। কুলিয়াঁতে জন- 
কোলাহল আরও ভীষণ হইয়া উঠিল। অনস্ত অর্ব,দ লোক আদিয়া গ্রাম 
গ্রাস্তর, বন, জঙ্গল ছাইয়া ফেলিল। ত্বাটে বুসংখাক নৌকা রাখিয়া 
পারের সুবন্দোবস্ত হইল না! গ্রামে দোকানী পদারী বদিয়া এক 
মহ! মেল] হইয়া গেল। কথিত আছে, যে সকল লোক গৃহস্থাশ্রমে থাঁকার 
সময়ে গৌরের নিন্দা! কুৎসা রটাইত, তাহার! অনুতপ্ত হৃদয়ে তাহার শরণাগত 
হইল। তিনি তাহাদিগকে কৃষ্খনাম ও কৃষ্চতক্তি উপদেশ দিয়া ব্দায 
করিলেন। কুলিয়াতে যে সকল লোককে ্রীটচতন্ত কৃপা করিয়াছিলেন, 
তাহা্দিগের মধ্যে চাপাল গোপাল ও দেবানন্দ পণ্ডিত প্রধান। টাগান 
গোপালের পূর্ব বৃত্তান্ত এই গ্রন্থের পূর্বভাগে লিখিত হইয়াছে &। 
এই ব্যক্তি সাধু অপরাধের জন্ত কুষ্ঠ ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছিল। গৌরের 
সন্নাসগ্রহণের পূর্বে একদিন গঙ্গার দ্বাটে সে তাহার চরণে ধরিয়া 
ছিল। গৌরচন্ত্র তখন তাহাকে প্রসন্ন হয়েন নাই। এক্ষণে তাহার কুণি' 
য়ায় আগনুন সংবাদ পাইর়। পে ব্যক্তি অহ্প্ত হৃদয়ে তাহার চরণে পড়িয়া 
কাদিতে লাগিল। গৌর প্রসন্ন বদনে ও করুণ বচনে তাহাকে বলিলেন, 
“দেখ! শ্রীবাসের স্থানে তোমার অপরাধ আছে ? ছৃষ্টবুদ্ধি পরিত্যাগণূর্ব 
তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি তোমায় প্রসন্ন হইলে তোমার 
ব্যাধি দুর হইবে।? পরে সে শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রসন্নত্তা লাভ করিয়া ব্যাং 
মুক্ত ও নিপাপ হইয়াছিল। , 
দেবানন্দ পণ্ডিতের পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হুই়াছে।? টি 
সার্বভৌমের পিত! মহেশ্বর বিশারদের প্রতিবাসী; | একজন পরম জানী 
1 পূর্বভাগ। ৮৫ পৃষ্ঠ দেখ। 
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ওধার্শিক ঘ্যজি ছিলেন । শ্বাস পণ্ডিতের নিকট ইশ্হাঁর ফে অপরাধ ছিল, 
তাহা জন্ত গৌর একদিন ইহাকে নবদীপের রাজপথে দেখা পাইয়া অনেক 
মিট ভৎ'মনা করিয়াছিলেন। সে ভৎসনা ইনি নীরবে সহ করিয়াছিগেন। 
কিনতু গগ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন নাই। গৌরচ্ত্ের নীলাচলে 
অবস্থিতি করার সময়ে ভক্ত বক্রে্বর পণ্ডিতের সঙ্গে ইহার পরিউয হইয়াছিল। 
ব্রেশ্বর তাহার আলয়ে কিছু দিন বাঁস করিয়া ছিলেন। বক্রেশবরের অদ্ভুত 
প্রেম চেষ্ট, উদ্দও নৃত্য কীর্তন দেখিয়া! শুনিয়! দেবানন্দ প্রেমভক্কির 
আন্বাদন জানিতে পারিয়াছিলেন। গৌরের কুলিয়ায় উদয়ের পর বক্রেশ্বর 
এক দিন প্রেমে নাঁচিতে নাচিতে দেবানন্দের গল! ধরিয়! প্রভুর নিকট' 
ইয়া গিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব তাহাকে অনুতপ্ত জানিয়। পূর্বকৃত অপরাধ 
্ষমা করিয়! গ্রমাদ্দ করিয়াছিলেন। দেবানন্দ জিজ্ঞান। করিলেন, সাধুনিনন 
ও গরনিন্দা জনিত পাপ কিসে ক্ষর হয়? : 

চৈতন্য দেব উত্তর করিলেন, “নিন্দিত ব্যক্তির নিকট নিজ পাপ স্বীকার 
বরা, তাহার স্তুতি করা, পুনরায় আর নিন্দা না কর। এবং কৃষ্ণনাম উচ্চারণ 
করা, ইহার প্রায়শ্চিত্ত ।, 

দেবানন্দ বলিলেন, “আমি ভাগবত পড়াঁই বটে, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ 
নিন বুঝিতে পারি না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ভাগবতার্থ 
বাইয়া দেন।” কথিত আছে, শ্রচৈতন্য সর্বাভক্তসমক্ষে ভাগবতের, 
াদন্তে স্বক্তিই একমাত্র গ্রয়োজন, ব্যাধ্যা করিয়া! দেবানন্দকে উপদেশ- 
ঈলে মর্বাভক্তকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীতৈতন্যের কুলিয়াবিজয় ম্রণার্ধে 
গুতিবর্ষ কার্তিক মাসে দেখানে এক মেল! বপিয়৷ থাকে। অস্বিকাক্রালনার: 
দিকটে ভাগীরথী তীরে কুলিয়াগ্রাম অবস্থিত । 

গাতদিন কুলিয়! গ্রামে অবস্থিতি করিয়! ও বহুবিধ লোককে প্রেমতক্তি 
শিক্ষা দিয়া শ্রীচৈতন্ত দলবল সহ শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে আসিয়া! উপনীত 
ইইলেন। ইহার কিছু পুর্বে আঁচার্য্যভবনে একজন সন্যালী অতিথি 
ই! আঁচার্যাকে জিজ্ঞাদা করিয়াছিলেন, *কেশব ভারতী চৈতন্তের কে ? 
দত তদৃত্বরে “গরু” এই কথ বলিব! মাত্র অদ্বৈতের পঞ্চম ব্যাঁয় পুত্র 
নাত ননদ “ছুঃখিত ও কুপিত হইয়া পিতাকে তিরস্কার করিলেন, *টৈতন্তাই 
“ঠা অগন্গুরু, তাহার ঠা গুরু কে? আপনি এরূপ বলিতেছেন কেন?” 
দাত শিশুপুতের ঈদৃশ চৈতন্তনিষ্ঠ। দেখিয়া! প্রেমানন্দে মাতোয়ার। হইয়। 


১১৮ চৈতন্যলীলামৃত। 
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পুত্রকে কোলে করির! আঙ্গিনায় নাচির| বেড়াইর্তেলাগিলেন। এম? 
সময়ে শ্রীচৈতন্ত সাননে হরিবোল দিয়! আচার্য্য সমক্ষে উপস্থিত হইতেন 
আঁচার্ধযের আননদসিদ্ধু উথলিয়! উঠিল। হরিনামের ঘোর ঘট। পড়িয়! গেল ং 
মহা মহোঁৎসব লাগিয়া গেল। অদ্বৈত বাহক ও দোল পাঠাইয়! নবী 
হইতে শচীদেবীকে আনিলেন। মাত! পুট্রির পুনর্দিলনে নুখতর বছিতে 
লাগিল। শচীমাতা শ্বহন্তে রম্ধান করিয়। প্রাণের নিমাইকে খাওয়াই 
লাগিলেন। নবত্বীপের নব ভক্ত আদিয়! একত্রিত হইলেন। প্রত্যাগয়। 
কালে পুনরায় আমিবেন, বলিদ্না গৌরচন্ত্র ভক্তগোষ্ি সহিত বৃন্দ 
দর্শনোদেত্ঠে যাত্রা করিলেন। লঙ্গে অগণ্য লৌক যাইতে লাগিল। গে 
যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, লোক সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিম 
্রছায়ব্র্গচারী নামে গৌরের এক জন উড়িয়। তক্ত সঙ্গে ছিলেন। ইনি 
নৃমিংহ উপাদক ছিলেন বলিয়৷ চৈতন্ত তাহাকে আদর করিয়া নৃলিংহানন 
বলিয়া ডাকিতেন। টতন্ত প্রভৃর মথুরায্ যাইতে পথশ্রম না জনে 
এই জন্ত ইহার মনে বড় দাধ হইয়াছিল যে, কুলিয়! গ্রাম, হইতে মধু 
পর্য্যন্ত পথ রত্ব দিয়া বাঁধাইয়া! দেন ঃ তাহার উপরে নির্বৃত্ত কুন্থুমশযা 
পাতিয়। দেন? পথের ছুই ধারে প্রস্কটিতকুন্গম বকুল তরুরাজি পুতি 
দেন? মাঝে মাঝে নির্শলসলিল। পুক্করিণী কাটিয়া দেন ; তাহাতে জন 
নানা পক্ষী ক্রীড়া করে, পাদপচ্ছায়ায় সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হর 
এবং বকুল ডালে পাখী সৰ কলক্ঠে গান করিতে থাকে। ভর 
মনে মনে এইরূপ করিয়া পথ বাঁধিয়া রাবমহলের নিকটবর্তী কানা 
নাট্যশানা পর্যন্ত আপিয়া, কে জানেকি জন্য, তাহার আর আ 
যাইতে ইচ্ছ। হইল না । তাহাতে মনোবলে তিনি বুঝিতে গারি 
লেন যে, এবার গৌরের বুন্দাবনে যাওয়া হইবে না; কাণায়ের নাটশার 
হইতে ফিরিতে হইবে | এই কথা তিনি নাকি তক্তবৃন্দের নিকট গ্রকা' 
করিয়াছিলেন। যাহ! হউক, শ্রীচৈতন্ত ভক্ত দল ও লোকসমাগম লা 
অল্প দিন মধ্যে বঙ্গের তৎকালের রাজধানী গৌড় নগরের নিকট 
রামকেলি গ্রামে আপিয়া উপনীত হইলেন॥ সহর কোতয়াণ গৌঠে 
খরকে জানাইল এক নঙ্গ্যানী বছুদংখাক লোক সঙ্গে আগা নর 
ভূতের সংকীর্তন করিতেছে *। দৈয়দ হুসেন মা. বা দ্বিতীয় আলাউদী' 


+. পূর্ববভাগ, ৩, । ৩১ পৃঃ দেখ। 
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তখন বঙ্গের সিংহাসনে অধিঠিত। তিনি তীহার হিন্দু সতাসদ্গণকে 
শী পিজ্ঞাসা করিলে, কেশবছত্বী, রূপ ও সাকর মল্লিক 
বা দবীরথান আতঙ্কিত হইয়! উত্তর করিলেন, “ভিখারী সন্ন্যাসী ভীর্থ- 
্ঘটন করিতে যাইতেছে, তাহার সঙ্গে ছুই চারি অন ভিক্ষুক 
চলিয়াছে। তাহার এমন কি 'শক্তি যে, হজুরের মনোধোগ আকর্ষণ 
করিতে গারেন। মুনলমাঁন কর্ম্চারীগণ আপনার নিকট ঠকামি 
করিয়াছে, তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন না।, এ দিকে তাহারা 
গোপনে চৈতন্ প্রতৃকে অন্তত্র চলিয়া! যাইতে অন্থরোধ করিয়। পাঠাইলেন। 
তাহাদের এই আশঙ্কা! হইয়াছিল যে, যবনজাতি ঘোর অবিশ্বাদী) যদিও 
মুখ ভাল কথা বলিতেছে, কি জানি কখন কি বিপদ্‌ ঘটায়? কিন্ত 
তাহাদের আশঙ্কার কোন কারণ ছিপ্গ না। কারণ সৈননদ হুসেন সাঁহ! 
প্রচৈতন্ের প্রতি নিষ্ঠরাচরণ করা দূরে থাকুক, তাহার থাকিবার ও 
দ্বর্তন প্রচারের স্থবিধ! করিয়া দিবার জন্তঃ ও কাজীগণ তাহার 
গ্রতি অন্তায় আচরণ করিতে না পারে, ভজন্ত রাজাজ্ঞা গ্রচার করিয়। 
দিলেন। 

রূপ ও সাকর মল্লিকের বীরখাপ ও দবীরখাঁস উপাধি ছিল। ইহার 
&, গাঠকমহাশয় জানিতে চাহেন কি? শ্রীচৈতন্ের প্রেমমন্তরে মুগ্ধ 
ইয়া ধৃনির ভ্তায় রাজকীয় পদমর্ধ্যাদা ও ধন সম্পদ্‌ ত্যাগ করিয়! 
কা করঞ্চ লইয়া চৈতন্তরঙ্গভূমিতে ধাহার! রূপ, সনাতন বলিয়া খ্যাত) 
বাগ্ের আস্ত প্রতিমূর্ি দেই মহাপুরুষয়ই গৌড়সচিব রূপ, সাকর 
মন্লিক। কর্ণপুর সত্য সত্যই তাহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £-_ 


ধঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢবদ্ধোহপি মুক্কে। 
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো! মূর্ত এবাদাযমূর্তঃ | | 
প্রেমালাপৈ দুর্িতর পরিষগরঙগৈ: প্রয়াগে 
তং শ্রীরূপং সমমন্ত্পমেনানুঞগ্রাহ দেবঃ1, 


যিনি প্রিয়তমের গুণে সমাকৃষ্ট হইয়া রাঁমকেপিগ্রামে গ্রেমালাপ 
৪ আলিঙ্গঈনকপা1! লাভ করিয়া সংসার মায়া হইতে মুক্তিলাভ করত 
র্ঘিমান্‌ মধুর রসের স্তাঁ শোগ! পাইতেছিলেন, সঙ্গতি ভ্রাতা অনুপমের 
তত সেই কপকে চৈতত্দেৰ প্রয়াগে অনুগ্রহ করিলেন। 


১২০ চৈতগ্যলীলাম্ৃত 


“গৌড়েন্স্ত সভাবিভূষণমণি স্ত্যক্ত,1 য খন্ধীং প্রিযং 

রূগন্তাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষমীং দধে। 

অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণদরসে! বাহোইবধৃতা্কৃতিঃ 

শৈবালৈঃ পিহিতং মহাঁসর ইব প্রীতিগ্র স্তদ্বিদাম্‌।১ 

রূপাগ্রজ এই সনাতন গৌড়েশ্বরের সভার অলঙ্কার ছিলেনু। ইন 
মহাসম্পন্তি রূপা লক্মীকে পরিত্যাগ করিয়া নবীনবৈরাগ্য লক্ষমীকে 
আশ্রয় করিয়াছেন। শৈধালাচ্ছাদিত মহা সরোবরের স্টায় ইহাব হা? 
ভক্তিরসে পূর্ণ; কিন্তু বাহিরে অবধূত বেশ। ইনি ভগবত্বত্বজমিগের 
গ্রীতিপ্রদ। 
কর্ণাটদেশে ভরদবাজগোজে পর্বজ্ঞ নামে এক শ্রাঙ্গণ রাজ! ছিলেন। 

ইনি যনূর্কেদী ব্রাহ্মণ হইলেও সকল বেদে অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য প্রা 
করিয়াছিলেন । অনিরুদ্ধ নামে তাহার পুত্র। অনিরুদ্ধের হুই পুত্র) 
জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর এবং কনিষ্ঠ হরিহর। রূপেশ্বর শাস্ত্রে ও হরিহর শন্ত্ বিদ্যায় 
পারঘর্শা হইয়াছিলেন। ছুই পুজ্রকে স্বীয় রাঁজ্য বিভাগ, করিগ দিয়া 
পিতা অনিরুদ্ধ পরলোৌকে গমন করিলেন। কতক দিন পরে হরিহর 
জোষ্ঠের রাঁজ্য কাড়িয়া লইল। বূপেশ্বর নিরুপায় হইয়া আটটা অঙ্ে 
আপনার পরিজনবর্গ ও কিছু ধন সম্পত্তি লইয়া স্বীয় বন্ধু পৌরগ্ত 
দেশের শিখরেশ্বর রাজার আশ্রয়ে পলাইয়। গেলেন ও তদ্দবধি সেই থানে 
বাস করিতে লাগিলেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাঁভ। ইনি যৌবন কান 
হইতেই বেদার্দি অশেষ শাস্ত্রে বাৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং য়া 
উপাদক/ ছিলেন। ইনি গঙ্গাবান করিবার অভিগ্রায়ে শিখর রাঙা 
পরিত্যাগ করিয়া ব্গদেশে নবহট্ট অর্থাৎ নৈহাটা গ্রামে আদিয়া বাদ 
করিলেন এবং পুরুষোন্তম মৃত্তি স্থাপন করিয়া মহা মহোৎসব রস 
করত পরম স্থথে বাদ করিতে লাগিলেন। পদ্মনাতের অষ্টাদশ ক 
এবং পাঁচটা পুত্র জন্মিয়াছিল। পুরুযোত্তম, জগন্নাথ, নারারণ, ুরারি। 
ও মুকুন্ন, এই পাঁচটা পুত্র । মুকুনের পুত্র কুমার বাল্যকাল হইতেই গরম 
ধার্শিক শুদ্ধাচারী ব্রাহ্গণ ছিলেন। কথিত আছে যে, দৈবাৎ ববন শন 
হইলে ইনি সে দিন উপবাপী থাকিতেন ও প্রায়শ্চিত্ত ন করি গান 
ভোজন করিতেন লা। ইনি অতি নিরীহ ব্যক্তি ছিলেন? জঞাতিদিগে! 
দৌরাক্মে নৈহাটার বাঁদ পরিভ্যাগ করিয়া পুর্ব বঙ্গে বাক্ণ। রী 
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নামক গ্রামে উঠির? গেলেন এবং যাতায়াতের সুবিধার জন্ত যশোঁহরের 
অন্তত ফতেয়াবাদ নামক গ্রামে দ্বিতীয় বাসস্থান নির্দিষ্ট করিলেন। 
কুমার"দেবের অনেক সন্তান সন্ততি হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে জোট 
সনাতন, মধাম রূপ, ও কনিষ্ঠ বলভব! অন্থুপমই, বৈষ্ব সমাজে স্ুবিখ্যাত। 
ধভের পুত্র শ্রীদীব গোস্বামী'। সনাতন ও রূপ বাল্যকাল হইতেই 
নান! বিদ্যায় পারদশী হইলেন। তাহাদের প্রথর বুদ্ধি ও গুঢ় মন্ত্রণ। 
কৌশনের কথ সর্বত্র প্রচারিত হইর1 পড়িল। কথিত আছে, গৌড়াধিপ 
বন রাজ তাহাদের অদাধারণ বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তার কথা শুনিষ্! ডাকিয়। 
গানিয়া উচ্চতম রাজকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যবনের অধীনত! 
করিতে ইচ্ছা না থাকিলেও অপমান ও নিম্পীড়নের ভয়ে তাহাদিগকে রাজ- 
কার্য অপীকার করিতে হইয়াছিল। তাহাদের দাধু মন্ত্রণাপ্র গৌড়াধিপের 
রাজ শীবৃদ্ধি হওয়ায় বাদদাহ স্বল্প করে তাহাদিগকে অনেক জমিদারী 
দ্রাছিলেন। রামকেলিগ্রামে তাহার! বাসস্থান নিন্দিত করিলেন এবং অল্প- 
নেই খুক্ষশ্থী, প্রতাপান্থিত, দানলীল ও ধার্মিক বলির বিখ্যাত হইয়া 
উলেন। নান দেশ হইতে তাহাদের সভাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, গায়ক, 
বাদক, নর্তক, কধি কল, আঘিতে লাগিলেন । ভাতে নান! শাস্্বের বিচার 
চরতে লাগিল। তাহারা মুক্তহস্তে দান করিয়া! সকলকে সুখী করিতে 
াগিলেন। নৈহাটী হইতে অনেক জ্ঞাতি কুটুম্ব আনাইয় রামকেলিতে বাদ 
কবাইলেন* এবং কর্ণাট দেশ হইতে পুর্ব পুরুষদিগের অনেক জ্ঞাতি 
আনাইয়। ভট্টবাটী নামে গ্রাম তাহাদের বাস জন্য দিলেন। কথিত 
আছে, গ্রায়াদি দর্শনশাস্ত্রে দুই ভ্রাতা অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন।। ভট্টা- 
ার্যগণের মধ্যে কোন বিষয়ে তর্ক বাধিলে তাহারা মীমাংদা করিয়। 
দিতেন। সনাতন একদিন স্বপ্নে দেখিলেন ধেন এক বিপ্র আসিয়। 
তাহাকে শ্রীমসভাগবত গ্রন্থ উপহার দির। গেলেন। তদবধি তিনি ভাগবত 
মধ/য়নে একান্ত অন্ুরক্ত হইয়! পড়িলেন। সনাতনকৃত দশম টাপ্লিনীতে 
নীকাকার সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও বিদ্যাবাচম্পতিকে গুরু ও পরমানন্দ ভট্টা- 
ধা, রামভদ্র, ও বাণীবিলান নামক ব্যক্তিত্রয়কে উপদেষ্টা বলিয়। বদন! 
কায গিরাঁছেন। বোধ হয়, বিদ্যাট্ঠায় ইহার! তাহার গুরু ছিলেন । নব- 
পের বছুতর ব্রাহ্মণ পি তাহাদের সভায় যাতায়াত কৃরিতেন এবং খিদা 
চ্পতি বৎসরের মধ্যে কতিপয় মান রামকেপিতেই অবস্থিতি করিতেন। 
১৩ 
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পুপসনাতন পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণবধর্্মাবলক্বী | প্রথম হইঠতই তাহাদের ধর 
পিপাস! অতি বলবতী দেখ! গিয়াছিল ও সাধন প্রগাঢ় ছিল। বাড়ীর মিক? 
এক নিতৃত স্থানে কদগ্থাদি বৃক্ষচ্ছায়ায় বাঁধাকুণ্ড শ্তামকুণ্ড খনন করিয়। দা 
ভাই বৃন্দাবনলীলা! স্মরণ করিতেন ও নামাদি গ্রহণে রত থাকিতেন। অঃ 
রাজা, পদ ও ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও রূপদনাতন মহাবিনয়ী ওদী; 
ভাবাপনন ছিলেন। ভক্তিরত্বাকর প্রণেতা বলিয়াছেন যে, তাহাদের পুর 
পুরুষান্থুক্রমে পরম শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন ; বিশেষতঃ তাহাদের পি 
ব্লেচ্ছ দর্শন হইলে অন্থৃতাপ করিয়া! প্রায়শ্চিত্ত করিতেন, আর তাহার 
ম্েচ্ছসেবী, শ্্েচ্ছ সঙ্গী ও গ্রেচ্ছ ব্যবহারে রত হইলেন ভাবিয়া, দৃষট ত্রান 
আপনাদ্বিগকে যবন হইতেও হীন মনে করিতেন। এবং তঙ্জন্ত সময 
সময়ে তাহারা অনুতপ্ত হৃদয়ে আপনাদিগকে থে ম্রেচ্ছ বলিতেন, তাহ 
হইতেই অনেকে ভ্রমক্রমে তাহাদিগকে মুসলমান বলিয়া থাকেন। দৈযাহ 
হউক, চৈতন্ত লীলায় চারিজন তকে চারি প্রকারের গুণ অতি পরিশ্কুটরাগে 
প্রকাশ পাইয়াছিল। রামানন্দের জিতেন্্রিরতা, দামোদরের নিরপেক্ষত। 
হরিদাসের সহিষ্ণুতা ও রূপ সনাতনের দীনতা, সর্বত্র প্রসিদ্ধ। 
রূপসনাতনের ঘেচ্ছত্ব সম্বন্ধে আমর1 পর্ধতোভাঁবে ভক্তিরদ্বাকর 
প্রণেতার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। তাহারা যে তরান্গণবুঃ 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও বৈরাগ্যগ্রহণের পূর্বেই সংস্কৃতশান্ত্রে অে' 
পারদর্শি! লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তুণ্রে্ছদেং 
করিতেন বলিয়াই যে তাহার! আপনাদিগকে ঘ্লেচ্ছ মনে করিতেন, এর 
মনে কঘিতে পার! যায় না। কারণ তাহ! হইলে নীলাচলে যখন গম 
করিয়াছিলেন) তখন কেবল তীহারাই কেন যবন হরিদাসের বামায় থা 
তেন? যমেশ্বর টোটায় যাইবার সময়ে সনাতন গোস্বাধী কেন যবনের নিধি 
পথ ছাড়ি! তপ্তবালুকাময় সমুদ্রপথে গিয়াছিলেন ? এবং কেনই বা গং 
ভোজন বদিতেন না? এই সকল কথার উত্তর ভাবিতে গেগে আঁ? 
হইতেই মনে হয়) কোন গ্রকারে তাহার! যবনতাবাপন্ন হইয়! থাকিবেন। 
রাঁজদরবার হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়! রূপ ও সাকর মল্লিক চৈ? 
চন্ত্রের সাক্ষাৎ দর্শন মানসে রাঝরি দ্বিতীয় প্রহারের সময় বেশ গরিবর্ 
করি রামকেলিতে লুকাইয়। যাত্র। করিলেন। নিন সন্ধ্যা গ্রহণে 
পর লোক পরল্পরায় ভাহার গুণের কথা শুনিয়া তাহারা তৎগ্রতি একা 
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রক্ত হইয়া পড়িত্বাছিলেন এবং মধ্যে ছুই একবার পন্র দ্বারা আপনাদের 
র্তক বিষয়ে উপদেশ চাহিয়াছিলেন। প্রীচতগ্ত সেই সকল পত্রের উত্তরে 
একটামাত্র মংস্কৃত কবিত| লিখি পাঠাইয়াছিলেন। কবিতাটা এইঃ-- 
পিরব্যননিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মন 
তমেবা স্বাদয়ত্ঠত্ত নবসঙ্গরসায়নম্‌ ।, 

অর্থাৎ পঁরপুরুষে আসক্ত! কুলনারী গৃহকর্ধে ব্যস্তা থাকিয়াও মনে 
মনে যেমন রদবিশেষ আস্বাদন করিয়া থাকে, তদ্রুপ বিষয়কর্মে লিপ্ত 
থাকিয়াও ভগবানের রসামূতে মন মগ্র রাখিবে । দবীর খাস সেই অন্থুমারেই 
চলিয়। আদিতেছিলেন। এখন রামকেলিতে প্রভু আপিয়াছেন শুনিয়া 
রা থাকিতে পারিলেন না। ছুই ভাই দস্তে তৃণ করিয়া প্রথমতঃ হরিদাদ 
ও নিত্যানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ, করিলে তাহারা টৈতন্তের নিকট লইয়া 
গেলেন * রাজমন্রীদ্বয় দর্শন পাইয়াই প্রতৃর চরণতলে পড়িয়! বিনয় করিয়া 
কত কাদিতে লাগিলেন। টৈতন্তদেব আলিঙ্গন দিয় বলিলেন 'উঠ! উঠ! 
্ নাই, মঙ্গল হইবে।” বীরথান দবীরথান স্তব করিয়! বগিতে লাগি- 
দেন, জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত! আমাদের শ্তায় পাপাত্ম। আর নাই) আমাদের 
টা কর। আমাদের কথ! বলিতেই লঙ্জ। করে। জগাঁই মাধাঁই 
তেও আমরা ঘোর পাপী। একে শ্্রেচ্ছজা(ত) গ্রেচ্ছদঙ্গী ও্রেচ্ছসেবীঃ 
ঘাহাহে বিষয়ের গভীরতমকৃপে পড়িগ়াছি। সেখান হইতে আমাদের 
টুর! লন্প তোমাভিন্ন এমন বলবানূই বা আর কে আছে? তোমার 
অগীম দয়া) আমাদের বদি কৃপ| ন কর, তবে আর দয়! চরিতার্থই 
বাকোথার করিবে? হে গ্রভো! আমাদের কি এমনং সুদিন 
ইবে) যখন বিষয় বাঁদন! বিসর্জন দিয় নিরন্তর তোমার অন্ুচর ও কিন্কর" 
গগ দেবাব্রত লইয়া জীবনকে ধন্ত করিতে পারিব ? 

শ্রচৈতন্ত উত্তর করিলেন, “বীরখাদ! দবীরখাঁন! দৈন্ভ ছাঁড়, 
'তামাদের দৈন্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তোমরা আমার পুরাতন বন্ধু 
[ঝধে কত ষে পত্র লিখিয়াছিলে, তাহাতেই'ত তোমাদের হৃদয় জানিতে 
রিয়াছি। উত্তরে যাহা উপদেশ দিয়াছি, তাহাও তজান। তোমাদের 
$ ভালবাঁদি, তাই এখানে আপিয়াছি; নইলে রাঁমকেলিতে আপার 
দামার কোন্‌ নী ও না। তা ভাল হল, তোমাদের দেখ 
'নাম। এখন ঘরে যাও) শ্রীকৃষ্ণ অবগ্তই তোমাদের অচিরাৎ উদ্ধার করি- 
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বেন।' এই বলিয়া ভ্রীচৈতন্ত উভয় ভ্রাতাকে আলিঙ্গন" করিলেন ও যন্তে 
হা দিয়! আশীর্বাদ করিলেন। এবং সকল ভক্তগণকে বলিলেন, কত 
রুপা করিয়া এই ছুই জনকে উদ্ধার কর।” তখন নিত্যানন্ম, হরিদা 
শ্রীবান, গদাধর, মুকুন্দ, জগদানন্দ, মুরারি ও বক্রেশ্বর, প্রভৃতি ভক্তগণে 
সহিত ছুই ভ্রাতার পরিচয় করিয়! দিলে, সকলে তাহাদের আহি 
করিলেন। তীহারা ভক্তগণের পাদ বন্দন! করিলেন । শ্রীচৈন্ বলিলেন 
“এখন হইতে ইহাদের ধবন নামে কেছ ভাকিতে পাইবে না। ইহাদে 
নাঁম হইল রূপ ও সনাতন ।৮ নৈশগগন বিদীর্ণ করিয়া হরিধবনি উঠি 
রূপসনাঁতন চৈতন্তের শক্তিসঞ্চার হেতু নবজীবন পাইলেন । বিদায় হই 
যাইবার সময় সনাতন চৈতন্তকে বলিলেন, “প্রভু ! শীন্ব এস্থান হইতে চলিয 
যাঁও। শিষ্ঠর ও খল বন রাঁজকে বিশ্বাদ করিতে পারা যায় না। যদি 
সে এখন তোমাকে ভক্তি করিতেছে; কিন্তু কি জানি বিপদ্‌ ঘটাইতেই 
আটক কি? বিশেষতঃ তুমি শান্তি গাইবার জগ্ত শ্রীরন্দাবনধামে যাইবে 
এত লোক সঙ্গে লইয়। যাওয়া কি ভাল? সাঁত্বক ধামে একীকী' যাওয়া 
উচিত। অতএব নিবেদন করি, শীপ্ব এখান হইতে প্রত্যাবর্তন কর 
গ্রীচৈতন্ত পরদিন প্রতাষেই যাত্রা করিয়া কানায়ের নাটশালাগ্রামে চলি 
আসিলেন এবং দিবাঁভাগে তীর্ঘদর্শন করিয়। রজনীতে সনাতনের উপদেশে 
বিষয় চিত্ত। করিয়! বৃন্দীবন যাওয়া স্থগিত করিলেন । প্রাতে গঙ্গাস্নান কর 
পুনরায় তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্ষ্যর আঁগয়ে প্রত্যাবর্তন ফরিলেন 
এখানে শচীমাঁতাকে আনাইয়া দশিন পর্য্যন্ত মহা মহোঁৎসবে অতিবা 
করিলেক্ঈ। শচীদেবী স্বহস্তে পাঁক করির। পুত্রকে ভোজন করাই! 
লাঁগিলেন। এই সময়ে অদ্বৈতাঁচাধ্যের গুরু শ্রীমন্মাধবেন্ত্র পুরীর তি 
আরাধনা উপলক্ষে অদ্বৈত গৃহে মহামহোৎসব হইল । মুরারি গুপ্ত রা 
ভক্ত। তিনি এক রামাষ্টক রচন1 করিয়! ভাবে গদ্গদ হইয়া তক্তমণ্তর 
নিকট পাঠ করিলে গৌরচন্্র তাহার ললাটে 'রাঁমদাস? নাম লিখিয়া দিণে 
রঘুনাথ দাদ আসিয়া মহোত্সবে যোগ দিলেন এবং চৈতন্য গ্রভূর লিং 
উপদেশ লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। শ্রীচৈতন্ত মাত1ও তপ্ত; 
নিকট বিদায় লইয়া! ও দে বদর ভক্তদুলকে 'নীলাচলে যাইতে নিট 
করিয়া কেবলমাত্র বলভ্ আচার্য ও দামোদ পত্ডিতকে সঙ্গে . 
পুরষোত্তমে যাত্রা করিলেন। পথে বরাহনগরে ভাগবতপরাযণ 
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দবান্ধণের নিকট ভাগবত শুনিয়! প্রেমে বিহ্বল হইয়। পাঠককে ভাঁগবতা- 


 চার্ধ উপাধি প্রদান করিলেন এবং যে পথে আসিয়াছিলেন, নেই পথ দিয়া 


নুলাটলে চলিলেন। হরিদাদাদি ভক্তবৃন্দ পশ্চাদ্গামী হইলেন। রান্গা 
প্রতাপরুদ্র জানিতে পারিয় পূর্বের ন্ভায় পথে পরিচর্যা জন্য লোক 
রিলে» গৌর নীলাচল আসিয়। বহুলোক সমাগমহেতু সনা- 
তনের পরামর্শানুদারে বৃন্দাবন গমন স্থগিত করিয়! যে প্রকারে কানায়ের 

নাটশাল! হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন, সে কথা, এবং রূপসনাতনের 


মিরনকথ| সার্বভৌম ও রামানন্দের নিকট বর্ণনা করিলেন। 





দাদশ পরিচ্ছেদ । 
বৃন্দাবন বিহার। 
শ্রীচৈতন্ত নীলাচলে প্রত্যাগত হইয়! বৃন্দাবনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ 


কবিলে ভক্তগণ বর্ষার কয়েক মান প্রতীক্ষা করিতে অনুরোঁধ করিলেন ॥ 


তাচাদের অঙ্থরোধ এড়াইতে না পারিয়া শচীননদন বর্ষাকাল নীলাটলে 
অবস্থিত করিলেন। বর্ষান্তে একদিন তিনি স্বরূপ, রামাননকে নিভৃতে 
ডাকিয়া "বলিলেন, “আমি রাত্রিযোগে একাঁকী শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিব ; 
মামার সঙ্গে কেহ যাইতে পারিবে না। প্রাতঃকালে তক্তদূল যদি আমার 
অন্নুগমন করিতে চার, তোমরা তাহাদের আটক করিও?  * 

স্বরূপ উত্তর করিলেন, “তা” কেমন করিয়! হইবে ? বনপথে তুমি একাকী , 
কি প্রকারে যাইবে? তোমাকে পাক করিয়া কে দিবে ও জলপাত্র 
বহির্দাসই বাঁকে বহিয়া যাইবে? আমি বলি একজন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ সঙ্গে 
বাউক।' শ্রীটৈতন্ত বলিলেন, “কাহাঁকে সঙ্গে লইব? এক জনকে লইলে 
সার মকলেই মনক্ষুপ্ন হইবে। তবে একজন নবাগত অথচ সংস্বভাবাদ্বিত্ত 
দঙ্গী জুটিলে লইতে গারি।” 

স্বরূপ উত্তর করিলেন, “কেন? বলভন্রীচার্ধ্য সেদিন মাত্র তোমার 
গঙ্গে গৌড় হইতে গবী | তাহারও তীর্থ ভ্রমণ ক্রিবার ইচ্ছা! আছে। 
বিশেষতঃ তাহার এক ব্রাহ্মণ ভৃত্য মঙ্গে আছে। তাহার! সঙ্গে ধাইলে 
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বেশ হইবে” চৈতন্থদেব এই প্রস্তাব অনুমোদন করির়্। বলভদ্র ভট্টাচার্য 
ও তাহার সঙ্গী ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া কাহাকেও ন! বলিয়! রজনীষোগে 
নীলাচল হইতে শুত যাত্রা! করিলেন। গ্রাতঃকালে প্রভুর অদর্শন 
ভক্তদল কাদিয়। ব্যাকুল হইলেন এবং বৃন্দীবন যাত্রার কথ! বুঝিতে 
গারিয়া তাহার অন্ুগমনে উদ্যত হইলেন। স্বরূপ গোস্বামী গ্রতুর' মনের 
তাৰ বলিয়া! তাহাদিগকে ক্ষান্ত করিলেন। শ্রীচৈতন্ত লৌক সর্মীগমের ভয় 
গ্রনিদ্ধ রাজপথ পরিত্যাগ করিয়। উপপথে গমন করিতে লাগিলেন এবং 
কটক নগর ডাহিনে ফেলিয়া! গভীর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
বৈষ্ঃবগ্রস্থে এই পথ 'ঝারিখপ্ত” বনগথ বলিয় বর্ণিত হইয়াছে । অনুমান 
হয় ছোটনাগপুর প্রদেশের বনপথেই শ্রীচৈতন্ত গমন করিয়। থাঁকিবেন। 
বনের শোভা দর্শনে, কলনাদী বিহঙ্গগণের গান শ্রবণে, ময়ূর মযৃখীর 
নৃত্য দর্শনে, কুরঙ্গ মাতঙ্গদিগের ইতস্তত পাদসঞ্চারণে গৌরের বৃন্াবন 
ভাব উথলিয়। উঠিল । তিনি অনবরত নাচিতে) গাইতে, মহাতাবে আবিট 
হইয়া পথ অতিাহিত করিতে লাগিলেন। গৌরচন্ত্র অনেকদিন উচ্চকঠে 
হরিসংকীর্ঘন করেন নাই। এখন নির্জন বন পাইয়! মনের সে সপ্তম 
বরে কৃষ্ণগুণানুকীর্তন করিয়! নাচিতে নাচিতে চলিলেন। বনপথে দে 
দলে ব্যাপ্র, হস্ত, শৃকর, গণ্ডার, ভন্প,কগণ বিচরণ করিতেছিল। গন 
নির্ভয়ে তাহাদের মধ্য দিয়! নাচিয়। গাইয়া চলিলেন। ত্টীচার্ধয ও 
তাহার সঙ্গী তদর্শনে মহাভীত হইয়! পড়িলেন। কিন্ত কথিত হইয়াছে 
গৌরচন্দ্রের প্রেমবিহ্বলত| ও ধন্মোন্মত্তত। দেখিয়া হিংস্র স্বাপদেরাও এক 
গাশ হইঞ্। ঈাডাইত। একদিন পথে প্রকাণ্ড ব্যান্র শুইয়াছিল। আবেশে 
গৌর তাহার গাঁয়ে পাদিয়াছিলেন। বাঘ দেখিয়া তিনি “কহ ক! 
কহ কৃষ্ণ ।' বলিয়া! হাঁতে তালি দিয় নাঁচিতে লাগিলেন ; অমনি মেই 
হিংত্রপত্তও নাঁকি তালে তালে নাচিয়া উঠিল। আর একদিন শ্রীঠৈতর 
এক নদীতে স্নানাবগাছন করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক মন্তহন্তিযু 
জলপাঁন করিতে আসিল। গৌয় “কষ কহ?! বলিয়। তাহাদের গায়ে জর 
ফেলা ইয়! .দিলে তাহাঁরা তাহাদের স্বরে কৃষ্ণনাঁম উচ্চারণ করিয়া নাচিতে। 
জড়াজড়ি করিতে, চীৎকার করিতে ও লুঠন দিতে লাগিল। গথ গমন 
কালে গৌরের মধুর কঠধ্বনি শুনিয়া দলে দলে মৃগগণ আদিয়া গা! চাটিতে 
লাগিল। গৌর তাহাদের গায়ে হাত বুধাইতে বুলাইতে ভাগবতী। 


ঘাঁদশ পরিচ্ছেদ | ১২৭ 


[নদর্মিক চিত্রের শ্লোকাবৃত্তি করি প্রেমে বিহ্বপ হইয়া পড়িলেন। 
কধিত আছে, ব্যাত্্র, সৃগ, শৃকরগণ) পরস্পরের প্রতিহিংসা বৃত্তি তুলিয়া 
গিয়া গৌরের সঙ্গে তালে তালে নৃত্য করিয়াছিল ও পরম্পরের মুখ চুর্ঘন 
করিয়াছিল। বলভদ্ত্র আচার্য্য দেখিয়া গুনিয়। চমত্কৃত ও বিশ্মিত হইলেন। 
মর মযুরীগণ্‌ নাঁচিভে লাগিল, তরুলতা ফল পুষ্প দিয়া অভ্যর্থনা করিতে 
লাগিল) এবং হরিনামে সমস্ত বন যেন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। 
নিবিড় বনগুমি উত্বীর্ণ হইয়া গৌরচন্ত্র সাও তাল ও ভিলদিগের জনপদে 
গ্রবেশ করিলেন এবং হরিনাম দিয়া মব দেশ পবিত্র করিয়। তুলিলেন। 
বনপথে যাইতে সব দিন আহারীয় সামগ্রী মিলিত না। দে জন ভট্টাচার্য্যকে 
কখন কখন ২1৪ দিনের তঙ্ল সংগ্রহ করিয়া লইতে হইত । বনমধ্যে বন্ত- 
পাকও ফলমূল তুলিয়া তিনি গাক করিতেন, গৌরচন্দ্র পরমন্থথে ভোজন 
করিতেন । উষ্ণ প্রজ্রবণের জলে স্নানে ও বন্ত ভোজনে ও আরণ্য কাটের 
অপির তাপে শীত নিবারণ করিয়া! তিনি মুখাম্থভব করিতে লাগিলেন । 
ঘগ্রামে খান»গ্রামবালীরা আতপতও,ল, উদ্ভিদ দধি, দৃগ্, ঘবৃত ও গুড় দিয়া 
তাহাদের অভার্ধন৷ করিতে লাগিল । দাঁক্ষিণাত্য ভ্রমণে পূর্ব যেমন হরিনাম 
দিয়া তদ্বেশবাদীদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে ঝারিখণ্ডের অনভ্য 
মোকদিগকেও তেমনি বৈষ্ণব করিতে লাগিলেন। নির্জন বন ভ্রমণে) বন্- 
তোজনে ও বলভদ্রের সেবায় গৌরচন্ত্র এতই সুখানুতব করিলেন যে, এক, 
দিন উট্টপটর্যকে ডাকিয়া বলিলেন ;--“গুন ভট্টাচার্য ! আমি অনেক দেশে 
বেড়াইয়াছি। কিন্তু এবারে তোমার সঙ্গে আলিয়া! এই নির্জন বনপথে 
মন সখ পাইলাম, আমার জীবনে এমন স্থখ আর পাই নাই। দেখ 
হরি কেমন দয়ালু! আমি তো বঙ্গদেশে মাতা ও ভক্তগণকে দেখিয়] 
উবুলোর দগ্গে বৃন্দাবনে যাইব মনে করিয়াছিলাম। সঙ্গে লক্ষ কোটি 
শাক চলিয়াছিল। ভগবান্‌ জানিতেন, আমার তাহাতে সুথ হইবে না। 
ঠাই সনাতনের মুখে বলিয়া আমাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে শিঞ্ষ! দিয়া- 
ইলেন। তিনি কপার মাগর ! দীন হীনে এমন দয়া আর কাহারই ব1 
ছে? তার কৃপা বিনে কাহারও কি সুখ হইতে পারে? এই বলিয়া 
গার ওট্টাচার্ধ্যের গল ধরিয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন তোমার 
'ধাদে আমার এই স্থখ হইল। কি দিয় তোমান্র উপকার করিব? 
মার কি আছে? বলত বলিলেন, 'আমি অধম$ আমাকে দয়! করিয়। 


চরে 


১২৮ চৈতন্যলীলায়ূত। 


যে সঙ্গে আনিয়াছ ও আমার হাতে খাইতেছ, এ কি তোমার কম?যা। 
অধম কাককে তুমি গরুড়ের আসন দিয়াছ। আমি ধন্ত হইয়াছি।, এইক্ 
কথাবার্তার যাত্রীদল মধ্যাহৃদময়ে বারাণসীধামে আলিয়া উপনীত 
হইলেন; এবং মণিকণিকার ঘাটে স্বানাবগাঁহন জন্য গমন করিলেন 
সে নময়ে তপনমিশ্র গঙ্গান্নান করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি অপর 
রূপমাধুরী সন্যাদী মুর্তি দেখিয়! প্রথমে কিছু বিশ্িত হইলেন ও 'অনেৰ 
দিনের পর দেখায় হঠাৎ চিনিতে পারিলেন না। পরে গৌরচন্্ ম্যান 
লইয়াছেন স্মরণ করিয়া ও তিনিই ইনি, মনে করিয়া আসিয়। গা? 
বন্দন। করিলেন । গৌর তাহাকে আলিঙ্গন করিয় স্বাগত গিজ্ঞানা কবি; 
ন্নানাবগাহন করিয়! অন্নপূর্ণা, বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দেখিয়া মিশ্রের বাড়ীতে 
যাইয়া অবস্থিতি করিলেন। পাঠক মহাশয় তপন মিশ্রকে চিনিতে পাবিয় 
ছেন কি? অধ্যাপন। কালে বঙ্গদেশে গমন কারা নিমাই পণ্ডিত হাহাবে 
উপদেশ দিয়। কাবী যাইতে বলিয়াছিলেন, ইনিই সেই ব্যক্তি মি 
মহানন্দে গ্রভৃুকে ভোঞ্ন করাইয়া সপরিবারে ভোজনশেষ থাইলেন 
বলভদ্র আচার্য্য পৃথক পাঁক করিলেন। গ্রীচৈতন্য শয়ন করিলে মিশরে; 
পুত্র বালক রঘুনাথ পারদ সম্বাহন করিলেন। এই রুনাথ উত্তরকালে 
রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী নামে শ্রীচৈতন্যের ছয় গোম্বামীর অন্যতম 
বালয়া গুপিদ্ধ হইয়াছিলেন। তপন মিশ্রের চন্ত্রশেখর নামে এক বু 
কাশীতে বাস করিতেন। ইনি জাতিতে বৈ, ব্যবস! গ্রন্থ লেখা ॥ যষ্থা? 
পাইয়। তিনি আদিয়! গ্রীচৈতন্যের চরণ বন্দনা করিলেন। চন্্রশেখ; 
বলিলেন,* “আমাদের পরম দৌভাগ্য যে তুমি আপনা হইতে কাণী্ে 
আসিয়াছ। এখানে কৃষ্খ কথা কেহ বলে না। কেবল মায়া, ব্র্ধ 
ষড়দর্শন লইয়া বিচার বিতণ্া শুনিতে শুনিতে তিক্তবিরক্ত হইয়াছি। 
মিশ্র কৃপা করিয়। আমাকে কৃষ্ণ কথ। শুনান। ছুই বন্ধুতে নির্জনে বগিয় 
তোমার চরণ ধ্যান করি ও মনের ছুঃথ পরম্পর বলাবলি করি।” নিত 
বলিলেন, 'প্রভু ! যতদ্দিন কাণীতে থাকিবে, আর কোথায় নিমন্ত্রণ লইতে 
পাইবে না| আমার বাড়ীতে ভিক্ষা লইতে হইবে? এক মহারাইরী 
ব্রাহ্মণ তপন মিশ্রের বাঁটাতে আসিয়। কষ্ণটৈতন্তের রূপমাধুরী ও “গ্রে নে 
দেখিয়া বড়ই সাহার পক্ষপাতী হইয়াছিল। এই ঝি ্রীপাদ প্রকাগান' 


পিপাসা পাশ শশা শি শিশীশিসপিশা 


+ গূর্ববতাগ, ১৩৫ পৃষ্ঠা দেখ। 


দাশ পরিচ্ছেদ । ১২৯ 


স্বামীর নিকট ধেৌদাস্ত পড়িত। শ্রীপাদ প্রকাশাননা তৎকাঁলে বারা- 
পদীষ সন্ন্যাসী পরমহংসদিগের অগ্রণী ছিজেন। বেদান্তে তাহার অগাধ 
গৃণ্ডিত্য ও তিনি শঙ্করাচীর্যযপ্রদর্শিত মায়াবাদ মতের একজন প্রসিদ্ধ 
নেতা। তিনি বু শিষ্য পরিবৃত হইয়া মঠে বসিয়া বেদান্ত পড়াইতে ছিলেন, 
এমত স্ময়ে উপরোক্ত মহারাইী ব্রাহ্মণ তাহাকে সংবাদ দিলেন যে "জগন্নাথ 
হইতে কৃষ্ণটৈতগ্ত নামে এক সন্যানী আপিয়াছেন ; তাহার যেমন রূপ, 
তেমনি ভগবনিষা, প্রেম চেষ্টা, ও গভীর লাধন। নিরন্তর তিনি কৃষ্ণনাম 
করিতেছেন, হাদিতেছেন, কাদিতেছেন, নাচিতেছেন। ছুই চক্ষে অবিরল 
প্রেমধারা ঝরিতেছে। দেখিলে বোধ হয় যেন তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ । 
প্রকাশানন্দ শুনিয়! হাদিয়া উঠিলেন ও উপহাস করিয়! কহিতে লাগিলেন, 
ছা! শুনিয়াছি বাঙ্গল। দেশীয় একজন ভাবুক সন্ব্যাপী নাকি ভাবকালি 
করিয়! লোক প্রতারণ। করিয়৷ বেড়াইতেছে। সেব্যক্তি কেশব ভারতীর 
শিষ্য, মহা ইন্ত্রজাল বিদা| জানে ' এবং লোক মুগ্ধ করিতে খুব মজবুত। 
কতকগুনা! লোক জুটাইয়। এখন দেশে দেশে নাচিয। বেড়াইতেছে। 
ার্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাবিজ্ঞ পণ্ডিত; তিনিও নাকি তাহার সঙ্গে পড়িয়। 
গাগন হইয়া গিয়াছেন। * তুমি তা”র নিকটে যাইও না। বেদান্ত শ্রবণ কর। 
উচ্ছল লোকের সঙ্গে মিশে কি ছুই কুল হারাবে? আর তাও বলি, কাশী- 
পুরে তা'কে ভাবকাপি বেচিতে হয় ন1।” ব্রাহ্মণ এই কথায় অত্যন্ত 
ই/খিত হইল এবং সতা। হইতে উঠিয়া আপিয় শ্রীচৈতন্তের নিকট মনোদুঃখ 
নিধ্দেন করিয়া বলিল, “কিন্ত গ্রভো! এক আশ্চর্য দেখিলাম, তিনবার 
চেষ্টা করিয়াও সে কুষ্ণটচৈতন্ত নাম উচ্চারণ করিতে পারিল না) কেবল 
চৈতত্, চৈতন্ত, বলিল। ইহার কারণ কি?” শ্রীটৈতত্ হাদিতে হাদিতে 
উত্তর করিলেন, “মায়াবাদী সন্ন্যাসী কৃষ্টাপরাধী ; কাছেই তাহার 
জিহ্বায় নাঁম ত্তি হইল না। টৈতন্ত নাম না আসিবে কেন? ব্রহ্ম চৈতনত, 
মায়া, অধ্যাস, ইত্যাদি শব লইয়াই ত তাহাদের নাড়া চাড়া। জীবের 
দেন নামে, দেহে ও স্বরূপে এঁক্য নাই? ভগবানের সেরূপ নহে। ভগবানের 
পাম, বিগ্রহ, স্বরূপ একই; লীলাগুণ, সব মচ্চিদাননময় | নাম নামী, 
দেহ দেহ, সকলই লীলা)জ্যোতিঃপূর্ণ, লীলাননময়। কৃষের গুণানন ব! 
| শীলানন্দের কাছে উন কোন্‌ ছার বস্ত? আত্মারামগণ'ও লীলাননে 
থার্ট না হইয়া পারেন না। মা়াবাদী মন্্যাসী লীবান্ুখ কি বুবিবে? তাই 
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লীলানপপুর্ণ রসময় ক্ৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পারে নাই। আর আমি- 
আমি. ত কাণীর হাটে ভাবকালি বেচিতে আসিয়াছি। গ্রাহক না জুটির 
আমার মাল বিকাবে ন|। কিন্তু বোঝাই ব1 টেনে বেড়াব কত? উচিত দাঃ 
না পাইলে অল্লন্বল্ল মূল্যে ছেড়ে দিয়ে যাবে! । তবু বোবা! বয়ে আর ফিরে 
পারি ন1।” এই বলিয়া তিনি উচ্চ হাস্ত করিলেন এবং মহারাস্্বীকে গাই 
্বাদ করিয়া বিদায় করিলেন । চন্ত্রশেখর ও মিশ্রের সেবায় ও আগ্রে, ই্ছ 
না৷ থাকিলেও দশদিন কাশীতে অবস্থিতি করিয়! এবং প্রত্যাগমনকাজে পুন. 
রাঁয় আসিবেন অঙ্গীকার করিয়া শ্রীঠৈতন্ধ বলভন্ত্র আচার্ধ্যকে লষ্ধে নইয় 
প্রকান্ত রাজপথে যাত্রা করিলেন । . 
কাশীতে অবস্থান সময়ে শ্রীচৈতন্য অনুতপ্ত নুবুদ্ধি রাঁয়ের থে প্রকাঢ 
জীবনদান দিয়াছিলেন, তাহ! অতি অদ্ভুত কথা । নিয়ে সে কথ! বলিতেছি। 
সুবুদ্ধি রায়ের সঠিক পরিচয় ইতিহাদে পাওয়া যায় না। বৈধ 
এইমাত্র বর্ণিত আছে যে, তিনি কোন সময়ে গৌড় নগরে বিপুল তৃম্য্ি 
কারী ছিলেন ও তৎকালে গৌড়ের ভাবী রাজ! দৈয়দছসেন 'সাহ। তাহা? 
অধীনে সামান্ত চাকুরী করিতেন। লুবুদ্ধি রায় একটী দীঘী কাটাইবাঃ 
ভার সৈয়দ হুসেনের় উপর দিয়াছিলেন এবং এ কার্ম্যে দোষ পাইয়! তাহাবে 
চাবুকের দ্বার! প্রহার করিয়াছিলেন। কালের বিচিত্র গতি। মংপা 
চিরদিন কাহারও সমান যায় না। ভাগ্যলক্ী সৈরদছসেনের গ্রতি প্রদ 
হইল। তিনি গৌড়েত নিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। বৈষ্বগ্সথকা 
বলেন যে, সৈয়দ হুসেন লাহ| অকৃতজ্ঞ ছিলেন নাঁ। স্ুতুদ্ধি রায় ৫ 
তাহাফে 'প্রহার করিয়াছিলেন, তাহা ভূলিয়! গিয়া, তাহার অন্নে প্রতিগাণি 
হইস্লাছিলেন বলিয়া! রাকে খুব বাড়াইলেন এবং ধন সম্মানে বিভষিত কর 
লেন। নৈয়দের রাণীর চিত্ত কিন্তু অন্যরূপ। স্বামীর নির্যাতন ম্মরণ করি; 
তীহার হৃদয়ে প্রতিহিংমানল জলিয়। উঠিল ; তিনি রায়কে মারিয়! ফেণিধা 
জন্ত গৌড়ীধিপকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। দৈয় কথিণে 
রায় আমার অন্রদাতা প্রতিপালক, তাহাকে কেমন করিয়া মারি 
ফেলিব ? রাবী বলিলেন, 'তবে উহার জাতি নাশ কর।' রাজা উত্তর কি 
লেন, “তাহ! হইলে সে বাচিবে না।” রাণী ির্বৃতিশয প্রকাশ করি; 
রাজ। অগত্যা! শ্বীকার করিলেন এবং কারোয়ার জল খাওয়াইয়া নু 
রায়ের হিনুয়ানি নষ্ট করিয়া দিলেন। রায় লজ্জায় ও অপমাণে রা 
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.নাঁশজনিত নির্ধ্েদে িয়মাণ হইয়! বিষয় বিভব, স্ত্রী পুর ফেলির়! পাগলের; 
ছুটিতে ছুটিতে বারাণসীধামে আগমন করিলেন । পর্ডিতদদিগকে প্রায়- 
শ্রিত্'বিধি জিজ্ঞাসা করিলে তাহার! বলিলেন, «এ সাধান্ত,পাপ নহে, তপ্ত ঘ্বত. 
গলাধঃকরণ করিয়া জীবনাত্ত করা, ইহার একমাৰর প্রায়শ্চিত্ত রায় সে কথ। 
গুনিল্েস না) তীহার হৃদয়ে এ ভীষণ প্রায়শ্চিত্তের বিধি স্থান পাইল না। 
তিনি পাগলের ন্যায় কাশীর রাস্তায় রাস্তার বেড়াইতে লাগিলেন । এমন, 
মময়ে শ্রীচৈতন্ত কাশীতে আপিয়া হরিনামের মহিম| প্রচার করিলেন । 
বুদ্ধি রায় গৌরের শরণাপন্ন হইলেন এবং নিজ বৃত্তাপ্ত বলিয়৷ উপদেশ 
চাহিলেন| গৌর বলিলেন, 'বৃন্দাবনে গিয়! নিভূতে বমিয়া হরিনাম জপ 
কর) এক নামে সব পাপযাইবে, দ্বিতীয় নামে গ্রেমভক্তির উদয় হইবে। 
এই তোমার পক্ষে উচিত প্রারশ্চিত্। রায়ের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল 
তিনি চৈতন্ত চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বৃন্দাবনে গমনোদ্দেস্ঠে অযোধ্যা, 
্রয়াগ হইয়! কিছুদিন নৈমিষারণ্যে বমতি করিতে লাগিলেন । এবং মথুরায় 
আমিয়' শুনলেন যে গৌরচন্্র বৃন্দাবন হইতে প্রত্থাগে চলিয়। গিয়াছেন। 
গৌরের সহিত সাক্ষাৎ ন। হওয়ায় রাঁয় বড়ই বিষ হইলেন। এখানে তিনি, 
এক অদ্ভূত সাধন আরস্ত করিয়া দ্িলেন। বন হইতে কাষ্ঠ আনিয়া নগরে, 
বেচিতে লাগিলেন এবং দিনাস্তে এক পয়সার চান। চিবাইয়া বাকি পয়সায়, 
দীন ছুঃখী দরিদ্র পথিকদিগের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সার! নিশা. 
ইরিনামণ্লাঁধন করিতে লাগিলেন। অচিরে স্ববুদ্ধি রায় পরম ভক্ত হই- 
লেন। বারাণদীর পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থায় যাহার প্রাণাত্ত হইতেছিল, 
'চতন্ত কৃপায় তিনি আজ পরমানন্দে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। 
অল্প দিনের পর শ্রীচৈতন্ত গ্রয়াগে আনিয়া! ্রিবেণী স্নান ও বিন্দুমাধব দর্শন, 
রিয়া নৃত্যযকীর্রন করিলেন.। যমুনাদর্শনে তাহার বৃন্দাবন লীলা! স্থৃতিপথে, 
দিত হইল। প্রভু দিশাহার! হইয়! যমুনায় ঝীপ দিতে উদ্যত হইলে তষ্টা-- 
ধ্য ধরিয়। রাখিলেন। তিনদিন গ্ররাগে থাকিয়! যাত্রীগণ মথুরা,উদ্দেশে 
ত্র! করিলেন। পূর্বে যেমন দাক্ষিণাত্যের পথে, গ্রামে গ্রামে, নগরে: 
ধরে নাম প্রেম প্রচার করিয়াছিলেন ১ পশ্চিমের পথে গ্রামে চৈতন্তদেব 
হাই কাঁরতে লাগিলেন । পশ্চিমের লোক সব বৈষ্ণব হইতে লাগিল ॥ 
ধুধায় আনিয়। গৌরচর্ বিশ্রাম তীর্থে স্নান করিলেন, এবং কেশবমন্দিরে 
উর দর্শন করিয়া! প্রেমাবেশে হাদিতে কীদিতে ও নাচিতে নাচিতে 
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ংবীর্তন করিতে লাগিলেন। তাহার ভাব চেষ্। দেধিা বুতর লো 
সমাগত হইল। আগন্তকদ্িগের মধ্যে এক ত্রাক্ষণও প্রেমাবেশে নাচিতে 
লাগিল। শ্রীচৈতন্ত ভাঁবে বিভোর; তীহার গল! ধরিয়| কোলাকুলি 
করিয়! ঘুরিয়া থুরিয়া৷ নাঁচিতে লাগিলেন । নৃত্যাবসানে উভয়ে বনি 
বিশ্রাম করিতে লাঁগিলেন। কেশবপৃজারী প্রভুর সৎকার অভ্যর্থন 
করিল। শ্রীচৈতন্য আগন্তক ব্রাহ্মণকে নিভৃতে জিজ্ঞানা করিলেন) “আপনি 
যেরূপ সরল প্রেমিক, এরূপ ত অন্যত্র দেখিতে পাই ন1। আমার অপরাধ 
মার্ভন] করিবেন, এ প্রেমধন আপনি কেমন করিয়া! কোথায় উপার্জন করি, 
লেন?" ব্রাহ্মণ বলিল,“ভ্রীপাদ মাধবেন্তরপুরী বখন মথুরায় আসিয়! ছিলেন, 
করিরা তিনি আমার বাঁড়ীতে ছিলেন ও আমাকে দীক্ষিত করিয়া আমার 
হাতে ভিক্ষা করিয়াছিলেন। আমি সনোড়ীয়! ব্রাহ্মণ। সনোড়ীয়ার হাতে 
মন্ন্যানীগণ আহার করেন না। কিন্তু শ্রীমন্মাধবেন্ত্র সে বিচার করেন ্লাই।। 
গরিচয় পাইয়। প্রীচৈতন্ঠ ব্রাহ্মণের পায়ে পড়িয়। প্রণাম করিলেন এবং 
বলিলেন, 'মাপনি আমার গুরু স্থানীয়। আমাকে নমস্কার করিলেন'কেন?, 
ব্রাহ্মণ সন্নযানীকে গ্রণত হইতে দেখিয়! ভয় পাইয়া! বলিল, 'আপনি ওরূপ 
করিতেছেন কেন? আমি গৃহী, আপনি সন্ন্যাসী হইয়া! আমাকে প্রণাম 
করিলে আমার অপরাধ হইবে। কিন্তু আপনার প্রেম দেখিয়া! আবার 
মনে সন্দেহ হইতেছে যে আপনি মাধবেন্দ্রের কোন সম্বন্ধ রাখেন। এরগ 
প্রেমচেষ্টা ত অন্তর সম্ভবে না 1 বলভদ্র আচার্য্য কহিলেন, “ইনি শ্ীমনাধ- 
বেন্্র শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ।' 
ব্রাহ্মণ পরিচয় পাইয়া! মহানন্দ মনে শ্লীচৈতন্তকে গৃহে লইয়া গেলেন 
এবং বলভদ্র আচার্য্য দ্বার। বিধিমত পাক করাইয়। ভোঞনার্থ প্রতূকে 
ডাঞ্ে হিনি বলিলেন, 'আপনি গুরু সম্পককাঁয়; বিশেষতঃ শ্রুমন্মাধবে 
আপনার হাতে থাইয়াহিলেন। আমাকে আপনি কেন স্বহস্তে ভিক্ষা দিবেন 
না?” বুলভদ্রের প্রস্তুত করা অন্ন ন! খাইয় শ্রীচৈতন্ত লনোড়ীয়ার 
ভোজন করিলেন; বলভদ্র ও তাহার বিএ পৃথক থাইলেন। প্রীচেতন্নে। 
অলৌকিক কথা নগরে রাষ্ট হইলে নথুরার বছ লোক, তাহার নিকট সণ. 
গত হইতে লাগিল। তিণি সকলকে নাম প্রেমে উপদেশ দিয়া তার 
করিতে লাগিলেন । ,সনোড়ীঃ! ব্রাহ্মণ প্রতুকে যে ক্রমে মথুরার ঠা 
সকল দেখাইতে লাগিল। শ্রটৈতন্ত যমুনার চাববশ ঘাটে নান কি 
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নাভ, বিশ্রাম, দ্ধ, বি, ভৃতেশ্বর ও গোঁকর্ণাদি তীর্থ দর্শন করিলেন । 
ইছার পর বৃন্দাবনীয় চৌরাশী ক্রোশ বিভতীর্ণ দ্বাদশ বন দর্শনেচ্ছবক হইয়া! 
রতন্ত বলভদ্র ও তাহার সেবক এবং দনোড়ীয়াকে সঙ্গে লইয়া মধুবন, 
তাপবন কুমুদবন, বেহুলাবন, ভাীরবনাদি বারটী বন দেখিতে লাগিলেন । 
নিজ বনস্থলীতে তিন চারিটা'ব্ধু দিন রাত্রি ভ্রমণ করিতে লাগিবেন। 
দিনমানে নির্বরিত্ীতে স্নান করেন ও বলতদ্র বৃক্ষমূলে বন্য ফলমূলে ভোজন 
দ্রবা প্রস্তুত করেন; গ্রতু পরমস্তথে ভোমন করেন এবং রজনীতে বৃ্ষ- 
তলে শুইয়া যাপন করেন। গৌরের দিন এই নির্জন শাস্তি রসপূর্ণ বৃন্দ!" 
বনদর্শনে গুরম সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল। এ সয়ে তাহার 
তাবাবেশ আর ছাড়িত না, অষ্ট প্রহর তিনি ভাবে মাতোয়ারা হইয়! গ্রকৃতির 
নিরূপম সৌনর্ষেযে ডুবিয়। থাঁকিতেন ; অভ্যাদ গুণে ম্লান তোজন নির্বাহ 
ইয়াযাইত। কথিত হইয়াছে যে, পুরুষোত্তমে গৌরের যে প্রেম ছিল, 
ঝারিখওপথে তাহ! শতগুণ, মথুরা দর্শনে সহজ্গ্তণ ও বনলীলায় লক্ষগ্রণ 
বর্ধিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, বৃন্দাবনের সৌন্দর্ষ্যে গৌরচন্্র ুগ্ধ 
হা গেলেন। গাভী কল কে জানে কি ভাবে তাঁহাকে দেখিয়। উর্দপুচ্ছে 
ওহম্বারবে তাহার কাছে আসিয়া, অঙ্গ চাটিতে লাগিল; তিনি তাহাদের 
গা কও্‌য়ন করিয়া দিয়া মহানুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। হরিণগণ 
নে দলে তাহার সঙ্গে যাইতে লাগিল ; কেহ গ! চাটে, কেহ শূগগ দিয়! 
টাহার গাহক্কাইয়া দেয় ও তিনি প্রেমে বিহ্বল হই কখন কখন তাহাদের 
না ধরিয়া রোদন করেন। শিখীগণ পুচ্ছ বিস্তার করিয়! নাচিতে লাগিল। 
পিকাদি বিহঙ্গগণ কলকঠে গাইতে লাগিল ও উড়িয়া তাহার মাথায়, স্বদ্ধে 
হাতে বদিতে লাগিল । তাহার! মান্থষের হিংপায় কথন প্রতারিত হয় 
নাই? ৰা ব্যাধের জালে কখন পড়ে নাই; তাই তাদের এত বিশ্বাস। 
'₹ লতাগণ যেন অনেক দিনের পরিচিত বন্ধুকে পাইয়! অগ্কুররূপ পুলক 
কাশ করিয়া মধুরূপ অশ্রু ধার! বর্ষণ করিয়! ফলপুষ্প মুকুল ভরে নতশাখে 
[পিঙ্গন করিয়| অভ্যর্থন| করিতে লাঁগিল।' তিনিও তাহাদের আলিঙ্গন 
রিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন হই গেলেন । পুরণচন্্র উদিত হইয়া ধবল কৌমুদী- 
নে বনস্থলীকে আবৃত কৃরিয়! মধুধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। ন্বখমরী 
পনীতে গৌরচন্্র টি রত, ধ্যানাননো বিভোর আছেন? হঠাৎ 
ধার হই স্বন্ধে শারীগুক উড়িয়া আপিয়া বদিল। তাহার! মনুয্যের 
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স্যর কথা বলিতে পাঁরে। শুক বলিল, 'আমাদের প্রভু জগম়োং 
প্রীক্চ বিশ্বসংসার রক্ষা! করুন? ৷ শারিক1 বলিল, শরীরাধিকার প্রেম, 
সৌনদর্ধ্য কেমন শোঁভ! পাইতেছে দেখ? তিনি তোমার জগম্মোইনের 
চিত্তমোহিনী ।৮ শুক উত্তর করিল, "শারিকে ! কৃষ্খ আমার বংশীধা; 
চিত্বহারী ও মদনমোহন ।” | ূ 

শারিক। বলিল, “মহাপ্রকৃতি রাধার সঙ্গে মদনমোহনই বল ও. 
মোহনই বল, সবই সাজে । নইলে ত তিনি নিও?» ইচ্ছ। শুন্য, অচে 
ও আপন মোহে আপনি মোহিত ।” 

শারী শুক উড়িয়া গেল। শ্রীটচৈতন্ত ধ্যানভক্ষে শিহরিয়। উঠিল, 
এই সময়ে প্রত্যেক বস্ততে গৌরের কৃষণপ্ক-হ্ি হইয়! নান! বিকার হই 
লাগিল। কখন তিনি মুচ্ছিত হন, কখন কণ্ট কাকীর্ণ বনভূমিতে লুষন করে 
অঙ্গ দিয়! কধির ধাঁর। পড়ে । বলভদ্র ও মাথুর ব্রাহ্মণ নানা প্রকা! 
তীহার সেব শুশ্রাযা করিয়। পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে শ্রীঠৈতন্ আরি$ নামক গ্রামে উপনীত হইয়া গৌপবালং 
দিগকে 'রাধাকুণ্ড কোথায়? জিজ্ঞাদা করিলেন । ছুইটা ধাগরক্ষেন প্রদর্শি 
হইলে গৌরচন্ত্র তাহার জলে তক্তিপূর্ববক স্নান, করিলেন এবং কুণ্ডের ₹ 
করিতে লাগিলেন । কৃঞ্চলীলাঁর তীর্থ সকল পূর্ব হইতেই দু হই 
গিয়াছিল। চৈতন্তদেব এইরূপ অনুসন্ধান পদ্থ। অবলম্বন করিয়। নুপ্ত ) 
উদ্ধার করিতে লাগিলেন। এখান হুইতে তিনি সুমন, সরোবর দ* 
করিয়। গোবর্ধন শৈলের নিকট গোব্ধন গ্রামে আসিয়! হরিদেব বশ 
দেখিলেন। গোবদ্নগিরি দেখিয়া সমুদয়, কৃষণলীল! তাহার স্কৃতিগ 
উদ্দিত হইল ; তিনি ভাগবততীয় শ্লোকাবৃত্তি করিয়। গিরিরাঁজের স্ব করি, 
লাগিলেন। ট্টাচা্্যব্মকুপ্তে যাইয়! পাক করিলে চৈতন্তদেব ডো 
করিয়। হরিদেব মন্দিরে রাত্রি যাপন করিলেন। ্রমন্াধবেন্ত্রপুরী গর 
ঠিত গৌপাল বিগ্রহ গৌবর্ধন শৈলের উপরে অন্নকুট নামক প্ী 
স্থাপিত / গৌরচন্জ্ু মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'জামি ত পবিত্র লীধাত্‌ 
শৈলের উপরে উঠিব ন1) গুবে গোঁপালের দর্শন পাই কি রূপে ? এ 
সেই রাত্রিতে অক্লকূট আরামে একজন লোক প্রচার করিনা দির্শ দে রর 
লুঠিতে তুড়.কসোক্কার আদিতেছে, তোমরা! সব পণাও। গ্রামের গে 
গলাইয়। নানাদিকে চলিয়। গেল; পুজারীগণ গোঁপাগ লই গীঠলী গা 
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মাইয়া রাখিল। 'গৌরচন্ত্র গ্রাতঃকালে দানস গঙ্গায় জান রা গোৰ, 
দন পরিক্রম| করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিবার সময় এই সংবাদ পাই! 
গাঠুলী'যাইয়! গোপাল দেখিয়া প্রেমে গদগদ হইলেন। মাধবেন্ের পবিত্র 
চিত্র তাহার স্বাতিপথে উদিত হইয়। তাহাকে মহান্ুখী করিল। তিন দিন 
পর্যন্ত গোপাল দর্শন করিয়। ্রীটৈতন্ত কাম্যবনে লীলাস্থান দর্শন করিলেন । 
এবং সেখান হইভে নর্দীশ্বর শৈলে পাবনকুণ্ডে দান করিয়। পর্বতোপরি 
যাইয়।ব্রজেন্তর, ব্রলেশ্বরী ও কৃষ্ণমৃষ্ধি দর্শন করিলেন। সেখান হইতে তিনি 
ধ্দির বনে শেষশায়ী ও থেল! তীর্থ দেখিয়া ভাওীর ধনে আলিলেন। এখানে 
দুনা গার চুইয়া ভক্রবন, শ্রীবন, লৌহবন, ও মহাবন হুইয়! গোকুল নগরে 
যাই ভগ্মূল যমলার্জুন দেখিয়। প্রেমাননে নাঁচিতে লাগিলেন। এবং 
ধন পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়! পুনরায় মথুরায় আদিয়া সেই ব্রাঙ্গণের গৃহে 
মবস্থিতি' করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্ীচেতততের দাধুত! ও প্রেমের 
বা চারিদিকে রাষ্ট হওয়ায় লিত্য নিত্য অসংখ্য লোক তাহার দর্শনে 
দাণিতে লাগিগ্ল। লোক ভিত্বে ত্যক্ত হুইন্বা তিনি যমুনার নিকট অক্রুর 
ীর্ঘে আসিয়া ধাস করিতে লাগিলেন। অক্রুর তীর্থের নিকট কৃষ্ণলীল| 
দয়ের এক বৃহৎ তেঁড়ুল গাছ ছিল। তাহার মূলদেশ পিড়ির আকারে 
টম বাধান। গৌর সেইখানে আপন আদন নির্দিই করিয়া যমুন| দর্শন ও 
ধরনাম সম্কীর্তন করিতে লাগিলেন। এখানেও বহুতর লোক দমাগম 
ইতে লাগিল দেখিয়! তিনি প্রত্যুষে বৃন্দাবনের বনমধ্যে পলাইয়! যাইয়। 
ধন ভজন করিতে লাগিলেন। তৃতীয় প্রহরে তেতুল তলায় ফিরিয়! 
গাসিয়। স্লানাবগাহনান্তে অক্রুরে যাইয়া ভোজন করেন। নেই সময়ে 
ঠাগন্ক্দিগকে নান! উপদেশ দিতেন ও তাহাদের সঙ্গে সৎ প্রসঙ্গ করি- 
ইন। কৃষ্দাদ নামে এক ব্যক্তি রজঃগুত জাতি যমুনাপারে বাস, 
রিত। সে এই সময়ে প্রীটৈতগ্তের উপদেশে বৈষ্ণব হইয়া পরিবারাদি 
[ড় নিরন্তর তীঁহার নিকট বাম করিতে লাগিল। 

এই সময়ে একটা রহস্তজনক ব্যাপার উপস্থিত হইল। যে মকল লোক 
তত দর্শনে আমিত, তাহারা ভাহার রূপলাবণ্য ও প্রেমচেই। দেখিয়! 
বং উপদেশ শুনিয়া! তাহাকে মানুষজ্ঞান করিতে পারিত না। তাই 
শময় এক জনরব উঠির্। গেল যে পুনরায় বৃন্দাবনে শ্্রীক্চ প্রকট হইয়া" 
ইন। একদিন সন্ধ্যার সময়ে প্রীচৈতন্ত তেতুল তগার আমন হইতে 


১৩৬ ... চৈতন্যলীলামৃত। 


দেখিলেন, বছতর লোক মহা কোলাহল করিয়! বৃর্নাধনে যাইতেছে 
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, “কালিদছের জলে প্ররং 
প্রকট হইয়। রজনীতে কালিয় শিরে নৃত্য করিয়াছেন এবং কাতিয়ে 
মন্তকমণি দীপ্তি পাইগনাছে। লোকে এই কথা বণায় আমর! দেখি? 
যাইতেছি। শ্রীচৈতন্ত কথা শুনিয়া ঈষৎ হান্ত করিলেন। বলত 
ভট্টাচার্য্য সরল লোক । তিনি ঘলিলেন, প্রভু! অনুমতি করুন, একবা 
কষ্ণদর্শন করিয়। আসি । শ্রীচৈতন্ত তাছার গায়ে চাপড় মারিয়। উত্ত 
করিলেন “মূর্খ দিগের কথায় তুমিও ষে প্রতারিত হইলে দেখিতেছি। শ্রনবং 
কলিকালে প্রকাঁশিত হইবেন কেন? পাগ্লামি করিও ন1), চুপ ক"! 
থাক। আচ্ছা, যাইতে হয়, না হয়, কাল রাত্রে যাইও ।» পরদিন গ্রানঠ 
কালে পরিচিত কোন ভদ্রলোক নিকটে আসিলে শ্রীচৈতন্ত হাদিতে হাদি, 
জিজ্ঞাসা করিলেন “কেমন কাপিয়দহে কৃ দেখিয়াছেন ত? পে ব্য 
হায় বলিল, প্রভূ! সে রহম্ত আর কি বলিব? কালিদহের জং 
নৌকায় চড়ির। রাত্রি যোগে কৈবর্ত মনাল আলিয়। মৎন্ত, ধরিতেছিল 
র্থলৌক না৷ বুবিয়। নৌকাকে দর্প, মদালকে মাণিক ও ধীবরকে কব 
বলিয়। প্রচার করিয়! দিয়াছে ।+ 

গ্রীচৈতন্ত বলভদ্রকে বগিলেন, "শুনূলে কেমন কৃষ্ণ প্রকট হয়েছেন? 

আগন্তক ব্যক্তি বলিল, “তা যা" হোক্‌ কথা মিথ্যা নয় | লোকে বৃন্দাব 
কৃষ্ণ দেখিতেছে, সত্য 1, ৪ 

শ্রীচৈতন্ত জিজ্ঞান। করিলেন) £কে'থায় ? 

আগন্কক। কেন আপনি সন্্যাদী, জঙ্গম নারায়ণ। আপনি বৃন্দাব 
প্রকাশ হইয়াছেন, দেখিয়। লোক উদ্ধার হইয়া! যাইতেছে। 

প্রচৈতন্ত। বিষ! বিষু।| একি কথা! সাবধান আর এমন ক 
মুখে আনিও না। জীবাধমে কি কৃষ্ঝজ্ঞান করিতে আছে? ্রীৃষ্ণ ফড়েথ' 
পরিপূর্ণ অন্ত সরষে স্থায়। সঙ্্যাদীই বল, আর ভরীবই বণ, রাহ 
অত্যন্প কিরণ কলার লহিত তুলিত হইতে পারে না। এব দীবে ও ঈদ 
সমবুদ্ধি করে, সে পাষণ্ড, ঘোর অপরাধী । 

মথুরাবাসীগণ মাধবেন্দ্রশিষ্য সেই ব্রাহ্মণ দ্বারা 
করিতে লাগিলেন । ভট্টাচার্য তাহার মধ্যে এক' একটা নিম 
লইতে লাগিলেন। এক এক দিনে দশ বিশ নিমন্ত্রণ পামিতে প 


প্রীচৈতন্তকে নিম! 
রণ বাছি 


গিঃ 


ঘাদশ পরিচ্ছেদ, ১৩৭ 


* নিমন্ত্রণকারী ব্যক্তি নানা দ্রব্য লইয়া অক্রুরে আসিয়া রন্ধন করিয়! গ্রতৃকে 
ভোজন করাইতে লাগিল। এক দিন তেঁতুলতলায় বন্য শ্ীচৈতন্ত 
জেক্রুর এই ঘাটে বৈকুঠ দেখিয়াছ্িলেন, ভাবিতে ভাবিতে অজ্ঞান অবস্থায় 
যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়! ডুবিয়া গেলেন। কষ্ণদান রজঃপুত নিকটে ছিল) 
দেচীৎকারু করিয়! উঠায় ভট্টাচার্য্য দৌড়িয। আপিয়া জলে ঝাঁপ দিয়। অনেক 
তে গ্রভুকে উঠাইলেন এবং নানা শুশ্রধায় সুস্থ করিলেন। তথন বলভ্্র 
মথুরানিবাদী ব্রাহ্মণের সহিত যুক্তি করিয়! বলিলেন, “আজ যেন আমি 
নিকটে ছিলাম, জল হইতে তুলিলাম ; বৃন্দাবনের বনমধ্যে যাইয়া যদি যমুনায় 
ভুবেন, তবে কে তুলিবে? নিরন্তর লোক সমাগম ও নিমন্ত্রণের জঞ্জাল, 
তাহার উপর সর্বদাই প্রভুর আবেশ । আমাকে গতিক ভাল লাগিতেছে 
না। এখান হইতে ন| যাইতে পারিলে অব্যাহতি নাই।, ব্রাহ্মণ উত্তর 
করিল, পঙ্গাতীরে প্রকান্ত পথে সৌরোক্ষেত্ দিয়া চল, প্রতুকে লইয়া 
রাগে যাই । বন্বুখে মকরযাত্রায় গঙ্গান্নান করিব, ভট্টাচার্া এই 
গরামর্শ জানাইলে শ্রীটৈতন্ত বলিলেন, তুমি আমাকে সঙ্গে আনিয়া বৃন্দাবন 
দেখাইলে; আমি তোমার এখণ কখন পরিশোধ করিতে গারিব না। 
তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক |” পরাদন প্রাতঃকাঁলে যমুনান্নান 
করিয়া ভট্টাচার্য, কৃষ্ঃদান ও মথুরাবাদী ত্রাঙ্গণ গ্রভকে নৌকায় পার 
করিয়া পথ চলিতে লাগিলেন। পরিশ্রান্ত হইয়া! পথমধ্যে এক বৃক্ষতলে 
উপবেশস করিয়া গ্রীচৈতন্ত অদুরে একদল গাভী চরিতেছে দেখিতে পাই 
পন। বৃন্দাবন ছাড়িয়া যাইতেছেন ভাবিয়া মনে মনে কত কি আন্দো- 
পন হইতেছে; এমন সময়ে এক গোপ বাণী বাঙাইলে গৌরচন্ত্র রুষ্তাবেশে 
সভ্ঞান হইয়। পড়িয়া! গেলেন। তাহার মুখ দিয়া লালা পড়িতে লাগিল, 
নিশান রুদ্ধ ছইল, তিনি গে গে শব করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে 
দিনীশ্বরের দশজন সন্্রান্ত পাঠান টমনিক পুরুষ অশ্বারোহণে সেই স্থানে 
উপনীত হইলেন। সঙ্গের চারিজন লোক ধৃতুরা খাওয়াইয়! যতির ধন সম্প্্‌ 
ইঃ করিবে বলিয়! অজ্ঞান করিয়াছে, এই ক্স সিদ্ধান্ত করিয়া! সৈনিকগণ 
ন্গীদিগকে বাঁধিয়া ফেলিল ও অপি নিফাশিত করিয়া কাটিতে উদ্যত 
ইইল। বাঙ্গাণীর সাঞ্ভী চিরকালই সমান। বলভদ্র ও তাহার সঙ্গী 
ধা তয্বে কাপিতে লাগিল । কিন্তু রজঃপুত কৃষ্দাদ, নিভাকৃ। নে বলিল, 
'পাহাই গাতলার! এ যতিকে আমরা ধুডুর! খাওয়াই নাই। ইনি 


১৩৮ , চৈত্ন্যলীলামৃত । 


আমাদের গুরু । ইনি ব্যাধিগ্রন্ত, তাই অমন হইয়াছেন, এখনি উঠিবেন। 
আমাদের বীধিয়। রাখ, ইহার নিকট শুনিয়া তবে আমাদের কাটিও।* 
দৈনিক বলিল, 'এই গড়িয়া ছুই জন কাপিতেছে কেন? ইহারা অস্ত 
ঠগ। তোমরা পশ্চিমা তাই কাপিতেছ নু! 1” ৃ 

কষ্ণদাস এবার রাগিয়াছে; সে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া, দেখাইয় 
বলিল, 'ধ গ্রামে আমার বাড়ী, একশত সোয়ার ও ছুইশত কামান আছে। 
তোমার ঘোড়া পিড়া সব লুঠিয়। লইবে। তীর্থবাপী ব্রাহ্মণ বাধিতেছ ও 
মারিতে চাহিতেছ? গৌড়িয়। বাটপাড় ন| তোমরা বাটপাড় ? সৈনিক" 
গণ এই কথায় একটু গস্কুচিত হইয়া সকলের বন্ধন খুলিয়! দিল। "এ দিকে 
শ্রীচৈতন্য সংজ্ঞ। পাইয়া উঠিয়া ঘসিলেন। ভট্টাচার্য্য শুশ্রযা করিলেন। 
্রেচ্ছগণ গৌরকে বলিলেন এই চারিজন কি তোমাকে ধুড়ুরা খাওয়া 
ইয়াছে 1 গৌর বলিলেন, “ইহারা আমার সঙ্গী, ইহার! আমাকে কেন 
ধুতুর খাওয়াইবে ? আর আমি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, আমার ফি ধন আছে 
যে, ইহারা সেই লোভে আমাঁকে মারিবে? আমার মৃগী গোগ ' আছে 
তাঁই মাঁঝে মাঝে অজ্ঞান হই।' সৈনিকগণের মধ্যে বিজুলী খা নাদে 
এক রাজকুমার ছিলেন। আর এক ব্যক্তি কোরাণাদি শাস্ত্রে মহ 
মৌলবী ছিলেন। তাহারা শ্রীটৈতন্তের সম্ভাষণ ও প্রন্কৃতি লক্ষ্য করি 
তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন । কথায় কথায় শান্ত্ীয় বিচার উদ্ি 
গড়িল। পাঠানগণ কোরাণ প্রতিপাদিত ধর্মই যে শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রতিগ! 
করিতে চেষ্টা করিলেন। প্রীচৈতন্য তীক্ষ যুক্তিবলে ভীহাদের তর্ক থং 
বিথও করিয়। সবিশেষ ব্রন্মবাঁদ স্থাপন করিলেন এবং নাঁম নংকীর্ভন 
প্রেমভন্তি লাঁভই যে একমাত্র মুক্তির উপায়, তাহা বুঝাইয়! দিলেন 
কথিত আছে যে; পাঠানদ্বম় কুঞ্চনান উচ্চারণ করিয়া প্রতৃর নিকা 
দীক্ষিত হইলেন। শ্রীচৈতত্ত মৌলবীর নাম পরিবর্তনে 'রামদাদ' না 
রাঁখিলেন'। বিজলী খা ও রায়দাদ অন্ুতাপে প্রভুর পদতগে পড়ি! 
কাদিতে লাগিলেন এবং বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়! সর্বত্র বৈষ্ঃবধর্ম প্রচা 
করিতে লাগিলেন। “পাঠান বৈষ্ণব নামে তাহারা সর্বত্র, গরিচি 
হইলেন। শ্রীচৈতন্য এই স্থান হইতে বিদায় জুয়া দোরোক্ষেতর দি 
প্রয়াগ অভিমুখে চলিলেন। সঙ্গে কৃষ্ণদাস রজঃপুত, মাথুর ব্রাহ্মণ, বড: 
ও তাহার স্বেক চলিল। 


] 
| 
| 
| 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। 


প্রয়াগে-রূপামুগ্রহ | 


ায়াগে আসিয়া প্রীচৈতষ্ট সঙ্গীগণ সহ মকর যাত্রার ভিধেণী নান. 
করিয়া পূর্বপরিচিত এক মহারাইীর বিপ্রের গৃহে অবস্থিতি করিতে, 


লাগিলেন। বাসাটা অতি মনোহর স্থানে অবস্থিত। গঙ্গ| যমুন। সরম্বতীর 


: সঙ্গম স্থান ত্রিবেণী ঘাটের উপর পরিষার একখানি ঘর; সম্ুখে একটী 


ছু পুপ্পোদ্যান। শ্রীচৈতন্ত সেই ঘরে বাদ! নির্ধারণ করিলেন। প্রাতে 


: ভিবেণীধাটে স্নান করিয়। বিন্দুমাধব দর্শন, নৃত্য কীর্তন ও সংগ্রসঞ্গ 
পরম স্থুখে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। তাহার গুণের কথ। চারি- 
 দিকে*রাষট হইয়! পড়িলে দলে দলে লোক আদিয়! তাহার শরণাগত 
হইতে লাগিল। হরিনামের ও হরিপ্রেমের বস্তায় প্র়াগ নগর ভাসিয়! 


গেল। ' তিনটা প্রবল নদীর সম্মিলিত তরক্রপ্রবাহ যে নগরকে ডুবাইতে 


গারে নাই, চৈহন্ঠের প্রেমবন্তাত্ব আজ তাহ! ডুবিয়া গেল। একদিন. 
। বিনুমাঁধবের প্রাঙ্গণে গৌর প্রেমোন্মত্ত হইয়া মহানৃত্য করিতেছেন, 
লোকে লোকারণ্য হইয়াছে, ভিড় ঠেলিয় তাহার নিকটে যাঁওয়া দুর। 


র্শকমণ্ডলী গৌরের ভাবাবেশ দর্শনে অবাক্‌ হইয়! চিত্বপুতবীর গায় 
স্থির বুহিয়াছে। এই লোকারণ্যের বাহিরে দীনবেশে ছুইটী অপরি- 
চিত পুরুষ, ভিড় ঠেলিয়া যাইবার চেষ্ট! করিয়। যাইতে না পারিয়া বৃত্তান্ত, 
অপেক্ষা করিতেছে । লোক দুইটার মলিন মুখগ্রী ও মলিন বেশু হইলেও, 
মুখ দেখিলে বোধহয় ধেন ইহার কোন সন্ত্রস্ত বংশীয়; কি কারণে মলিন, 
বেশে প্রয়াগে আসিয়াছেন ও. কাহাকে ধেন খুঁজিতেছেন। অনুরাগ, 
উৎসাহ ও বৈরাগ্য যেন মুখ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। অনেকক্ষণ পরে, 
গৌরচন্দ্রের ভাঁবাবেশ কমিয্া আসিল, নৃত্য কীর্তন থামিল, লোৌক ভিড় 
আস্তে আস্তে কমিতে লাগিল। গৌর গ্থৈর্যোলাভ করিয়। বন্ধুগণসহ বাসায় 
আামদিলেন। আগন্তক দুইজনও তাহার অন্ুগমন করিয়! নীরবে পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ আগমন করিলেন। গৌর উপবিষ্ট হইলে তাহার! তাহার পদতলে 
গড়িয়া দগ্ডবৎ, লুষ্ঠন কর্পিলেন। গৌরচন্্রচিনিতে পারিয়া৷ আনন্দভরে “কে, 
নীগ? এস এস বলিয়া বাহু প্রসারণ করিয়। গাঢ় আলিক্গন করিলেন । 


১৪৩ চৈতন্যলীলামৃত। 


এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? শ্রীরূপ উত্তর করিলেন, “আমার কনিষ্ঠ, 
নাম শ্রীবল্লত মল্লিক ॥ শ্্রচৈতন্ত তাহাকেও গাঢ় আলিঙ্গন করিয়। বি- 
লেন, “দেখ রূপ! কৃষ্ণ কেমন দয়াল? বিষয়্কূপ হইতে তোমাদের উদ্ধার 
করিলেন। | 

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে, রাঁমকেলিতে সাক্ষাতের সময় রূগ 
সনাতনের জিজ্ঞাদায় শ্রীচৈতন্ত উপদেশ দিয়াছিলেন, শ্রী বিষা 
হইতে তোমাদের অতি ত্বরাঁয় উদ্ধার করিবেন ; এখন রাজদরবারে ফিরিয়া 
গিয়। অন্তরে বৈরাগ্য লইয়! বাহিরে বিষয় সেবা! করগে।” ছুই ভাই গৃহে 
গ্রত্যাগমন করিয়! তীব্র বৈরাগোর উত্তেজনায় নিভৃতে বসিয়। বিষয়, ত্যাগের 
উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। এবং আস্তে আস্তে সম্পত্তি আদি 
ও পরিজনদিগকে কতক চন্ত্রদ্ধীপের বাঁটাতে ও কতক ফতেয়াঁবাদে পাঠাইযা 
দিলেন। রাজা বা রাজানুচরবর্গ তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারির ন|। 
কথিত আছে, বিষয় বাসনার শেষগ্রস্থি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্ত তাহারা 
ভগবৎপরায়ণ প্রাঙ্গণ দ্বারা পুরশ্ঠরণ করাইলেন এবং হ্বদয়ের গতি পরীক্ষা 
করিতে লাগিলেন। রূপের কর্শস্থান মফস্বলে। সুতরাং তিনিই প্রথমে মন- 
স্কামন! পুর্ণ করিবার সুযোগ পাইলেন। বহু ধন সম্পত্তি ও নগদ টাকায় 
দুইথানি নৌক। সাজাইয়। তিনি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার 
কাঁলে দশ,হাজার টাকা গৌড়ের কোন বিশ্বস্ত বণিকের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া 
গেলেন। উদ্দেশ্ত, আবশ্তক হইলে ননাতন তাহা ব্যবহার করিতে পারিবেন। 
বাড়ী আপিয়। রূপ ছুইজন বিশ্বস্ত চৰ নীলাচলে পাঠাইয়া উপদেশ দি 
দিলেন যে; শ্রীচৈতন্ত বনপথে বৃন্দাবনে যাত্র। করিলেই তাঁহার যেন মংবাঁ 
তাহাকে দেয়। কিছু দিনাস্তরে চর ছুইজন ফিরিয়া আসিয়া! গ্রতুর 
রন্দাবন যাত্রা জ্ঞাপন করিলে, রূপ অগ্রজ সনাতনকে গৌড় নগরে এব 
পত্র লিখিলেন। পত্রের মর্ম এই যে প্রভু বৃন্দাবনে গিয়াছেন? আমর 
দুই ভাই ভীহার নিকট চলিলাম। আপনি যে কোন উপায়ে হ্উর্ 
গীদ্ব আস্ুন। টাকার প্রয়োর্জন হইলে _বণিকের নিকট দন্ধান লই" 
বেন। বল্পতকে সঙ্গে লইয়া অতুল ধশ্বর্ঘা ,ও পরিজনদিগকে পরিত্ 
করিয়া রূপ মল্লিক কন্থা করক্গ দার করিলেন। স্র্মে জয় জয় শব হইল, 
শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তিব্ধানপূর্ণতা! লাভ করিতে চলিঠা এবং সংসারাদি ও 
স্থখ বিলগের দুর্গের উপর বৈরাগ্যের বিজ্বুয় নিশান উদ্ভীয়মান্‌ হইল। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ১৪১ 


, শ্রীচৈতন্ত পিজ্ঞাসা করিলেন, “রেপ! সনাতনের সংবাদ কি ?” রূপ 
উত্তর করিলেন, “শুনিয়াছি, তিনি রাজদ্বারে বন্দী। আমি তাহাকে পত্র 
ণিথিয়া'আদিয়াছি। বিশেষ সংবাদ কিছু বলিতে পারি না। তুমি কা 
করিয়। তাহাকে উদ্ধার না করিলে স্টাহার নিষ্কৃতি নাই।* শ্্রীচৈতন্ত হাসিয়া 
উত্তর করিলেন, “তাহার উদ্ধার 'হইয়াছে ; শীদ্বই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হইবে। ইহার পর গৌর রূপ, বল্পভত ও আঁর আর বন্ধুগণকে লইয়া 
বিব্ৌর ঘাটে মধ্যাহাদি সমাপন করিলেন। বলভন্ত্র পাক করিলে, 
শ্রচৈতন্ত আহার করিলেন। রূপ ও অনুপম সে দিন তথায় প্রসাদ পাই- 
দেন। শ্রীচৈতন্তের বাসার পার্খে ঘাটের উপর তাহাদের বানা নির্দি হইল ॥ 

এদিকে শ্রীরূপের রামকেলি পরিত্যাগের পর সনাতন মনে মনে চিস্তা 
করিলেন, “বাদসাহ আমাকে যে অত্যন্ত গ্রীতি করেন, তাঁহাই আমার বন্ধ- 
নের কারূ। কোন প্রকারে যদি তাহার বিরক্কিভাজন হইতে পারি,তবেই 
দ্ল। তাহা হইলে বিষয়জাল ছিন্ন করিতে পারিব। এই ভাবিক্। তিনি 
স্বাস্থ্যের তাঁণ করিয়! রাজদরবারে গমনাগমন বন্ধ করিয়] দিবানিশি সাধন 
তন ও সৎগ্রদঙ্গে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। গৌড়েশ্বর,রাজমন্ত্রীর 
গাড়ার সংবাঁদে রাজকীয় বৈদা পাঠাইয়। দ্িলেন। চিকিৎসক দেখিয়া 
উনিয়। রিপোর্ট করিলেন, মন্ত্রীর কোন গীড়া নাই। একদিন সনাতন 
বা্গণ পণ্ডিতদিগের সহিত শ্রীমস্তাগবতের বিচারে প্রবৃত্ত আছেন, 
ঠাং নকিৰ ফুকরাইয়া উঠিল) অনুচরবর্গের সহিত গোঁড়েশ্বর পনাতনের . 
ঠকথানায় আসিয়া উপস্থিত। দ্বীরখাস সসন্তরমে উঠি রীতিমভ 
ঘার্থন| করিয়া রাজা অতিথিকে বদিতে আপন দিলেন। রাজ] বলি- 
পিন, “হাকীম সাহেব রিপোর্ট দ্িয়াছেন। তোমার কোন অমুখ নাই। 
বে ব্যাপার থানা কি?, 

ঘনাতন বিনীত ভাবে বলিলেন, “শরীরের অন্থথ ত কিছু নহে। মনে 
৭ নাই, কিছু ভাল লাগে না। তাই রাজদরবারে যাইতে পারি নাই।, 

গৌঁড়েশ্বর উত্তর করিলেন, “সামান্য মানদিক অসুখের অন্ত কাজ 
শব বন্ধ করা কি তাঁল হয়? দেখ, তোমার হাতেই আমার সব কাঞ্জ। 
মি কাজ' ছাড়িলে যে আমার সব নষ্ট হ/য়েযায়। তার কি বল? 
গামার মনের ভাব কিছ বুঝিতে পারিতেছি না। খুলে বল, সেই মত 
শাবস্ত করি।, 


১৪২ ... চতন্যলীলায়ত । 


সনাতন তখন সাহসে, ভর করিয়া বলিলেন, 'র্জীহাপন1! অগ! 
মাপ করিবেন। আমার উপর আপনার অনুগ্রহ অনীম। *এ 
মনে হয়, এ অধমকে এত দয়া! না করিলেই ভাল করিতেন। 'বঞি 
কি আমার মনের যে অবস্থা, তাহাতে বিষয় কার্য করা আমার গ 
অসম্ভব। অধীনকে বিদায় দিয়| অধীনের স্থলে আর একজনকে নং 
করিলে নফরের প্রতি বিশেষ মেছেরবান হয়। আপনার দয় ও অ্‌ 
এ অধীন এ জীবনে কখনই তূলিবে ন11? 

গৌড়েশ্বর এ সব কথ! শুনিয়া প্রথমে কিছু বিশ্মিত হইলেন। পরে 
নস্থ কর্মচারীর এরূপ গোস্তাকি ক্ষমার্হ নহে ভাবিয়। ভুদ্ধ হইযু! বলি? 
«এদিকে তোমার ছোট তাই ছাকৃল! সব ফেরার করিয়! দিলে; 
পণ্ড, মারিয়া! ডাকাতের ন্যায় সর্বস্ব লুঠ করিয়া পলাইল। আর তুমিক 
কামাই করিয়া সব নষ্ট করিতেছ।, * 

গাতস! বূপকে ভাঁকাভ বলায় সনাতন মনে মনে বিরক্ত হই 
তাহার এখন যে অবস্থা, তাহাতে মানুষকে আর ভয় নাই। সকল ভয়ের 
তয়ানকের ভয়ানক যিনি, তাহাতে যে প্রাণ সঁপিয়াছে, দে কি বাদ? 
হইতে ভয় পায়? তাই তিনি ধীর ও গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, হি 
আপনি স্বাধীন রাজ1। অপরাধী ব্যক্তিকে দণ্ড দিতে সম্পূর্ণ ক্ষমবান্‌।' 

গোৌঁড়েশ্বর এই কথায় আর ধৈর্ধ্য রাখিতে পারিলেন না? অনুচরব 
ইঙ্গিত করিয়। উঠিয়। চলিয়া গেলেন। সিকদারগণ অমনি সনানের হা 
হাতকড়ি দিয়! তাহাকে বন্দী করিএ। লইয়] গেল) তীহার বিষয় সম্পত্তি রা 
সরকারে জব্দ হইল। পৃথিবীর ধন, মান, পদগোৌরবের দশাই এই গ্রকা 
ইহা জানিয়। শুনিয়াও লোক বিষয় মরীচিকায় এত ভ্রান্ত হয় কেন, বুঝা : 
ন!। এই সময়ে উড়িষ্যার সীমান্ত প্রদেশে উৎকলরাঁজের সহিত গড়ে: 
তুমুল বুদ্ধ চলিতেছিল। যুদ্ধের ভীয়পনংবাদ পাইয়া রাজ! গ্বয়ং যুদ্ধে 
যাইতে পরামর্শ স্থির করিলেন) এবং মনাতনকে বন্দীশাল! হইতে জা? 
মিষ্টভাষাঁয় সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন। সনাতন দৃঢ়তীব্যঞরক * 

২ উত্তর করিলেন, হুর! দেবতা ব্রাহ্মণে ছুঃখ দিতে যাইবেন; বু 

থাকিয়া কিরূপে তাহার সাছায্য করিব? এ যয বান্দ! নিতান্ত গ 
জানিবেন।, 


তা! 
এই কথায় বাঁদমাহের ক্রোধের দীম। থাকিল ন। কিন্তু নাত | 
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িান্ প্রিয়। কি কারণে মাথা গরম হইয়া মতিত্রান্তি হইনাঁছে বিবেচনার 
কোনগ্মত্যাছিতের আজ্ঞ। ন! দিয়! তাহাকে বন্দীশালায় পাঠাইয়। দিন 
নিজে ঈমরাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং যাইবার সময়ে সনাতনকে বত 
রাধিবার জন্ত গোপনে কর্মচারীদদিগকে আদেশ দিয়া গেলেন। শ্রীচৈতন্ত 
য়াগে আসিয়া! এই সব সংবাদ বিশ্বস্ত চরমুখে পূর্বেই শুনিতে 
গাইয়াছিলেন। 

গ্রয়াগের অদুরে যমুনাঁপারে আম্বলীগ্রাম । আদ্বলীগ্রামের বর্তমান নাঁম 
আড়াইল। আমরা যে সময়ের কথ! বলিতেছি, তখন বল্লভ ভট্ট নামে কোন 
ধর্মানুরাগী ব্যক্তি তথাক্ন বাঁদ করিতেন। ভট্ট একজন পণ্ডিত ব্যক্তি; ভাগবতে 
তাহার খুব বিদ্যা ছিল। বল্লভ ভট্ট উত্তরকালে বল্পভাঁচারী নাঁঘে বৈষ্ণব মন্প্র- 
দীঘস্থষ্ি করিয়াছিলেন । স্বীয় মশ্প্রদায়ে তিনি বল্লভাচার্ধ্য নামে বিখাত। 
উত্তর গষ্টিমাঞ্চল ও গুর্জরাটে অনেক বল্লভাচারী বৈষ্ণব দেখ! যায়। বল্পতা- 
ঢারীগণ শ্রীৈতন্কে পরমগ্ডরু বোধে ভক্তি করি! থাকেন। বল্লত ভট্ট ইতি- 
গর্বে লোক পরম্পরায় মহাপ্রতৃর গুণচরিত্র শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতি 
একান্ত অনুবক্ত হইয়াছিলেন । এখন গ্রতু প্রয়াগে আসিয়াছেন জানিতে 
গারিযা তিনি শ্রীটৈতন্তের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং শ্রীচৈতন্ত তাহাকে 
আনিঙ্গন করিলণেন। উভযবে হরিকথ! হইতে লাগিল। বল্লভ ত্র শ্রীটৈ- 
উন্ঠের গ্রেমচেষ্টা দেখিয়া! মুগ্ধ হইয়া! গেলেন। শ্রীচৈতন্ত রূপ ও বল্লতের 
মগ তাহা পরিচন্ধ করিয়া দিলেন। ছুই তাই ভট্টকে প্রণাম করিলে ভট্ট 
টাহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। “আমরা নীচঞ্জাতি, চৃইও 
না বলিয়া তাহার পলাইয়া গেলেন। শ্রীচৈতন্ত কৌতুক করিয়া "হামিয়া 
উট্কে বলিলেন, “ইহার! অতি হীনজাতি ? তুমি মহা কুলীন বৈদিক ব্রাহ্মণ 
দের ছু'ইও না, বল্ল তট প্রভুর মনের তাঁব বুঝিতে পারিয়া উত্তর 
করিলেন, 'যখন ইহাদের জিজ্বাগ্রে হরিনাম বর্তমান, তখন চগ্ডাল হইলেও 
টার পৃঞ্যতম। ভগবানের নাম বাহার! গ্রহণ করেন, তীহানাই ত 
ব্দপরায়ণ ব্রাহ্মণ।, প্রীচৈতন্ত তট্টের এই কথায় পরম প্রীতিলাত করিলেন 
ধ২ং গ্রেমাবেশে শান্্রীয় শ্লোক পাঠ করিয়া বলিতে লাগিলেন) 'দস্তক্তিনূপ 
দীধাগি দ্বারা ফাহাদের জ্লাতিজনিত ছষ্কতি ভন্মীভূত হইয়। হৃদয় পবিত্র হই- 
[ছেঃ পণ্ডিতের! এরূপ" চণ্ডালেরও সন্মান করিয়া! থাকেন। কিন্তু বেদ্ঞ 
্ধণ তক্তিহীন হইলে তাহাদের নিকট নন্মান পায় না। প্রাণহীন পুত্তলি- 


১৪৪ চৈতন্থলীলাম্বত। 


ফাকে বন্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করা যেমন বিড়ম্বনা মাত্র, তেমনি ভক্তি 
ব্যক্তির দৎকুগে জন্ম, পাণ্ডিত্য,রূপ, পুরশ্চরণ,সকলই বৃথা] ।* বর্পভ ভট্ট 
গর গণ সহিত গৌরচন্্র ও রূপ, বল্পতকে নিমগ্্ করিয়! নৌকায় আরে 
করাইয়। ন্ব গৃহে লইয়া! চলিলেন। যমুনার সুচিককণ নীল জল দেখিযু! ও 
ভাবলহরী উথলিয়! উঠিগ। তিনি আত্মহারা হইয়া মধ্য যমুনায় ২ 
দিয় পড়িলেনঃ সঙ্গীগণ ভয় বিহ্বলচিত্তে ধরাধরি করিয়া তাহাকে নৌ 
উঠাইলেন ) এবং বেই্টন করিয়! বগিয়। থাকিলেন। শ্ত্রীচৈতন্তের ৫ 
বেগ তখনও থামে নাই। তিনি নৌকাঁর উপর নাচিতে লাগিলেন। নে 
টলমল করিতে লাগিল। এইবূপে আম্বলীর ঘাটে নৌকা! পৌিলে ব 
তষ্ট মধ্যাহণ করাইয়া অতিথিদ্দিগকে গৃহে লইয়া গেলেন । এবং নূৃঝঃ 
নৃতন বহির্বাম কৌপীন, পাঁদ্য অর্ধ্য, পুষ্প চন্দন, মাল্য দিয়া পূজ। করি 
ও ভট্টাচার্য দ্বারা পাক করাইয়া পরিতোষ রূপে ভোজন কপ্জাইনে 
ভোজনাস্তে শ্রীচৈতগ্ত বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে রঘুপত্তি উপাধ 
নামে এক প্ডিত আমিয়। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রঘুপতি ত্র 
দেশের লোক, মহা প্ডিত এবং ভক্তিপিপাস্থ পরম বৈষুব। শ্রীটে 
তাহার পরিচয় লইয়া সাদরে আলিঙ্গন করিলেন এবং ব্িলেন, “আগ 
কপ! করিয়া! আমাকে কিছু কৃষ্ণকথা শুনান্। উপাধ্যায় স্বরচিত গ্লোং 
বৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন £-_ 

"নংসারতাপে সন্তাপিত হইয়! কেহ নিগুণ ব্রন্মের, কেহ বা পর্ণ 
ঈশ্বরের কেহ বা পুরাণাদি সম্মত একার রূপের উপাদন| করিতেছে। 
আমি কিন্ত দৌভাগ্যশালী নন্দের শরণাপন্ন হই; কারণ তাহার প্রাঙ্গণে? 
ব্রহ্ম লীলা! বিহার করিতেছেন ।*, 

শ্রীচৈতন্ত বলিলেন, “আর কিছু বলুন।' রঘুপতি আর একটা £?্ 
ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, পূর্ণবদ্ম গোপবধূদ্দিগের মনশ্চৌর রূপে বির 
করিতেছেন; এ কথা কাহাকেই ব1 বলি, কেই বা বিশ্বাস করে।” উপাধা 
একজন প্রেমিক ভক্ত, কৃষ্ণলীলার নিগুঢ় তাৎপর্ধ্য জানেন মনে করি 
শ্রীচৈতন্ত নান! প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। রঘুপতি ব্যাখ্যা করিগে গো 
লিজ্ঞাসা করিলেন, “রূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? রকুপতি উতর দে 

শ্তামরূপ । 

চৈতন্ত। কেন? 
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রঘুপতি। শ্তামরূপের স্তায় ্নিগ্ধ, শুনার ও আনন্দপ্রদ আঁর কোন্‌ রূপ 
আছে? কাল রূপ বিভীষিকা উৎপন্ন করে; উজ্জল শ্বেত, গৌর, কি 
অন্তরূপে চক্ষু ঝল্সাইয়া দেয়; উহা! তেজ ও তীব্রতা বাপঞ্রক হইতে পারে । 

কিন্ত নবজলধর শ্তামরপ গ্বতই মাধূর্যাময়, আননাপূর্ণ, স্িপ্ধ। সেরূপেযে 
নাড়ুবেছে, তাহার জন্মই বৃথ!।' 

শ্রীচৈতন্ত । আহা! কি সুদূর! আচ্ছা বলুন দেখি, শ্তামরূপের নিবাস 
ভূমি কোথায়? কোন্‌ পুরী শ্রেষ্ঠ ? | 

রঘুপতি। তাও কি আবার বলিঙ্চে হবে? মাধুর্াপূর্ণ, ুখপূর্ণ ও রসপূর্ণ 
ধপুরীই শ্তামরূপের অধিষ্ঠান ভূমি ; সকল ধামের শ্রেষ্ঠ ধাম । শক্তি ধামে, 
র্যা ধামে, ভয়ানক ধামে, লীলাবৈচিত্র্য থাকিলেও মাধুর্য ধামের কাছে 
কেহ নয়। শ্ামরূপই মধুপুরী বা মধুপুরীতেই শ্টামরূপ। 

শ্রীচৈতন্থ। কৃষ্ণের বাল্য, পৌগণ্ড, টকশোরাবস্থার মধো কোন্টী শ্রেষ্ঠ? 

রঘুপতি। কৈশোর লীলার স্তায় আর কি আছে? যৌবন সমাগমের 
পর্বাবস্থার নাম কৈশোর । টকশোরে দকলই নৃতন) অন্তরে নিত্য নবর্ 
অস্কৃবিত, বাহিরে নিত্য নবতাব বিকসিত। পেযেকি অনির্বচনীয় আস্বা- 
দন, তাহা নবকিশোর না হইলে জানাযায় না। আর জানে সে, যে নব- 
কিশোরে মজিয়া যাঁয়। মাধুর্য শ্তামরূপই নবীন কিশোর, টির নৃতন ও 
উপাদেয ; সহঅবার দেখিলেও পুবাঁতন হইবার নহে। ্‌ 

শ্রীঠতন্ত প্রেমোন্মন্ত হইয়। জিজ্ঞান! করিলেন, “তবে কোন্‌ রস শ্রেষ্ঠ, 
যাতে মজিলে এ লীলা স্ফর্তি হয়? 

রঘুপতি। যা'তে আত্মসমর্পণ করায়, লাজ, কুলে জলাঞ্জলি দিখা! উন্নত 
কবিয়া তুলে, সেই মধুর বই সর্ব শ্রেষ্ঠ । অন্যান্ত রসে কৃষ্ণের নিকট কিছু 
নাকিছু সঙ্কোচ থাকিয়া যার; আদিরপে সঙ্কোচ ভয় থাকিতে পারে না। 
থাকিলে আত্ম সমর্পণ অসম্ভব । আমি ভাল হই আর মন্দ হই, পাপী হই, ব!| 
পুণাবান্‌ হই, কুৎসিত হই বা স্থন্মর হই, তোমারই নাথ! তোমারই । এই 
আমাকে লও, আত্মসাৎ কর? মধুর রসের ইহাই পরিণতি । 

এই কথায় শ্রোত। ও বক্তা উভয়েরই আননদসিদ্ধু উলিয়! উঠিল। আত্ম- 
হারা হই উভয়ে কোলাকুলি করিয়া নাচিতে লাগিলেন । বল্লভ ভট্ট ও * 
অন্ঠানত দর্শকগণ স্তব্ধ হা গেলেন। গ্রামের লোক শ্রীচৈেতন্যের অলৌকিক 
কখ। শুনিয়া আমিয়! সাক্ষাৎ করিল? ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলে তাহার প্রশংসা 
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করিতে লাগিল এবং নকল লোক হরিপ্রেম লাভ করিয়| বৈব হইয়া গে। 
ক্রমে জনত! বাঁড়িতে লাগিল দেখিয়। ভট্ট শ্রীচৈতন্তকে প্রয়াগে লইয়া আদি 
লেন। ত্রিবেণী ঘাটের বাসায় দিন দ্দিন লোকের ভিড় বৃদ্ধি ও সাধন তজনের 
ব্যাঘাৎ উপলব্ধি করিয়! চৈতন্তদেব দশাশবমেধে যাইয়! নির্জন স্থানে বসতি 
করিলেন এবং সেইখানে দশদিন পর্য্যন্ত শ্ীরপ গোশ্বামীকে তত্ব উপদে* 
দিয়া নিপ্জ শক্তি সঞ্চার করিলেন। ভক্তিরসামৃতপিম্ধুর উপক্রমণিষা! 
প্রীরপ এ কথ স্বীকার করিয়াছেন । “ অতি ক্ষুদ্র হইয়াও আমার হৃদয় ধাহা 
প্রেরণায় রবর্ণনে সমর্থ হইতেছে; সেই চৈতন্তদেবের বন্দন। করি।” যাহ 
হউক, পূর্ব্বে রায় রামানন্দের মুখে মহাপ্রভু যে সব তত্ব শুনিয়াছিলেন, 
রূপকে নেই সব তত্ব শিক্ষ। দিলেন। কৃঞ্খতত্ব, রাধা তত্ব, ভক্কিতত্ব, রলতঘ। 
কত তত্বই, তাহার শ্রীমুখে ন্ক,রিত লাগিল। রূপ গোস্বামী কৃতীর্থ হই! 
গেলেন । পূর্ববজীবনে বাঁদদাহের চাকুরীতে যে অতুল ধশবর্্য উপার্জন করিয়া 
ছিলেন, এখন তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতে লাগিল। তখন ভিনি 
মনে মনে অনুতাপ করিতে লাগিলেন, "জীবনের পূর্বভাগ কি অপুকর্শেই 
কাটাইয়াছি ? হীরক পাইলে কাহারই বা কাঁচে আগ্রহ হয়? শ্রীরগে। 
হৃদয়ে নান! জিজ্ঞাস। উঠিতে লাগিল । তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'জীবের স্বর? 
কি? ভক্তিরস কাহাকে বলে? 

প্রীচৈতন্ত উত্তর করিলেন, গুন রূপ! ভক্তিরসপিম্থু গভীর অনন্ত 
তাঁহার কল কথ! বল যায় না। আচ্ছা, তোমাকে তার এক বিদ্ু আম্মা 
দন করাইতেছি। প্রথমে জীব লক্ষণ সলিতেছি। ভগৰানের অনাদ্যনং 
চিচ্ছরূপের অতি স্বল্প হইতে স্বপ্পতর অংশ জীব। কেশাগ্রকে শততা' 
করিয়! তাহাকে শত সহজ অংশ করিলে যেমন ক্ষুদ্র হয়, জীবের স্বরূ' 
তদপেক্ষাও হুক । অনেকে জীবকে অপরিমিত, নিতা, সর্বব্যাপী, ঈশ্ব 
হইতে অভিন্ন কল্পন1 করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহ! কল্পনামাত্র। জীৰ দক? 
শরীরধারী, জনন মরণ ধর্দমশীল। সে শ্বভাব পরিহার না করিয়াও কি ৫ 
আপনি আপনার নিয়ামক হইতে পারে £ শান্ত শাসকের ধর্ম কিন 
পাইবে? শ্রুতি বলিয়াছেন, যে মনে করে আমি ত্রদ্স্বরূগ জানিয়ার্ 
তাহার কিছুই জান! হয় নাই। ব্রহ্ম এমনি অনাদ্যনন্ত মহান্‌ ও পৃপ। দু 
অপূর্ণ জীব কি কখন তাহার সমান হইতে পারে? জীব বলিতে আর 
স্থাবর জঙদাত্বক যাবতীয় স্তর প্রন্কৃতিকে নির্দেশ করিতেছি। সকলই গু 
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,চিচ্ছরূপের অত্যন্ল চিৎকণ মাত্র । স্থাবর বাদ দিলে জঙ্গমকে তিন ভাগে 
বিগুক্ত করা যাইতে পারে। তিরধ্ক্‌, জলচর, ও গুলচর। স্থলচরের মধ্যে 
মানুষের সংখ্য! আবার অতি অল্প। মান্ষের মধ্যে আবার শ্লেচ্ছ, পুলিনা, 
বৌদধই অর্ধিকাংশ। অতি অল দংখ্যক বেদনিষ্ঠ। বেদনিষ্ঠের মধ্যে অধি- 
কাংশই মুখে বেদ মানিয়া থাকে মাত্র) কার্ধ্য ধর্শের ধার ধারে না) 
কিছুই মানে না। ধর্মাচারীর মধ্যে আবার অধিকাংশই কম্নিষ্ট, বাহিরের 
আড়র পূর্ণ অস্ত:সার শূন্ত যাগধক্তে রত। কোটি কর্নিষ্ঠের মধ্যে একটা 
জ্ঞানী পাওয়! যায় কি না, সন্দেহ। জ্ঞানিগণের মধ্যে জীবনুক্তের সংখ্যা 
অতি অল্ল। আবার কোটি কোটি মুক্ত পুরুষ খু'ঞ্সিলে একটা ভক্ত পাওয়া 
যায় কি না সন্দেহ। এক্ষণে বুঝিলে ভক্কি কেমন ছুল্লভ জিনিষ ?? 

বলিতে বলিতে গৌরের প্রেমাবেগ উচ্ছ্বদিত হইল, তিনি আনন্দে 
বিহ্বল*্হইয়! বলিলেন, “গুন রূপ! যদি কোন ভাগ্যবান্‌ জীব কৃষ্ণকুপায় 
তক্তিলতার একটা অতি ক্ষুদ্র বীজও লাভ করিতে পারেন ও শ্রবণ কীর্দন 
জলে নিয়ত তাহ! সেচন করিতে পারেন, তবে অবশ্তই তাহা অন্কুরিত 
হইয়। বাড়িয়। ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়! উঠিবে। পরব্যোম, ব্রক্মলৌক ও আনক্তি- 
নত বিরজাক্ষেত্রও তাহাকে আট্কাইতে পারিবে ন1। কিন্তু গড়াতে 
নিয়তই শ্রবণাদি জল ঢালিতে হইবে; বিরাম দিলে লতাটা গুকাইয়া যাইবে। 
মাবধান! সাধু অপরাধ হাতিমাতা যেন না জন্মে? জন্মিলে তোমার লতা! 
মারিয়! ৫ফলিবে। আরও ভয় আছে, জল সেচন পাইয়া লতার গায়ে উপ- 
শাঁথ! বাড়িতে পারে? ভূক্তিমুকিস্পৃহা, সন্দেহ কুটিনাটী, লাভ প্রতিষ্ঠা বাঞ, 
ইত্যাদি বহুবিধ আগাছা বাড়িতে পারে। সাবধানে সে সব উন্ম্‌ লিত ন| 
করিলে ভক্তিলত৷ বাঁড়িবে না। কিন্তু এই লতা একবার বাড়ি উঠিলে 
আপনিই প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়া! কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে জড়াইয়! 
ধরিবে। তথন উহাতে কতগনুন্দর ফুল ফুটিবে, ফলভরে অবনত হইবে ও 
কথ আস্বাদন করিয়া! মালী শ্রম সার্থক মানিবে। অবশেষে এই লত! 
ধরিয়াই মালী কল্পবৃক্ষে উঠিতে পাঁরিবে। * এই ফলের নাম কি জান? 
প্রেম। ইহার নিকট চতুরবর্দ অতি তুচ্ছ।” গৌরচন্ত্র আত্ম সংবরণ করিনা 
বলিলেন, “কথায় কথায় অবান্তর কথা আনিয়াছি। কি বলিতেছিলাম ? 

রন্প উত্তর করিলেন, ভক্তির লক্ষণ ব্যাখ্যা করিবেন, বলিয়াছিলেন। 

অচৈতন্ত কহিলেন “হা, অন্তবাঞ্। পরিত্যাগ পূর্বক ইন্দিয়াদির সাহায্য 
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লইয়! একাগ্রচিত্তে ও পবিত্র ভাবে যে ভগবদমুশীলন করাঁষাঁয়, তাহার না, 
ভক্তি। অথব!। ভগবানের গুণ চরিত শ্রবণার্দি হইতে সাগরাভিমুখী ন্দী 
গতির ন্যায় তাহাতে ষে অবিচ্ছিন্ন মনো গতি উৎপন হয়, তাহাকেও "তি 
বল! যাইতে পারে। এই ভক্তি সাধন করিতে গেলে সর্বর্দীই সাবধা, 
থাকিতে হইবে যেন ভূক্তি মুক্তি স্পৃহা হৃদয়ে' না থাকে ।” | 

প্রীরূপ নিজ্তীন। করিলেন, “এই ভক্তি হইতে কিরূপে প্রেম শ্রীকাশ হই 
পারে?” 

প্রীচৈতন্ত উত্তর দিলেন, “ভগবৎ কুপায় মানবহৃদয়ে স্বভাবতই কতক 
গুলি স্বকোমল ভাবের বীজ নিহিত আছে। সেই গুলিকে হদয়ে উদ্দীগ 
করার নামই সাধন। পূর্বেই বলিয়াছি, ইন্ছ্রিয়াদির সাহাষো শ্রবণ, কীর্তন 
দর্শনাদ্দির দ্বার এই সাধন করিতে হয়। এই অবস্থায় ভক্তির নাম সাধ? 
ভক্তি। সাধন তক্তি আবার ছুই প্রকার, বৈধী ও রাগান্থগ। ৷ অনুরাগ, 
[বহন হৃদয়ে কেবল শাস্ত্র ও গুরূপদেশ ধরিয়া যে তাবসাধন কর! যায় 
তাহার নাম বৈধী তক্তি। আর অভিলধিত বস্তুতে শ্রবণ কার্তনাদি অন 
পেক্ষিত শ্বাভাবিক প্রেমময় প্রগাঢ় তৃষ্ণার নাম রাগময়ী ভক্তি । 

' শ্রীরপ। অনুরাগবিহীন ব্যক্তির ভাব সাধন কেমন করিয়া সন্তবে? 

শ্রীচৈতন্ত। কেবল মাত্র শ্রদ্ধার উদয় হইলে হইতে পারে। শ্রন্ধা 
অন্রাগে অনেক প্রভেদ। শ্রদ্ধা” অর্থ ভাল বলিয়। অন্থুমোদন কর । উহ 
হইতে সাধু সঙ্গ করিতে ইচ্ছ' জন্মিতে গারে, সাধু সঙ্গ হইতে শ্রবণ কার্ড? 
মনোনিবেশ হয়। তাহা হইতে ক্রমে নিষ্ঠা, শ্রবণাদিতে কুচি, ও অবশেঃ 
আসক্তি,ও রতি জন্মে। রতি হইতে প্রেমলাভ হয়॥ 

শ্রীবপ। প্রেমের স্থায়িভাব কি? 

শ্রীচৈতন্ত । ভগবানে স্নেহ, মান, প্রণয়, অনুরাগ, সখ্যতা, প্রত 
হইতে মহাভাব পর্যন্ত প্রেমের স্থায়িভাব রননীলা হইতে পারে। 

শ্রীপ। এ সকলের কি কোন শ্রেণী বিস্াস নাই? 

শ্রীচৈত্ত। আছে বৈকি? গুন নাই কি শান্ত, দাত, সধ্য, বাংলা 
ও মধুর রতি কি রদ যাই বল, প্রেমের স্থাগ্লিভাব, এই পাচ গ্রকার অবস্থা 
প্রকাশ হইয়া! থাকে । এই পাচটীস্থায়িরদে আগত্তক বা আকশ্মিক ঝার 
যদি হান্ত, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীড়ৎম, সাতটা গৌগরণে 
যোগ হয়, তাহা হইলে তঞ্জের প্রাণে অনস্ত রসতেদ ও লীলাবৈচি 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ১৪৯ 


গ্রকাশ হইতে পা৫র। উহাতে সাধককে কখন যা নাচায়, কাদায়, 
রঙ্গ, মৌনী করে এবং কত ভাব তরঙ্গে ভাসাইয়। ভুবাইয়। দেয়। 

শ্রীবপ। রূতির যে পাঁচটা স্থায়িভাব বলিলেন, তত্তিন্ন আর কোন রূপ 
বিভাগ আছেকিন।? 

শ্রীচৈতন্ত । আছে, ছই প্রকার তক্তির প্রকৃতি ভেদে রতি ছই প্রকার। 
বৈধী ভক্তি যোগে এ্ব্্য জ্ঞান মিশ্র! ও রাগময়ী ভক্তিতে কেবলা রতি উৎ- 
গন্ন হয়। যে রসেরই ভক্ত হউন ন! কেন, পর্ব জ্ঞানমিশ্র! রতিতে গ্রীতি 
স্কুচিত হয়) তয় বাসন্ত্রম বৃদ্ধিপায়। যেমন বাৎসল্য রসে, গ্ীকষ্ণ বনছুদেব 
ও দেবকীকে প্রণাম করিলে তাহাকে ঈশ্বর বোধে পিত! মাতার মনে ভয় 
সঞ্চার হইয়াছিল। সখ্য রসে কৃষ্েের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়! অর্জুনের সথ্য- 
রীতি সঙ্কুচিত হইয়া মনে সন্ত্রম ও ভয়ের উদয় হইয়াছিল এবং মধুররসে, 
্চ পর্রহাদচ্ছলে রুঝ্িণীকে ছাড়িয়া যাইবেন বলিলে কৃষণের ঈশবরত্ব স্মরণ 

করিয়। রূল্সিণীর ত্রান জান্ময়াছিল। কিন্তু কেবল! রতিতে ঈশ্বরে খরশ্ব্যা- 
দান থাকে না, কেবল শুদ্ধ প্রেমের উদয় হয়। নন্দ যশোদ। কৃষ্ণের র্ধ্য 
তুণিয়! সামান্ত আত্মজ জ্ঞানে বাৎসল্য করিতেন। গ্রীদাম আদি রাখালগণ 
থ। জ্ঞানে ত্তাহার কাধে চড়িতেন ও গোপাঙ্গনার। সামান্ত নায়ক বিবে- 
টনার কত মত ভাল বামিতেন। একস্থানে ভয় বা সনত্রযুক্ত গ্রীতি, অপর 
স্থানে ঈশ্বরের অদীম খরশ্বর্্য ও গ্ষমত! তুলিয়! গিয়া নিতান্ত আত্মীয় জনের 
হায় ব্যব্ছার, ছুই প্রকার রতির এই ছই প্রকার প্রকৃতি । কেবল। রতিতে 
দাস্তভাব থাকিলেও তাহ! প্রশ্্ধ্য জান জনিত নহে, প্রেমজনিত সেবার 
দামত্ব। স্বামীকে যেমন স্ত্রী দাসীর স্তায় সেব। করেন, পুত্রকে পিতা মাত! 
ঘেমন ম্নেহছ সেবা করিয়1 থাকেন, তন্রপ। 

শবূপ। পঞ্চরনের প্রকৃতি কি, তাহ! বিশেষ করিম] বলুন। 

শ্রচৈতন্ত। ভগবানে নিষ্ঠ| বুদ্ধির নামই শম বা শান্তরস। ইহার 
ইটা গুণ, যথ| বাসনাত্যাগ ও কৃষে। একাগ্রতা। আকাশের, শব্দগুণ 
যেমন সকল ভূতেই বিদ্যমান, সেইরূপ শান্তরসের এই ছুই গুণ পর পর 
কল রনে থাক অবস্থস্ভাবী। ইহা ভিন্ন অন্তান্ত রস সম্ভবে না। কিন্ত 
'কবল শান্ত রনে ঈশ্বরে গাঢ় মমতা! হয় না, ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ লীলাময় 
ধুরষরপে প্রতীয়মান হুর না। শাস্ত তের নির্খল অস্তঃকরণে কেবল মাত্র 
'দশ্বরূপ ঝা! নত্ব| জান প্রতিভাত হয়। তাহার পর দাশ্ত রতিতে শাস্তের 


১৫৩ ূ চৈতন্যলীলামৃত। 


বানন! ত্যাগ ও একাগ্রতা ; অধিকন্ত প্রভূ জ্ঞান বা রশ্থধ্যজ্তান হেতু মন্ত্র 
ও গৌরবজনিত সেবা। তৃতীয় সখ্য রতি। উহাতে শান্তের গুণ ও দাস্তের 
সেবার উপর পূর্ণ বিশ্বাস । ঈশ্বরসত্বাপ্স বিশ্বাদ নহে, বন্ধুব প্রতি বন্ধুর যেয়ন 
বিশ্রস্ত ভাব, অগৌরব, অদক্কোচ এবং মমত। যুক্ত বিশ্বান, তেমনি । চতুর্থ 
থাৎসল্যরতি। শীস্ত, দীশ্ত, ও সথ্যের গুণ ব্যতীত ইহাতে স্নেহের ভার 
অর্থাৎ ভক্ত আপনাকে পালক ও শ্রীকুষ্ণকে পাল্য জ্ঞান করিয়া প্লাকেন এবং 
তাঁড়ন, ভতন, লালন, ও সেবা করিয়া আপনার বাৎ্সল্ রতি চরিতার্ধ 
করেন। অবশেষে মধুর রতিতে প্রথমোক্ত চাঁরি রমের সমস্ত গুণ ও তত্ব 
তীত আত্ম সমর্পণ হইয়। রস লীগ! পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়। যেমন ,আকাশের 
শবাণ, বায়ুর শব ও স্পর্শ গুণ, অগ্নির শব, স্পর্শ, ও রূপ, জলের শব শপর্ম, 
দূপ ও বস গুণ, স্মস্তই পৃথিবীতে বিদ্যমান; অধিকস্ত গন্ধগুণ তাহার 
বিশেষত % তেমনি শীত দত্ত দিব সমত্ত ৩৭ ও অধিক আয্মসমর্ণ মধুর 
রসে বিদ্যমান। ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট রতি। ইহার পর আর রদ নাই, বছি 
নাই। এই সংক্ষেপে ভক্তি রমের বিষয় তোমাকে বলিলাম | ইহার বিস্তা 
বলিতে সময়ও নাই, শক্তিও নাই । তগবান্‌ হৃদয়ে থাকিয়া তোমাকে দ 
বুঝাইয়! দিবেন। তখন তুমি এসব তত্ব প্রচার করিতে সমর্থ হইবে 
কৃষ্ণ-কুপার় অতি মূর্খও মহ৷ পণ্ডিত হয়; অভ্তও ভবমিদ্ধু পারে যায় এং 
অন্ধ আতুর তরিক়| যায় । দশ রাত্রি পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্ত এই রূে প্রীরগ, 
উপদেশ দিয়! বলিলেন, 'আমি কল্য প্রাতে বাঁরাণনী যাত্রা করিবণ' 
শ্ীরূপ উত্তর করিলেন, র্দি আশ" হয়, আমিও সঙ্গে আদি। তোমা 
ছাড়িয়! কোথায় যাইব ও কেমন করিয়াই বা থাকিব ?' 
প্রীচৈতন্ত রূপের মন্তকে হাত দ্রিপ্না বলিলেন, "আমার আদেশ পার 
কর। তোমার কর্তব্য। যদি আগিয়াছ, তবে যাহাতে তোমার হিত হা 
তাহা কর! আমার কর্তব্য। এখন ছুই ভাই বৃন্দাবনে যাও) তাহার গ 
বঙ্গদেশ দিয়! নীলাচলে আমার সহিত মিলিত হইবে।' পরীর হ্িরুক্তি? 
করিয়। সম্মত হইলেন। 

প্রীচৈতন্ত প্রভাতে নৌকারোহণে বারাপনী যাত্রা করিলেন। শ্রী 

ও বল্পভ অন্ঠ দিকে মাথুর ব্রাহ্মণ ও কষ্তদান টি সঙ্গে মধুরাভি 
গমন করিলেন। 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 
কাশীধামে--সনাতন শিক্ষা । 


শ্রচৈতন্ত বাঁরাপনী নগরীর" প্রান্তভাগে উপনীত হই! দেখিলেন, 
ন্রশেখব বৃক্ষমূলে বসিয়। যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। জিজ্ঞানায় 
ভ্রশেখর বলিলেন, 'বিজনীশেষে স্বপ্ন দেখিয়াছি যেন তুমি কাশীতে 
মামিনাছ, তাই প্রতাষ হইতে এখানে আনিয়। অপেক্ষা করিতেছি 
শ্রচৈতন্ত তাহাকে প্রেমালিঙ্গন করিলে দকলে শেখরের ভবনে গমন্‌ 
হবিলিন। | সেখানে তপন মিশ্র ও পূর্বপরি চিত মহা রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ আসিয়। 
লূন। তপন মি নিমন্ত্রণ কারুয। যাত্রীত্বলকে 'আসহীর ক্রাইয়। 
(কে (নিবেদন কবিজেন ষে কজীতে অস্থস্থতিক্খজে অন্তর ফেল থিনমন্তুঞ 
লয়েন। জচৈতন্ত পাঁচ সাত দিন মাত কাশীতে খাকিবেন বিবেচনা 
ই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। চন্ত্রশেখরের বাড়ীতে বাসা নির্দিষ্ট হইল, 
বং তপন মিশ্রের গৃছে ভোজন করিতে লাগিলেন। 
গৌঁড়ের বন্দীশালে সনাতন কারাবন্ধ, তাহার হস্তে পদে লৌহশৃঙ্খন | 
ড়েশ্বর উৎকলে গিয়াছেন। এমন সময়ে সনাতন শ্রীরূগের পত্রী পাইয়। 
রামোটনের উপায় চিস্তা করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি কার! 
দ্দকে ভ্ধির্জনে দেখ। পাইয়া অভিবাদন করিয়া বলিলেন, “আপনি 
গনাপীর। কেতাঁবমরিফে মহাঁপঙিত ও ধার্িক ব্যক্তি। কোরাণ 
রিফে লেখা আছে, নিজধন দিয়া যদ্দি একটা বন্দীকেও কারামোচন 
রিতে পার! যায়, তাহ! হইলে আল্লাতাল। তাঁহাকে সংদারবন্ধন হইতে 
করেন। আমার দ্বার! পূর্বে আপনি অনেক উপকার পাইয়াছেন। 
দণে আমাকে মুক্ত করিয়। গ্রত্যুপকার করুন্‌ এই আমার বিনীত 
ধার্ঘা। আমি আপনাকে পাঁচসহশ্র টাকা দিব। আপনার পুণ্য ও 
রব, ছুই লাভ হইবে ।” কারাধ্যক্ষ ভদ্রুত! ব্যগ্তক স্বরে উত্তর করিলেন, আপ- 
কে ছাড়িতে ইচ্ছা! হয় বটে, কিন্ত দুর্দান্ত রাজাকে বড় ভয় হয়। সনাতন 
(দিলেন, 'রাঁজ। দক্ষিণে যন্ধক্ষেতে গিয়াছেন | ফিরিয়া আমিবেন কিন! 
নেছ। যদি আসেন, উহাকে বলিবেন যে গঙ্গার, নিকট বহির্দেশে 
মে শৃঙ্খল সহিত গঙ্গার ঝাপ দিয়া কোথায় চলিরা গিয়াছে, বছ অনু- 
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সন্ধানেও খোজ পাওয়া যায় নাই। আপনার ইহাতে তয়ের কোন কার! 
নাই। কেন নী আমাকে কেহ দেখিতে পাইবে না। আমি এ প্রেশে 
থাকিব না। দরবেশ হইয়া মক্কায় যাইব | ইহাতেও যবনের মন উঠিল না 
দেখিয়া! সনাতন রূপ পরিত্যক্ত সাত হাঁজাঁর টাকা আনাইয় তাহার অগ্রে 
রাশীকৃত করিলেন। কারাধ্যক্ষ লোতে পড়িয়। টাকা গুলি আত্মশাৎ করি- 
লেন এবং রজনী যোগে শৃঙ্খল কাটিয়া সনাতনকে গঙ্গাপার করিয়া দিলেন। 
বিশ্বস্ত তৃত্য ঈশাঁনকে সঙ্গে লইয়| প্রকাশ্ঠ রাঁজপথ ছাড়িয়া! রাঁজমন্ত্ 
কাঙ্গাল বেশে উপপথে ধাইয়া চলিলেন। ধন্ত অনুরাগ ! তুমি রাজাকে গথের 
কাঙ্গাণ, দাত্তিককে তৃণসম নীচ এবং মানুষকে দেবতা করিতে গার। 
রাত্রি দিন চলিয় চলিয়! শ্রীনাতন পাতড়া নামক পর্বতের নিকট আদিম! 
উপনীত হইলেন। এখানে একজন ভূমিক থাকিত, সে ঘাটি ছাড়িয়! নাদিলে 
পর্বত পার হইবার উপায় নাই। এই ভূমিক দস্থা প্রকৃতির লোক কথিত, 
আছে, তাহার নিকট একজন গণক ছিল ; সে হাত গণিয়! কাহার নিকট 
কত টাক! আছে বলিয়! দিত ;ভূঞ। তদনুণারে পথিকের প্রাণুবিনাঁশ করি! | 
লুঠিয়া লইত। সেই গণক কাণে কাণে ভূঞ্চাকে বলিল যে, সনাতনের 
নিকট আটটা স্থবর্ণ মোহর আছে। ভূঞা সনাতনকে বলিল, “এক্ষণে স্নান 
ভোজন কর, বরাত্রিযৌগে লোৌক দিয়! পর্বত পাঁর করিয়! দিব ।” এই বধিয় 
বহু সমাদর করিয়। সনাতনের আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিল। সনাতন 
স্নান ভোজন করিয়া, ভূঞাঁর ব্যবহারে কিছু সন্দিগ্ধ হইলেন, এবংঈশানকে 
জিজ্ঞাস! করিলেন, তাহার নিকট ঞ্চি ইাকাকড়ি আছে কিনা? ঈশান 
এবারে মুস্কিলে পড়িল। কারণ তাহার নিকট দত্যই আটটা মোহর ছিল! 
সে ধনলোভ ছাঁড়িতে পারে না, অথচ মনিবের নিকট একেবারে হরথ্য। বলি- 
তেও সাহনী হইল না। ভাবির! চিস্তিঃ! ঈশান বলিল, তাহার নিকট সা 
যোহর আঁছে। সনাতন তাহাকে অনেক তন! করিয়া! বলিলেন। এই 
কাঁল বম কেন সঙ্গে আনিয়াছ ?' তখন ধ্রীদাতটা মোহর চাহিয়া লা 
সমাতন গৌসাই ভূঞ্াকে অর্পন করিয়া মধুখ বনে কহিলেন, “এই দাত 
মোহর আমার নিকটে ছিল, ইহা আপনি গ্রহণ করিয়া আমাকে গর্ব 
পার করিয়া দিউন। আমি রাজবন্দী, প্রকান্ঠ সুড়কে যাইতে" পারি না 
আমাকে উদ্ধার করিয়া! দিলে আপনার পুণ্য হইবে।” 

ভূঞালী হাঁগিয়৷ উত্তর করিলেন, 'আঁপনার ভৃত্যের অঞ্চলে আটগী 
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মোহর ছিল, তাহাঁ আমি পুর্রেই জানিতে পারিয়াছি। এই মোহর আপনি 
নাদিণে আমার লোক আঞ্জ রাত্রিতে আপনাকে মারিয়া ফেলিয় লুঠিযা 
পুইত। তা আপনার সরল ব্যবহারে আমি দন্ত হইলাম; মোহর লইব না। 
চাবি জন শোক দিয়া আপনাকে পাহাড় পার কবিয়া দিব, 

সনাতন তুঞার কথায় কিছু ব্যথিত হইয়| বলিলেন 'আমার মোহরে 
প্রয়োজন নাই ; বরং সক্ে থাকলে উহার লোভে কে কখন প্রাণে মারিয়। 
ফোণবে। আপনি উহা শ্বচ্ছন্দে গ্রহণ করুন।, ইহার পর ভূঞার চারি 
ঈন গাইক সঙ্গে করিয়া সনাতন রাত্রে রাত্রে পর্ধত পার হইলেন এবং 
গর পারে যাইয়া ঈশানকে জিজ্ঞান| করিলেন “সত্য কি আর একটা মোহর 
তোমার নিকটে আছে? সে “আছে” কহিলে, সনাতন তাহাকে মোহর 
ইয়া স্বগেশে যাইবার অন্থমতি দিয়া! একাকী হাতে করোয়া ও স্কন্ধে ছিন্ন 
কন্থা লইয়া নিয়ে পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন । কতক দিন পরে 
তান বর্তমান মজঃপুব জেলার অন্তর্গত হাজিপুরে আলির পৌছিলেন এবং 
ধা সদশগত,দেখিরা একটা উদ্যানে বৃক্ষতলে বদির বিশ্রাম করিতে লাগি- 
'্ন। তখন হাজিপুরে গৌড়েশ্বরের রাজ কর্মচারীগণ থাকতেন। ই্ট্রীকান্ত 
নাথে সনাতনের ভগিনীপতি, গোৌড়াধিপের জনৈক কর্মচারী। তিন লক্ষ 
টক! ণইয়! তিনি দল্লীতে বাদনাহকে কর দিতে যাইতেছেন। দশ্্রতি হাজি- 
[বের রাজপ্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছেন। হিনি উচ্চ প্রানাদ হইতে 
টকীর কেণী ননাতনকে দেখিয়। চিনিতে পারিয়া রঞজনীবোগে একটা বিশ্বস্ত 
ত্য সঙ্গে লইয়। তাহার সাহত সাক্ষাৎ করি,লন। ছুইজনে অনেক কথা: 
বাও| হইল । সনাতন শ্বীয় বন্ধন মোক্ষণের বিষয় ঝাঁললে শ্রীকান্ত তাহাকে 
বৈবাগা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিখার জন্ত অনেক অন্ণয় বিনয় করিলেন । 
কিন্ু হাপুরুষের মন কিছুতেই টলিল না দেখিরা প্রীাস্ক দুই চারি দিন 
দিভৃতে রাজপ্রাসাদে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। সনাতন তাহাতেও 
মত না হইয়া বলিলেন “এই মুহৃত্তেই চলিয়া যাইব, আমাকে তুমি গৃঙ্গাপার 
কারয়া ?7াও।, শ্রীকান্ত তাহার ছেড়া কাথা দেখিয়। কাদিতে লাগিলেন এবং 
ধত্যা একথানি মূল্যবান ভোট কথ্থল লইতে সম্মত করাইর। বিশ্বস্ত লোক 
পারা গঙ্গাপীর করাহয়। দিলেন । নাতন অদম্য উৎপাহে শ্রীচৈতন্টের মিলনা- 
শা চুটিবরেন। আর কতক দনে বারাণসীনগর আসিয়া সনাতন গেপাই 
গাকমুখে শচৈতগ্তের আগমনবান্তা শুনতে পাইয়া অনুদন্ধানে চন্ত্র- 
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শেখব্রের বাহির বাটাতে আসিয়া প্রাঙ্গণে বসিয়। পড়িলেন) শ্রীচেতন্ত তখন 
ভিতর প্রকোষ্ঠে; বুঝিতে পারিয়। চন্ত্রশেখরকে বলিলেন “দেখ ত বাহিরে 
একজন টৈর্চব বসিয়া আছে কি না? চন্দ্রশেখর বাহির বাটীতে দেখিয়। 
ফিরিয়া যাইয়া! বলিলেন 'টৈ কোন বৈষ্ণব ত দেখিলাম ন1।+ ্রীচৈতন্ 
জিজ্ঞাসা করিলেন “কেহই কি নাই? চন্দ্রশেথর উত্তর করিলেন, একজন 
দরবেশ আছে।? শ্ীচৈতন্ত বলিলেন “তাহাকে ডাকিয়া আন চন্দ্রেখর 
বাহিরে আসিয়া আগন্তককে ডাকিয়া লইয়। অভ্যন্তরে গ্রবেশ করা মাত্র, 
চৈতন্ট দেব পিঁড়া হইতে আস্তেব্যস্তে উঠানে নামিয়। আদিয়া সনাতনের 
গল! ধাবয়। গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগলেন । সনাতন প্রেমাবিষ্ট চিত্তে 
বোদন কারতে লাগিলেন। দুইজনে অনেকক্ষণ গল] ধরাধরি করিণ। 
রোদন করিলে শ্রীচৈতগ্ঠ সনাতনকে পিঁড়ার উপরে লইয়! গিয়। নিজ পার্থ 
বসাইয়। স্বতস্তে তাহাব অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলেন । চল্রশেখরখদখিয়] 
শুনিয়। অবাক হইয়| গেলেন । মনাতন বলিলেন “ছি গ্রভো! অশ্পৃহ 
ঘুণিত পাপীকে স্পর্শ করিও না। চৈতন্য উত্তর দিলেন “ঢতোমীর ন্যাষ 
ভগবজ্জনের স্পর্শে আমি আজ পবিত্র হইলাম। মহাজনগণ পরম পাদ 
তীর্থ শ্বরূপ। তাহাদের সংস্পশে তীথন্নানের পুণ্য হয়|, 

সনাতন বলিলেন “মামি যে অশ্পুপ্ঠ ববন।+ 

শ্রীচৈতন্ত। চতুর্েদী ব্রাহ্মণ হহলেই ভক্ত হয় ন|। শ্বপচ শ্্রেচ্ছও 
ভক্তিবলে ভগবানের প্রিয় অন্তরঙ্গ হইতে পারেন। দ্বাদশগুণঘুক্ত ব্রাঙ্গণ 
অপেক্ষা তাহারা কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ । 

সনাতন । মাগি ত আর ভক্ত নই, আমি যে মহাঁপাপী। 

স্ীচৈতন্ত । তা+ আমি বুঝিয়া লইব। কিন্তু সনাতন! দেখ, কৃষ্ণ কেমন 
দয়াময। তোমাকে মহা বৌরব হইতে তুলিয়া আনিলেন। ধন্য শ্রীর! 
তোমার কুপাই ধন্ত। অপাব গভীর তব কপার মহিমা আমি কি বুঝি? 

সনটতন। আমি শ্রীকৃষ্ণ জানি না। তোমার কৃপাবলেই সংসারসাগং 
পাব হইলাম, এই জানি। | 

তখন প্রীটৈতন্ জিভ্তাসা করিলেন “কেমন করিয়া! কারামুক্তি পাইবে? 
সনাতন আদেযাপান্ত নিবেদন করিলে গৌর রলিলেন 'তোমার'ভাই রূপ 
ও ধল্লভেব সঙ্গে আল্লার - প্রধাগে সাক্ষাৎ হইয়াছিল ও কতক দিন তাহা" 
দেব সঙ্গে একত্র ছিলাম। তাহারা এখন বৃন্দাবনপ্রমণে গিয়াছেন।? তগন, 
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মিশর ও চন্দ্রশেথরের সঙ্গে সনাতনের পরিচয় করিয়া দিয় শ্রীঠৈতন্য চন্ত্র- 
শেখরকে বগিলেন “এখন ইহাকে ক্ষৌর ও নান করাইয়। ভদ্রধেশ করাইয়। 
দাও | দরবেশবেশ ভাল লাগেনা)” সনাতন গঙ্গান্গান করিয়। আপিলে 
্রশেথর তাহাকে নৃতন বস্ত্র দিলেন। কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিণেন 
না। তপন মিশ্রের নিকটে এক পুরাতন ধুতি চাহিয়া লইয়া দুই থণ্ড করিয়া 
কৌগীন বহিব্বান করিয়া পরিলেন। সেদিন তপন মিশরের গৃহে নকলের 
ভোজন হইল ; সনাতন শ্রীচৈতগ্ের শেৰ প্রনাদ পাইলেন । অপরাহে মহা- 
গা্ী ব্রাহ্মণের সঙ্গে সনাতনের পরিচয় হইলে তিনি গৌঁপসাইকে মহানিমন্ত্র 
করিলেন । মহানিমন্ত্রণের অর্থ মনাতন যাবৎ কাণীপুরে থাকিবেন, তাবৎ 
তাহার গৃহে ভোজন করিবেন। সনাতন তাহা স্বীকার না করিয়া মাধুকরী 
কাঁরয়া উদর পোষণ করিতে লাগিলেন । রাজমন্ত্রী পথের তিখাবী হলেন । 
গচৈভগ্ত ননাতনের কঠোর বৈরাগ্য দেখিয়। সন্তষ্ঠ হইলেন) কিন্ত তাহার 
গঞ্জের বহুমূল্য ভোটকম্থল দেখিয়া মনে মনে একটু অসন্তষ্ট থাকিলেন। সনা- 
তন তাহ বুঝতে পারিয়া একদিন গঙ্গান্নানে যাইয়। একজন দুঃখী কাঙ্গালীকে 
কঙ্বথানি দির] তাহার ছেঁড়। কাথা! লইয়া অঙ্গাবৃত করির! চৈতন্ঠের নিকটে 
আমিলেন। শ্রীচৈতন্ত জিজ্ঞাপা করিলেন “তোমার ভোটকম্বল কোথা ?, 
সাতন আদ্যোপান্ত দিবেধন করিলে গৌর বলিলেন--উহা! আমি বুঝি- 
যাছ। ভগবান্‌ তোমার বিষয় ভোগ থুচাইরা শেষ ভোগ রাখিবেন কেন? 
মদৈদ্য রাগের চিকিৎপ! করিয়া কি রোগশেষ রাখয়া দেন? মুলাবান্‌ 
কল গায়ে মাধুকরী করা! কি উপহাসের বিষয় নয়? সনাতন বিনীতভাবে 
বলিলেন “তোমার রুপায় যে আমার কুবিষন ভোগের শেষ ইচ্ছাটুকু 
গিয়াছে, ইহাতে কৃতার্থ হইলাম ।* | 
ক্রমে ভগবৎ কৃপায় সনাতনের তত্বজিজ্ঞসা স্করিতে লাগিল। দ্রিনে দিনে 
তিনি শ্রীচৈতন্তকে নান প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। শ্ীচৈতগ্ত পাঁচ সাত 
দিনমাত্র কাশীতে থাকিবেন মনে করিয়া আপিয়াছিলেন। কিন্তু নাতনের 
গ্র মীমাংসায় ও সতপ্রসঙ্গে দুই মান কাটিগ্রা গেল। সনাতনের জিজ্ঞাসা ও 
শ্রচৈতন্টের মীমাংসা বৈষ্ণব সমাজে “দনাতন শিক্ষা+ নামে মহ| সন্মানিত। 
পূর্বে সার্বভৌম ভট্রাচারধ্যকে শ্রীচৈতন্ত দ্বৈতাদ্বৈততত্ব ব্ষিয়ে যে উপদেশ « 
দিয়াছিলেন, রামানন্দ রাঁয়ের নিকট শ্রীরুষ্ণতত্ব ও শ্রীরাধিকাতত্ যাহ! শ্রবণ 
+িয়াছিলেন ও প্রয়াগে শ্রীরূপকে ভক্তিতত্ব বিষয়ে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, 
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সেই সকল হত ও বরঙ্গবচার প্রভৃতি বিষয তিনি সনাঁতনর্িক শিক্ষা দিলেন, 
ফট সন্দর্ভ, ভক্তিরসামূত সিন্ধু ও উজ্জল নীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থে পরবর্তী সয়ে 
রূপ,সনাতন ও জীবগোনম্বামী অতি বিস্তু তরূপে এই সকল তত্ব সমালোচনা! 
করিয়াছেন। নিয়ে আমর! অতি সংক্ষিপ্ততভাবে সনাতন শিক্ষার বিষযগুলি 
লিপিবদ্ধ করিতেছি । পাঠকগণ দরেখিবেন, এই শিক্ষায় চারিটা বিষয় মীমাং 
দিত হইয়াছে। প্রথমতঃ তত্ববিচাঁর ও শ্রীরুষ্ণতত্ব, দ্বিতীয়তঃ জীবতত্ব তৃতী, 
য়তঃ জীবের কর্তব্য কি? ও চতুর্থতঃ জীবের প্রাপ্য কি? জীবের কর্তৃব্য 
ভগবানে ভক্তি কর! বলিয়! নির্ণাত হইয়াছে । ইহাতে আন্ুযঙ্গিকরপে 
জ্ঞানবর্মাদির গৌণত্ব ও ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব, তাহার মধ্যে আবার রাগানথগা 
তদ্ভিই সর্বশ্রেষ্ঠরণে প্রদর্শিত হইয়াছে। জীবের প্রাপা ভগবতপ্রেম । উহা 
মুজ্যাদ চতুর্বর্গ হইতেও লোভনীয় । বৈষ্ণব গ্রন্থে এই চারি বিষয়কে সাধা, 
সম্বন্ধ, অভিধেয়, ও প্রয়োজন, নামে অভিহিত কর। হইয়াছে । আমরাও 
যথাসাধ্য & ভাষা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব। 

সনাতন গোশ্বামী শ্রীচৈতন্তের চরণ ধরিয়া! দৈন্য বিনয় করিয়া রলিলেন 
“আমি নীচ জাতি, নীচ সঙ্গে ও নীচ কর্মে ছুল্লভি মানবজীবন বৃথা নষ্ট করি- 
য়াছি। যদি কৃপা করিয়া কুবিষয় গর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছ, তবে 
আমার কর্তব্য কি, বলিয়া দ্রাও। আমি কে? কি জন্ত সংসারে আসিয়াছি? 
আমাকে কেনই বাত্রিতাপে জঙ্জরিত করিতেছে? কিসে আমার মঙ্গল 
হইবে? আমার প্রাপ্যবস্তই বা কি?ও আশ্রয়দাতাই বা কে? এই সর প্রশ্নের | 
সছুত্তর দিয়া আমার উপকার কর।' শ্রীটৈতস্ত উত্তর করিলেন শ্্রীকফের 
পূর্ণ পা তোমার উপর | তুমি কল তত্বই জান। তোমাকে কি ত্রিতাগ 
ক্লেশ দিতে পারে? তুমি ভগবানের শক্তিধর । সাধু জনের স্বভাবই এই, ৰ 
সমুদায় জানিয়াও দূঢ় নিশ্চয়ের জন্ত জিজ্ঞানা! করিয়! থাকেন ।' আচ্ছা, 
আমি. একে একে সব তত্ব বলিয়া যাইতেছি, তুমি শুনিয়া যাও। জগতে 
ভক্তি প্রবর্তন করিতে তুমিই যথার্থ যোগ্যপাত্র। তোমার নিকট এ পৰ 
কথা বলিব না, তআর কাহাঞ্চে বলিব? প্রথমে তত্ববিচার বলিতেছি। 


অআবণ কর। 
তত্ববিচার ও শ্রীকষ্ণচতত্ব। 


এক অথও, অব্যয়, ভ্ঞানবস্তকেই তত্ব বল! যায়খ। তিনিই সৃষ্্যা্দির ৰ 
আদিকারণ, তাহার কারণ কেহ নাই। তাহার সত্বাতেই জগতের সত্থাঃ 
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তিনি না থাকিলে কিছুই থাকে না। তাঁহার তুল্যও কেহ নাই, তাহ 
ইন শ্রে্ঠও কেহ নাই। তিনি শুদ্ধ, আননা, চিন্ময়। শ্রুতি সকল তাহার 
কথা 'উচ্চৈঃম্বরে গান করিয়। শেষ করিতে পারে নাই। তিনি 
গর্বের, সকলের আশ্রয় ও কিশোরশেখর রসরাজ মৃতি। আমি তাঁহাকেই 
বলের ্জেন্্ননদন শ্রীকৃষ্ণ বলিঠতৈছি। এই তত্ব বন্তর অনন্ত প্রকাশের 
মধ্যে তিনটা নুখ্য প্রকাঁশ আছে। ব্রন্ধ, আত্মা ও ভগবান্‌ তিনটা পৃথক্‌ বস্তু 
নহে, একই বস্তূর তিনটা প্রকাশ মাত্র। ব্রহ্গস্বরূপ নির্বিশেষ জ্যোতিশ্ময় ; 
টনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকাস্তি। অনন্ত বিশ্বসষ্টিতে ষে জ্যোতিঃ প্রকাশিত, তাহা 
রবজ্যোতির ছায়া মাত্র । তাহার সত্বাতে সকলই সত্যবৎ প্রতীয়মান। 
বন্ততঃ চন্দ্র সুধ্য, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র, কি অগ্নি, কিছুরই দ্বার সেজ্যোতিঃ প্রকাশ 
হইবার নহে। একমাত্র বিশুদ্ধতত্ব জ্ঞানে কিঞ্চিম্মাত্র বুঝ! যায়। নির্বি 
খেষ উপাসকগণ জ্ঞানমার্গে এই ত্রহ্মজ্যোতিতে আননে নিমগ্ন থাকেন । 
তীয় পরমাত্থা। ইনি টৈতন্তময় অন্তর্যামী, আত্মারাম, অন্তরতর, অন্তরতম। 
চিরগয়ে গ্রে কোষে ইহাকে ধ্যান করিয়া যোগিগণ নিমীলিত চক্ষে যুগ- 
ান্ত কাটাইয় দেন। তৃতীয় তগবান্‌, ইমি লীগাবিগ্রহ ৷ নরলীলাঁয় ও মানব- 
টতিবৃত্তে তাহার দর্শন হইতে পারে । দীপশিখা হইতে যেমন ততত,ল্য দীপ- 
ধিধ প্রজ্জলিত হয়) তেমনি ইনি কৃষ্ণের একটদৈশিক প্রকাশ হইয়াও কৃষ্ 
তে অভিন্ন। লীল! ভিন্ন ভক্তি চরিতা্থের স্থান নাই। সুতরাং কেবল তক্তি- 
থাগেই ভগবানের বিবিধ ্রশ্বর্ধ্য প্রতীয়মান হইয়া! থাকে । অনন্ত রূপ- 
নাচত্রের মধ্যে ভগবানের তিনটী রূপ প্রধান। হ্বয়ংরূপ, তদেকাত্ম রূপ ও 
ঘাবেশ রূপ | আনন্দঘন ও প্রেমঘন ব্রজেন্দরনন্দনই স্বয়ং রূপ *। শ্রীবৃন্দাবনে 
ীলাপ্রকাশ ফোগমায়ার সাহাষ্যে কেবল ভক্তকে কুখ দিবার জন্য। নইলে 
«ই রূপ নিত্যলীলায় নিত্যগ্রকাশ; কথন ইহাঁর অপ্রকটাবস্থা নাই। 
ই ূপ অনাদিসিদ্ধ। ফে উপায়ে ইহা আস্বাদন করা যাইতে পারে, তাহ। 
রিবলিব। ম্বয়ং রূপ ছুইভাবে প্রকাশ হয়। তাহার নাম প্রাভব বলা 
ঃ বৈভব বিলাঁদ। প্রাতব বিলাঁসে একই বিগ্রহ বহুস্থানে বহু পরিমাণে 
ক্ষত হয়? যেমন রাঁসমণ্ডলে। বৈভব বিলাদে সেই বিগ্রহ বিভিন্নরপে 
বতীযমান হইয়া থাকে । যেমন বলরামাদি। ভগবদাত্মায় অনুপ্রাণিত, 
৮ শ্রক্ণের স্বয়ং রূপ হইতে বিভিন্ন রূপের নাম তদেকাত্ম রূপ। ইহার 
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ছুইটা প্রকার ভেদ, বিলাস ও স্বাংশ। তাহার মধ্যে বিলা রূপের আবার 
বিলাস প্রকাশ ভেদে অনস্ত রূপ বৈচিত্র্য প্রকটিত হইয়া থাকে ॥ তাচ্ছার 
মধ্যে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, গ্রহ্যয় ও খনিরুদ্ধ, এই চাল্লিটী গ্রধান। ইহাদিগকে 
বাহতত্বও বলে। বাহ্থদেব অর্থাৎ নর লীলার আদি তুল্ম চিত্তচত, নন, 
অহঙ্কার তত্ব ([100151900118) ), প্রদান কাঁম অর্থাৎ প্রেমতত্ব ও আকন 
লীলাতত্ব। এই চারিতন্বের মহিত জড় স্থষ্টির কোন সংশ্রৰ নাই। উই 
মায়াতীত ধামে ভগবানের লীলাতত্ব বূপে বিলনিত হইতেছে। স্বাংশ- 
বিলাসে ভগবৎস্বরূপ অনন্তরূপে 'অবতীর্ণ হইয়। থাকে । তাহার মধো পুরুষা- 
বতাঁর, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার ও শ্ক্যাবেশা- 
বতার প্রধান-। যেমন উপক্ষয়শূন্ত জলধি হইতে কোটি কোটি ক্ষুদ্র জণ. 
প্রবাহ বহির্গত হইয়] থাকে, তেমনি স্বত্বনিধি ভগবান্‌ হইতে অসংখ্য অব- 
তার এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছে । সনাতন! লীলামর ভগবানের অখতাবের 
কথা কি বলিব? কেহ কেহ বলে, জড়রূপা গ্রকৃতি হইতেই স্থট্টি রাজোব 
গ্রকাশ। ইহ! মূর্দের কথা। অন্ধ জড়শক্তির এমন কি ক্ষমত্তা আছে 
ষে, সর্বমৌনর্ধ্য, সর্ধস্থকৌশলপূর্ণত এই অতুলনীয় বিশ্বস্ষ্টি প্রকাণ 
করিতে পারে? অগ্নির শক্তিতে উত্তপ্ত হইয়া লৌহ যেমন দাহিকাশঞ্জি 
লাভ করিয়া থাকে; তেমনি জড়ই বল আর পরমাণুই বল, বা এরধান 
প্রক্কৃতিই বল, ঈশ্বরশক্তিতে অন্ধ প্রাণিত ন! হইলে তাহার সাধ্য কি যে টি 
প্রকাশ করিবে? স্ুলদরশী লোক তলাইয় না দেখিয়াই জড়প্রক্কাতকে 
আদিকারণ বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছে । অনন্ত শক্ির মধ্যে প্রীকৃফের 
তিন শক্তি প্রধান? ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিরা। পূর্বেই বলিয়াছি, বাস্থদেং 
জ্ঞানের অধিষ্ঠাতাঁ, সন্বর্ষণ ক্রিয়। ও ইচ্ছাল ঝধিষ্ঠাত।। সন্বর্ষণ শক্তিতেই 
সমস্ত স্থ্টিলীল! প্রকাশিত হইতেছে । এইরূপে যে সকল শাক্ত প্রপঞ্চরূপে 
অবতীর্ণ হইতেছে, তাহাদেরই দাধারণ নাম অবতার । বিশ্বে অবতীর্ণ হইবাঃ 
পূর্বে দন দকলই পরব্যোমে শ্রীরষ্ণবক্ষে লুক গ্রিত ছিল। পৃর্বোক্ত অবতাঃ 
মকলের মধ্যে পুরুষাবতার তিন'। কারণান্ধিশারী বা গ্রথম পুরুষ? গর্ভো 
দকশারী বা দ্বিতীয়পুরুষ। বেদে ইহাকে কখন হিরণ্য গর্ভ, সর্বান্তর্যামী 
ও কথন সহত্রশীর্ষ! পুরুবৰ বলিয়াছেন । তৃতীম্ন ক্ষীরোদকশারী বা মহাবিষু 
ইনি পুরুষাবতার ও,গুণাবতাঁর উভয় শ্রেণির মধ্যেই দন্িধিষ্ট হইয়া থাকেন 
বিশ্বের আদিকাণে অবহিত চৈতগ্ভাংপের নাম কারণান্ধিশা়ী। এই কাঃ 
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কে ভগবানের স্থষ্টিব্ষিযিণী ইচ্ছা অথবা! মায়! বল! ধায়। মাঁয়াই জগতের 
নি কাৰণ । তন্ন ইহার আর একটী বৃত্তি আছে, যাহার নাম প্রধান বা 
উপাদান কারণ। কুস্তকারের ইচ্ছা ঘটের নিমিত্ত কারণ, আর দণডমৃত্তি- 
কাদি উপাদান কারণ। কিন্তু জগতষ্টার ইচ্ছাই জগতের নিষিত্ত ও উপা- 
দান, উত্য্নবিধ হেতু । অর্থাৎ তিনি বিনা উপাদানে কেবল ইচ্ছামাত্র এই 
বিশ্ব হি করিয়াছেন | এই ইচ্ছা! ব| মায়ার অভ্যন্তরে যে পুরুষ অর্থাৎ ভগবত্ত 
অবস্থিত, তিনি স্বয়ং মাঁয়াতীত হইযাও সমুদয় মায়ার প্রবর্তক। ইহার 
তাংপর্ধা এই যে, স্থষ্টিবিষয়ক চৈতন্ঠাংশ অপূর্ণ হইলেও অপূর্ণতাঁজনিত অসত্য 
বাত্রান্তি স্তন তাঠাতে থাকিতে পারে না। কেনন]| উহ পূর্ণ পুরুষের সহিত 
ঘথগুনূপে সংযুক্ত । ইনিই কারণান্ধিশায়ী। ইহ] হইতে মহততত্বাদি ক্রমে 
মূদায় স্ষ্টি প্রকাশ হইয়াছে । ইনি কত বড় মহান, তাহা এই বলিলেই 
পর্যাপ্ত হইবে যে, যেমন গবাক্ষের দ্বারে ত্র্যসরেণু গমনাগমন করে, তেমনি 
টে পুরুষেব নাঁসারন্ধ, দিয়] নিশ্বাস গ্রশ্বাসের সায় কোটি কোটি ব্রহ্মা 
টংপন্ন ও লয়পাইতেছে। কত কত ত্রক্গা, বিষুর, শিব, ইহার রচিত বরঙ্গাপ্- 
নয় শাসন করিতেছেন । বিশ্ব ব্রহ্গাওড হাটি করিয়! স্ব্িসম্টরির অভ্যন্তরে 
গুববপী যে ভগবদংশ স্থিতি করিতেছেন, তিনি দ্বিতীয় পুরুষ । আরে 
বিরাট পুরুষ ব্য্টি জীবের অভান্তরে থাকিয়া প্রত্যেকের স্থুখ, দুঃখ, সম্পদ্‌, 
বিগদ, আদি বিধান করিয়! পুত্র নির্বিশেষে প্রতিপালন করিকেছেন, তিনি 
শন পুরুষ বা! মহাবিষু। নামে পরিচিত। এক্ষণে লীলাবতারের কথা 
বণ, শ্রবণ কর। লীলার জন্ত ভগবানের অসংখ্য অবতাঁর। তাহার মধ্যে 
মস্ত, কৃম্ম, বরাহ, অশ্ব, নৃসিংহ, হংস, ক্ষত্রিয়, বিপ্র ও দেবতাদি প্রধান। 
হট সবর স্থষ্ট রূপে লীলা করিয়া থাকেন, এ অতি অদ্ভুত রহস্ত! গুগাঁব- 
তাবের কথা শুন। রজঃ স্বত্ব ও তমোগুণে অত্যন্প মাত্র চৈতগ্তাংশ বিনি- 
রোগ করিয়া ভগবান্‌ ব্রহ্ম, বিষ ও শিবরূপে যে এক এক বরন্ধাণ্ডে স্থষটি 
তি ও লয় করিতেছেন, তাহারই নাম শ্রীকুঞ্চের গুণাবতার। , পূর্বেই 
বগিরাছি, বিষুকে পুরুষাবভার ও গুণাবতার, উত্তরই বলা গিয়া থাকে। 
গন মন্বন্তরাবতারের কথা শ্রবণ কর। ব্রহ্মার এক দিনে ১৪ মন্বস্তর। 
টাগার এক এক ম্বস্তরে, এক এক মননন্তরাধিপ। কাজেই ব্রহ্মার এক দিনে 
১৪ মনবস্তরাবতার হইয়া থাকে । ব্রহ্মার জীবন ব্রহ্ম প্রমাণে ১০* বংসর। 
গতএব ব্রহ্মার জীবনে ৫*৪০৭০ মন্বস্তরাবতার হর। বুঁঝয়া দেখ, মহাকাল 
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নাথের মহাকালে কত অনতা। এক্ষণে যুগাবতারের কথা বলি, শুনি 
যাও। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপব, কলি, এই চারিযুগ। এই ঘুগ চতুষ্টয়ে ভ্রমা, 
সবয়ে ভগবান্‌ শুক্লু, রক্ত, কৃষ্ণ, গীত, এই চারি বর্ণ ধরিয়া অবতীর্ণ" হর 
থাকেন; এবং অধর্ম দূরীভূত করিয়া ধ্যান ধারণা, যাগবজ্ঞ, পুজা অর্জন ও 
নাম সন্কীর্তন রূপ তত্তৎ যুগের ধর্ম প্রবর্তন করিয়া থাকেন। 

এইথানে ননাতন প্রশ্ন করিলেন, কপিযুগের অবতার কে? অর 
করিয়! বলিয়া দিন। 

শ্রীচৈতন্র উত্তর করিলেন, অন্তান্ত যুগের অবতার যেমন শান্ত্ীয় লক্ষণ 
মিলাইয় বুঝিতে হয়) কণিযুগের অবতারও তেমনি শাস্ত্র ঘার। বুঝিয়। লইতে 
হইবে। পণ্ডিতগণ লক্ষণ বিচার করিয়া তাহা স্থির করিয়া দেন। অবতার 
নিজে কিছু “মমি অবতার' বলেন না। আমর ক্ষুদ্র জীব, আমাদের 
মহাজনানুনরণ করাই কর্তব্য। 

সনাতন। কি কি লক্ষণে তাহ! স্থির হইতে পারে? 

শ্রীচৈতন্য। স্বরূপ লক্ষণ ও তট্থ লক্ষণে। আকা প্রক্কতি স্বরূপ লক্ষণ; 
কার্ধ্য বারা ষেজ্ঞান, তাহার নান তটত্থ লক্ষণ। 

সনাতন। আপনি বলিলেন, কলিবুগের অবতারের পীতবর্ণ; তিনি নাম 
প্রেম প্রচার করিবেন। এরূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি কে? 

কুট রাজনীতি বিশারদ রাজমন্ত্রী সনাতন তাহাকে ফার্দে ফেলিবার অন্ত 
এতক্ষণ যে কৌশলজাল বিস্তার করিতেছিলেন, সরলবক্তা গ্রীচৈত্বন্ত এত' 
ণে তাহ! বুঝিতে পারিয়া হাপিয়া বললেন “সনাতন ! চাতুরী ছাড়; এখন 
শক্ত্যাবেশাবতারের কথা শুন।॥ যাহাতে ও যেখানে ভগবচ্ছক্তি গ্রকাশ 
হইয়াছে) তাহাই শক্যাবেশাবতীর | শেইণ ও মুখ্য ভেদে তাহা দুই প্রকার। 
যেখানে অত্যপ্পমাত্র কষ্ণশক্তি প্রকাশ, তাহা গৌণ ও যেখানে জ্ঞানাি 
বিশেষ বিশেষ শক্তি বিশেষ বিশেষ ভাবে প্রকট হয়ঃ তাহা মুখ্য শক্জ্যাবেশ। 
সনকািতে জ্ঞানশক্তি, নারদে ভক্তি, পৃথুতে পালনশক্তি ও পরশুরাম ছু 
দমনশক্তি, ইত্যাদি প্রকাশিত বলিয়া তাহারা মুখ্য শক্ত্যাবেশান্তর্গত। এই- 
রূপে লীলারসময় শ্রীকৃষ্ণ অনস্তদেশে অনন্তকালে নিত্যলীলা করিতেছেন। 
নে লীলার আরম্তও নাই, শেষও নাই, বিরামও নাই। জ্যোতিন্চক্র যেমন 
অবিরাম মহাব্যোমে,ঘুরিতেছে। কষ্ণলীলাচত্রও সেইরূপ অনাদিকাল হইতে 
অনন্ত ব্রহ্মা ঘুরিয়া, বেড়াইতেছে। এমন ব্রহ্ধাও নাই) যেখানে কৌন না 
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(কান লীলা সংঘটিত হইতেছে না। তাহার মধ্যে শ্রীরুষ্ণের ব্রজলীলাই 
র্ণভ্ম ; তিনি ব্রজে পূর্ণভমরূপে বিরাজিত। ' তততিন্ন অন্যত্র তাহার লীলা 
পূর্ণ ও পূর্ণতর শক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। 

সনাতন জিজ্ঞাদা করিলেন 'ব্রজেজনন্নন শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম। স্টাহার 
তত্ব ও স্বরূপ বিগ্রহের বিষয় কিছু' বলুন। 

প্রীট্তসত'রা রামানন্দের নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, শান্ীর প্রমাণ ও 
যুক্তির সহিত সনাতনের প্রশ্নের উত্তরে তাহাই বিশনরূপে বুঝাইয়া দিলেন। 
গুনরুক্তি ভয়ে আমরা তাহা এখানে লিখিলাম না। পাঠক দেই অংশ 

রামানন্দ উপাখ্যানে পাঠ করিয়। লইবেন। 

সনাতন পুনর্ববার জিজ্ঞাসা করিলেন '্রীকৃষের শব্ধ, মাধুর্য ও লীলা- 
দহিমার কথা কিছু শুনিতে চাই।, 

গ্্সৈতন্য উত্তর করিলেন "অনন্ত পুরুষের অনন্ত গুণলীলার কথা কে 
বলিতে পারে? তাহার প্রশখবর্য্যের সীমা নাই, লীলারও অন্ত নাই, এবং 
দীনার স্থান,বরঙ্গাণ্ডেরও সংখা হয় না। তিনি যোগমায়াশ্রিত হইয়া 
নিতই ড়া করিতেছেন । জড়াতীত ধামের নাম পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ। 
এমন কত বৈকুঃ আছে, তাহার অন্ত নাই। এই মকল বৈকুষ্ঠের উপরে 
ব্লোক অবস্থিত। বৈকুঠ সকল যেন দলশ্রেণি) কৃষ্ণলোক সেই দলের 
মধ্যে কর্ণিকার। কষ্চলোককে ব্রজধাম বলা যায়। উহাই মাঁধুধ্য লীলার 
দাদ সেখানে অপ্রাককৃত মাতা, পিতা, সথা) প্রেরমী ও পারিষদ্বর্ণে বেষ্টিত 
ইয়া মহাযোগেশ্বর শীষ নিয়তই মধুর লীল1 করিতেছেন। পৃথিবীতে 
ধত বর্ষের জন্য নরাঁকারে অবতরণ নিত্যলীলার ছায়াবলম্বনে মাত্র। 

ব্জধামের নিয়ে বিষুলোক বা খশ্বধ্যধাম। এখানে কৃষ্ণ বিষ্ু্ূপে 
ববিধ শরশ্বর্্য প্রকাশ করিয়া লীলা করিতেছেন। তাহার আক্তার কত ব্রহ্মা, 
বু» শিব, যে কত ব্রহ্মা শাঁদন করিতেছেন, তাহার সংখ্যা হয় ন। বিষ 
পাকের নিয়ে বিরজার এপারে বাস্থাবাদ। তাহারও অগণ্য প্রকোষ্ঠ। 
ইহার নাম দেবীধায ঝ| মায়াধাম। অনন্ত জীব ইহার অধিবাদী, আর মায়! 
টাহার দানী হইয়া সকলকে স্ব স্বকাধ্যে নিযুক্ত রাখিয়াছে। একটা 
শান্বীয় ইতিহাস বলিয়! কৃষ্ণের অনন্ত লীলার কথা তাল করিয়! বুঝাইয়া- 
দিতেছি। যাহা বলিব* তাহা তাহার এক পা? বিভূতি মর্বন্ধে; অবশিষ্ট 
তিপাদ বিভূতি বাক্য মনের অগোচর। 

২১ 


৯৬২ _. ঠৈতগ্ভলীলাম্বত। 


“এক দিন স্ৃষ্িকর্ত। ব্রন্ম। প্রকৃষ্দর্শনের জন্য তীর্ধ্যধাম ্বারিকা 
আপিয়! দ্বারপালের দ্বারা সংবাপ পাঠাইলেন। দ্বারী ফিরিয়া আগিয়। 
জিজ্ঞাসিল “আপনি কোন্‌ ব্রন্া'? ব্রদ্ধা বিশ্মিত হইয়! উত্তর পাঠাইলেন 
তিনি সন্পিত। চতুষুথি। দ্বারপাল ত্রন্মাকে কৃষ্ণদমীপে লইয়! গেলে 
ব্রহ্ম! ভগবানের পদবন্দন। করিলেন। শ্রীক*্চ তাহার আগমনের উদ্দে্ 
জিজ্ঞাসা! করিলে, ব্রহ্ম! বলিলেন 'তাহা পরে বলিব) সংগ্রতি জিজাসা করি 
আমাকে 'কোন্‌ ব্রহ্মা” বলিলে কেন? ব্রঙ্গাগুমধ্যে আর ব্রহ্মা আছে কি? 
ভগবান্‌ এই কথায় মৌন হইয়া! কিছু কাজের জন্ত ধ্যানস্থ হইলেন। পর. 
ক্ষণেই চতুমু্ ব্রহ্ম! দেখিলেন দশ, বিশ, শত, লহত্র, অঘুত) কোটি, মুখযুক্ 
অগণ্য বন্ধ আসিয়া ভগবচ্চরণ বন্দন1 করিয়! বলিলেন “আজ আমাদের 
পরম সৌভাগ্য যে আপনি স্মরণ করিয়াছেন; দ্বাসেদের প্রতি কিকোন 
আজ্ঞা আছে? শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়। উত্তর করিলেন “না, তোমাদের €দখিতে 
ইচ্ছ। হওয়ায় স্মরণ করিয়াছি। তোমরা ভাল আছ ত? তোমাদের 
ব্দাও্ড মধ্যে ত এখন দৈত্য ভয় নাই?” ব্রহ্মাগণ বলিলেন “তোমার গ্রগাদে 
সর্বত্র মঙগল।” তাহার) বিদায় হইয়া! গেলে সনকপিত বড় ফাঁফরে গড়ি 
ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন ।” 

শ্রীচৈতন্ত বলিলেন 'মনাতন ! ইহাতেই বুঝিতেছ কৃষ্ষের পর্্য কত ও 
দ্বারিকার বিভৃতিমহিমাই বাকি?” বলিতে বলিতে শ্রীমন্মহা প্রভুর মাধুর্ধ- 
নে চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া! গেল। তিনি অনুরাগভরে মাধুর্ধ্য বর্শৰ করিতে 
লাগিলেন । 

“মনাতন ! কুষ্ঃমাধুর্য অমৃতরসের সাগর। সান্নিগাতী রোগীর স্যার 
আমার মন পিপাপার্ত হইয়া তাহ শ্ষিয়। পান করিতে চায়। কিন্ত 
দু্দৈববৈদ্য চিকিৎস| করিতেছে কিনা; ভাই এক বিন্দু পান করিতে 
দিলে না। শ্রীকৃষ্ণের যত লীল। আঁছে, তাঁহার মধ্যে নরলীলাই সর্োত্তম। 
নরবপু+ গোপবেশ, নবকিশোর বয়স, ললিত ত্রিভঙ্গ) বংশীধারী, শিথিপিঙছ- 
চুড়াধারী, লাবণ্যামৃতসার, স্থগোলদেত, মদনমোহন রূপ, এই লীলার কেমন 
উপযোগী ! বিশুদ্ধ সত্বমরী চিচ্ছক্তি যোগমায়াকে অবলম্বন করিয়া: ভগবান 
তক্তদিগের মনের মতন করিয়। এইবূপ নিজ্যলীল! হইতে প্রকাশ করিয়া" 
ছেন। অন্তের কথা,দূরে থাক্‌, এ রূপ দেখিয়া ভেগবান্‌ ্বয়ংই মুগ্ধ হইয়া 
আম্বাদান করিতে সতৃষ্চ। নিখিল ত্রন্ধাও এরূপে আর্ট হইবে ন| কেন! 
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'ৃদ্দাবনের নিকুঞ্গধনে সথাসজে গোচারণ, গোগীমনো'রথে উড়িগ্া বিবিধ- 
কাক্রীড়াঃ এবং পিতামাতার মধুর ম্নেহে বাৎসল্যলীল!, মনে করিলে 
কা'র'না হৃদয় উথলিয়! উঠে? ধন্ট গোপীগণ | ধাহারা নেত্রভরিয়া এই রূপ- 
রস নিরন্তর পান করিয়াছেন । এ মাধুরীর কি সমান আছে? পরখ্যোম. 
বাসী দ্ব্গণ ও লঙ্মীগণের এ মীধুরধ্য লাভ অসম্ভব । কর্ম যোগ তপন 
রান অপ প্ন্যানের ত কথাই নাই। বৈধীতক্তিতেও এ মাধুধ্য পাওয়া 
যায় না । কেবল এক রাগময়ী তক্তিতে ব্রজাশ্রিতজনের ভাগ্যে ইহা সুলভ। 
গোপীর ভাবরূপ দর্পণে কৃষ্ণের এই মাধুর্ধ্য মস্তি পড়িলে উতয়ই নিরন্তর 
বাড়িতে থাকে, কেহ কাহাকেও হারাইতে পারে না। গোপীভাবে অন 
তাবিত না হইপে হৃদয়দর্পণে এ রূপ গ্রতাবিদ্বিত হয় না। 

সনাতন! দেখ, দেখ, কৃষ্াঙ্গে টাদ্দের হাট বসিয়াছে। মগিরত্ব হইতে 
সুচিকণচ্ছই গণ, ছুই চন্দ্র ঝলমল করিতেছে; স্বন্দব ললাটে চন্দনবিন্দু অষ্টমীর 
দু) করনথের টাদগুলি বাশীর উপর খে(পিতেছে; আর পদনথের টাদগুলি 
ইপুরের নিচে নাচিতেছে। শ্রবণযুগলে যুগল টাদ মকর কুগুলের সঙ্গে 
লি বেড়ীইতেছে ? অধরঠাদ শ্মিত জ্যোতনাকৃত বিলাইয় দিতেছে ; এবং 
বিল আয়ত নয়নচস্তর ছুইটা দৃষ্টিজ্যোতা় মদনের মাথ| ঘুরাইয়। দিতেছে 
মাহা! লাবণ্যজলে সুখময় গোবিন্দব্দন কেমন ভাদিতেছে! এমুখযে 
দধিণ না, তাহার ত বৃথা জন্ম। কোটি জন্মের পুণাফলে এ মুখ দ্বেখিতে, 
ধাওয়া য্টয়। হায়! বিধির কি অবিচার দেখ দেখি? যে কৃষ্ণানন দেখিবে।, 
ঠাছাকে কি ছুইটা চক্ষু দিতে হয়? দুই চখে কত টুকুই বাদেখা যায়। 
1? কোটি চক্ষু পাইতাম, তবে জানিতাম এক প্রকার দর্শন হইল বটে।, 

বলিতে বলিতে শ্রীচৈতন্ত আত্মহারা হইয়। মাধুর্যসাগরে ডুবিয়া 
গেলেন। তীহায় নিকট তখন নকলই মধুময় হইয়া গেল। তিনি ভ্রান্ত" 
চিত্তে বলিতে লাগিলেন “সনাতন! কৃষ্চমুখ স্বধাকর কি মধুর !. তাহার, 
বারণ] আবার মধুর হইতে স্ুমধুর। তাহার ন্বিতজ্যোতক্গা সুমধুর, হইতে 
ইমধুর, আবার তাহা হইতে স্থমধুর ! আর বংশীর ছিদ্রমধ্যে যখন 
ঘধরামৃত ও ন্মিত কর্পুর শব্দামৃতের সঙ্গে প্রবেশ করে, এবং ধ্বনিরূপে 
পরিণত হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া ব্দ্ধাণ্ড ভেদ করিয়া বৈকুঠে ধাবিত 
ই) বল দেখি তাহাতে কে মাতোয়ারা না! হইয়! থাক্িত পারে? যোগীন্ত 
দীনের যোগ তপন্ত। ভাঙ্গিয়! যায়, পতিব্রতা নীর পাতিত্রত্য ন্ট হইয়। 


১৬৪ .. চৈতন্যলীলাম্বত। 


'ঘায়, লক্মীদিগকে বলে আকর্ষণ করে; তা, লরলা!৷ গোধিবালাদিগের দৌং 
কি? তাহাদের গৃহধর্ম) লোকধর্্, বেদধর্্ম, লজ্জা, ভয়) সব জ্ঞান*লুধ 
হইবে না কেন? তাহারা অভিনারিণী হইয়া কৃষ্ণচরণে আত্মমপু 
করিবেন না! কেন? বলিতে বলিতে চৈতন্তদেব নীরবে আুখসাগরে 
ভাসিতে লাগিলেন। | ূ্‌ 


জীবতত্ব ও সন্বন্ধবিচার। 


ক্ষণকাল পরে স্থৈর্যযলাঁভ করিয়া চৈতন্ত বলিলেন এক্ষণে জীবতত 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণের স্বৰপ যেমন অথ গুচিৎ ব1 প্রতু চৈতন্ত) 
জীব তেমনি তাহার অংশাংশ ক্ষুদ্র বাঁ অনুঠৈতন্য । একটা আশ্রয়, অপরটী 
আশ্রিত। সত্্াগত উভয়ে এক হইলেও জীবের প্রকৃতি শ্রীকষের নিত্য 
দ্াস। অর্থাৎ তিনি মহান্‌ প্রভু; মায়া তাহাকে অভিভূত করি পাবে 
নাঃ তিনি মায়ার অধীশ। আর জীবমায়ার দাস ও মায়াভিভূত। মর্ধ- 
দাই সে আঁপন ছুর্বলত| অনুভব করিতেছে । যতক্ষণ সে, মায়াভিভুত, 
ততক্ষণ রুষ্চ যে তাহার প্রভু ও আশ্রয়, তাহা বুঝিতে পারে না, ব1 
তুলিয়া! যার। মায়! ছাড়িতে পারিলেই মে স্বীয় স্বরূপ ও সন্বনধ বুবিতে 
পারে।, | 

সনাতন জিজ্ঞাসিলেন “এই মায়! বস্তট1! কি? মায়ার প্রবর্তক কে? ও 
জীব মায়াভিভূত্তই ব| হয় কেন ?, * 

শ্ীচৈতন্ত উত্তর করিলেন শশান্্রকারের| মায়ার অনেক লক্ষণ নির্দেশ 
করিয়াছেন ও করিতে গিয়া মায়া সম্বন্ধে এতই মতভেদ ও গোলোধোগ 
করিয়াছেন যে, সহস1 তাহা হইতে তত্বনির্বাচন করা বড় কঠিন ব্যাপার। 
মায়ার সাধারণ অর্থ ্রান্তিজ্ঞান। ধাহ! যা” নয়, তাহাকে তাই জ্ঞান করা। 
যেমন শরীরে আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইয়! ঈশ্বর হইতে আমি ন্বতত্ত্, এই জ্ঞান 
জন্মায়! দেয়। এই ভ্রম জ্ঞানের প্রবর্তক কে? ঈশ্বর? না-_তা/ বণিগে 
পারি না। ঘিনি অথিল ব্রন্ধাগুপতি, পরম কাঁরুণিক, তিনি কেন ইচ্ছা 
করিয়। মানুষকে ভ্রমে ফেলাইবেন ? তবে কথ! এই, পূর্ণপুরুষ পূর্ণ শক্তিতে 
বিশ্ব স্থজন করেন নাই। এই লীলাকে এইকপ করিবার জন্য যতটুকু শক্তিই 
বল, আর ইচ্ছাই বল, প্রয়োজন হইয়াছিল, বিনিয়োগ করিয়াছেন মার 
এবং মান্্যকে স্বাধীনভাবে শ্রেয়োমার্সে চলিবার জন্ত উপদেষ্টা, শান্ত 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ৷ ১৬৫. 


বিবেক দিয়াছেন? মানুষ যদি জানিগা শুনিয়া! গুরূপদেশ, শান্ত্রবাঁকা ও 
আম্মা ব1 বিবেকের কথ! ন শুনিয়! মোহের পথে যাইতে চায়, সে কাহার 
(দা? মানুষের দোষ নয় কি? তবেই দেখ, মায়ার প্রবর্তক মানুষ 
নিজেই কি না? 

সনাতন জিন্ঞাসা করিলেন 'পুর্ণ পুরুষ অপূর্ণ শক্তিতে স্থষ্টিলীল! না! 
ঝরিলে ত স্বায়ার উৎপত্তি সম্তবিত ন[। এক হিপাবে তীহাকেই ত মায়ার 
প্রবর্তক বলিতে হয় ।* শ্রীচৈতন্ত উত্তর করিলেন “তা, বটে; স্থষ্টিলীলাই ত 
মায়া বা অপূর্ণ শক্তির কার্ধ্য। কিন্তু সনাতন ! দেখ, কৃষ্ণ তথাপি কেমন 
দয়াময় !, জীব তাহাকে চিরদিন ভূলিয়। না থাকে, এ জন্ত বেদপুরাণার্দি 
অশেষ শাস্ত্র, শুক নারদ? গ্রতৃতি অগণ্ায উপদে্ট। দিয়াছেন ও সর্বোপরি 
বৰেক শক্তিতে চৈত্য গুরুরূপে স্বয়ং গ্রতিনিয়ত গ্রকাশমান থাকিয়া! আম!" 
দগকে শ্রেয়ের পথে লইয়া যাইতেছেন । 

মনে কর কোন পিতা অনেক ধন ঘরে পুণতিয়! বরাখিয়! স্বর্গারোহণ 
করিয়াছেন। পুত্র তাহা জাঁনিতে না পারিয়া খুব দারিজ্রে পড়িল। এমন সময়ে 
্বন্জ গণক আদিয়! তাহাকে বলিল যে, তাহার ঘরে পিতৃত্যন্ত অনেক ধন 
মাছে। সে ব্যক্তি তখন সমস্ত ঘর খুঁড়িয়। ধনের উদ্দেশ করিতে লাগিল; 
কিন্ত তথাপি পাইল না'। তথন সেই দয়ালু দৈবজ্ঞ বলিলেন, “দক্ষিণ দিকে 
খুঁড়িও না, ভীমরুল বোলত1 আছে, দংশন করিবে ; পশ্চিমে যক্ষ আছে ও. 
এবং উত্তরে কৃষ্ণ অজাগর আছে। পূর্বদিকে অল্প মাটা তুলিলেই ধন পাইবে ।' 
দেইরূপ সাধুগুরু ও শাস্ত্রের কৃপায় মান্য জ্ঞান, কর্মী, যোগমার্গ ছাড়িয়া 
ক্তি পথে গেলেই মায়! ছাড়িয়! অমূল্য গ্রেমধন পাইয়া থাকে । যেমন ধন 
রাভের ফল সুখ ভোগ, তেমনি প্রেমলাভের ফল কৃষ্ণসত্তোগ। মায়াত্যাগ 
প্রেমের সাক্ষাৎ ফল না! হইলেও রুঞ্চসস্তোগ সুখোদয়ে মায়া আপনি, 
ছাড়ি! ষায়। অপূর্ণ শক্তির আধার জীবকে মায়ার দাদ করিয়াও ভগবান্‌ 
তাহাকে উহ! হইতে উত্তীর্ঘ করিবার জন্য দয় করিয়া কেমন উপায় সকল 
করিয়। দিয়াছেন! জীব অনুটৈতন্ত ও কৃষ্দাস) সে যখন তাহার প্রত: 
চৈতন্তকে জানিতে পারে, তখনই তাহার সত্ন্ধ তত্বের অভিজ্ঞত! জন্মে । 

মোটের উপর শ্রীরষ্চতত্ব ও জীবতত্ব বিষয়ে কথ! এই দীড়াইতেছে যে," 
এক ভগবৎসত্ব। তিন্ন আর কিছুই নাই। সেই সত্তা ,অদ্বয় জ্ঞানতত্ব। যে, 
অবস্থায় তিনি মায়াতীত শ্বরূপ শক্তিতে অবস্থিতি করেন, সেই অবস্থায় তিনি 


১৬৬ , টচতন্যলীলাম্বৃত। 
রণপরুধ প্রীকুণ। যখন স্বাংশ শক্তিতে অবস্থিতি করেন, তথন তাঁহার নাম, 
প্রায় দক্কর্ষণাদি বাহতত্ব ও নান! অবতারগণ ॥ ইহার! মায়াতীত হইয়াও 
স্বরূপ শক্ষির ন্যুনত! হেতু অপুর্ণ। আর যখন এই তত্ব বিভিন্নাংশ শক্তিতে 
অবস্থিতি করেনঃ তখনই তিনি জীব। এই জীব ছুই গ্রকার। নিত্য. 
মুক্ত। তাহারা কৃষ্ণের লীলার সহায় ও পারিবদূ। দ্বিতীয় ন্ধজীব, মাযার 
দাস। কৃষ্ণের কৃপায়, সাধু ও শান্ত্বের প্রসাদে ও চৈত্যাগুর বিবেকের 
উপদেশে ইহার! মারামুক্ত হইয়া ভক্তিলাত করিয়! কৃষ্গপ্রেম পাইবার 
অধিকারী । 

এখন বলি, মীয়াও ছুই গ্রকার। পূর্ণ পুরুষ পূর্ণশক্তি সষ্কৌচি করি! 
ত্বাংশ ও বিভিন্নাংশে লীল৷ প্রকাশ করায় যে অপূর্ণ জ্ঞান জন্মে, তাহাকেও, 
এক প্রকার মায়! বল! যাইতে পারে। এ মায়! জীবের সত্বাগত। ইহাতে 
জীব, ঈশ্বর হইতে অভিন্ন জানিয়াও আপনার ক্ষুদ্ধ ও সেবকত্ব 'নুভব, 
করে। ইহা জীবপ্রকৃতি হইতে অপনীত হইবার নহে। দ্বিতীয় শ্রেণীর 
মায়। লীবের স্বকন্মাঞঙ্জিত। ইহাকে মোহ বা ভ্রমজ্ঞান বল যাইতে পারে। 
ই শান্তর, গুরু, ও ভগবানের কৃপাম্ম অপনীত হইলে জীব কুষ্তপ্রেমের অধি' 
কারী হইয়! থাকে ।* 


অভিধেয় তত্ব। 


শ্রীচৈতন্য বলিলেন “তত্ববস্ত নির্গত হইলে এবং জীবতত্ব বা অধত্বতবের' 
জ্ঞান জন্মিলে, সম্বন্বতত্ব পরিজ্ঞাত হইয়। থাকে, তাহ! পূর্বে বলিয়াছি। 
যে উপায়ের দ্বারা এই সম্বন্ধের অনুশীলন হইয়া! জীব আপনার অভীগ্দি্ 
প্রাপ্য কি, জানিতে পারে, তাহার নাম অভিধেয়। সোঁজ। কথায় শ্রীরুষ্ণ 
ভজনের মুখ্য উপায়কেই অভিধেয় বলা যাইতে পারে। প্রীন্ৃপ্ত ভজন বিনা 
যেজীবের গত্যন্তর নাই, তাহা জননী রূপ কি শ্রতিগণ, গগিনীরগা 
কি স্থৃতি,সকল, আর ত্রান স্বরূপ কি পুরাণাদি, একবাকো বলিয়া! দিতেছে। 
পুর্বব পূর্বতন মহধিগণ নানাপ্রকার উপায়কে ভঙ্জনের মুখ্যপথ বলিয়া 
নির্দেশ করিয়া গিক়াছেন। কেহ বর্ণাশ্রমাচরণে, কেহ কর্মফোগকে। কেহ 
জ্ঞানপথকে, কেহ নির্বিকল্প সমাধি লাভকে, এবং কেহ বা ভজিমার্গকে 
রকষ্ট উপা় বলিয়াছ্ছেন। ইহার মধ্যে স্ুচতুর সাধক কোন্টা শ্রেষ্ঠ গধ, 
বিচার করিয়া লইবেন। পরস্থ শ্রদ্ধা না জঞ্টিলে ভজনারস্ভ হইতে পারে ন|। 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । ১৬৭ 


ধাঁধার যেমম আধিকার বা শ্রদ্ধা জগ্মিপলাছে, তাহার সাধনপথও ওদহুসারে 
উদৃক্ষ হইয় থাকে। শ্রদ্ধ। বা অধিকার প্িবিধ 3 উত্তম, মধ্যম, এবং অধম। 
তিনি শান্তর যুক্তির সহিত স্বীয় বিশ্বাস মিলাইয়। অভিলধিত বস্তুতে সুদৃঢ় 
বি্বাপীঃ তিনি উত্তম অধিকারী । যিনি শান্ত যুক্তি জানেন না, অথচ দৃঢ় 
ন্ধাবানু, তিনি মধ্যম অধিকারাঁ। আর ধাহার কোমল শ্রদ্ধা, তিনি নিকষ 
ঘরধকারী। , সমস্ত অধিকারীগণের একই উপান্ত শ্রীরুঞ্চ। শ্রীরুষ্জতজন 
না করিয়া যিনি যে উপায়ই অবলম্বন করুন না কেন) ভাহাতে কোন ফল 
হইতে পারে না। আর ভগবছুপাপক কোন বিশেষ পথ অবলম্বন না করিলেও 
রণ মনোরথ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? সে যাহ! হউক, বর্ণাশ্রম ধর্ম 
কি? একবার বিবেচন1 করা যাউক। ব্রাঙ্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, ও শূ্র, চারি 
বধের ও ন্গচর্যা, গৃহস্থ, বান প্রস্থ, ও ভিক্ষুক, এই চতুরাশ্রমের শাস্ত্রনির্দি্ট 
দের নাম বর্ণাশ্রম ধর্ম। বর্ণাশ্রমীগণ ভগবানকে না ভবিয়া যুগযুগাস্ত 
নিদ্ধারিত নিয়ম প্রতিপালন ক্রিলেও মায়ামোহের হাত হইতে নিষ্কৃতি 
গাইতে থারে,ন|) দ্বিতীয়তঃ কর্মযোগ। শান্তরনি্দিষ্ট বর্ণাশ্রমের কর্ধানুঠান 
গধত কিছু সাধুকর্ম, এ গকলকেই কর্মনংজ্ঞা দেওয়া! যাইতে পারে। কর্ধ 
ধাকিলেই তাহার কর্তা থাকিবে; এবং কর্তৃত্ববোধের সঙ্গে সঙ্গে অহং জ্ঞান 
ধাকা 'নিবার্ধ্য। এই সমুদয় সাধুকর্্ আমি করিতেছি), এবন্্রকার অহ- 
্ারজনিত কর্্মকে কখনই তগবল্লাভের প্রকৃষ্ট উপায় বল! যাইতে পারে না। 
াঠাতে *লাভই বা কি? লাভের মধ্যে গুণ্যের বাসন! লইয়। কর্খ করায় 
গুণাসঞ্চয় হইয়া স্বর্ণন্থার্দি ভোগ হইতে পারে; এবং ভোগান্তে 
দাবার যোনিভ্রমণ করিতে হয়। তাহার পর জ্ঞান। বেদবেদান্তাদি 
রি ভরি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া যাহারা মনে করে, 'মামর। জ্ঞানী ও জীবন্ত” 
ঠাহাদের সকল শ্রম, তওুল লাভার্থে তুষাবঘাতীদের ন্ায় কি বৃথা হয় না? 
সংস্কার যুক্ত শুফ জ্ঞানে কি বাকা মনের অতীত, সকণ জ্ঞানের অতীত 
স্তকে ধরিতে পারা যায়? মানবীয় জ্ঞানের সীমাই বা কতটুকু? তদ্বারা 
ক অমীম অনন্ত জ্ঞান তত্ব আই্ত্ব হইতে পারেন? সণীম অনীমকে জানবে 
ক প্রকারে ? আর অনীম যিনি, তিনিই বা সীম ক্ষুদ্র মাহুষের ভ্রাস্তি-জ্ঞান- 
দ্ধ তত্বকেবিচার করিবেন কিরূপ? তাহার পর নির্বিকল্প মমাধি। “সোইহং, 
1 আমিই ব্রহ্ম, এই সাধন! কি বিড়ম্বনার জন্ত নয? জীবগ্রকৃতি কি 
কধন ঈশ্বর গরন্কৃতি লাভ করিতে গারে ? অথচ নির্বকল্প সমাধির লক্ষ্যই 
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“সোহহং জ্রানলাঁভ। কিন্ত এই সকল সাধন বন হুকোমিল ভব, 
ফুটাইয়? দিবার সাহায্য করে, তখনই তাহাদের সার্থকতা। বর্ণাশ্রম ধর্ণ 
যখন ভগবস্তগ্রনের উদ্দেশে অন্ুঠিত হইয়! স্ুকোমল শ্রদ্ধা জগ্মাইয়। দেয় 
কম্মযোগ যখন কর্দদভোগের জন্ত না হইয়া ভগবৎসেবার সাহাধ্য করে) 
নিজেব ভোগ নুখের, ব স্বর্গ ভোগের বাছা" ছাড়িয়া! ঈরপ্রীতি বর্ধানের 
উদ্দেস্তে অনুষ্ঠিত হয়; ফলাকা! শৃন্ত হইয়া যখন সমস্ত কর্মে তাহাতে 
অর্পিত হয়; নিরগ্রন বরন্গজ্ঞান যখন ভগন্তক্ি উদ্দীপনার সাহাযা করে; 
নির্খল তত্বজ্ঞানে তাহার নিরুপাধি সৌন্দর্য্য দেখাইয়। দিয়া হৃদয়ের ভাব- 
কণিকা সকল ফুটাইয়। দেয় $ যোগ যখন 'দোহহধ উদ্দেশে অসিত ন1 হয় 
দেই আত্মারামের নির্মলজ্যোতি আত্মার বিকীর্ণ করাইয়া ভক্কি উন্মীলনের 
সাহায্য করে ; তখনই তাহারা সার্থক । তখন ত জ্ঞান, যোগ, কর্ণ, এরূপ 
নাম ভেদ থাকে না, লবই যে ভক্কিময় হইয়া ষায়। 
'আর ইহাঁও বলি যে, আত্মারাম মুনি মকলও ভগবানে ভক্তি করি! 
আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন । তবেই দেখ, বিশুদ্ধ ভক্তি ভিন 
আর অন্ত পথ নাই । ভূক্তি, মুক্তি, দিদ্ধিকীমী, বা অন্যকামীগণও গা ত্ি- 
যোগে যর্দি একবার “হে প্রভে। ! আমি তোমারই” বলিয়া শরণাপন্ন হয়, 
তাহ! হইলে তাহার! তাহার চরণলাভে সমর্থ হয়। ক্রুব স্থানাভিলার্ষা 
হইয়া] তপন্ত। করিয়াও কৃতার্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ভক্তিলাত 
সহজে হয় না। ভগবানের কৃপায় বহুকাঁলে লাভ হইয়। থাঁকেখ তখন 
্বয়ং গ্রভূ অন্তরে অন্তর্যামীরূপে ও বাহিরে আচার্য্রূপে তাহাকে শি 
দিয়া থাকেন। তখন সাধকের সাধুসঙ্গ করিতে শ্রদ্ধা জন্বিয়া থাকে। 
সনাতন! সাধুসঙ্গের গুণ আর কত লিব? সাধুসঙ্গ লাভে সর্বানর্থ নঃ 
হইয়। নিদ্ধিলীভ হয়) র 
সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন) 'সাঁধু কি প্রকারে চেনা যায়? 
শ্রীচৈতন্ত। সাধুতে এই সকল গুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে । তিনি রুপা! 
অকৃতদ্রোহ) সত্যকেই সার করিয়াছেন, সর্বত্র মমদর্শন, বদান্ত, মৃদু, শুি, 
আকিঞ্চন, দর্ববোপকারী, শান্ত, অকাম, নিরীহ, স্থির, রিপুজয়ী, মিততুৰ্‌ 
অগ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী! এবং সর্ব 
প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ চরণ আশ্রর করিয়াছেন । এমন সাধুসদ পাইলে ও হয়! | 
সনাতন জিজ্ঞাসিলেন “কাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করা-উচিত ?+ 
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প্রীচেতন্ক। শান্ত, মূ, দেহে আত্মাভিমাঁনীগণের ও অভক্ত জনের, 
ট্ীসঙ্গে অনুরক্ত জনের এবং যাহারা প্ররূপ লোকের সঙ্গ করে, তাহাদের সঙ 
বর্জন করা উচিত। অগ্নিদাহমধ্যে লৌহপিঞ্জরে অবস্থান করাও ভাল, 
তথাচ এরূপ লোকদ্দিগের সহিত একত্র বাস করা! উচিত নয়। তবেই দেখ, 
বণাশ্রম, ধর্ম ও অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণ ন! লইলে 
তক্তিলাভের* উপায় নাই। অকিঞ্চন শরণাগত হইতে হইবে) তাহা ষেন 
মনে থাকে । 

সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন 'শরণাগত ব্যক্তির লক্ষণ কি? 

শ্রীচৈতৃন্ত বলিলেন “তগবৎমেবার অনুকুল বিষয়ে সংকল্প, প্রতিকূল 
গরিত্যাগ, সুখে ছুঃখে সম্পদে বিপদে তিনি রক্ষ! করিবেন, এই বিশ্বাস, 
তাহার রক্ষিভৃত্বে আত্মসমর্পণ, তাহার কার্যে আত্ম-বিসঙ্ন ও তাহাতে 
িষ্ঠামত্তি, এই ছয়টা শরণাগতের লক্ষণ | গুন সনাতন! এইরপে সাধু- 
মঙ্গ ও শরণাগতি লাভ হইলে সাধন তক্তির আরত হইয়। থাকে । শ্বভারজ 
সৃতঃমিদ্বকতকগুলি ভাঁব মীনবাস্তরে নিহিত আছে, সেই গুলিকে উদ্দীপন 
করার নামই াধন। ইন্দ্রিয়াদির সাঁহাঁযো যদ্দারা এই সকল ভাব সাধন 
করিতে পারা যায়, তাহারই নাম পাধন ভক্তি। শ্রবণ কীর্তনাদি তাহার 
রিনা প্রেম তাহার ফল। মনে ভাবিও নাযে, কৃষ্ণপ্রেম সাধনার যোগ্য। 
দাধন করিয়া কেহ সে প্রেম পাইতে গাঁরে না! উহা নিত্যসিদ্ধ হইয়া মানবা- 
রে রহিয়াছে । চিত্ত পরিশুদ্ধ ও নির্মল হইলে শ্রবণ কীর্তনাদি যোগে 
ডাহা উদয় হয় মীত্র। দর্পণের ময়ল| নিষ্কাীস্ত হইলে উহাতে প্রতিবিস্ব 
যেমন আপন] হইতেই দেখা যাঁয়, মেইমত। এই সাধন তক্তি ছুই প্রকার) 
এক বৈধীভক্তি, অপর রাগাঁনুগ । অনুরাগবিহীন ব্যক্তি কেবল শাস্ত্রাজ্ঞায় 
ঘেসাঁধন করেন, তাহারই নাঁম বৈধী ভক্তি। গুকুপদ্ীশ্রয় প্রভৃতি ইহার 
চৌযটিটা অঙ্গ আছে। তাহার মধ্যে স্বধন্্ী ও আপন! হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুগণের 
গঙগ, নামকীর্ভন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাঁস, * এবং শ্রদ্ধা পর্ব্বক, শরীমূর্তির 
অর্চনা, এই পাঁচটা প্রধান। এই নকল সাধনাগ্গের মধ্যে কেহ এক, কেহ ব! 
বই অঙ্গ সাধন করিয়। কৃতার্থ হইয়াছেন। যেমন ভগবানের গুণলীল। শ্রবণে 
রাজ। পরীক্ষিত কীর্তনে ব্যাদনন্বন শুকদেব, স্মরণে প্রহলাদ, পা সেবাযু 


০০০ -7- রি বটি রাতে টিরিটি রাতারাতি টির উর 
* ভাবনাদ্বার। ভগবানকে সমীপস্থ জ্ঞান করিয়া শ্রবণ কীর্তনে মগ্জ হওয়ার নাম 


মধুবাবাম। 
চু 


পি 


১৭০ . চৈতন্যলীলাৃত। 


*লশ্মী, পুজজায় পৃথু রাজী, 'অভিবন্দনে অক্রর, দাম পবন তনয়, সথ্যে অঞ্জন, পু 
এবং আত্ম-নিবেদনে বলি রাঁজ। সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । আর অস্ববী- 
যাদি বছ অঙ্গ সাধন করিয়াছিলেন। কামন! পরিত্যাগ করিষধা শান্্াজ্ঞাম্‌ 

ডৃক্কিনাধন করিলে সাঁধক কথন পাপাচরণ করিতে পারেন না) প্রমাদ বশ 
করিলেও অন্তর্যামী হরি তাহার অন্তরে থাকিয়া সংশোধন করিয়া দেন। 
এক্ষণে রাগাঝ্মিক! ও রাগান্ুগ! ভক্তির সাধন বলি, শ্রবণ কর ।*অভিলধি 
বস্ততে শ্রবণ কীর্তনাদি অনপেক্ষিত স্বাভাবিক প্রেমময়ী গ্রগাঁ তৃষ্ণার নাম 
বাগ বা অনুরাগ । রাগময়ী ভক্তির নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। ইষ্টে গা তৃষ্ণা, 
ও আঁবেশ বা! লোভই, ইহার প্রাণ। কেবল ব্রজবাপী জনেই উহ! সুস্পটট 
বিরাজমান।। বৃন্দাবন লীলায় ইহার প্রকাশ; ললিতার্দি সথীগণই ইহার 
অধিকারিণী ও গ্রীমতী রাধিকাই ইহার একমাত্র সম্ভোগত্রী। যেদব 
সাধক ব্রক্জবাঁপী জনের অনুগত হই] রাগাত্মিকাঁর অন্থুদরণ করিয়! থাকেন, 
তীহার্দের ভক্তিকে রাগানুগা বল! যায় । তাহার! শাস্ত্র, যুক্তি) কিছুই মানেন 
না। রাগান্ুগ। ভক্তির অনুদরণকারী সাধকের সাধন ছুই প্রকার ;,বাহ্‌ ও 
অগ্তর। বাহিরে মাঁধকদেহেতে বৈধী ভক্তি সাধনের স্তাঁয় শ্রবণ কীর্দনাদি 
ভক্তি অঙ্গ আচরণ করা এবং অন্তরে ব্রজ্ভাবের কোন একটা মধী, সখা, 
ব| পিতামাতাকে, নিজ আদর্শ স্থানে রাখিরা ও সেই আদর্শ ব্যক্তির দি 
দেহ পাইয়াঁছেন, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিরা, সেই ভাবে কৃষ্ণ পেবা 
কর। ইহা কিন্তু মন্তের অগোচরে খুব গোঁপনে করিতে হইবে । এই দাধনে 
ভক্ত ভগবান্কে গতি, পুত্র, স্ুত্বদ, মনে করিয়া সেবা! করিয়া থাকেন। 
সংক্ষেপে এই অভিধেয় তত্ব বলিলাম ।' 


গ্রয়োজনতত্ত | 


গ্রীচৈতন্ত বলিলেন ধর্ধার্ঘ। কাম, মোক্ষ, চারিটী পুরুষার্থ বা] অভীগ্গিঃ 
বস্ত শাস্ত্রে নিরূপিত থাকিলেও জীবের বথার্থ প্রয়োজন প্রেমে। উহাই 
তাহার লক্ষ্য, উহাই তাহার প্রাপ্য এবং উহাই তাহার নিয়তি। দু 
অধ্যবদায় ও ব্যাকুলতার সঙ্গে ভক্তিমাধন করিতে পারিলে কালে উই 
লাভ হইতে পারে। ভক্তিাধনের প্রথম সোপান হইতে ভ্রমে ক্রমে 
যেবূপে প্রেমলাঁভ হইতে পারে, তাহা বলিতেছি গুন | 

'ভগবানের কৃপায় যখন জীবের পৌভাগ্য উদয় হয়, তখনই তাহাতে 
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,তাঁগার একটু শ্রদ্ধা জন্মে । বিশ্বাস ও পবিত্র ভাবে ভগবঙ্চরিতর শুনিবার বা 
জানিবার যে ইচ্ছ!, তাহার নাম শ্রদ্ধ!। এই শ্রদ্ধ। হইতে সাধুনঙ্গ লাতের বাসন! 
নন্সে। তখন জীব সাধুসঙ্গে থাকিক্! তাহার গুগলীলা শুনিতে ভালবাসে। 
নাধুসু করিতে করিতে ও তাহার গুণ লীলা শুনিতে শুনিতে আপন হই- 
তেই মুনের দিকে মন যাঁয়। 'শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন, বন্দনা, প্রভৃতি 
গাধনাঙ্গের ন্থশীলন আরম্ত হয়। সাধনের এমনই স্বভাব যে অনুশীলন 
করিতে করিতে নিজের পাপের দিকে দৃষ্টি পড়ে। কেন, তা” জান? তাহার 
ও চরিত্র শুনিতে শুনিতে, বলিতে বলিতে) তাঁবিতে ভাখিতে, একটা জীবস্ত 
গবিত্র আনর্শ অন্তশ্চক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে এবং সেই আপর্শ- 
দ্পণে নিজের চরিত্র প্রতিবান্বত হইয়! তাহার মলিনতা, পাপ, আবর্জন!, 
চধে আমুল দিয়া "দেখাইয়া দেয়। ক্রমে অভ্যপ্ত পাপ ছাঁড়িতে মন হয়, 
রিপুংবমে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! হর) শম, দম, তিতিক্ষা, শি হয়; সংসাবাসক্তির 
বন্ধন শিথিল হয় এবং নকল প্রকার নর্থ দৃবীভূত হইয়| যায় । এই অব- 
স্থায় আসিলে, সাধকের মনে নিষ্ঠ। জন্মে। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ও পবিভ্রত। সহ, 
কারে সাধনপথে অবিচলিত থাকার নান নিষ্টা। এতদিন ভাদা ভাা, 
মাল্গ। আল্গ! ভাব ছিল, এখন আর তাহা। থাকে না। নিষ্ঠার পর'যে 
ভাব সোপাঁনে উঠিতে হয়, তাহার নাম রুচি । এতদিন যাহা বোগীর তিক্ত 
মধ সেবনের স্তায় কেবল কর্তব্য জ্ঞানের অনুরোধে অনুঠিত হইত) সেই 
ধধথাদি*এখন সুখময় হইয়। দাঁড়ায়। সাধন এথন প্রীতিকর ও স্থথকর হইয়া 
জীবনের অন্নপান হইয়া যায়। তাহার পর আদক্কি জন্মে। নেশাখোরের' 
নেশা খাওয়ার মত শ্রবণ কীর্তন না হইলে আর প্রাণ বাচে না। আসক্তি. 
খন গ্রগল্ভা আকার ধারণ করে? অর্থাৎ যখন এমন অবস্থ। হয়) যে 
অবস্থার ভগবৎ কথ! ভিন্ন অন্ত কথ। বলিতে কি শুনিতে তাল লাগে না, 
তাহার কাজ ভিন্ন অন্ত কাজে মন বসে না, চক্ষু অন্ত রূপ দেখিতে চায় না, 
শন অন্ত চিন্তা করিতে ভালবাসে না; কেবলই তাহার কথা ,কহিতে, 
শুনিতে, তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করে, যেখানে তাহার কথা হয়, সেখানে 
থাকিতেই মন চাঁয় ;) যে তাহার কথ! বলে, তাহাকেই ভাঁল লাগে; তখন 
বয় মধ্যে নানা স্ুকোমল ভাব কুম্ুম ফুটিযা উঠে। জোয়ারের জলে যেমন 
প্র পক্চিল মাটি ধুইস্স! গিয়া! নবশক্তিশালিনী উর্বর পলি মাটা পড়িয়া 
1) তেমনি আুভাবের তরঙ্গে কুভাব নব চলিয়। যায়। হায় বিশুদ্ধ- 
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“ভাবে পূর্ণ হইয়া! উঠে | ইহাকে পণ্ডিতের! ভাবো তপতি, রত্যন্কুর, বা, 
প্রীত্যস্কুর, বলিয়! থাকেন। যে ভাষাই দ্েওন। কেন, বস্ত এইরপ। « 
“পলিমাটীর পর পলি পড়িয়া! যেমন পুরু হয়; আর পূর্বের পচা মাটাথারে 
না) কুসুম সুস্রাণের লেপের পর প্রলেপ দিলে “ষমন ঘন হয়, তেমনি যখন 
হৃদয়ে ভাবের পর তাব, তাঁহার উপর ভাব পড়িয়। পড়িয়া জমাট হইয় 
যায়, তখনই প্রেমোৎপত্তি হইয়া থাকে । ভাঁব বা রতি এৰং প্রেম, কাছা. 
কাছি হইলেও উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ্দ। উভয়ের প্রকৃতি এবং বিকাশ 
ছুই বিভিন্ন 
সনাতন জিজ্ঞাস! করিলেন “কিরূপ প্রভেদ? ভাঙ্গির] বলুন 1, 
উীচৈতন্ত বলিলেন "যাহার হ্বদয়ে ভাবাস্কুর জন্মিয়াছে, তাহাতে এই সব 
লক্ষণ গ্রতীয়মান হইয়া! থাকে । তিনি চির ক্ষমাশীল; মারিয়া ফেলিলেও 
নীরবে সহ্য করেন ও শক্রকে ক্ষমা করেন। শারীরিক, মানসিক, কোন 
ক্ষোভেই তাহাকে ক্ষুক করিতে পারে না। যেমন রাজ! পরীক্ষিত তগ্গৰ 
ংশনে নিকটে মৃত্যু জানিয়াও ভীত ও ক্ষুব্ধ না হইয়া! অমাত্যবর্গকে হরি- 
গাথ। গান করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি বুথ! সময় নষ্ট না করিয়া 
ভগবন্নামগানে ও ভগবৎ সেবায় নিরন্তর রত থাকেন। দিবানিশি বাকোর 
দ্বারা স্তব করিয়া, মনের দ্বারা চিন্ত। করিয়া এবং শরীর দ্বার! সেব! করিয়া 
পরিতৃপ্ত হন্‌ না, এবং অশ্রজল মোচন করিতে করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ 
করিয়াও কিছু কর! হইল না, মনে করেন। তাহার বিষয় বাসনান্ও ভোগ- 
কামন। থাকে না। তাহার সাক্ষী মহারাজ ভরত, যখন ভোগ লালনা অত্যন্ত 
বলবতী হয়, সেই যৌবন কালেই অন্তের অভিলষণীয় ও দুস্তাজ স্ত্রী, পুত্র 
নুহৃৎ) রাজা, ভগবানের জন্য অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি 
মহাবিনয়ী ও নিরভিমানী হন্। মহারাজ ভরত শক্রদিগের গৃহে ভিক্ষা 
যান্জা করিতে ও অতি অন্তাজদিগকেও দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে অপমান 
বোধ করেন নাই। তাহার প্রাণে কখন নিরাশ! আসে না) অপিচ ভগ' 
বান্‌কে নিশ্চয়ই পাইবেন, এই আশ! সুদৃঢ় বদ্ধমূল হয়। ভগবানের 
মিলনাশায় তাহার অত্যন্ত উৎকঠ হইয়া! থাকে। প্রেমিক ভক্ত বিবমর্গর 
তাহার সাক্ষী । তিনি মিলনাশায় কিন! করিয়াছিলেন? মিলনের বিদ্ 
কারী চক্ষুরত্বও উৎপৃটিত করিতে একটুও কুষ্টিত হন নাই। তাহার নাম 
গুধগানে কুচি ও অত্যন্ত আদক্তি জন্মে এবং কৃষ্ণলীলার স্থানে বপতি 
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করিতে অত্যান্ত আগ্রহ হয়। বাঁলিক! রাধা সুমধুর স্বরমংযোগে যখন 
্ধানামার্ঝল কীর্তন করিয়া নীলোৎপল সদৃশ নয়ন দিয় মুক্তীবলির নায়, 
করবি ফেলিতেন, তাহ! দেখিলে কাহার প্রাণ না বিদীর্ণ হইত? বিদ্বমঙগল 
ঠাকুর *হে প্রতো! তোমার সকলই মধুর? তুমি মধুর হইতেও মধুর, 
বই মধুর? বলিয়া যে কাদিতেন, তাহাতেই নামাসক্তির প্রভাব বুঝ! যাইতে 
গারে। ভাঁবান্ধুর বিকাশের চিহ্ব এই সব। এখন প্রেম বিকাশের কথ! 
বলি শুন। 

সনাতন “বলুন” বলিলে শ্রীটৈতন্ত বলিতে লাগিলেন ধ্ধাহাঁর হৃদয়ে 
নবপ্রেম। 'উন্মীলিত হইয়াছে, তাহার বাক্য, চেষ্টা, ভাব, ভজন, সকলই 
লোক বুদ্ধির অতীত । তিনি কখন হাসেন, কখন কাদেন, কখন গান 
করেন, কত কি বলেন, নৃত্য করেন, যৌনী হইয়। থাকেন, আবার কখন 
অত্যন্ত চীৎকার করেন। লোঁকে কিছু বুঝিতে না গারিয়! তীহাকে বাঁতিক- 
সত মনে করে। প্রেম যেমন স্থকোমল, নির্মল, ও স্সিগ্ধ; তেমনি মহা- 
মাদক, উগ্র এবং উত্তপ্ত। সৌভাগ্যবান্‌ ব্যক্তিই তাহার এক বিশু পান 
করিয়া থাকেম।, 
, মনাঁতন জিজ্ঞানা করিলেন “প্রেমের ও রতির কি বৃদ্ধি নাই? যদি 
থাকে। তবে তাহার! বাঁড়িয়! যে যে ভাব-বৈচিত্র্য প্রকাশ করে, তাহা বর্ণন 
করুন। 

শ্াচৈতন্ধ। মৃল ইক্ষুরস নির্মল হইতে হইতে যেমন গুড়, খও্ঁ, শর্করা, 
মিছরি, বিশুদ্ধ মিছরি, রূপে পরিণত হইয়। আস্বাদনের উৎকর্ষত। লাভ 
করে, তেমনি প্রেম বৃদ্ধি পাইয়া ঘনীভূত হইয়া স্নেহ, প্রণয়, মান, রাগ, অঙ্ু- 
রাগ, ভাব, ও মহাভাবে, পর্যযবপিত হুইয়| প্রেমিকের হৃদয়ে বিতিযন আস্মাদ 
উ্দীপিত করে। পূর্বে যে রতির কথা বণিয়াছি, সাধনা ও অধিকারী 
জেদ তাহা পাচ প্রকার। শান্ত, দাঁসা, সথ্য, বাপৎল্য, ও মধুর। এই পাঁচ 
দের বিষয় পূর্বে প্রয়াগে তোমার ভাই রূপকে বলিয়াছি ; তাহা আর 
নরল্পেখ করিব ন1। তবে সেই পাঁচ রসের স্থাফ়িভীবকে যে পাচটা রতি 
পল, তাহাই এখন বিবেচ্য বিষয়। শাস্তরসের শান্ত রতির বৃদ্ধির সীমা 
প্রেম পর্য্যন্ত; তাহ আর বাড়ে না। সনক সনাতন প্রভৃতি শান্ত রদের 
ত্ত। তাহাদের রতি বাড়িয়া কষ্ণপ্রেম পর্যযস্ত হইফ্লাছিল, তাহার উপর 
টার নাই। দাস্ত রতি বাঁড়িয়। রাগ পর্যন্ত উঠিতে পারে, আর উঠে না। 


১৭৪ ,  চৈতন্যলীলামৃত। 


'কৃষ্ণসারণি দ্বারুকাঁদির রতি প্রেমের উপর এক সোপান উঠিয়া রাগ, 
পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছে। তাইতে দেখিতে পাঁওয়। যাঁয় সেবক গ্রভৃকে "লহ 
ও প্রণয় বা অবস্থা বিশেষে অভিমানও করিতে পারেন। সধ্য ও বাসন 
রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত উঠে। কিন্তু একমাত্র মধুর রতিই কেবল ভাব 
মহাভাবে উঠির চরম লীমা পাইতে পারে। অন্ত রতিতে, তা 
সম্তবে না। এ রতিতে ভক্তের ভগবানের উপর স্নেহ, ফান, প্রণয়, 
কোপ) সকলই হইতে পারে। শান্ত ও দ্রান্ত রতির কেবল দুইটা 
মাত্র প্রকার ভেদ) যোগ ও বিয়োগ। কিন্তু পথ্য, বাঁৎসল্য ও মধুরের 
অনন্ত বিভেদ ও অনন্ত বৈচিত্র । মধুব রতি মহাভাবে পরিণত হইলে 
প্রধানতঃ উহাতে ছুইটী বিভেদ হয়, রূঢ় ও অধিরূঢ়। দ্বারিকা নীলার মহিথী- 
দিগের রূঢ় ও ব্রজলীলায় গোপীদ্দিগের অধিরূঢ় মহাঁভাব। অধিরূঢ় মহাভাব 
ছুই প্রকার। সন্তোগাবস্থায় মদন ও বিরহাবস্থা় মোহন নামে খ্যাত। 
মদনে স্পর্শ চূষ্বনাদি অনেক বৈচিত্র । কিন্তু মোহনে উদদূর্ণ। ও চিত্রজা, 
ছুইটী মাত্র প্রকার ভেদ। ভ্রমরগীতাঁর দশটা শ্লোকে শ্রীরাধুর যে দশদণ! 
বর্ণিত হইয়াছে; তাহা চিত্রজন্লার চিত্র। উদবদূর্ণা ভাবে বিরহ চেষ্টার থে 
প্রেম বৈচিত্র জন্মে, তাহার নাম দিব্যোনাদ। এই বিরহভাঁবে সাধক 
সর্বত্র ভগবৎস্কি লাভ করেন। এমন কি আপনাকেও কৃষ্ণ ঝালয়া মনে 
ভ্রান্তি হইয়। থাকে । 

“শুন লনাতন ! এই সব কৃষ্ণভক্তিরগের স্ার়িভাঁব। এ ভাঁক পাইনে 
ভক্তের স্ুথের সীনা থাকে না। কিন্তু এই সব ভাবে ঘ্দ বিভাব, অন্ুভাব, 
সাত্বিক, ব্যভিচারী, চারটা সাময়িক ভাঁব মিলিত হয়) তাহ। হইলে যেকি 
অপূর্ব রস উৎপন্ন হয়, তাহা বর্ণনা করিতে পারা যায় না। দ্রধিতে বেমন 
খণ্ড, কর্প্ুর, মরিচ, ও লবণ, মিশাইয়! রসাল! নামে অমৃতরস প্রস্তত হয়। 
তেমনি । বিভাব ছুই প্রকার; আলম্বন ও উদ্দীপন। প্রেমের বিষ 
তগবদর্শনাি, আলম্বন ও বংশীস্বরাদি শ্রবণ, সামগ্রিক উদ্দীপন প্রিয়তণের 
হান্ত ও নৃচ্য গীতাদি দর্শন শ্রবণে অন্ভাব উত্তেজিত হুইয়া থাকে । অগ্ 
স্তস্তাদি সা্তিকের মধ্যে পরিগণিত | ও নির্বেদ হর্যাদি, তেত্রিশটী সঞ্চারী তা 
ব্যতিচারী।. এই দমস্তের আংশিক বা পূর্ণ মিলনে,কি মনোহর রদলীলাই 
উৎপন্ন হইয়। থাকে !+ কিন্ত ননাতন ! রসের জালদ্বন, নায়ক নাক়িকাঁ ও 
আ্রয়। তক্ত। আলঙ্বন ও আশ্রয় ভিন্ন রসলীল| হয় না। পুর রে 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । ১৭৫ 


বান কই” নায়করত্ব এবং পরাপ্রকৃতি মহাভাঁবময়ী প্রীরাধাই সর্ধ- 
রঃ নায়িকা। তাহাদের লইয়াই প্রেমলীলা। অন্ত নায়ক নায়িকাকে 
ব্না করিলেও মহাপাতক হয়। গুগাধার কুষ্ণের অনন্ত গুণ ; ও ভাঁব- 
ময়ী রাধার অনন্ত গুণ। রে যে সকল গুণের অতি লামান্তাংশ অপরি- 
ন্ট র্‌গে দেখিতে পাওয়! যায়, ভগবাঁনে সেই নকল গুণ অনস্ত ও পূর্ণরূপে 
বিশ । *লীলাবিহাঁরীর রূসলীলা তাইতে এত মধুর ! পূর্বে বূপকে 
আমি এই সব তত্ব শিখাইয়1 ভক্তি প্রচার করিতে বলিয়াছি। তুমিও এই 
নব তত্ব লিখিয়া রাখ, সময়ে বুন্দাবনে বঙিয়। প্রচার করিও। এই পর্য্যন্ত 
গ্রয়োজন তত্ব।? 
ঘনাতন অতি দীনভাবে গৌরবের চরণ ধরিয়া বলিলেন “মামি অতিনীচ 
ধু্ঃকুবিষয় গর্ভে পড়িয়াছিলাম। তাহা হইতে উদ্ধার করিয়। আনিয়া 
দেবাদির দুল্লত কত তত্বই শিখাইলে। কিন্তু তোমার কপ তিন্ন তর 
নকল তত্ব আমার ক্ক্তি পাইবে না। আমার মাথায় চরণ দিনা আপীর্ধাগ 
কর) যেন*এ সুব কথা! আমি যথাযোগ্য বর্ণনা করিতে সমর্থ হই |, 
শ্রচৈতন্ত সনাতনের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন '্রীকৃষ্ণের কৃপায় এ সব 
রব তোমাতে করিবে, স্কংরিবে। 





পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। 
আত্মারাম শ্লোকার্ধ । 


গৌড়রাঁজনচিব প্রীপনাতন শ্রীচৈতন্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন গুনিয়াছি 
গে সার্বভৌম ভষ্টাচার্ধ্ের নিকট তুমি ভাগবতীয় “আত্মাম' শ্লোকের 
দাঠাব গ্রকার এর্থ করিয়া শুনাইয়াছ। কৃপা করিয়া সেই সব ব্যাথ্য। 
মামাকে গুনাইলে কৃতার্থ হই।, 

শ্রচৈতন্তদেব উত্তর করিলেন “আমি পাগল, ভট্টাচার্যের নিকট কি 
শগলামি করিয়াছিলাম, মনে নাই। ভট্টাচার্য্য বুঝি সে সব কথা সত্য মনে 
করিয়। লইয়াছেন ? আচ্ষা দেখি, তোমার সঙ্গবগে কিছু অর্থ ফু রতি হয়কি 
গা। সহজে আমার মুখে কোন ব্যাথ্য। ক্ক্তি হয় না"; ভক্তের সঙ্গে ও 
শাকতে যাহ] কিছু বগিতে গারি। প্লোকটা এই। 


১৭৬ টৈতগ্লীলাত | 


'আত্মারামীশ্চ মুনয়ে নিগ্রন্থা অপুাক্রমে' 
কুর্বস্ত্যহৈতৃকীং ভক্তি মিথস্ত,তগুণে! হরিঃ ৮ ৪ 

«আত্ম, শব্দের অর্থ বর্গ, দেহ, মন; যত, ধৃতি, বুদ্ধি, ও স্বভাব এই 
সকলে ধাহার। রমণ অর্থাৎ স্থুখে অবস্থিতি করেন, তাহারাই আত্মারাম। 
মুন? শব্দে মননশীল? যথ! তপন্থী, ব্রতী, যতী ও খষি মুনি। 

নিগ্রন্থাঃঃ অর্থ ফাহাদের অবিদ্য| ব মায়াজনিত গ্রন্থি নাই। শান্ত্রাদি 
জ্ঞান বিহীন, মূর্খ, নীচ, স্্রেচ্ছ, ধনসঞ্চয়ী ও নির্ধনকেও নিগ্রস্থ। বলা যাইতে 
পারে। 

উরুক্রম” বলিতে ধাহার বৃহতক্রম। “ক্রম শবে পাঁদবিক্ষেপ, শি, 
কল্প, পরিপাটা, যুক্তি ও আক্রমণ। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যিনি বিভু- 
রূপে সর্বত্র ব্যাপিয়। আছেন, সকলকে ধারণ ও পোষণ করিতেছেন, মায়া" 
শক্তিতে বিচিত্র ব্রহ্মা সকল স্থজম করিতেছেন ও মাধুরধ্যশক্তিতে পর- 
ব্যোমে ও গোৌলোকাদিতে লীল। করিতেছেন । 

কুর্বন্তি পদ পরন্মৈপদী, এই জন্ত যে উপাননার ফুল 'ভগবানে 
অর্পণ | 

'অহৈতুকী, শবে বাঞান্তর রহিত। ভুক্তি অর্থাৎ অনস্ত ভোগ, অষ্টাদশ 
প্রকার সিদ্ধি ও পঞ্চ প্রকার মুক্তিত্ন বাঞ্ধাশৃন্ত। | 

তেক্তিঃ শব্দের অর্থ পূর্বেই বলিয়াছি। নাধনভক্তি ও প্রেমতক্তি। 
বতিভেদে প্রেমতক্তি আবার নয় প্রকার। * 

'ইখভ্তুতগুগঠ শবের তাৎ্পর্য্যার্থ সর্বাকর্ষক, সর্ববাহ্লাদক, রসন্বরূগ, 
ূর্বাননময় । কৃষ্ণের সৎ, চিৎ, আনা, রূপের গুণ অনস্ত। অনস্তগুণে বিশ 
চরাচর স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ সকলেই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ । 

'হরি$ শব্দের নানার্ঘের মধ্যে দুইটা প্রধান। প্রথম, যিনি অমঙ্গল হর 
করেন দ্বিতীয়, যিনি প্রেম ও করুণ! দাঁনে গ্রাণ মন হরণ করিয়। দয়েন। 
অমঙ্গল,হরণ প্রথমাবস্থায়, প্রাণ মন চুরি করা শেধাবস্থায়। তাহাকে £ 
ম্মরণ করে, প্রথমে তাহার তিনি সর্বাবিধ তাঁপ ও অবিদ্যাদ্ধকাঁর নাশ করি 
শ্রবণ কীর্তনে কচি দেন। তাহা! হইতে ক্রমে প্রেম প্রকাশ করিয়া শেখে 
তাহার আত্মা প্রাণ মনাদি হরণ করিয়া একেবারে আত্মমাঁৎ করিয়া 

ফেলেন। ৫ 
“পি, ও %? ছুই অব্যয় পদ) যেখানে যে অর্থ ধাটে, তাঁহা করিতে 
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চইবে। চি শব একতর গ্রাধান্তে, সমৃহার্থে, ইতরেতর যোগে, সংযোগার্ে, 
[ত্রে“পাদপৃরণেঃ ও অবধারণে, ব্যবহৃত হয়। আর “অপি' শব সম্ভাষণ, প্রশ্ব- 
িজ্ঞাসা, ভয়, নিন্দা, সংযোগ, উহ্থার্থ ও যথেচ্ছ ক্রিয়! সম্পাদন অর্থে প্রযুক্ত 
হ়। প্লোকের একাদশ পদের এই বিভিন্নার্থ। এক্ষণে যাঁহার যে অর্থ 
যেখানে লাগে, তাহা দিয়া ক্লোকের যত প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে, বলি- 
ছেছি, শ্রবণ ক্কর।' এই বলিয়া শ্রীচৈতন্ত অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্য 
নহকারে শ্লোকের একযটট্ প্রকার অর্থ নিষ্পন্ন করিলেন। তাহাতে তিনি 
দেখাইলেন যে, কি ব্রন্মোপানক, কি পরমাআ্সার উপানক ও কি ভগবানের 
ক্র, জ্ঞানপুথেই হউক, যোগ ভক্তি কি কর্মপথেই হউক, অকামী হউন, 
মোক্ষকামীই হউন, কি মর্ব্ককাঁমীই হউন, সাধুসঙ্গের গুণে ও ভগবানের 
পায় কামাদি ছুঃসঙ্গ অর্থাৎ কৈতব, আঁত্মবঞ্চনা, এবং মোঁক্ষবাঞ্থ পর্য্যন্ত 
ছাড়িয়! শুদ্ধ! ভক্তি লাত করিতে পারেন। ব্রদ্ষোপাসক ত্রিবিধ; সাধক, 
হ্দনরপ্রাপ্ত, ও ব্রন্মলয়। আয্মোপাসক ত্রিবিধ ) মুমুক্ষু, জীবনুক্ত, ও প্রীপ্ত- 
দবপ। গুযোগ্রারুরক্ষু, যোগার, ও প্রাপ্তসিদ্ধ, তিন প্রকার যোগী। এ মক- 
নকে শেষে শুদ্ধা ভক্তির আশ্রর লইতে হয়। ইহাঁদের কথ! দূরে থাকুক, সামান্য 
জীবগণ, শ্রেক্ছাদি কদাচারী ও পাঁপাচারীগণ; এমন কি স্থাবর জঙ্গম পণ্ড 
গ্ী, মকলেই সাধুলঞ্গ ও কৃষ্ণ কৃপাগুণে ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া! 
থাকে। কেহই তাহার কপালাভে বঞ্চিত হয় না। ব্রহ্মা দেবগণও এই 
ঘঠতুকীন্তক্তির জন্য লালায়িত। অতঃপর শ্রীটতন্ত শ্রীমস্তাগবত গ্রন্থের 
হু প্রশংসা করিয়। তাহার সদর্থ পনাতনকে শিক্ষা] দিয়! গ্রচার করিতে 
উপদেশ দিলেন । 

তখন সনাতন অতি বিনীত ভাবে বলিলেন 'আঁপনি যে পব তত 
আমাকে শিখাইয় গ্রস্থকারে বর্ণন করিতে বলিলেন; আমার ভয় হইতেছে, 
মামা হইতে তাহ। সম্পন্ন হইবে ন।। অতএব কৃপা করিয়। ভবিষ্যৎ গ্রন্থ 
ন্য়ের সথত্র করিয়া দ্িউন।” শ্ীচৈতন্ত হাসিয়া বলিলেন “তোমা! দ্বারাই 
1 মব কাজ সম্পন করিয়। লইবেন, তাহাতে কোন আশঙ্কা! করিও ন1। 
ইধাট তোমার সন্তোষার্থ আমি কোন কোন গ্রন্থের স্থত্র করিয়া দিতেছি ।, 
খই বলিয়া! গৌরমন্তর প্রীমুখ হইতে কতক স্থত্র রচন। করিয় দিজেন। সনাতন 
গামাই তাহ লিখিয়া লইলেন। 

ই মাপ ধরিয়। শ্রীচৈতন্ত সনাঁতনকে শিক্ষা দিক়্াছিলেন। 

২৩ 
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সন্ন্যানী গোঠিতে । 

কাশীতে অবস্থানকালে শ্রীচৈতন্য ইচ্ছা করিয়। মন্ন্যাসীদিগের সঙ্গ পরি, 
হার করিতেন। প্রকাশানন্দ প্রমুখ পরমহংসগণ একে সর্বদাই তীর 
নিন্দা করিয়। বেড়াইত, তাহাতে উহাদের সভাতে গর্বপূর্ণ আত্মাঙ্সী়া ভি 
কোন সতগ্রসঙ্গ হইত না, এই জন্যই চৈতনদেব তীহাদের সঙ্গে মিশিতেন 
না। পরমহংঘগণ ইহাতে অপমানিত জ্ঞান করিয়। পুর্ণমান্ায় ভীহার 
নানাবিধ নিন্দা ও কুৎম] প্রচার করিয়। বেড়াইতে লাগিল। চন্দ্রপেখব, 
তপন মিশ্র ও মহারাই্রী বিপ্র সেই সব নিন্দাবাদ শুনিয়া মর্খান্তিক দ্ধ 
হইয়। একদিন তাহাকে বলিতে লাগিলেন আর সহা হয় নাও তোমার 
নিন্দা শুনিতে শুনিতে শ্রবণ ও প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে ।১ শ্চৈন্ত ঈষং 
হাসিলেন। এমন সময়ে একটা ব্রাহ্মণ হঠাৎ সেখানে আসিয়। গৌরকে 
বলিতে লাগিল “লাজ আমি কাশীবাদী সমস্ত সন্ন্যাসী পরমহংসদিগকে 
নিমন্ত্রণ করিয়াছি, আপনি কৃপ! করিয়। যদ্দি একবার পদধূলি দেন, আমার 
মনোবাঞ্থা পূর্ণ হয়। আপনি সন্গযাসীলভায় যান নী, তা” জানি। তবুও 
যদি আমাকে কৃপা করেন, বড়ই শ্সন্ুগৃহীত হই ॥ এরপ নিমন্ত্রণ গৌরচন 
কতবার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এবারে কিন্ত করিলেন না। নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ করিলেন। কেন করিলেন, পরে প্রকাশ হইবে। | 

্রাঙ্মণগৃহে মধ্যান্কে মন্নযাদীদিগের মভ। বসিয়াছে। কাশীর সমস্ত দত, 
সন্নযানী ও পরমহংসই সে সভায় আমীন। সকলের অগ্রণী শ্রীপাদম্প্রকাশ।" 
নন স্বামী মধ্যে বসিয়া প্রগল্ভত| সহকারে বেদান্ত আলোচন! করিতেছেন? 
চৈতন্তদেৰ এমন সময়ে উপনীত হইয়া পাদপ্রক্ষালনাস্তে সন্যানীদিগকে 
নমস্কার করিয়া! নিয়াসনে উপবেশন করিলেন। গ্রকাশানন্দ গৌরঝে 
মৌথিক সম্মান করিয়া বলিলেন শ্পাঁদ গৌসাই! এদিকে আঁম্ুন, নীর্চে 
কেন বলিগেন 1” গৌরচন্ত্র বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন "আমি অতি 
হীন সম্প্রদায়, আপনাদের মঙ্গে বদিবার উপযুক্ত নই ।, 

তখন প্রকাশানন স্বয়ং তাহার হাত ধরিয়া সভার মধ্যথানে মানিযা 
বসাইলেন, এবং জিজ্ঞা। করিলেন, «“শাপনারই নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতগ্ত? 
আপনি কেশব তারতীর শিষ্য ? | 

উত্তর । আজেে। 

্রশ্ন। আপনি দশ্রদাযী নন্ন্যাদী, এই গ্রামে থাকেন, অথচ আমা, 
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দিগকে দর্শন দেন না কেন? শুনিতে পাই, ভাবুকদিগের সঙ্গে মিশে 
তাবুঠকর স্টার সর্বরদ। বৃত্যকীত্তন করেন। বেদান্ত পাঠ ও বেদান্ত শ্র৭ণ 
ষাদীর পরম ধর্ম) তাহ। ছাড়িয়া ভাবুকত| করেন্‌ কেন? 

শ্রীটৈতন্ত প্রচ্ছন্ন বিদ্রপতার সহিত উত্তর করিলেন “শুনুন ইহার কারণ। 
আমাকে,অতি ূর্থ দেখিয়! গুরু বলিয়াছিলেন "তোর বেদাস্তে অধিকার 
নাই; কৃষ্ণনশম জপ কর, তাহাতেই সিদ্ধমনোরথ হবি।* দেই আজ্তাক্রমে 
আমি নাম লইতে আরম্ভ করিলাম । নাম জপিতে জপিতে আমার মতিভ্রাস্তি 
হইল) আমি দিশাহারা হইয়। উন্মভের ন্যায় হাসিতে, কাদিতে, নাচিতে, 
গাঁয়তে, লাগিলাম । আবার একটু সাব্যস্ত হইয়। মনে মনে বিচার করিলাম 
"আমি কি পাগল হইলাম? কঞ্চনামে কি আমার মতিচ্ছন্ন হইল ?” তথন 
ওরুগদে নিবেদন করিলাম--“মহাশয় ! এ কি মন্ত্র দিলেন? আমি যে নাম- 
পে পাঁগল হয়ে গেলাম” গুরু বলিলেন “ন! বাপু! পাগল হও নাই। 
তোমার পরম ভাগ্য যে নামের ফলে তুমি প্রেমানন্নামৃত লাভে সমর্থ হই- 
াছ। ক্ৃষ্ণনীমের ফলই এই প্রেম। ইহার নিকট চতুব্বর্গ তুচ্ছ” 
পনিলেন শ্রীপাদ! আমার নাচিবার গাইবার কারণ। আমি (কিছু ইচ্ছা" 
পূর্বক নাচি না, গাই না।, 

শ্রীচেতন্ঠের স্চতুর ও সুমিষ্ট বচনভগ্সি শুনিয়া সন্ন্যানীগণ মুগ্ধ হইলেন । 
তখন গ্রকাশানন্দ বগিলেন, “আচ্ছা তা যেন হ'ল, বেদান্ত শুনেন ন! 
কেন?* 

শ্রীচৈতন্ত বলিলেন “যদি দুঃখিত ন1 হন্‌, তবে তাহার কারণ ঝলি।+ 

সন্ন্যাদীগণ ধলিয়া। উঠিলেন “না, না, আপনি মহাতেজন্বী সন্ন্যাণী। 
আপনি যাহ! বলিবেন, তাহ! কখন অপঙ্গত নহে। যাহ! ইচ্ছা হয়, বলয়! 
যাউন 1” 

শ্রীচেতন্ত বলিতে লাগিলেন “বেদান্ত সুত্র ঈশ্বরবাঁকা, স্বয়ং নারায়ণ 
ব্যাবরপে বলিয়াছেন । উহাতে ভ্রম, পরমা, বিপ্রলিপ্না, গ্রভৃতি থাকিতে 
পারে না। উপনিষদতেত্ব পরম পরিত্রতত্ব। কিন্ত শ্রীমান্‌ শশ্করাচার্য্য 
তাহার যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে স্থত্রের মুখ্যবৃত্তি আচ্ছন্ন হইয়া 
গৌণার্থ কল্পিত হইয়াছে! শুনিলে পরমার্থ হানি হয়। আচাররও 
পদাষ নাই; তিনি ঈশ্বর প্রেরণায় বৌদ্ধদিগকে জয়, করিবার জন্ত এন্ধপ 
তাষা রচন। করিয়াছেন / এই বলিয়া শ্রীচৈতন্ত সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের 


১৮০ .... চৈততন্থলীলামৃত। 


নিকট যেরূপ ব্যাসহ্ত্রের ব্যাথ্যায় নির্ব্বিশেষবাদে দোষারোপ করি 
সবিশেষ ব্রন্মণীলা ব্যাখ্য। করিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্যাথ্য! করিয়া গরম, 
₹সদদিগকে চমতকৃত করিলেন। সার্বভৌমগ্রকরণে এই সব কথা ক্মো 
হইয়াছে । পাঠক মহাশর দেখিয়া লইলেন। 
শ্রীচৈতন্ত বপিলেন “মোটের উপর, বন্স্বরূপ অতি বৃহৎ, বারা মনের 
অগোচির। জীব সামন্ত চিদংশ মীয়াবন্ধ। তাহাকে হ্ষের “মহত অভিন্ন 
বলার অপেক্ষা আর অধিক অপরাধ কি হইতে পারে ? ৃ 
প্রকাশানন প্রমুখ ন্ন্যাসীগণ গৌরের অঙ্গাধারণ বিচারকৌধল ও 


যুক্তিযুক্ত কথ! শুনিয়া অবাক্‌ হইয়া গেলেন। প্রকাশানন্দ ক্ষণুকাঁল নীরব 


থাকিয়। বলিলেন "আচ্ছা, আচার্য্যের ভাষ্য না হয় ভ্রান্ত বলিয়া! স্বীকাৰ 
করিলাম। কিন্তু বেদান্তের প্রকৃত অর্থকি? আপনি ইহার কিরূপ 
ব্যাখ্য। করেন ?' 

তখন শ্রীচৈতন্য বেদাস্তনিষ্পনন ব্রক্ষই যে পরমতত্ব ও একমাত্র উপা্ত) 
জীব তাঁহা হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন ও তাহার দান; ও জীবের মহিষ 
তাহার কি সন্বন্ধঃ তাহাকে পাইবার উপায় ও জীবের লক্ষ্য কি; তাহা এক্ষে 
একে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। এই সব বথা পূর্বে সম্বন্ধ অহি 
ধেয়াদি তত্বে, লিখিত হইয়াছে । সন্যাসীগণ শুনিয়! মুগ্ধ হইয়। গেলেন। দেই 
দ্রিন হইতে কাশীর সর্বত্র শ্রীককষ্জ চৈতন্তের জয় ঘোষণ। হইতে লাগিন। 
কথিত আছে, গ্রকাশানন্দ প্রভৃতি দন্যামীগণ তাহার অনুবর্তী হই 
ছিলেন এবং এখন নন্ন্যানীসভায় শ্রীচৈতন্তের নিন্দার পরিবর্ধে গ্ুখ্যাঠি 
হইতে লাগিল। একদিন শ্রীটৈতন্ত বিন্রুমাধবের মন্দিরপ্রাঙ্গণে ভক্তগণ 
সহ নৃত্যকীর্তন করিতেছেন, এমন সমজ্বে প্রকাশানন্দ ম্বশিষ্যে আগিয় 
দর্শন শ্রবণে পুলকিত হইয়া চৈতন্তের পাদবন্দনা করিপেন। শ্রীটৈতন 
অমৃনি নৃত্য বন্ধ করিয়া তাহার চরণ ধরিয়া বলিলেন 'একি! আপনি 
মহা পুজার; আমি আপনার শিষ্ের যোগ্য নই; আমার প্রতি এরা 
অন্ায় আচরণ করিতেছেন কেন?” প্রকাঁখানন্দ বলিশেন "আপনি সাক্ষাং 
নারায়ণ, লোক বিস্তার প্স্ত নররূপে অবতীর্ঘ হইয়াছেন ) পূর্বে না বুৰিগ 
যে নিন্দা করিয়াছি, তাহ মাঞ্ছন! করুন» 

শ্রীচৈতন্ত কর্ণে হ্ুলি দিনা বলিলেন “বিষ! বিষ! আমি জীবাধম! 
আপনি জগদগ,রু হইয়। আমাকে এমন বলিলে গামার অপরাধ হইবে।' 


যোড়শ পরিষ্ট্দে। , ১৮৭ 


তখন উভয়ে অনেক শান্ত্রালাপ হইল। কাশির মায়াধাদী সন্্যাপীগণ 
ও আপামর” দাধারগ মকলেই এখন ইরিসংকীর্ভন করিয়া প্রেমে বিহ্বল 
ছইল। সমস্ত বারাণমীপুরী প্রেমে টলমল করিতে লাগিল। শ্ত্রীচৈতন্ত 
বাদায আসিয়া ঈষৎ হান্ত করিয়া ভকগণকে বলিলেন 'কেমন হে! কামিতে 
ভাবকণলি *বেচিতে এসেছিলাম। গ্রাহক না থাকায় বিজী হয় নাই। 
ভাহাতে তোমরা! মনে বড় ছুঃখিতত হয়েছিলে ; দেজন্ঠ বিনামূল্যে বেচে 
গেলাম চন্্রশেখর গ্রভৃতি হামিতে লাগিলেন। অন্যদিনে প্রভাতে 
উঠিরা মনাতনকে বৃন্দাবনে বিধান করিয়া দিয়া বলভদ্র আচার্যের দক 
গরচৈত্নীলাচলে যাত্রা করিলেন। তপন মিশ্র, রদুনাথ, চন্্রশেথর, সঙ্গে 
যাইতে ইচ্ছ! প্রকাশ করিলে তাহাদিগকে বলিলেন 'ধাহার ইচ্ছা হয়, পরে 
আমাকে দেখিতে আগিবে? এখন আমি একা যাইব ।” তৎ গরে পুর্ব আগত 
ঝারিধ্ড পথে নিষ্কান্ত হইয়। গেগেন এবং যথানময়ে নীলাচলে উপনীত 
হইয়া ভক্তগোর্টির আনন বর্ধন করিলেন । 

মন্টান হুইতে ছয় বদর কাল এইরূপে পর্যটনে, আলাপে, বিচারে, 
প্রচারে, শ্রীচৈতন্ভের মর্ত্যজীবন অতিবাহিত হইল । এই কালকে তাহার 
বধ জীবনের প্রৌচাবস্থা বল! যাইতে পারে। চরিতামৃতের এইখানে 
মধ্ণীলা শেষ হইয়াছে। ইহার পর অষ্টাদশ বর্ষ তিনি একানিক্রমে নীলা- 
চলে বাধ করিয়া! সাঁধন ভজনের পরাকাঠঠা লাত করিয়াছিলেন এবং অলৌ- 
কিক প্রেমিকার দেখাইয়া জগৎকে যুগ্ধ করিয়াছিলেন। মে স্বর্গের 
ইবি যে দেখিয়াছে, দে মজিয়াছে। আমার লেখনীর সাধ্য নাই যে তাহা 
না করিতে পারে। তবে দাধুদিগের পদানুমরণ করিরা যথা কথঞ্চিৎ মেই 
অলৌকিক কথ| বগিতে এখন গ্রবৃত্ত হইব। 





যোড়শ পরিচ্ছেদ। 


শ্রীরূপ সঙ্গোৎ্নব। ৰ 

চৈভন্ জীবনের সর্যান হইতে নীলাচল প্রত্যাগমন পর্যাস্ত ছয় বৎসরের 
ঘটনা আমর] পূর্বের গধ্দশ পরিচ্ছেদে একরূপ বর্ণনী করিলাম । তাহার 
ঘপ্য জীবনের অবশিষ্ট অষ্টাদশ বর্ষ নীলাপ্রির পুণ্য ভূমিতে অতিবাহিত হয় 


১৮২ , চৈতম্যলীলামৃত । 


বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন করিয়। তিনি আর কোথায়ও যান, নাই) নির,, 
স্তর সংকীর্তন বিলাসে, ধর্মালাপে, ভক্তি প্রচারে, ও ঈশ্বর সন্তোগে, অনুর 
থাকিতেন। এই আঠার বসরকে আবার ছুই ভাগে বিভক্ত করা যাইরে পারে ) 
প্রথম ছয় বদর ও শেষ বার বদর । প্রথম ছয় বৎসর নাম সংশ্থীর্ন, 
নৃত্য গীত, পাঠব্যাথ্যা, সৎগ্রসঙ্গঃ হাস্ত পরিহাস, নিমন্ত্রণ ভোজন, *আচগালে 
প্রেমভক্তি প্রচার, ও গৌড়ের ভক্তগণ সঙ্গে বিবিধ লীল! কৌতুকৈ কাটিগ 
যায়। এ ছয় বৎসরের ঘটনার মধ্যে শ্রীরূপের নীলাচলে আগমন ও এক 
বর্ষ স্থিতি, ছোট হরিদাসের দণ্ড, শ্রীচৈতন্তের প্রতি দামোদর পগ্ডিতের 
বাক্যদও, সনাতন গোস্বামীর নীলালে আগমন, নিত্যানন্দকে গৌড় 
দেশে প্রচারার্থে প্রেরণ, অদ্বৈতের বাপার় নিমন্ত্রণ ভোজনাদি, বল্পভ ভট্টের 
আগমন ও শিক্ষা, রামচন্দ্রপুরীর আগমন ও শ্রাীচেতন্টের ভিক্ষা-সক্ধোচ। 
রায় রামানন্দ স্থানে প্রাক মিশ্রের কৃষ্ণকথা শ্রবণ গোপীনাথ প্নাঁয়কো" 
দ্বার, হরিদাসের নির্যাণ, ও রঘুনাথ দামের আগমন, প্রধান। এই 
সময়েই শ্রীচৈতন্ত প্রচারিত €প্রমভক্তির কথা ভারতের সর্বন্ রাষ্ট হইয। 
পড়িগাছিল এবং নানা দেশের নান! শ্রেণীর লোক তাহাকে দেখিবার জন্ 
সর্বদা নীলাঁচলে আদিত ও তাহার কুপোপদেশ লাভ করিয়া আননামনে, 
গ্রত্াগমন করিয়া দ্ব স্ব দেশে নামপ্রেম প্রচারে ব্রতী হইত। 
যে যে ভক্ত গৃহসংলার পরিত্যাগ করিয়া এই সময়ে ভ্াচৈতন্তের দগগ 
নীলারদ্রতে বাস করিতেছিলেন, তাহাদের মধ্যে গদাধরপণ্ডিত, বক্েশ্বর 
পণ্তিত, দামোদর পণ্ডিত, স্বরূপ দামোদর) শঙ্কর, হরিদাস, জগদানণ। 
ভবানন্দ, গোবিন্দ, কামীশ্বর, পরমানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, ও রখুনাথ 
দ্রাস গোস্বামীর নাম উল্লেখ ফোগ্য। ক্ষেত্রবানী রাঁয় রামানন্দ, সার্বভৌম 
ভট্টাচার্য, শিখি মাইতি, কাণীমিশ্র, প্রভৃতি সংসারী হইযাও নিরন্তর 
তাহার কাছে থাকিতেন। 
নিতঠাননদ, অদ্বৈত, প্রীবাপ, মুরারি, গ্রত্ৃতি বঙ্গের বহুসংখ্যক ভর্ত 
মণ্ডরী গ্রতবর্ষে নীলা্রিতে আসিয়া চারিমাস চৈতন্তসঙ্গে অবস্থিতি করিয়া 
, বঙ্গদেশে ফিরিয়। যাইতেন । সন্্যাসের পর ২৩ বৎসনের মধে) ইহার| 
বিংশতি বদর কাঁল মবাধে যাতায়াত করিয়াছিলেন । 
প্রীচতন্তের আর্দেশে বুন্দাবনে রূপ, সনাতন, জীব, গোপালভট্ রুনা? 
তি, প্রভৃতি বাঁদ করিয়া প্রেমভক্তি প্রচার করিতেছিরেন। কা 


যোড়শ পরিচ্ছেদ | . ১৮৩ 


,তগন নিশ্র, ন্তরশৈধর, প্রভৃতি হরিনামের মহিম| ঘোষণ! করিতেছিলেন ; 
তাঁর কখন নীলাচলে আসেন নাই। 
চৈতন্থজীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসরের ঘটনা অলৌকিক | দিনে দিনে 
বিরহ ক্রি, গ্রলাপ বাক্য কথন, এবং ভ্রমময়ী চেষ্টা, প্রকাশ হইতে 
দাগিল। রোমকুপে রক্তোদগম হইত) দন্ত নড়িত, শরীর কখন ক্ষীণ হষ্টয়। 
যাইত, আবার কখন ফুলিয়! উঠিত। হস্ত পদের অস্থিসন্ধি বিশ্লেষ হইয়| 
যাইত, রাত্রে নিদ্রা! হইত না, সর্বদা হাছতাল! ও ভাবে বিহ্বলতা। 
এই কালের গ্রধান লীলার মধো চটক পর্বতে ভ্রমণ, সিংহদ্বারে পতন, 
কৃর্মান্থকৃতি, সমুড্ধে পতন, ভিত্তিতে মুখসজ্ঘর্ষণ) উপবনে ভ্রমণ, গীতগোবিব্দী- 
দির শ্লোকান্বাদ, প্রলাপ কথনাদি, উল্লেখ যোগ্য। এখন মার প্রচার নাই, 
কেবলই আচরণ ও সম্ভোগ । এই'লব মধুর কথা আমর! পরবর্তা পরিচ্ছেদ 
মকলেপপ্রকাশ করিতে ছে্রাকরিব। 
রূপ গোস্বামী বল্লভের সঙ্গে গ্রয়াগে শ্রীচৈতনের কৃপা-উপদেশ লাভ 
করিয়া মথুবায় আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং স্ুবুদ্ধি রাঁয়ের সহিত মিলিত 
হইয়া দ্বাদশবন ভ্রমণ কবিলেন। সনাতনের কারামোচন ও বারাণপী 
মাগমন সংবাদ শুনিতে পাইয়া! একমাপ মাত্র বৃন্দাবন বাসের পর রূপ ও 
বত গঙ্গাতীরের পথে জোঠের শহথসন্ধানে প্রত্যাবর্তন করিলেন । ওদিকে 
মনাতন গোস্বামী কাশীতে প্রীচৈতন্তের নিকট উপদিষ্ট হইয় শ্রীরূপের 
মিলনাশধয় প্রয়াগে আপিলেন এবং তথ। হইতে রাজপথ ধরিয়া অতি ত্রস্ত- 
তাবে মধুরায় চলিয়া গেলেন। রূপ ও বল্ল প্রয়াগে আসিয়। শুনিলেন, 
সনাতন রাজসরান দিয়! বৃন্দাবনে গিয়াছেন। গতরাং ভাই ভাই সাক্ষাৎ 
ইইল না। মথুরায় আসিয়া নাতন স্ুবুদ্ধি রায়ের সহিত মিলিত হইলেন। 
বুদ্ধি তাহাকে অনেক স্সেহ মমতা করিতে লাগিলেন। সনাতন তাহাতে 
ধৈরাগ্রের ব্যাঘাৎ হইবে মনে করিয়া বনমধ্যে চলিয়। গেলেন এবং মথুরা- 
মাহাত্বা শাস্ত্র মংগ্রহ করিয়া বনে বনে বেড়াই! বৃন্দাবনের লুপ্ত উর্ঘ দকল 
উদ্ধার করিত্তে লাগিলেন ও মহা বৈরাঁগা অবলম্বন করিয়া কঠোর সাধনায় 
গ্রবৃত হইলেন। 

কনিষ্ঠ বল্পভকে সঙ্গে, লুইয়া রূপ গৌসাই বারাঁণনীতে আসিয়া তপন, 
মিশ্র, চন্্রশেখর ও মহারাসী ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং তাহাদের 
ইথ সনাতনের গ্রতি প্রভুর কৃপা, উপদেশ ও পরমহ্ংসর্দিগের মধ্যে হরি" 


১৮৪ , টৈভন্লীলাম্ৃত। 
মাম প্রচারের বিবরণ শুনিয়! সুখী হইলেন। প্রভুর নীলাচলে যাত্রার, 
সংবাদ গৌড়দেশে পাঠাইয়! এবং দিন দশ কাঁশীতে বাস করিয়! ছুই ভাই 
বঙ্গদেশে চলিলেন। বৃন্দাবনে অবস্থিতিকাঁলে কৃষ্ণ লীলার নাটক রচনা। 
করিবার জন্ত রূপের মনে ইচ্ছা হইয়াছিল এবং সেইখানেই গ্রন্থের * সুটন। 
করিয়া! তাহার মঙ্গলাচরণ শ্লোক লিখিয়াছিলেন। এক্ষণে পথে যাইতে 
যাইতে তিনি নাটকের ঘটন তাঁবিতে লাগিলেন ও দিবাভাগে* যে কিছু 


' রচনা হইত, সন্ধ্যাকালে প্রবাদামে বদিয়া কড়চা করিয়া লিখিয়। 


রাখিতে লাগিলেন। গৌঁড়দেশে আসিয়া হঠাৎ জরবিকারে বল্লভের 
গঙ্গীলাভ হইল। তাহার চিকিৎসা, দেবা, ও অন্ত্যেষ্টি আদি, করিতে 
শ্রীরূপের নবদ্বীপে আঁপিতে কিছু বিলম্ব হইয়। গ্েল। ন্ুতরাঁং তিনি নব- 
দ্বীপে পৌছিয়। দেখিলেন, গৌড়ের ভক্তবৃন্দ মহা প্রভূর নীলাচলে আগমন 
ংবাদ পাইয়া ইতিপূর্বে যাত্রা! করিয়া চলি! গিম্ভছেন। তাহার "লাহত 
কাহারও সাক্ষাৎ হইল না। তিনি কালবিলম্ন ন। করিনা! একাকী উৎ্কল- 
দেশে যাত্রা করিলেন । , 
এদিকে নিত্যানন্ন অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণ দল বাঁধিয়া নীলাচনে 
ঘাইতেছেন। শিবানন সেন তাহাদের তত্বাবধায়ক। ঘাট পার করা ওগথে 
প্রতিপালন করার ভার তাহার উপর। তাহার সঙ্গে একটা কুকুর যাইতে- 
ছিল। সকলে নিদ্রা গেলে কুকুর প্রহরীর কাধ্য করিত। শিবানন্দ 
তাহাকে বড় ভালবাঁদিতেন। নীলাচলের নিকটে এক রাত্রিতে তিদি পাক 
ব্রাঙ্মণকে জিজ্ঞানা করিলেন “কুকুর ভাত পাইয়াছে ত? এ অনুদন্ধান 
তিনি প্রতি রজনীতেই করিতেন। ভৃত্য বলিল “না, তাঁহাকে আগর 
খুজিয়! পাওয়া যায় নাই।' শিবানন্দ কহিলেন 'সেকি?' সেরাত্রিও 
পরদিন পরাতে অনেক অনুসন্ধান করা হইল, কিন্ত কুকুরকে আর পাওয়া 
গেল ন। যাহা হউক, সকলে ত্রস্ততাবে নীলাচলে আঙিলেন। মহাগ্রহ 
সকলকে" অভ্যর্থনা করিয়। লইয়। পূর্বের ন্যায় বাসা দেওয়াইলেন। ভক্তগ? 
তাহাকে পাইয়া মহানন্দিত হইলেন। পরদিন প্রাতে শিবানন্দ প্রভৃতি 
শ্রীটৈতন্তের বাসায় যাইয়1 দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, তাহাদের সেই কুহু 
গ্রতুর অগ্রে বনিয়। প্রত প্রদত্ত নারিকেল শস্ত খাইতেছে ও আনন্দে লেজ নাড়' 
তেছে। শ্রীচৈতন্ত ভাহাকে বগিতেছেন--বল, রাম কৃষ্ণ হরি।' কথিত আছে, 
কুকুর ুই দিন পরে কুকুর দেহ ছাড়িয়! দিব্যদেহে বৈকুণে গিয়াছিগ। 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ। , ১৮৫ 


রূপ গৌদাই আঁজ সত্যভামাপুরে আপিয়া পথশ্রমে নিত্রিত। স্বপ্নে 
দেখিতেছেন যে, এক দিব্যাঙ্গনা রমণীমুত্তি তাঁহার নন্মুথে আপিয় যেন 
রপিতেছেন “আমার নাটক তুমি পৃথক্রূপে রচনা কর; আমার বরে 
বুন্দররনপে সম্পন্ন হইবে।' নিদ্রাতঙ্গে রূপ ভাবিলেন “দেবী সত্যভাম! 
আমাকে দ্বারিকালীলার নাটক পৃথক্‌ করিয়া লিখিতে বলিলেন.। আমি 
ভাবিয়াছিজাম, ব্রলীল। ও পুরতনীল! একত্র বর্ণন করিব। তাহ] হইল না, ছুই 
প্রস্তাবনা) দুই নান্দী, ছুই ঘটন! ও ছুই নাটক করিতে হইবে। দেবীর 
আদেশ শিরোধার্ধ্য | এই ভাবিতে ভাবিতে রূপ গোস্বামী প্রভাত হইলে 
পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন এবং মঠিরে নীপণাচলে পৌছিয়া অন্ু- 
দন্ধান করিয়া! হরিদাসের বাপায় আপিয়া উপশীত হইলেন। হরিদাপের 
সঙ্গে তাহার পূর্বে রাঁমকেলিতে শন্ন পরিটর ছিল; কিন্ত উভয়ে উভয়কে 
বিশেধরূপ জানিতেন | অত এব হরিদাদ রূগকে পাইয়া যে খুব স্থুখী হইলেন, 
তাহাতে আশ্চর্য্য কি? প্রাীচৈতন্তের নিয়ম ছিপ, প্রতিদিন জগন্নাথের উপল- 
ভোগ দরখিঘু! হত্দানকে দেখিতে আগিতেন। এদিন আসিলে হরিদাদ্‌ 
ওরূপ দণডবৎ প্রণাম করিলেন। গ্রভু প্রথমতঃ রূপকে তত লক্ষ্য করেন 
নাই। হরিদাকে আপিঙ্গন করিতে গেলে হরিদাস বলিলেন “রূপ প্রণাম 
করিতেছেন + মহাপ্রহ্‌ রূপের নান শুনির1 ও যুগপৎ তাহাকে দেখিয় 
বিশ্মঘ়্ে আনন্দে মগ্র হইলেন এবং গাঢ় আনিঙ্কন করিয়! কাছে বদাইয়া কত 
কথা ঞিগ্জাম| করিতে লাগিলেন । প্রীচৈতন্ত প্িজ্ঞানা করিলেন "সনাতন 
কোথায় ? রূপ উত্তর করিলেন 'তা"র সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই, 
আমি গঙ্গাতীর-পথে আসিতেছি। প্রয্নাগে আনিয়া শুনিলাম, তিনি রাজ- 
গথে বুন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন ।? 

শ্রীচৈতন্ত । অন্ুপন? চৈতন্তদেব আদর করিয়। বললভকে অনুপম 
বলিয়। ডাকিতেন। 

রপ। আদিতে আদিতে গৌড়দেশে তাহার গঞ্গ প্রাপ্তি হইয়াছে। 

শ্রচৈতন্ত শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। অনেক কথা বার্তার পর রূপ 
গৌমাইকে হরিদানের তত্বাবধানে রাখিয়া মহা প্রভু বিদীয় হইয়া গেলেন।, 
পরদিন অদ্বৈত, নিত্যুনন্দ, গদাধর, রামানন্দ, স্বরূপ, প্রভৃতিকে সক্গে 
আনিয়। শ্রীচৈতন্ত রূপের সঙ্গে পরিচয় করিয়। দিলেন, এবং সকলকে বলি- 
লেন 'তোমরা রূগকে ক্কপা কর, যেন ইনি রদশাস্ত্র ও ভক্তিশান্ত্র প্রকাশ 

২৪ 


১৮৬ , চৈতন্তলীলাখুত। 


'করিতে সমর্থ হন্। রূপের বিনয় ও সৌন্স্তে মকলেই মুগ্ধ হইলেন। রূপ, 
নকল ভক্কের প্রিয়পাত্র হইয়। উঠিলেন। * 
রূপ গোস্বামী হরিদাদসঙ্গে নিভৃতে পরমস্থথে বাঁ করিতেছেন ॥ 
চৈতন্যদেব প্রত্যহ আঁদিয়! তাহাদের নঙ্গে প্রীতি-আলাপ ও ঘনিষ্টতা*করিয়া 
যান্‌। ক্রমে আগন্নাদেবের যাত্রা নিকটবর্তী হইল। পূর্বের, ন্যায় 
গুগিচা মার্জন) বন্ত ভোজন, রথাগ্র নৃত্যকীর্তন, সকলই হইল। রূগ 
দেখিরা শুনিয়া কৃতার্থ হইলেন। রথের সময় চৈতন্দেব ভাবে বিভোর 
হইয়। সামান্ত একটী আদিরপের শ্লোক পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া নাচিতে 
লাগিলেন । ভক্তগণের মধ্যে ম্বব্ূপ ব্যতীত কেহই সেই গ্লোকের সন্ধে 
প্রভুর মনের ভাবের যোগ কি, বুঝিতে সমর্থ হইল না। সকলেই মুখ চাওয়া- 
চাহি করিয়! ভাঁবিতে লাগিলেন “প্রভু এব্ূপ শ্লোক কেন আবৃত্তি করিতে" 
ছেন?” সে শ্লোকটা এইঃ-- ট 
দ্য; কৌমারহরঃ স এব হি বর স্তা এব চৈতক্ষপা 
স্তে চোন্নীলিতমালতীনুবভয়ঃ প্রৌঢাঃ কদস্বানিপাঃ। , 
স। চৈবাস্মি তথাপি তত্র স্থরত-ব্যাপার লীল।-বিধো 
রেবা,রোধপি বেতমীতরু হলে চেতঃ সমুৎকষ্ঠ্যতেশ । 
কোৌম নায়িকা! ধণিতেছে 'দখি! যিনি কৌমার, কাঁলে আমার মন্‌ 
হরণ করিয়াছিলেন, এখনও তিনিই আমার কান্ত; মেই সকল মধুযামিনীও 
বর্তমান; তখনকার মত বিকশিত মালভীন্থরতি সম্পৃক্ত পরম সখ 
বসস্তানিলও প্রবাহিত হইতেছে ; এবং সেই আমিও রহিয়াছি ; তথা? 
লীলাস্থান রেবাঁতীরের দেই বেতপীকানন মনে করিয়। আমার চিত্ত 
উৎকণ্িত হইতেছে ।, 
রথ ফুরাইয়া গেলে ভক্তগণ যে যাহার স্থানে চলিয়! গেলেন) রূপ 
গোশ্বামী বাসায় আসিগ। চৈতন্যের মনের ভাবান্থ্যারী সেই শ্লোকের 
অনুরূপ [ন্লাক তালপন্জ্ে লিখিয়৷ চালে গু'জিয়া রাখিয়। দিগেন। বা" 
রচিত শ্লোক এই £- 
গপ্রয়ঃ সোইয়ং কৃষ্খঃ সহচরি কুরক্ষেত্রমিলিত 
স্তথাহং সা রাঁধা তদিদমুতয়ো; সমস্থ; 
তথাপ্যন্তঃ €খলম্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে 
মনে! মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহযুতিগ। 
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কুরক্ষেত্রে কঙ্ঃনঙ্গে মিলিতা হইয়া ীরাধ। সখীকে বলিতেছেন 'হে সখি! 
দেই বৃন্দাবনবিহারী প্রাণবল্পভ হরি এথানে উপস্থিত) আমিও সেই; রাধা 
মিলিত হইয়াছি। আমাদের মিলনজনিত স্থখও সেইরূপ; তথাপি শ্রীবৃন্দ। 
বনের নৈকু্জ কাঁননোখিত মধুর মুরলী-ধবনি, যাহা যমুনা-পুলিন আন্দোলিত 
করিয়া, ক্রীড়া! করিয়া বেড়াইত» মনে ভাবিয়া! আমার মন উদ্বিগ্ন হইতেছে ।, 
লগন্না়ের রথযান্রায় গুগিচা স্থিতি, রাধারৃষ্ণের কুরক্ষেত্রমিলনাভিনয় 
স্বরণ করিল্না মহাপ্রভুর ভাবপ্রবণ হৃদয় পূর্ববোদ্ধত আর্দি রসের শ্লোকাবৃত্তি. 
করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছিল। নু5তুর রূপবুবিতে পারিয়! তাহা এই 
শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।, 
পরদিন রূপ সমুদ্র স্নানে গিঘাছেন। শ্রাচৈতন্ত হরিদাসের বামায় আনিয়। 
উদ্মে চাহিতে হঠাৎ তালপত্রে দেই শ্লোক দেবিয়! প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়ি- 
লেন। রূপ ন্নানান্তে আপিয়! তাহাকে তদবন্থ দেখিয়। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম 
করিলেন। চৈতন্ত তাহার পৃষ্ঠে প্রেমের চাপড় মারিয়! জিজ্ঞাস] করিলেন 
“মারে! তুই আমার মনের ভাব কেমন করি! জানিপি? এবং পর শ্লোক, 
্বরপকে দেখাইয়া! বলিলেন 'বল দেখি, রূপ আামার মনের কথা কেমন, 
কবিয়। টের পাইল? 
_. স্বরূপ উত্তর করিলেন 'তোধার রূপা ।+ শ্রীচৈতন্ত বলিলেন 'প্রয়াগের। 
প্রথম আলাপেই বুঝিয়াছিলাম, ইনি খুব উচ্চ প্রকৃতির লোক। যোগ্যপাত্র 
বিবেচন্ধয় আমি ইহাকে অনেক উপদেশ দিয়াছি। তুমিও তাহাকে রদ- 
শান্ত্রেব নিগৃঢ়তত্ব কল বলিয়া দিও ।, 
শ্ীরপ গোস্বামী বাঁপাঁয় বসিপ্না আপন অভিলধিত নাটক পিখিতেছেন। 
চঠাৎ্রীচৈতন্য আনিয়া ণক পুথি লিখিতেছ ?, বলিয়া একটা পাতা তুলিয়! 
ইলেন। রূপের হস্তাক্ষর মুক্তা-পংক্তির স্তায় পরম স্থন্দর। .গোৌর দেখিয়! 
বড় সখী হইলেন এবং ভাবাবেশে অক্ষরের স্ততি করিতে লাগিলেন। অক্ষ- 
রের বিষয়, শ্লোক দেখিয়া তাহার গ্রেমাধেগ আরও উথলিয়। উঠিল । তিনি 
পড়িতে লাগিলেন +-- 
পতুণ্ডে তাগুবিনী রতিং বিতন্গতে তৃগ্ডাঁবলি-্ল বয়ে 
'কণক্রোড়কড়িনী ঘটতে কর্ণার্ব,দেত্যঃ স্পৃহাং | 
চেতঃ ্াগণঙ্গিনী বিজন্নতে র্ষেজিয়াণাং কৃতিং 
নে। জানে জনিত কিয়তিরমূতৈঃ ক₹ফেতি বর্ণদ্বয়ী |” 


১৮৮ .. চৈতন্যলীলা্বৃত। 


জানি না “কৃষ্ণ এই ছুইটা বর্ণ কত অমৃত দিয় গঠিত "হইয়াছে? যখন 
ইহ| রসনা নৃত্য করিতে থাকে, তখন রদনাশ্রেণি লাতের অন্য বাসন! হ্য়। | 
যখন কর্ণরন্ধে, অঞ্কুরিতা। হয়, তখন দ্শকোটি কর্ণশাভের স্পৃহা বলব, 
হয়, এবং চিত্ত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে সকল ইন্্রিযব্যাপার ভম্তততিত 
হয়। | . 

শ্রীচতন্ত নামানন্দে বিভোর হইপেন ; হরিদ্বান নাচিতে লাগিলেন এবং 
শত মুখে শ্লোকের গ্রশংনা করিয়া বললেন “এমন নাম মাহাতআ্মা ত কখন 
শুনি নাই।/ গৌর উঠিনা যাইবার মনর রূপকে ইসারাঁয় বলিলেন “রগ! 
কৃষ্চকে ত্র্ন হইতে বাহির করিও নাঃ কৃষ্ণ কখন ব্রঞ্জ ছাড়িয়া অন্ত্র যান্‌ 
না। যছুবংশ সম্তূত কৃষ্ণ অন্ত ব্যক্তি) কিন্তু ব্রজেন্্র নন্দন কথন বৃন্াবন 
ছাড়েন না? 

প্রীচেতন্ত চলিয়। গেলে রূপ বিশ্মিত হইয়। ভাবিতে লাগিলেন *পূর্বে 
সত্যভান! দেবী স্বপ্নে ছুই নাটক করিতে অনুমতি দিয়াছেন। এখন দেখি- 
তেছি, গ্রভূর আল্াও তাহাই । আগে ছুই নাটকের একত্র রচনা করিয়াছ। 
যাহ! হউক, এখন দুই নান্দী, ছুই প্রস্তাবনা ও ছুই সংঘটন| পৃথক্‌ রচনা 
করিব।” এইবপে রূপ গৌপাই নাটক রচনায় গাঢ় মনোযোগ করিলেন। 

একদিন শ্রীচৈতন্ত, মার্বভৌম ভট্টাচার্য্য, রামানন্দ রাঁয়, স্বরূপ, অদ্বৈত, 
গদাধর, নিত্যানন্দ, প্রভৃতি বহুবিধ ভক্তবূনা সঙ্গে লইরা হরিদাসের কুটারে 
আনয়। সভ1 করিয়] বদিলেন। রূপ ও হরিদান পিঁড়ার নীচে উপবেশন 
করিলে গৌর তাহার হৃদরানুধাদের শ্লোকটা পড়িয়া! শুনাইতে রূপকে 
আদেশ করিলেন। রূপ লক্ায় মৌনী হইলে স্বরূপ গৌপাই দেই প্লোক 
ভক্তবুন্দকে শুনাইয়। সুখী করিলেন। শ্রীচৈতন্য রূপকে নাটকের নাম- 
মাহাক্স্ের শ্লোক গড়িতে আদেশ করিলে রূপ তাহা প্রতিপালন করিক্লেন। 
ভক্তগণ শ্লোক শুনিরা রূপের ভূয়নী প্রশংস| করিতে লাগিলেন। রামাণণ 
রায় জিজ্ঞাসা করিলেন--“ক কোন গ্রন্থ রচনা করিতেছ ?, স্বরূপ রূপের 
হইয়] উত্তর করিলেন “ই, পুরলীল1 ও ব্রজলীল| বিষয়ক কৃষ্ণলীলাত্মক নাটক 
লিখিতেছিলেন। প্রভৃর আজ্ঞায় এখন গ্রন্থ খানিকে ছু'ভাগ করিয়া ললিত 
' মাধব ও বিদপ্মমাধব নামে ছুই খানি প্রেমরসপূর্ণ উৎকৃষ্ট নার্টক রচন। 
করিতেছেন ।» রার,কহলেন “নান্দী-স্লো ক পড় দেখি শুনি।? 

রূপ তাহা পড়িলেন। রামানন্দ রায় একে একে প্রন করিয়া গ্রন্থে 
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গ্রনেকাংশ শুনিয়া লইলেন। শ্রীরূপ গৌরের অনুমতি লইয়া মধুর তাষাম় 
গাক্র-সন্নিবেশ, শ্রারোচনা, প্রেমোৎপত্তি, পূর্ববানুরাগ, বিকাঁরচেষ্টা, প্রণয়- 
গৃত্রিকা, ভাবের স্বভাব, সহজ- প্রেমের প্রকৃতি, মুবলীনিস্বন, ও দ্বিতীয় 
গ্রন্থের নন্দী প্রভৃতি অংশ আবৃত্তি ও ব্যাখ্য। করিয়া সভাস্থ সকলকে ুগ্ধ 

করিলেনু এবং অবশেষে, অতি' বিনীতভাবে রামানন্দ রায়কে সম্বোধন 
কৰিয়া বলিতে লাগিলেন ;--“কোথায় হুর্ধ্য সম আপনি? আর কোথায় ক্র 
ধদ্যোতিক আমি? আপনার আগে যে ধৃষ্টতা করিয়! মুখ-ব্যাদান করিলাম, 
অগ্গ্রহ করিয়া! সে অপরাধ মার্জখন! করিতে হইবে ।” 

রায় দ্বিজ্ঞানা৷ করিলেন “দ্বিতীয় নাটকের পাত্র-সন্নিবেশের অংশ বল 
দেখি?” কিলানিধি নাচিতে নাচিতে রঙ্গতৃমি মধ্যে কিরাতরাজের প্রাণ- 
নংহার করিয়া যথা লময়ে তারার পাণিগ্রহণ করিবেন' শ্লোক আবৃত্তি করিয়া 
ব্লগ কিলেন “এ শ্লোক দ্ধযর্থ। ইহাতে অব্যক্ত ভাবে নাটকের বিষ 
চিত হইয়াছে । ইহার নাম উদ্ঘাত্যক প্রন্তাঁবন1।+ রামানন্দ রায় 
তখন শ্রীচৈতুকে বলিতে লাগিলেন 'সহজমুখে রূপের কবিতার প্রশংদ। 
করিতে হয়। অমৃতধারা'র সার ইহাতে কি মধুব প্রেমপারিপাটাই বর্ণিত 
ইইয়াছে! সে কৰি কবিই নয়, আর সে ধানুকী বীরই নয়, ধাহাদের কাব্য 
রন ও শস্ত্রনিক্ষেপ পরহৃদয়ে বিদ্ধ হইয়! তাহার মাথ! না ঘুবাইয়! দেয় । 
রূপের কবিতা! উহাতে ক্কতকার্ধা হইয়াছে।+ ব্ূুপকে বণিলেন “আচ্ছা, রূপ | 
একবার তামার নাটকৰয়ে ইষ্টদেব বন্দনা! শুনাও দেখি? 

রূপ এবার মুস্কিলে পড়িপেন ও মাথা হেট করিয়া নীরবে থাকিলেন। 
গৌর বলিলেন 'লিজ্জ। কি? বৈষ্ণবসমাঁজে গ্রন্থের ফল শুনাইবে; এ তে। 
তোমার সৌভাগ্য 1, রূপ অগত্যা। পড়িলেন ₹__ 

“পূর্বে ষে মধুর রস জগতে আর কখন প্রদত্ত হয় নাই, সেই নিজ তক্তি- 
"প্‌ প্রদ্দান করিবার জন্য যিনি কৃপা করিয়া কলিবুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, 
ও বাহার অন্ককাস্তি সুবর্ণকান্তি হইতেও সুন্দর, সেই শচীনন্দন হরি ,তোমাশ 
“র হয় কন্দরে প্রকাশিত হউন, 

এই পর্যন্ত শুনিয়াই গৌর রোঁষাবেশে বলিয়া উঠিলেন-:'আর না, ঢের 
ইয়াছে। “হায়! কষ্চরসু-কাব্য-স্ধাসিম্কুর নির্মল জলে অতিস্ততি রূপ 
ধারজল কেন মিশাইয়! ফেলিয়াছ? ইহাতে সব যে নই হয়ে গেল! 

রামানন্দ রায় হাসিতে হামিতে উত্তর করিলেন-_'না, তা কেন হবে? 


১৯০ চৈতন্যলীলায়ত 


“রূপের অমৃত স্থুধারস কবিতার মধ্যে এক বিন্দু কপূরকণ। প্রদত্ত হয়েছে 
বই তনয়? ইহাতে আসম্বাদনের আরও ওকর্ষ সাধিত হইয়াছে।,  * 

গৌর সেইরূপ বিরক্তির সিত বলিলেন “ছি! ছি! ইহাতেও তোমার 
আনন? এ যে উপহাসের কথা! কোথায় লজ্জিত হইবে, না, আন্দ 
প্রকাশ করিতেছ ? | 

রামানন্দ উত্তর করিলেন “অভীষ্টদেবের বদনা কে না করিয়া! থাকে? 
আপনি ইহাঁতে এত আশঙ্কাই বা কেন করিতেছেন? ইঞ্টদ্েবতাকে কি কেহ 
কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র মনে করিতে পারে ? 

গৌর নীরব হইলেন। ভক্তগণ বলিয়া উঠিলেন 'আমর। রূপের কবিতা 
শুনিয়া মুগ্ধ হুইয়! গিয়াছি।” রামরায় গৌরকে বলিলেন “রূপ তোমার 
শক্তি পাইয়াছে, তাই এ সব রসলীল!| বর্ণন করিতে সমর্থ হইয়াছে ।” 

গৌর। তোমরা, সকলে কপা করিয়া ইহাকে বর. দাও, ফেন ইনি 
প্রেমরসপূর্ণ ব্রজলীল। বর্ণন করিতে সমর্থ হন্। ইহার জ্যে্টভাই মনাতনের 
্াঁয় বিজ্ঞ ব্যক্তি চক্ষে দেখ! যায় না। তোমার ন্যার তাহার ,বৈরাগা, 
গাণ্ডিত্য, ও দৈন্য। ইহাদের দুই ভাইকে আমি বৃন্দাবনে ভক্তিশান্ 
গ্রচাঁর করিতে নিযুক্ত করিয়াছি। 

রাম রায়। আপনার যখন ইচ্ছ! হয়েছে) অবশ্ঠই তাহা পুর্ণ হইবে। | 

গৌর তখন রূপকে একে একে সকল ভক্তের পাদবন্দনা করিতে ্ড 
রূপ তাহাই কারলেন। * 

সভাভঙ্গ হইল। ভক্তগণ বিদ্বায় হইয়া গেলে হরিদাস রূপকে বলিলেন 
“তোমার ভাগ্যের দীম! নাই। যে সব তত্ব বর্দন। করিয়াছ, তাহা অং 
ছুল্লতি।' 

রূপ বলিলেন আমি নাঁমান্ত ব্যক্তি । আমিকি জানি? মহাগ্রতু। 
প্রেরণায় যে কিছু বলিতে পারি ।” 

চারিমান পরে গৌড়দেশের ভক্তমণ্ডলী স্বদেশে চর্পিয়া গেলে রূ 
গৌসাই দৌলযাত্র! পর্যন্ত নীলাচলে থাকিয়া শ্রীচৈতন্তের নছিত জগন্াথে! 
দৌলযাব্রা দর্শন করিলেন। তাহার পর চৈতন্তদেব রূপকে আলিঙ্গন করি! 
_ বণিগেন বুন্নাবনে যাও; ছুই ভাই মিপ্িত হইয়।, ভক্তি ও রসশীশ্তর গ্রচা। 
লুপ্তিতীর্ঘ উদ্ধার, ও* কৃষ্ণসেবা করিও । আমার একবার তথায় যাইবা 
ইচ্ছা আছে। আর সনাতনকে একবার এখানে পাঠাই! দিও ।” ৭ 


সধবদশ পরিচ্ছ্দ। . ১৯১ 


নৌদাই গৌরকে প্রণামবন্দনা করিয়া, হরিদাস ও অন্যান্য ভক্তগণের নিকট 


ব্দায় লইয়া নীলাচল হইতে নিষ্কীত্ত হইয়। বঙ্গদেশ দিয়! বৃন্দাবন ধাত্রা 
স্রলেন। 





সগুদশ পরিচ্ছেদ । 
ছোট হরিদাঁসের দণ্ড। 


শতানন্দ থ। নামে একজন লোক অতিশয় বিধয়াসক্ত ছিলেন। ত্রাহার 
লোষ্ঠ পুত্র ভগবান আচার্য্য বিষয়ুশ্বিমুখ বৈরাগ্যগ্রবণ চিত্ত । পিতার 
অযথ| বিষয় পিপাস। দেখিয়া! ভগবান্‌ বিরক্ত হইলেন এবং বৈরা গ্যাশ্রয় করিয়| 
নীলাচলে যাই শ্রীচৈতন্ত চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলেন ; একথা! পূর্বে বল| 
ইইয়াছে। ভগবান্‌ পরম বৈষ্ণব ও সুপঙ্িত; ন্ুুতরাং ক্রমে ঘ্বরপ 
গাস্বামীর সঙ্গে তীহার প্রগাঢ় সখ্যতা জন্মিল। মহাপ্রভু তগবান্‌কে বিশেষ 
পা করিতে লাগিলেন । অন্তান্ট সদগুণের মধ্যে ভগবান্‌ অতি নুপাচক 
চিরন। মাঝে মাঝে নান! জুস্বাছু ব্যঞপ্রনা্দি গাক করিয়া! তিনি শ্রীচৈ- 
ঠন্তকে নিমন্ত্রণ করিয়া! খাওয়াইতেন | ভগবানের কনিষ্ঠ সহোদরের নাম 
গাপাল ভট্টরাচাধ্য। ইনি কাণীতে বেদাস্ত পাঠ সমাপন করিয়া পুরুষোত্তমে 
াষ্ঠের নিকট আগমন করিপেন। তগবান্‌ ভাইকে পাইয়া খুব স্থধী হই 
মন এবং শ্রীচৈতন্তের সহিত মিলিত করিয়! দিয়! বেদান্ত-গ্রসঙ্ক করিতে 
লিলেন। গোপালের শারীরিক ভাষ্যের ব্যাখ্যা শুনিয়। চৈতন্দেব হৃদয়ে 
₹খ পাইলেন না। কিন্তু ভগবানের খাতিরে মুখেও কিছু প্রকাশ না করিয়! 
গাগালকে মিষ্ট কথা বলিয়! বিদায় করিয়া দিলেন। অন্য্দিনে ভগবান্‌ আচার্য্য 
রূপ গৌসাইকে বলিলেন “এসে! আজ লকলে মিলে গোপালের নিকট 
বদান্ত ভাষা শুনিগে। গোঁপাল কাশী থেকে, বড় সুশিক্ষিত হয়ে এসেছে ।॥ 

স্বরূপ গোসাই প্রণয়কোপ প্রকাঁশ করিয়া! কহিলেন গোপালের সঙ্গে 
কে দেখছি তোমার বুদ্ধি হয়েছে? তাই মায়াবাদ ভাষ্য শুনিতে 
কতৃক হয়েছে। মায়াবঁদট। কি, 'ত|কিজান না? তুমি, আমি, দকলই 
ঘি) কৃষ্ণ যে সকলের সেব্য, তা” তাতে নাই। এ হেন মায়াবাদ শুনে 
শবে কি গরমার্থ থোক্জাবে ? 


১৯২ ।.. চৈতত্লীলামৃত। 


ভগবাঁন্‌ উত্তর করিলেন “আমাদের ত্বষ্ণগত প্রাণ), আমাদের মূ 
ফি শারীরিক ভাষা ফিরাইতে পারে?” ৬ 

স্বরূপ বলিলেন “তথাঁচ মায়াবাদ শ্রবণ বৈষ্ণবের নিষিদ্ধ। জীবজ্ঞাঃ 
কজিত, ঈশ্বরে অজ্ঞান, এ সব কথা শ্রবণার্থ নয় ।' ৪. 

ভগবান্‌ লজ্জায় অধোবদন হইলেন। দিন ছই পরে গোপার দেখে 
চলিয়া গেলেন। | 

ইছার গর একদিন ভগবান্‌ আচীর্ধ্য শ্রীচৈতন্তকে ভোজনের নিমন্ত্ 
করিলেন এবং নানাবিধ তরকারী পাক করিয়! ছোট হরিদানকে বলিল, 
তুমি শিখি মাইতির ভগিনীর নিকট এক মোন উত্তম আনব চাউং 
ভিক্ষা। করিয়। আনগে । তাহাকে বলিও গ্রতু ও চাঁউলের অন্ন ভোজ, 
করিবেন । 

ছোট হরিদাবের নাম পর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এ ব্যক্তি র্চৈতন্তে 
একজন বীর্তনীয়; সুমিষ্ট কীর্তনে গ্রভূর চিত্তবিনোদন করিত এবং তাহা; 
বাসায় অবস্থিতি করিত। ৮+% 

শিখি মাইতির ভগিনীর নাম মাধবী দেবী । তিনি বৃদ্ধা তগস্বিণী। 
গরম বৈষ্বী। প্রীচৈতন্ত স্বয়ং অনেক লময়ে তাহাকে শ্রীরাধিকার গ 
চাঁরিকার মধ্যে গণন। করিয়া বলিতেন 'জগতের মধ্যে সাড়ে তিন জন মা: 
প্রীরাধিকার প্রিক্বপাত্র? স্বন্ধপ, রামানন্দ, ও শিখি মাহিতি, এবং অর্দে 
তাহার ভগিনী।» যাহা হউক, সরলমতি হরিদাঁদ চাউল আনিয়া দি 
অন্ন পাক হইল। শ্রীচৈতন্ত তোজনে বসিয়া অন্নের রূপ দেখিয়া ও সণ 
লইয়। খুব আনন্দিত হইয়! আচীর্ধ্যক জিজান! করিলেন “এমন উর 
তওুল কোথায় পেয়েছ? আচার্য্য উত্তর করিলেন “মাধবী দেবীর কা: 
ভিক্ষ। করিয়। আনাইয়াছি।* শ্রীচৈতগ্ত পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন “কে ছি? 
আনিতে গিয়াছিল 1, আচার্য ছোট হরিদাসের নাম করিলেন। শ্রী 
আর কিছু প্রকাশ না করিয়া ভোজন করিলেন এবং বাসায় আমি 
গোবিন্দকে বলিয়! দিলেন “আঙ্গ হইতে হরিদাদকে এখানে আদিতে দি 
না গোবিন প্রতুর আজ্ঞ। প্রতিপালন করিল। ছোট হরিদা? 
গৌরাঙ্গদর্ণনে যাওয়া বন্ধ হইল। সরলমতি বীর্নীয়া তাহার অপ? 
কি, বুঝিতে না! পাযিয়া। ছুঃখে অিষ্মমাণ হইল এবং তিন দিন অনাধা 
ও থাকিয়। গৌরবিরহে দগ্ধ হইতে লাগিল। 
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খবরূপাদি শ্ীচতন্তের নিকটে বাইক! বিনীততাবে নিবেদন করিখেন 
প্রন! হরিদাদ কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহার জন্ত দ্বার নিবিদধ 
£ইয়াছে? বেচারা তিন দিন পর্য/স্ত উপবাদী আছে ।, 

শ্রীতন্ত উত্তর করিলেন গগৃহত্াগী ট্বরাগী হইয়! যে প্রকৃতি সম্ভাষণ 
করে) আমি তাহার মুখ দেখিতে চাই না। জান নাকি আমাদের ইন্দ্র 
মকল কেন দুর্বার? তা”তে আবার ত্রীনঙ্গ। কাষ্ঠনির্শিত ্বীমূত্তিও মুনি 
জনের মন টপাইয়! দিতে শুনা গিয়াছে । অন্ত স্ীলোকের কথা দুরে 
থাকুক, বৈরাগীর পক্ষে মাতা, ভগিনী, কিনব! কন্তার সঙ্গেও নির্জনে থাক! 
উচিত নয়। এই সব ক্ষু্রপ্রাণী লোক নির্মল বৈরাগ্য ধর্থে কলঙ্ক দিতে 
বদিয়াছে ? তাই মর্কট বৈরাগ্যের ছলনায় স্ত্রীস্ভাবণ করিয়া ইন্দিয চালনার 
সুবিধা করিয়া লইতেছে।, 

প্রটৈতন্ত সঙ্গীদের উত্তর দিবার ছবকাশ না দিয়া রোষভরে গ্ধ 
ত্ন্তরে চলিয়া গেলেন। 

অ্রদিনে, অবদর পাইনা বন্ধুগণ শ্রীতন্তকে হরিদাপের জন্য নিবেদন 
করিলেন “তাহার বিলক্ষণ শিক্ষা হয়েছে । আর এমন কর্ন করিবে ন|। 
গাপনি প্রসন্ন হউন্‌।” 

গৌর পূর্বের স্তায দৃঢ়তাংব্যঞ্জকম্বরে উত্তর করিলেন “কি করিব বল? 
আমার নিজের মন আমার বশ নয়। প্রকৃতি-সন্তাবী বৈরাগীকে সে 
দোখতেঞ্চায় না। তোমর1 নিজ নিজ কর করগে) এ কথা ছাড়িক। দাও | 
পুনরায় এ কথ। তুলিলে আমাকে এখানে দেখিতে পাইবে ন1।' 

ইহা শুনিয়! বৈষ্ণবগণ কাণে হাত দ্রিরা উঠিগ্না গেলেন। এবারে 
মলে যুক্তি জাটির! পরমানন' পুরীকে ধরিলেন। পুরী গৌঁরাই মহা- 
প্রহর বাগায় আদিয়। উপস্থিত। প্রতু প্রণাম করিষু। জিজ্ঞাপিলেন “কি জন্ত 
আগমন হয়েছে? দাসের প্রতি কি আজ্ঞা? পুরী একেবারেই বপিখধা 
বাদলেন “হরিদাঁনকে প্রসন্ন হও। এ কথা শুনিয়া চৈতন্তের মুখু গম্ভীর 
ইইল। তিনি বগিগেন “গুরুদেব ! আপনি এই নব বৈষ্ণব লইয়া এখানে 
ধাকুন;। আমাকে আজ্ঞা! দিন, কেবল মাত্র গোবিন্দকে সঙ্গে লইয়া ূ 
ঘালালনাথে চলিয়া মাই! এই বলিয়া গোবিন্নকে ডাকিয়! শ্রীচৈতন্ত 
মনোমুখ হইলেন। পুরী গৌপাই মহ! কাঁফরে পড়িললেন এবং আস্তে ব্য্তে 


শৌযকে ফিরাইয়। বলিলেন “তোমার যাহ! ইচ্ছা কর) তোমাকে কে 
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'ালাইতে পারে? লোকের বিতর অন্ত তূমি যাহ করবে, আমাদের 
সাধ্য কি যে তাহার মন্াবধারণ করিতে পারি ?, 

তখন স্বরূপাি ভক্তগণ নিরাশ্বাম হইয়! হরিদাসের নিকট যাই! 
বুঝাইতে লাগিপেন পিন ভাই হরিদাণ | আমরা যে ভোমার বন তাহা 
বিশ্বাম কর। আমরা অনেক ঠেষ্ট| করিয়া মহা প্রভুর মনের গতি ফিরা 
ইতে পারিপাম না| ইহার উপর তুমি যদি রাগ করিয়া! থাক, তবে মারও 
বিপদ্‌ বাড়িবে। অতএব নান ভোজন করিয়া এখন ন্ুঙ্থ হও সময়ে 
সব চুকিয়া যাইবে।' 

হরিদাস ম্লান ভোজন করিয়া! শাপান্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। যখন 
গ্রীচতন্ত জগন্নাথ-মন্দিরে, বা সমুত্রক্নানে যাইতেন অথবা অন্ত কোন 
কারণে বাহির হইতেন, হরিদান দূত দণ্ডায়মান হই প্রণাম করিত এবং 
একদৃষ্টে তাহার পানে তাকাইর়। থাকিত। চৈতন্দের কিন্ত ফিরিয়াও 
চাছিতেন না । গৌরের অন্থঃকরণ প্রেমময় হইলেও কর্তব্য.পালন সময়ে 
অযথা! ন্নেহে তিনি কখনই দ্রবীভূত হইতেন না । ইহার প্রমণ,আমর| 
তাহার জীবনে ভুয়োছুয়ঃ দেখিয়াছি। হুরিধাঁসের প্রতি যে তাহার আন্তরিক 
ভালবাসা ছিল) তাহাতে কোন সদেহ হইতে পারে না। কিন্তু মগডলীর 
হিতের জগ্চ ও পৌক-শিক্ষা দিমিত্ত তাহাকে এই কঠোর ভাব অবধগ্থন 
করিতে হুইয়াছিল। পাছে পবিত্র বৈরাগ্যের নামে কলঙ্ক দিয় লোক 
সকল কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হইয়। পড়ে, এই ভয় তাহার মনে দর্বদ। 
জাগরুক ছিল। এবং তাহাই নিবারণ করিতে বাজদর্শন ও প্রকৃতি 
সম্ভাষণ বিষয়ে তাহাকে এত কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। 
এই সব নিয়ম সব্ধেও ছোট হরিদাসের ঘটনার ন্যায় মধ্যে মধো যে ছুই 
একট! ঘটন] ঘটিত, ইহাই আশ্র্ধ্যের বিষয়। যাহা হউক, হুরিদাপের দও 
দেখিয়! সঙ্গীগণ বড়ই ভীত হইল। এবং সে সময়ের জন্ত কেহ আর স্বপ্নেও 
স্ত্রীর ছায়। স্পর্শ করিত না। 

দেখিতে দেখিতে হরিদাসের এক বৎসর কাটিয়া গেল। তবুও প্রীত 
গর হৃদয়ে দয়ার মাবিঙাবের কোন লক্ষণ দেখা গেল ন|। হ্রিদা? 
নির্বেদে, হঃখে ও অলুতাপে ফাটিয়! যাইতে লাগিলেন বরষান্তপূর্ম দিনের 
রূজনীশেষে বিশ্বামী হরিদাস মনে মনে এক অলৌকিক সঙ্কর করিয়া ক্ষে৫ 
হইতে চলিয়া গেলেন এবং প্রয়াগে যাইয়া অস্মান্তরে গৌর-পদলাভ কাদদ 
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' করিয়। অিবেধী-প্রবেশাস্তর জীবন পরিত্যাগ করিলেন। বৈষ্ণবাঁটীর্্যগণ? 
বলিয়াছেন যে, মরণান্তে 'ঠিনি দিব্যদেহ লাভ করিয়া মহাপ্রভুর নিকটে 
ন্তদর্শনে থাকিলেন এবং অন্তের অজ্ঞাতে প্রভৃকে গান করিয়া শুনাইতে 
লাগিক্দেন। শ্রীচৈতন্ত ভিন্ন এ সব রহস্ত আর কেহ জানিতে পারিলেন ন1। 

একদিন শ্রীচৈতন্ত তক্তগণকে জিত্ডাসা করিলেন “হারা কোথায়? 
তাহাকে লইয়া আইস-।' সকলে উত্তর করিণ “অভিশাপের বর্ষপূর্ণ*দনে 
গে বাত্রিতে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কেহ বালতে পাহে নাঃ। 
প্রচৈতন্য শুনিয়া ঈধৎ হাঁদিলেন। অন্ত দিনে জগদানন্দ, শ্বরূপ, গোিণ, 
কাণীশ্বর,» দামোদর, শঙ্কর, মুুন্দ, প্রভৃক্ি দবদ্ধ হইয়। সমুদ্র ্ানে গিয়! 
শুনিতে পাইলেন, বিস্তীর্ণ সৈকত ভূমির দূরপ্রান্ত হইতে হরিদাসের কঠম্বরে 
কে যেন সুমিই সঙ্গীত করিতেছে । তীহারা শুনিবার জন্ত উৎকর্ণ হইয়! 
আরও অগ্রনর হইলেন এবং শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, হবিদাগই যেন 
গান করিতেছে; অথচ কাহারও শরীর লক্ষিত হইল না। গোবিনাি 
অনুমান করিলেন যে, হরিদাস আত্ম গ্রানিতে বিষ খাইয়া মরিয়াছে এবং 
সেই পাপে ব্রদ্ষ-রাক্ষপ হইয়। সমুদ্রের ধারে ধারে গান গাইয়! বেড়াইতেছে । 
সন্ধপ বলিলেন এ মিথ্যা অনুমান; যে ব্যক্তি আজন্ম কৃষ্ণকীর্তভন ও গ্রভূর 
গেবা করিয়াছে এবং পৃণ্যক্ষেত্র নীলাচলে' দেহ রক্ষা করিয়াছে; তাহার কি 
কখন অসদগতি হইতে পারে ? এ ঘটন! এখন অতি আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে), 
দনেহ ঈাই। কিন্তু আঁমাঁর ধারণ! যে ইহ! নিশ্চয়ই মহা প্রভূর ভঙ্গী। ধাহা. 
২উক, সময়ে সব গ্রকাশ হইবে । 

হরিদাস সন্কল্প: করিয়া! যেখানে ত্রিবেণী-প্রবেশ করিয়াছিলেন) সেখানে: 
আর কয়েক জন বৈষ্ণব ছিল। তাহারা নবন্ধীপে আগিয়! এ বৃত্তান্ত গ্রীবা-- 
সাদি ভক্তগণকে জ্ঞাপন করিয়াছিল। বঙ্গের ভক্তগণ শিবানন্দ সেনের 
নেতৃত্বে উৎকলে আপিয় মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছেন,। শ্রীবাপপণ্ডিভ- 
ইরিদাসের মরণ বৃত্তান্ত জানিয়া শুনিয়াও, মহাপ্রভুর মন: জানিবার অঙ্ক, 
জিজ্ঞানা করিলেন--হরিদান কোথায় ? 

শ্রীটতন্ত উত্তর করিলেন ন্ কর্ম্-ফলতুক্‌ পুমান্‌।” 

তথন প্রবান বৈষ্ণবদ্দিগের মুখে হরিদাসের সঙ্ক্ ও জিবেণীতে প্রাপা- 
সবের বিষয় যেমন গুনিয়াছিলেন, সকল বিবৃত করিলে, প্রীচৈতস্ প্রসম্নচিত্তে 
বলিয। উঠিলেন 'গ্রক্কৃতি দর্শন.করিণে বৈরাগীর পক্ষে এই বিহিত প্রাযশ্তিত্ব ৮ 


১১৬ ,  চৈতন্যলীলামৃত্। 


এই মূব ঘটন! হইতে স্বরূপাদদি সিদ্ধান্ত করিলেন, হরির দিব্যদেহে 
মহাগুভূর অন্তরদর্শন লাত করিয়াছে। * 


নিতাঁইকে গৌড়ে প্রেরণ। 


যে বৎসর স্রীন্ধপ নীলাচলে আঁদিয়াছিলেন, সে বৎসর বঙ্গীয়, ভক্তগণের 
সঙ্গে নিত্যানন্দও চৈতন্য দর্শনে আসিয়াছিলেন ) এ কথা পূর্বেই বলা হই 
যাছে। চারি মাদকাল ভক্তগণ প্রতৃর সে আনন কৌতুকে কাটাইলেন। 
তাহাদের শ্বদেশ যাত্রার দিন নিকটবর্তী হইলে গৌরচন্ত্র একদিন নিত্য, 
নন্দকে নিভৃত স্থানে ডাঁকিম়া দ্বাররুদ্ধ করিয়! সমস্ত দিন পরামর্শ বঝরিলেন। 
তাহাদের গুপ্ত মন্ত্রণার বিষয় কি ছিল, এ পর্য্যন্ত কেহ জানিতে পারে নাই। 
কিন্ত পরবন্তী কার্ষোর দ্বারা ভক্তগণ তাহা অনুমান করিতে পারিরাছিলেন। 
বিদায়ের দিনে শ্রীচৈতন্ সমস্ত তক্তগণকে একত্রিত করিলেন এবং নিত্য. 
নন্দকে ডাকিয়া বলিলেন 'তুমি এখন গৌড়দেশে থাকিয়া নিরন্তর হরিনাম 
গ্রচার করগে এবং প্রেমভন্তি বিলাওগে। ক্লেশ করিয়! বর্ষে বর্ষে €তামার 
এখানে আঁসিবার প্রয়োজন নাই! বঙ্গদেশ তোমাকেই অর্পণ করিলাম। 
বাঙ্গালী জাতির ধর্দজীবন গঠন করা তোমারই হাতে । তোমার কার্ধ্ের, 
সাহায্ের জন্ত রামদান। গদাধর দাস, বাস্থদেব দত্ত, গ্রভৃতিকে নিযুক্ত করিয়া 
দিলান। নিত্যানন্দের পরবর্তী জীবনে দেখ। যায়, ইহার পর তিনি দার- 
পরিগ্রহ করিয়! খড়দহে বাস করিয়াছিলেন এবং গৃহস্থ বৈষ্বরূপে বটগর 
নান] স্থানে ভরীটৈতন্তের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন । তবে কি শ্রীচৈতন্তের 
গুপ্ত মন্ত্রণার বিষর ইহাই ছিল যে তিনি নিতাঁইকে বিবাহ করিয়া গৃহ 
হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন? অন্তের পক্ষে হইলে ইহা কিছুই আশ্র্্যের 
বিষয় ছিল ন1। কিন্তু যিনি আঁকুমার বিরক্ত সন্নাপী, যিনি এত দিন গৌবের 
সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার স্তায় ফিরিতেছিলেন, তাহাকে এরূপ আদেশ কেন দেও 
হইল? ইহাই সমস্তা। গৌরের মনের ভাব কি ছিল। কে বলিবে? আৰ 
নিতাই কেন পরিণরস্থত্রে আবদ্ধ হইতে সম্মত হইলেন? ইহাও বড় 
রহস্ততনক। 


অঙ্টীদশ পরিচ্ছেদ । 


চৈতন্যের প্রতি দাযোদরের বাক্যদণ্ড। 


পুকাবাত্তমে এক অন্নবয়স্কা গরমাস্থ্ারী ব্রাহ্মণবিধবা বাস করিতেন । 
ঠাহার 'একটা সুকুমার বালক ছিল। বালকের নিরপম দৌনার্য্যে প্রীচৈতন্ত 
ঘ্ব হইর। বালককে খুব ভাল বাঁসিতেন। বালকের অমিয়া-মাথা মধুর 
দৌনদর্য্যে কাঁহার না মন গলিয়। যায়? শ্রীচৈতন্তের ন্যায় প্রেমিকের ত কথাই 
নাই । বালকের শ্বভাঁব, যেখানে প্রেম পায়, সেই থানে থাকিতে ভাল বাসে । 
টতন্যদেধের ভাঁলবান! পাইয়া দে আর তাহার কাছ-ছাড়া হইতে চাঁহিত 
না। চৈতন্য পার্ষদের মধ্যে দামোদর পণ্ডিত বড় স্পষ্টবাদদী। শ্রীচৈতন্তে 
তাহার প্রগাঢ় প্রীতি। যেকাজ বা কথা প্রতুর গৌরবের জত্যল্লমাত্রও 
ন্তরা, তাহাতে তাহার তীক্ষ দৃটি ॥ বিধবার পুত্রকে চৈততন্তদেব এত 
প্রেম করেন, ইহ! পণ্ডিতের সহা হইল না। কিন্তু কি বলিয়াই বা নিষেধ 
কবেন, তাহাঁও ঠিক করিতে পারিলেন না। একদিন বালকটা প্রীচৈতন্ের 
আদর যর লাভ করিয়া চলিয়া গেলে দামোদর আপন! আপনি বলিয়া উঠিলেন 
'ম্ঘকে উপদেশ দিবার বেলায় গৌসাই ঠাকুর মহা পণ্ডিত; কিন্তু নিজের 
ধেলায় গৌসাই, কেমন গৌসাই, তা" এবার জানা ষাঃবে। 

শ্রীচৈতন্ত শুনিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন "দামোদর কি বল্ছে1 ? 

দামোদর উত্তর করিলেন “তুমি গ্বাধীন পুরুষ, নিজ ইচ্ছার যাহা আচরণ 
ঝর, তাহার উপর কথা! কয় এমন ব্যক্তি কে আছে? কিন্তু পৃথিবীর মুখে ত 
আার হাত দিতে পারিবে না? তুমি মহা পওত) বিচার ক'রে দেখ দেখি, 
বিধবা যুবতীর বালককে অত্যধিক ভালবাঁদ| দেখাইলে লোকে কি বলিবে ? 
বিধবা যদিও তপস্থিনী, মহাসতী ; কিন্তু তা"র দোষ এই ষে মে পরমাঙ্ুন্দরী 
ওযুবতী। তুধিও পরম সুন্দর যুবা পুরুষ। লোকে কি এ কথা লয়! 
কাণাকাণি করিতে ছাড়িবে ?+ | 

এই বলিয়। দ্রামোদর মৌনতাঁব অবলম্বন করিেন। শ্রীচৈতন্ত মনে 
[নে তাহার, অকৃত্রিম প্রেমের গ্রশংনা করিলেন এবং ভাবিলেন দামোদরের 
টা অস্তরক্ বন্ধু অতি বিজ সেদিন আরকিছু না বলিয়া চৈতন্থদের 
ঘুর নানে চলিয়। গেলেন। অন্ত সময়ে দামোররকে নিভৃতে ডাকিয়া 

চৈতন্ত বলিলেন £_. 


খ্ 


১৯৮ '. চৈতগ্যলীলামবত। 


বিদ্ধো | তুমি আাঁমাঁর যেমন জাতীয়, এমন আর রি নাই। আমার 
ধর্ম রক্ষার্থে নিরপেক্ষ ভাবে সেদিন আমাকে যে কথ! বলিয়াছিলে, তাহাতে 
আমি পরম সন্তষ্ট হইয়াছি। নিরপেক্ষ হইয়া! শিক্ষা না দিলে কি রথ রঙ্গ 
হয়? আমার মনে ধারণ! হইয়াছে যে তৃমিই আমার জননীর*ইপযু্ 
রঙ্গক। অতএব নবদ্বীপে যাও, মার নিকটে থাকিও এবং ,মধ্যে মধো 
“এখানে আদিয়া আমারও স্ুখবদ্ধন করিও |, দামোদর সম্মত হইকে 
প্রীচৈতন্ত শটীর্দেবীকে যাহ! যাহ! বলিয়! আশ্বস্ত করিতে হইবে, তাহ! বলিয়া 
দিলেন এবং অনেক মহাগ্রসাদ আনাইয়া. মাত্তাকে-ও অদ্বৈতাদি ভক্তগণকে 
দিবার জন্য সঙ্গে দিলেন । ঃ 
দামোদর বথ| দময়ে নবদ্ীপে পৌছিয়া শচীদেবীর পরিচর্ষ্যাপস নিযুত্ত 
হইলেন । অল্প সময়ে দামোদরের নিরপেক্ষতার কথা বৈষ্ণবমগুলীতে রা 
হুইয্না গেল। তীহাকে দেখিষ্া বৈষ্চবগণ সঙ্কুচিত হইতেন। কেন না তিনি 
কাঁহাকেও মর্ধযাদা লঙ্ঘন করিতে দেখিলে বাক্যদণ্ড করিয়। মর্যাদা স্থাগ, 
করিতেন। ও 
বৎসরান্তে দামোদর পণ্ডিত নীলাপ্রি গ্রত্যাগমন করিলে শ্রীঠৈস 
তাহাকে দেখিয়া সখী হইলেন এবং মাত। ও বন্ধুগণের কুশল সংবাদ লইয় 
জিজ্ঞাসা করিলেন “ওহে বন্ধু! আমার মায়ের ত বিষু-ডক্কি অঙ্কুর আছে! 
ভক্তিপথে ত তিনি অগ্রসর হইতেছেন ?* 
দামোদর এই প্রশ্নে অন্ষ্ট হই শ্রীটৈতন্তকে শুনাইয়া দিলেন কি 
এমন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তোমার লজ্জ| হয় ন1? শচীমাতার বিষুনভি 
নাই? আরে! তুমি কোথ! হইতে ভক্তি পাইলে? অমন মায়ের গঃ 
জন্মিয়াছিলে, তাইতে ত তোমার ভক্তি? আহা! মা যে আমার নিন 
ভ্তি-সুধাসিন্ধুতে ডূবিয়। রহিয়াছেন ! তাঁও কিজান না?! 
শ্রীটৈতন্ত মহ। লজ্জিত হইয়া! দরামোদরকে গভীর গ্রেমালিঙ্গন করিবে 
এবং অপরাধ শ্বীকাঁর করিয়! গম! চাহিলেন। 
কমলাকান্ত বিশ্বান। 
কমাকাস্ত বিশ্বীদ নামে আদ্বৈতাচার্যের এক প্রিন্ন শিষ্য, ছিগ। 
ব্যক্তির পাগ্লাটে রকমের ভাব ছিল বলিয়া" প্লোকে তাহাকে বারি 
বিশ্বান বলিল ডাকিত। অ্ৈতাচার্য্যের অগোচরে এ ব্যক্তি কোন দম 
॥ নীলাঁচলে ম্হারাঙ্গ প্রতাপরুদ্রকে এক পত্র লিখিয়। পাঁঠাইযাহছি্ 


অস্টাদশ পরিচ্ছেদ । ১৯৯ 


গাহাতে লেখ! ছিল “অধ্বৈতাচীরধ্য ঈশ্বরে গ্রতিষিত হইয়াছেন); কিন্তু 
গৰযোগে তাহার কিছু খণ হইয়াছে। তিন শত মুদ্র। হইলে এ খণ পরি- 
পা হইতে পারে। অত মহারাজের নিকটে তিন শত টাক! যাল্ভা 
টরিতেছি।” ঘটনা ক্রমে সেই গত্রী শ্রীচৈতন্ের হাতে পড়িল। পত্র পাঠ 
রিয়া শ্রীচৈতন্য মনে মনে বড় দুঃখিত হইলেন) কিন্ত প্রকাগ্ঠে হাসিয়। 
গণের স্মক্ষে বলিতে লাগিলেন £--'দ্দবৈ তাচার্ধ্যকে ঈশ্বর বলিয়া যে 
প্লেখ করিয়াছে, তাহাতে আমি তত দোষ দিই না; কারণ আচীর্ধয প্ররথয্য- 
[লী মহাপুজনীয় ভক্ত। কিন্তু ঈশ্বরের ভান ও দৈন্য করিয়া যে অর্থ 
কা করিয়াছে, এ মহা অপরাধের কথা। এজন্য তাহাকে আমি সমুচিত 
গক্ষা দিব।” এই বলিয়া চৈতন্যদেব গোবিন্দকে ডাকিয়! বলিয়। দিলেম 
দাঁচ বাউলিয়! বিশ্বামকে এখানে আমিতে দিবে না।, 

কন্বলাকান্ত দৃণ্ীজ্ঞ। শুনিয়! মহাঁদুঃখিত হইল কিন্তু মধ্ৈতাঁচার্য্য উহাতে 
ধী হইলেন। যখন বিশ্বাদ অদ্বৈতৈর নিকটে ফীদিতে লাগিল, তখন 
চার্ধয তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন £--(তোমার ভাগ্যের সীম! নাই, 
ভু যখন তোমাকে দও করিয়াছেন। এই দড-প্রসাঁদ পাইবার জন্ত পূর্বে 
[মিকি না কারয়াছিলাম? অবশেষে জঞাঁনপক্ষে বাশি ব্যাখ্। করিয়| 
তুর ক্রোধোদ্বীপন করিয়! দণ্ডগাভ করিয়া! কৃতার্থ হইয়াছিলাম। যে দণ্ড 
গ্যবান্‌ মুকুন্দ গাইয়াছিলেন, যে দণ্ড ভাগ্যবতী শচীদেবী লাঁত করিয়া- 
নেন, ধদ দণ্ড-প্রসাদ কিযে সেলোকপায়? তাইৰলি তোমার তাগ্যের 
মানাই।' এই বলিয়া! আচার্য্য বিশ্বানকে আশ্বস্ত করিয়! শ্রীচৈতন্তের 
কটে আদিলেন এবং সহান্তে জিজ্ঞাস! করিলেন প্রভূ ! তোমার লীল৷ বুঝ! 
র। আমি কি অপরাধ করিয়াছি, যে আম। অপেক্ষা কমলাকান্ত তোমার 
নাদ-পাত্র হইল? আমি যে কত দিন তোঁমার দণ্ড প্রসাদ গাই নাই।» 

অীচৈতন্ত হাসিয়। কমলাকান্ত বিশ্বাকে ডাকাইলেন এবং ভক্তগণ- 
ক্ষে তাহাকে উপদেশ দিতে লাঁগিলেন। অভিগ্রায় যে সকলে সে উপ- 
পাহ্মারে চরিত্র গঠন করে। শ্রীচৈতন্ত বলিলেন “বিশ্বাস! এমন পত্র 
ন লিখিতে গিয়াছিলে? ইহাতে যে আচার্্ের লজ্জা ও ধর্মের হানি 
যাছে, জশন ন। কি? রাজার ধন প্রতিগ্রহ করিলে ও বিষয়ীর অন্ন খাইলে 
গবিশ্গান লোলুপ হই মন কলুষিত হয়। মন কলুষিত হইলে ভগবৎ- 
1হর না। যে ভগবদ্বিমুখ, তাহার জীবন বৃথা। অতএব এমন কর্ম 
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আর কথন করিও না। আঁচার্যের অগভিগ্রায় ুঝিয়া ১তন্াদেব কমল 
কাঁস্তকে দেবারকার মত ক্ষমা করিলেন। | 

ধিনি ছোট হরিদাসের সামান্ত অপরাধে গুরুতর দণ্ড বিধান করিলৈঃ 
তিনি কমলাকান্ত বিশ্বাসের সেইরূপ বা ততোধিক গুরুতর অপরাধ উ্পদে; 

শোধন করিয়। ক্ষমা! করিলেন কেন? এ প্রশ্ন কে মীমাংসা করিবে ? ক 
রাজ গোস্বাদীও বোধ হয় এইরূগ আশঙ্ক! করিয়াই বলিয়াছেন “কমলাকানে 
প্রস্তাবে অনেক বলিবার কথ থাকিলেও গ্রন্থ বাছুল্যভয়ে বলিলাম না।, 
ক্ষেপা চৈতন্যদাঁম | 

গৌরসন্যাস-দিনে চীকন্দিগ্রাথের গঙ্গাধর ভন্রীচাঁধ্য যেমন করি। 
ক্ষেপা চৈতন্দান নাম পাইয়াছিলেন, পাঠকের তাহ। স্মরণ আছে। ই 
যাঞ্জিগ্রামের বলরাম পশ্ডিতের কন্ঠা শ্রীমতী লক্গীপ্রিয়াকে পরিণয় করি 
ছিলেন। এ পর্য্যন্ত লক্ষমীপ্রিয়ার কোন সন্তান জন্মায় নাই। টৈতন্ন্রে 
সন্নযাসের দৃশ্ঠ দেখিয়। অবধি চৈতগ্যদাস সংসারশ্বিরাগী হইয়া! সর্বদা] মাং 
ভজনে নিষুক্ত থাকিতেন। যেমন স্বামী, তেমনি ম্রী। উভয়েই দক 
কাঁমন। পরিত্যাগ পূর্বক অনাদক্তরূপে সংসার যা নির্বাহ কাঁরতে লা 
লেন। কিস্তৃকে জানে কি জন্য অন্ন দিনের মধ্যে চৈতন্যদ্াসের মনে হঠা 
পুত্র কামনার উদয় হইল? তিনি পত্বীর নিকট এ কথা গ্রকাশ করি, 
উভয়ে যুক্তি করিয়| প্রীটৈতন্যকে দর্শন করিবার অতিপ্রায়ে নীলাঁচলে যা: 
করিলেন। চৈতন্তদেব সবান্ধবে জগন্নাথ দর্শন করিয়া! একদিনু বাঁপ 
আসিতেছিলেন,এমন দময়ে সপত্বীক চৈতন্তদাঁস তাহার চরণে প্রণত হইযেন 
গ্রীচৈতন্ত চিনিতে পারিয্ব। চৈতগ্তদ্রাসকে আলিঙ্গন করিলেন এবং গোি 
দ্বারা তাহাদের থাঁকিবার বাঁসা নির্দিষ্ট করিয়। দিয়! দর্শনা্দি করাইলেন 
আপনি বু কৃপা করিলেন। একদিন নির্জনে চৈতন্তদাঁস মন্ত্রী যাই 
শ্রীচৈতন্ের পদ বন্দন1 করিয়। মনের বঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া বলিলে? 
চৈতন্তদেব হাসিতে হাসিতে তাহাদের “কামনা পূর্ণ হইবে, বলিয়া আশীর্ক 
করিলেন। অনতিকাল পরে টচতন্যদ্বাস স্ত্রীর সহিত দেশে গ্রত্যাব 
করিলেন। 

কিছুকাল পরে লক্মীদেবী গর্ভবতী হইয়া খা সময়ে সর্বানুক্ষণাঞ্ত 
পৃত্রসন্তান প্রসব করিলেন। শ্রীচৈতন্তের শক্তিধর উ্নিবাম আচার্য্যের « 
রূপে জন্ম হইল। 


€ 
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রামচন্্রপুরী মাধবেন্ত পুরীর জনৈক শিষ্য । শ্রীচৈতন্টের ইটদেব ঈশ্বর 
পুরীর হ্যায় কিন্তু রামচন্দ্র মাধবেজ্রের গ্রীতি-আশীর্বাদ লাভ করিতে সমর্থ 
হন নাই। মাধবেন্দ্রের রোগশয্যায় ঈশ্বপপুরী নাবহিতে গুরুর পাদদেবা 
করিতেন, স্বহস্তে মলমূত্বাদি মাঞ্জন করিতেন এবং নিরন্তর কষ্ণনাম শ্রবণ 
করাইতেন।। গুরু সন্তষ্ট হইয়া ঈশ্বরপুরীকে বর দিলেন 'তোমার কৃষ্- 
প্রেম লাঁত হউক । এই গুকুরুগাই তাহার প্রেমতক্তি-লাভের কারণ 
ইইয়াছিল। মাধবেন্ত্র শেষাবস্থায় ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতেন “হে দীন 
দয়াল £ কবে আমি মথুরাধামে যাইব! তোমাকে ন| দেখিয়া আমার হদর 
বড় কাতর হইয়াছে। হে প্রিয়! কবে তোমাকে দেখিয়। সুস্থির হইব? 

রামচন্ত্রপুরী এ সময়ে গুরুকে পান্না করা দূরে থাকুক, মহাবিজ্ঞের 
য় উপদেশ করিলেন 'ব্রদ্মবিৎ হঃয়ে তুমি কীাদ্ছে! কেন? পূর্ণ ত্রদ্ধানন্দ 
হণ কর।” 

মাধবেন্ত্র তুন্ধ হয়ে উত্তর করিলেন 'দূর হ' মূর্ঘ! আমি কৃষ্ঝ না পেয়ে, 
মথুবা না পেয়ে, আপন মনোদুঃথে মর্ছি, তুই আবার আনাতে এলি কেন? 
তো'র মুখ দেখিতে চাই না; তুই যেখানে ইচ্ছা চলে যাঁ। আমাকে আর 
বর্ম উপদেশ দিতে হবে না ॥ 

কথিত আছে গুরুর অভিশাপে রাখচন্দ্রের হৃদয় শুকাইয়া গেল? উহাতে 
আর প্রেমভক্তি ক্কপ্টি লাভ করিতে পারিণ না। রামচন্ত্রের পরনিনা-রূপ 
জার একটা মহত দোষ জন্মিন। তিনি নাকি স্থানে স্থানে সাধু মহাঞ্জন" 
দিগের নিন্দা করিয়! বেড়াইতেন। এই রামচন্ত্রপুরী দেশ-পর্যটন করিতে 
করিতে নীলাচলে আগিয়া উপনীত হইলেন এবং স্বীয় গুরুভাই প্রমান? 
পুরী ও ভ্রাতৃশিষ্য শ্রীচৈতন্তের সহিত মিলিত হইয়া গাঢ় আলিঙ্গন 
করিলেন। পরমানন্দ বড় ভায়ের চরণবন্দনা, চৈন্তন্তদেব জ্যেষ্টতাতকে 
দত প্রণাঁম করিলে পরস্পর গ্রীতি-সানাপ হইতে মাগিল। চৈহন্যদেব 
রামচন্ত্রের স্বভাব জানিগাঁও বহু সমাদর ও তক্তির মহিত তাহার নাহত কথা 
কাতে লাগিলেন এবং প্রিপ্ন সুঘদ্‌ জগদানন্দ পর্িতের বামার পুরীর 
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আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। জগদানন্দ পাঁকবিদ্য-পারার্শী 
ছিলেন। নানাবিধ উপকরণে পুত্বীকে পরিভোষ ভোজন করাইলেন। পুরি 
আহারান্তে জগদানন্দকে আগ্রহ করিয়। “এটা খাও, উ্টী থাঁও? করিয়া ব্িয। 
বসিয়া খুব থাওয়াইলেন এবং আচমন শেষ হইলে বলিতে লাগিলোন 
“শুনিয়াছিলাম চৈতন্তগণ অপরিমিত আহার 'করে, আজ তাহা প্রতাক্ষ করি. 
লাম। বাপ্রে! এত খাওয়াইয়! দন্নযাণীর সন্নযাদ-ধর্শের দফার্ফা করি 
দেয় ও নিজেও আক পুরি! কতকগুলা থাইয়! বৈরাগ্য হানি করে। এমন 
দ্বানেকি আসিতে আছে? 

জগদানন্দ এ কথা মহাগ্রভুকে জানাইলেন। রামচন্ত্র নীলাচলে এইরগে 
কিছুদিন কাটাইতে লাগিলেন। নিজে মহা বিরক্ত, যেখানে সেখানে 
অনিমন্ত্রিত ভিক্ষা করিয়! বেড়ান, এবং কোন্‌ বৈরাগী কত থায়, তাহারও 
ঘন্ধান লইয়! থাকেন। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্তের স্থিতি, রীতি) ভিক্ষা), শয়ন, 
আচরণ, সম্বন্ধে পুঙ্থানুপুঙখ অনুবন্ধান করিতে লাগিলেন । কিন্ত কোন ছিদ্র 
গাইলেন ন1। শ্রীচৈতন্তের ভিক্ষার জন্ত চারি পণ কাড়ির মহাগ্রসাদ আদিত; 
তাহাতে গোবিন্দ, কাণীশ্বর ও তিনি, এই তিন জন খাঁইতেন। রামচন্দ্র তাহা 
তেও কিছু বলিবার না পাইয়া এক অদ্ভুত নিন্দ| তুলিয়! দিলেন যে সন্ন্যাম 
হইয়া মিষ্টান্নভোক্গন কর! নিষিদ্ধ; তাহাতে জিহ্বার লাম্পট্য জন্মে এব! 
ইন্দ্রিয় দমন হয় ন|। শ্রীঠৈতন্ত মিষ্টান্ন খাইয়! থাঁকেন । চৈগন্যদের পরস্পর £ 
কথাও শুনিলেন। রামচন্ত্র প্রতি দ্রিন প্রাতে তাহাকে দেখিতে আসিতে 
শ্ীচৈতগ্ত উপেক্ষা কর! দূরে থাকুক, গুরুবুদ্ধিতে রামচন্দ্রকে মৃহাভক্তি করি 
তেন ও আদর সন্ত্রম দেখাইতেন। 

একদিন প্রাতে পুরী প্ীচৈতন্ভের বাঁদায় ধপিয়। পিঁড়ার উপরে কতক 
গুলি পিপ্ড়। দেখিতে পাইয়! সংস্কৃতভাষায় বলিয়। উঠিলেন 'রাত্রীবত্র এক্ষর 
মানীৎ, তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি। অছে1! বিরক্তানাং সন্ন্যাপিনামিয়মি 
িয়লালস|।* এবং কাহাকেও আর কিছু না বলিয়া উঠি চলি 
গ্েলেন। | 

এই নিনাবাক্যে চৈত্দেব বিরক্ত হওয়া দুরে থাকুক, মনে মঃ 
একবার .আত্মালৌচন! করিয়া! গোবিন্দাকে ডাকিয়! বলিয়া দিলেন “ছা 


* রাত্রিতে এখানে মিষ্টান্ন আসিয়াছিল ; তাহাতে এত গিপৃড়া বেড়াইতেছে। ₹ 
বিরক্ত মন্নযামীদিগের একি ইন্দ্রিয় লালমা ! বম 
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কইতে আমার জ্ পিগ্ডাভোগের এক চৌঠী ভাত ও পাচ গোঙার বাঞ্জম 
অনিবে) অধিক আনিলে আর আমাকে এখানে দেখিতে পাইবে ন1। 
ল্লার তুমি ও কাশীশ্বর ভিক্ষা। করিয়া উদর পূর্ণ করিবে। গোবিনা 
তাহাইঞ্ষরিলেন এবং এই কথা ভজমগুলী মধ্যে রাষ্ট্র করিয়া দিলেন, 
শুনিয়া, তক্তগণের মাথায় ষেন বজ্র ভাঙ্গিয়। পড়িল। সকলেই একবাক্যে 
রামচন্দ্র পুল্ীকে অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন। এক চৌঠী ভাত ও 
'পাচ গোগ্ডার বাঞ্জন যাহা আপিতে লাগিল, শ্রীচৈতন্ত তাহার মর্জেক 
খাইয়। অণশি্ গোধিন্দের জন্য রাখিয়া দিতেন । গোবিন্দ সেই অবশেষ 
খাইয়া জীবন ধারণ কনিতে লাগিলেন ও কাণীশ্বর ভিক্ষা করিয়া খাইতে 
প্রবৃত্ত হইলেন । অর্ধীশনে শ্রীচৈতন্ত দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিলেন. 
তাহার মুখ-গ্রী মলিন হইয়া পড়িন। তাহাতে গৌরগত-প্রাণ তক্তগণের 
প্রাণ “কাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার! প্রভুর অর্ধাশনে অর্ধাশন করিতে 
মাগিলেন। রামচন্দ্র পুত্রী এ নন কথ! শুনিতে পাইয়। একদিন শ্রীচৈতন্তের 
শিকট মাসিয়ু! হাসিয়। হাসিয়। বলিতে লাগিলেন অতিশয় পান ভোজমে 
ইন্দ্রিয় তর্পণ করা সন্ন্যামীর ধর্ম নয়। মে জন্য সে দিন আমি তোম।কে-সাক- 
ধান করিয়া! দিয়াছিলাম। দেখিতেছি তুমি দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছ। 
নিলাম ন|! কি অর্ধ ভোজন করিয়। থাক? সেও কিন্ত বৈরাগ্যের, 
বিরোধী। এরূপ শুষ্ক শৈরাগ্যও পরিত্যাগ করা কর্তব্য। এই বগিয়! 
বামচন্ত্রৎ পুৰী ভগবদগীতাঁর ফট অধ্যায়ের ১৬। ১৭ শ্লোক উদ্ধার করিয়া 
বলিলেন “মতি ভোজন শীল, একাস্ত অনশন শীল, গতি নিদ্রালু এবং নিতান্ত 
জাগরণ শীল্প, ব্যক্তির যোগ হইতে পারে না। কিন্তুযাহার আহার, বিহার 
(গতি), কর্ম্মচেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, তিনিই যোগ সাধনে সমর্থ ।* 
তুষি-হ্ষিয় ভোগ ন1 করিয়া! এইবপ যুক্তাার অবলম্বন কব; এই আমা 
ইচ্ছা, শ্রীটৈতন্য বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন “মামি আপনার, 
অন্ত বালক-শিষ্য, আমাকে যে আপনি শিক্ষা দিলেন, এ আমার পরম 
সৌভাগ্য | | 

রামচন্দ্র পুবী উঠিয়। গেলে তক্তগণ পরমানন্দ পুরীকে সুখপান্ধ করিয়/ 
চৈতন্যসমীপে বণিতে লাগিলেন £-_রামচন্দর পুরী নিন্দুক স্বভাবের লোক » পু 
উা'র কথায় মনন ছাড়া কি কর্তব্য? উনি মানুষকে যত করিয়া! খাওয়াই 
গু নিজেও যথেই্ খাইয়। পরে নিন্দা, করিস থাকেন,। অপরের আহার, 


২০৪ এ. চৈতন্থলীলাম্বৃত। 


ৰযবহার, অশন, বসন, সমথন্ধে ছিদ্রাহুন্ধান করাই তাহার কাঁজ। শাহ 
যে পরনিন্দার এত নিষেধ আছে, তাহাই উহার অবলম্বন। অতএব ততঃ 
কথার অন্ন ছাড়িও না। আমাদের কথা রাখ ; উদর পূর্ণ করিয়। আহা? 
করিয়া আমাদের গ্রাণে বাঁচাও ।? ৬, 

কষ্ণতৈতন্য উত্তর করিলেন “পুরীর নিন্দা কেন করিতেছ? উঠি 
ত সহজ ধর্মই শিক্ষ। দিয়াছেন। বাস্তবিক জিহ্বার লাম্পটে; যতিধর্শ বি 
বজায় রাখ! যায় ?+ 

তক্তগণের অনেক অনুনয়ে শ্ীচৈতন্য চারি পণের অর্ধেক ছুই পণ কড়ি 
প্রসাদ আনাইতে সম্মত হইলেন। উহাতে কখন ছুই জন, কৃখন তিঃ 
জনের ভোজন হইতে লাগিল। আর জগদানন্দ, ভগবান আচার্ধ্য, ও 
সার্বভৌম ভট্টাচার্ধয, ধাহাদের গৃহে নিমন্ত্রণ ভোজন করিতেন? তাহার 
যেমন দিতেন, তেমনি থাইতেন। 5 

কতকদিন পরে রামচন্ত্র পুরী চলিয়া গেলে ভক্তগণের মাথা হইতে যেন 
গাথর নামিল। তখন তাহার! শ্চৈতন্তকে যথেচ্ছ নিমন্ত্র,, করিয়া গাল 
ভোজন করাইতে লাগিলেন ও নৃত্য কীর্তন হইতে লাগিল। 


প্রদ্যুন্মমিশ্রের কৃষ্ণকথা শবণ। 


হৃনিংহোপানক প্রদ্ায় মিশ্রের কথা পাঠক মহাশয়ের ম্মরণ আছে। ইনি 
কৃষ্ণটচৈতগ্তের একজন গৃহস্থ অনুচর। টচৈতন্যদেব আদর করিয়1*ইহাকে 
* নৃসিংহানন্দ বলিয়া ডাকিতেন। যখন শ্রাচৈতন্ত বঙ্গদেশ হইয়া বুন্দীবনে 
যাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তথন ইনি শ্রীচৈতন্তের দুর্থমপথ-ত্রমণে ক্রে* 
ন। হয়, এই উদ্দেশ্তে মনে মনে কানায়ের নাটশাল! পর্যযস্ত পথ বাধাইয় 
দুই পাশে বৃক্ষ রোগণ ও জলাশয় খনন করিয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। 
ইনি একদিন চৈতন্ঠের নিকট যাইয়। কৃষ্ণ-কথা শুনিবার আগ্রহ জানাই" 
লেন। শ্রীচৈতন্ত মন্তষ্ট হইরা উত্তর করিলেন 'তুমি বড় ভাগ্যবান্‌, যে কৃ 
কথার তোমার রুচি জন্মিযাছে। কিন্তু আমি ত কৃষ্ততকথ। জানি না। 
তুমি রামানন্দ রাঁয়ের নিকট যাও) তিনি কৃষ্ণ-কথা। বলিয়া তোমাকে 
' নুখী করিবেন। পূর্বে আমাকে কৃপা করিয়া তিনি অনেক তব বলিয়া 

ছিলেন ।, ৰঁ 
মিশ্র রাঁমানন্দ-তবনে আদিলেন। ভৃত্য তাহাকে বদিতে আসন দিয় 
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কিছু কাঁল অপেক্ষা করিতে বলিল। মিশ্র জিজ্ঞাসা করিলেন 'রাঁয় কি করি- 
গেছেন? ভৃত্য উত্তর করিল “মহারাঞ্জ সশ্্রত্তি যে নাটক রচন! করিয়া 
ছেন) ছুইটা পরমা সুন্দরী ও নৃতাগীতে নিপুণ! যুবতী দেবদাপীকে তাহার 
অভিনুষ্ঠ শিক্ষা দিতেছেন | আপনি বন্থুন্‌ $ তিনি এখনই আসিবেন।+ 

যে বাড়ীতে রামানন্দ রায় তৎকালে বাস করিতেছিলেন, তাহ! একটা 
নুশোভন উদ্যান বাটিকা। আবার মিশ্র যে স্থানে বপিয়া তাহার আগমন 
প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেখান হইতে রায় যেস্থানে রমণীদ্বয়কে শিক্ষা 
দিতেছ্ছিলেন? তাহা দেখা যায়। মিশ্র দেখিতে লাগিলেন, বাম রায় প্রথমতঃ 
্বহস্তে দেব-দাসী দুইটার অভ্যন্গদি মর্দন, গাত্র মার্জন করিয়া, ম্নান করাইয়া 
গরেগন্ধ বিলেপন ও মালা এবৎ স্থশোভন বস্ত্র অলঙ্কার পরাইলেন এবং 
গ্ববচিত গীতগুলি অভ্যান করাইয়া তাহার গ্রকৃত অভিনয় করিয়া শিখাইতে 
লাগিপেন। যেখানে যেখানে যেমন করিয়া নাঁচিতে হইবে, যেখানে 
্বাত্বিকী, সঞ্চারী বাঁ স্থায়ীাবের অভিনয় দেখাইতে হইবে) নিজে নাঁচিয়া, 
গাইয়া,*নাঁন] ভাঁবাভিনয় করিয়া, ও হাতে ধরিয়া তালে তালে নাচাইয়া, 
যুবতীদ্বয়কে দেখাইয়া দিলেন। অবশেষে তাহাদের নান! প্রকার সুখাদা 
থাওয়াইয়। নিভৃতে গৃহে পাঠাইয়া দিয়া বাহিরে আদিলেন এবং প্রদান 
মিশ্রকে অত বেলা পর্য্যন্ত বসিয়া! থাকিতে দেখিয়া অতি বিনীতভাবে প্রণাম 
করিয়। বলিলেন 'আপনি যে আপিয়। বহুগ্ষণ প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাহা 
আমাকে কেহ বলে নাই; আপনার চরণে আমার বড় অপরাধ হইয়াছে। 
আন্তা করুন, কি উদ্দেষ্ত্ে পদধূলি দিয়! আমার গৃহ পবিত্র করিলেন ।” মিশ্র 
থতমত খাইয়! উত্তর করিলেন “আপনার দর্শনে পবিত্র হইব বলিয়া আসিয়া" 
ছিলাম; তা” বেলা! অধিক হইয়াছে, অনুমতি করুন, এখন বিদাঁয় হই।' এই 
বলিয়া ব্রাঙ্গণ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং স্বায়ংকালে গৌরাঙ্গ-সভায় 
আদিলে শ্রীচৈতন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন “কি হে মিশ্র! রাম রায়ের নিকট 
কেমন কৃষ্চ-কথ| শুনিলে ?+ 

মিশ্র একটু ছুঃখিতভাঁবে উত্তর করিলেন “আজ্ঞে দে সৌভাগ্য ঘটন! 
ই়্ নাই।, প্রীটচতন্ত দিজ্ঞাঁদিলেন কেন? মিশ্র আনুপুর্বিক ঘটন! বিবৃত | 
করিলে চৈতন্যদেব বলিলেন “ইহাতে কি তোঁমার রামানন্দের গ্রতি অশ্রদ্ধ | 
ইইয়াছে? যদি হই থাকে, তবে তুমি মহা! অপরাধী,। বাম রায়ের স্তায় 
শির্বকার ভক্ত আর কে আছে? তরুণীস্পর্শে কে স্থির থাকিতে পারে? 


২৪০৬ '  চৈতন্লীলামৃত। 


আমাকে ত তোমরা সন্যাপী দেখিতেছ? স্পর্শ দুরে ধাঁকৃক, যুবতী র্শ: 
নেও আমার মনে বিকার সমুপন্থিত হয়। কিন্তু রাম রায় অতি আর্ট 
লোক! তাৰ দেহ মন যেন কাষ্ঠ-পাঁধাণে নির্ষিত। দেবদাদীর সত 
কথাই নাই, দিব্যাঙ্গন! গণ্মরীরাঁও তাহার মন টলাইতে পারে, একনু সাধা 
নাই। তুমি যে যুবতীদের সেবা করিতে দেখিয়াছ, তাহার নিগড কথ 
শুনিবে ? রামানন্দ আপনাঁকে সেবক 'ও তাহাদের সেব্য তধবিয়! কৃ, 
সেবার স্তায় সেবা করিয়া থাকেন । এই যে অতুচ্চ অধিকার, তাহ! কেব 
তাহারই আছে। তাঁইতে বলি তাহার দেহ-মন অপ্রাৃত। শ্রীঘস্তাগবতে 
শুনিয়াঁছি, ভগবান্‌ মচ্যুতের ব্রক্গবধূগণ সহ ক্রীড়া যিনি অন্ধান্সিত হই! 
শ্রবণ করেন, তিনি অচিরে হৃদয়ের রোগরূপ কাঁমকে পরাজয় করিতে রর্য 
হইয়া থাকেন । আমার মনে হয়, রাঁমানন্দই যথার্থ এ কথার উদাহরণস্থ্ন। 
তোমরা জাঁন না, রায়ের ভঙ্গন বাগানুগা-মার্গে | ভাহার দেহ ৪ মন*দিদ্ধি- 
লাভ করিয়াছে।* 

শ্রীচৈতন্থ ভক্তগুণ ব্যাথ্য। করিয়! ক্ষণকাল নীরব হইলে সভুসদ্‌*্ভক্তবৃন 
আশ্চর্য্য হইলেন এবং প্রদথাক় মিশ্র স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়া তাহা! মোচ- 
নের উপায় জিজ্ঞাস! করিলে চৈতন্ত্েব উত্তর করিলেন: 'তুমি শীন্ রাম' 
রায়ের নিকট পুনবার যাও, নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিয়া ক্ষম। 
গ্রার্থনা। কর এবং আগার নাম করিয়া বলিও যে আমি তোমাকে তাহা? 
নিকট কৃষ্ণ-কথ| শুনিতে পাঠাইয়াছি।* * 

পরদিন প্রাতে প্রদান মিশ্র রামানন্দের বাঁটীতে যাইয়া সকল বৃতা 
নিবেদন করিলে রাম রায় হাপিয়! উদ্ধর করিলেন গ্রীচৈতন্টের চত্ুরাণি 
আপনি কি বুঝিতে পারেন নাঁই 1 আমি কৃষ্ণ-কথার কি জানি? তিনি হ্বদযে 
বসিয়া ষে প্রেরণ! দেন, তাহাই বলিয়। থাকি মাত্র। ফাহ! হউক, আজ 
করুন্‌। এখন কি কথা বলিব ?” | 

মিশ্র উত্তর করিলেন "পূর্বে, বিধ্যানগরে মহাপ্রভুর নিকট যে সব কথ 
বণিয়াছিলেন, তাহাই বদুন। আমি সূর্খ, প্রশ্ন করিতে জানি না। আপনি! 
, প্রশ্ন উঠাইয়। সিদ্ধান্ত করিয়! শুনান্‌।॥ তখন রামানন্দ রায় ইষ্টদেবের পাদ 
পদ্ম স্মরণ করিয়া রাঁধারুঞ্-তত্ব, ভাব মরহীভাঁব,,প্লেমতত্ব। ও বিবর্তবিগ্া 
প্রভৃতি নান! কথা বলিতৈ লাগিলেন । বলিতে বলিতে তিনি ভাঁবাবেশে 
উন্নত প্রা হইলেন, বাহ স্থৃতি লোপ হইল। তীহার গ্রাস ভাব দেখির 
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যাস মিশ্র অবা হইয়। গেলেন ও স্বীয় অপরাধের জন্ত কতই অন্থভাঁপ 
করিতে লাগিলেন। বেল! তৃতীয় প্রহর হইল, তথাচ বক্তা ও শ্রোতা আত্ম- 
হারা'হইয়া কৃষ্ণকখা-হৃধামাগরে ডুবিয়। আছেন। ভৃত্য আপিয়৷ উভয়কে 
না জান্যুহলে হয় তো! দেরাত্রিও কাটিয়া! যাঁইত। বাহা হউক দিনশেষে 
রায়মিশ বাসাক়্ প্রত্যাগমন করিলেন এবং সন্ধ্যার পর গৌরান-মভায় 
যাইয়া নকল কথ। জানাইলেন। 

গৌর বলিলেন “তবে কফ-কথা শুনিয়া খুব সুখী হইয়াছ, কেমন 1, শর 
উত্তর করিলেন “আমি ক্ৃতার্থ হইয়াছি। তোমার কৃগায় কৃষ্চকথামৃত- 
মাগরে ডুবিয়া গিয়াছিপাম। রামানন্দ রায় মান্ষ নহেন, মনুষ্য দেহে 
সাক্ষাৎ কৃষ্ণতক্তি-রসময় | রায় আর এক কথা আমাকে বলিয়াছেন, ষে 
তুমি না বলাইগে তিনি বলিতে পারেন ন1? এ কি দত্য কথা?” 

গৌর হানি উত্তর ফরিশ্লেন 'রামাননোর বিনয় তুমি বুঝিতে পার নাই? 
তিনি নাকি অতি বিনীত ব্যক্তি; তাই নিজের কথ! পরের মাথায় চাপাইয়।- 
ছেন। , মহান্থুতব ব্যক্তিগণ নিজের গুণ কখনই স্বীকার করেন না।” মিশ্র 
বলিলেন “মাহ! হউক, আমি ক্ৃতার্থ হইলাম। তুমিই আমাকে এ হেন 
অমৃত পান করাইলে। গ্লামি চিরদিনের অন্ত তোষার চরণে আত্ম-বিক্রয 
'কারলাম।' 

বৈষ্কবাচারধ্গণ বলিয়াছেন এইরূপ ঘটনায় শ্রীচৈতন্তের নিগুঢ় মনের 
ভাব বুক্ত হইয়াছে। তৎকালে সন্ন্যামী ও পণ্ডিতগণ অতিশয় গর্বিত 
ছিলেন। প্রাণান্তেও তাহারা নীচ ও শৃদ্রঞ্জাতির নিকটে ধর্মের উচ্চাঙ্গের 
কথা প্রকাশ করিতেন না। তাহারা এই মত ভাব প্রকাশ করিতেন, যেন 
শীচ ও শুদ্রজীতীয়গণ অশেষ গুণান্বিত হইলেও ধর্মের মধুর রসের অধিকারী 
শন। এসকল যে কেবল ধর্মের ব্যবসায় চালাইবার নিমন্ত, তাহাতে সন্দেহ 
শাই। চৈতন্দেব তাহাদের এই গর্ধ চূর্ণ করিৰার জন্ নীচ শূদ্র বংশোত্তব 
রামানন রায়কে ভক্তিতত্বের আচাধ্যপদে বরণ করি নিজে তাহার নিকট 
শিক্ষা করিলেন ও স্ুত্রাঙ্মণ প্রহ্যয়নিশ্রকে'গুনিতে উপদেশ দিলেন। যবন- 
কুলোস্তব হরিদাস দ্বারা হরিনাম-মাহাজ্ম্য প্রচার করিলেন এবং ষবন-ভাবা- 
পন রূপ ও সনাতনের দ্বার ব্রজ-প্রেমলীল। ও ভক্তি-সিদ্ধাস্ত লেখা ইয়। ব্যাথ্য।, 
বরাইলেন। এ সব বৃততীস্ত গৌর-চরিত্রের সামান্ত গৌরবের বিষয় নহে। 
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শ্রীরূপ গোস্বামী নীলাচল হইতে গৌড়দেশে নিজ বানগ্রামে গমন, করি, 
লেন। সেখানে সঞ্চিত অর্থ কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ, ও দেবাঁলয়ে বিভাগ করিয় দিতে) 
গোঁড়নগরে ভ্রাতৃদ্বয়ের যে বিষয়-বৈতব ছিল, তাহা! আনাইয়। বণ্টন করিতে 
ও অন্ঠান্ত বিষয় কর্মের স্ুধন্দোবস্ত করিতে, তাহার এক বৎসর কাটি 
গেল। মনাতন গোম্বামী মহাপ্রভূৰ দর্শনাশয়ে মথুব| হইতে ঝার্রিখণ্ড গথ 
দিয়া নীগাচলে আদিলেন। ঝ্রিথণ্ডের দূষিত জলে সনাতনের অক্ষে 
চশ্মরোগ জন্মিল এবং ক্ষত হই] তাহ! দিয়া অনবরত বস রক্ত পু'জ পড়িতে 
লাগিল। দুর্গন্ধ মানুষ তাহার কাছে যাইতে পারে না। সনাতন শারীরিক 
যন্ত্রণায় আস্থর-মতি হইয়া মনে মনে সঙ্কলল করিলেন "মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা 
করিয়! ও চনত্রমুখ দেখিয়া জগন্নাথের রথের চাকায় দেহ-পাত করিয়। জীবনাস্ত 
করিব, নীলাচলে আপিয়। মন্ুন্ধানে তিনি হরিপাসের বাসায় উপনীত 
হইলেন এবং হরিদানকে প্রণাম বন্দন। করিয়া শ্রীচৈতন্তের আগমন প্রতীক্ষা 
থাকিলেন। ক্ষণকাল পরে চৈতন্তদেব উপলভোগ দেখিয়া! সপার্ষদে হরি" 
দাসের বালায় আমিলে হরিদাস ও সনাতন সাষটাঙ্গ প্রণাম করিবেন। 
চৈতন্তদেব সনাতনকে দেখিয়। চমত্রুত হইয়। আলিঙ্গন করিবধর জগ্ঠ 
' বাহু গ্রদারণ করিলেন। সনাতন দূরে পলাইয়া গিন্া বলিলেন “আমাকে 
ছু'ইও না) তোমার চরণে মিনতি করি । একে নীচ জাতি, তাহাতে আবার 
সর্বাঙ্গে দুরগন্ধময় রদ পড়িতেছে। শ্রীচৈতন্ত সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া 
বলে আলিঙ্গন কিলেন। তাঁহার অঙ্গে সনাতনের পু রক্ত রন গ্রচুর পরি" 
মাথে লাগিল। সনাতন লজ্জিত হইয়া পিঁড়ার নিচে বসিলেন | গৌর উগস্থিত 
তক্তগণের সঙ্গে তাহার পরিচর করি দিয়া কুশল-বার্তা জিজ্ঞানা করিলেন। 
সনাতন উত্তর দিলেন “যুখন শ্রীটরণ দেখিলাম, তখন মকলই মঙ্গল । গৌর 
মথুরা বাসী বৈষ্ণবদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন “কূপ এখানে 
' দশ মাস ছিলেন, আজ দশদিন মাত্র তিমি চলিয়া গিয়াছেন। "অনুপম 
গঙ্গ-প্রাপ্তির নংবাদ কি শুনিয়াছ? তাহার রামচন্তরে সুদৃঢ় ভক্তি ছিল। 

সনাতন ভ্রাত-বিয়োগের সংবাদে শোকার্ত হইপ্পেন এবং কনিষ্ঠের ও 


বিংশ পরিচ্ছেদ ।, ২০৯ 


গ্ুরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন বল্লভ শিশুকাল হইতে রাঁমোপাঁদক ছিলেন 
নিরবধি রামনাম শ্রবণ-কীর্ভনে ও রামচন্ত্র-ধ্যাঁনে সময অতিবাহিত করি- 
॥তেন। আমি ও রূপ কোন সময়ে তাহার মন পরীক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ -তজন 
করিলে লওয়াইয়াছিলাঁম। আমাদের খাতিরে তিনি রৃষ্ঃমন্ত্র লইয়াছিলেন। 
কিন্ত সমস্ত রজনী "রঘুনাথের চরণ আমি কেমন করিয়া ছাড়িব ?” বলিয়া 
কাদিয়! প্রাতঃকালে আমাকে কহিলেন “আপনাদের থাতিরে আমি কৃষ্ণ 
ভজন লইয়াছি বটে, কিন্তু রামচন্ত্রের চরণে যে আমার মাথা বিক্রীত হই! 
রহিয়াছে $ তাঁহ। কেমন করিয়! টানিয়া। আনিব? রামচন্ত্রকে ছাঁড়িব মনে 
হইলেও, যে প্রাণ ফাটিয়া যাঁয়!, তখন আমর! তাহার ভক্কির প্রশংন! 
করিয়া স্বীয় সাধন পথে অবিচলিত থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলাম।” 
গৌর বলিলেন 'আঁমিও মুবারি গুপ্তকে পূর্বে এমনি করিয়! পরীক্ষা করিয়া- 
ছিল্লাম। সেই ভক্তই ধন্য, যে আপনার প্রতুকে ন| ছাড়ে; আর দেই প্রতুই 
প্রভু, ঘিনি স্বতক্ত অন্য স্থানে যাইলেও, ফিরাইয়! আনিয়া! চরণে স্থান দেন।” 
তৎপরে প্ীচৈতন্য সনাতনকে হুবিদাসের সহিত কৃষ্চনামান্বাদন ও 
কুষ্চ-ভক্তিরস পাঁন করিতে উপদেশ দিয়া উঠিয়া! গেলেন এবং গোবিন্দ দ্বার! 
উত্তম উত্তম মহাপ্রপাদ পাঠাইয়। দিয়া তাহার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া 
দিলেন। আর প্রত্যহ আমিয়। উভয়ের সঙ্গে কষ্জকথালাপে অনেক সমস 
বাপন করিতে লাগিপ্পেন। একদিন গৌরচন্ত্র আপিয়! হঠাৎ ননাতনকে 
লক্ষ্য ধরিয়া বলিয়। উঠিলেন “শুন সনাতন ! দেহত্যাগে কখন কষ্ণধন লাভ 
হয় না। যদ্দি হইত, তবে মুহূর্ত মধ্যে আমি কোটিবার দেহ ছাড়িতে পারি-* 
তাঁম। শ্রীক্ণ-গ্রাপ্তির উপায় একমাত্র ভক্তি । ভক্তিতে প্রেম জন্মেঃ তবে 
্রীকৃষ্জ কি পদার্থ, জানা যায়। দেহত্যাগাদি তাঁমমিক ধর্ঘা। তামদিক ও 
রাজনিক ধর্মে শ্রীকৃষ্ণের দহিত মিলন অদস্তব। সত্য বটে গাঢ় অনুরাগী 
তক্তের বিচ্ছেদে ঘটিলে মরিতে ইচ্ছ! হয়; কিন্তু আমি বলি সেও তামমিক 
ধর্ম । অতএব কুবুদ্ধি ছাড়িয়া শ্রবগ-কীর্ভনে মনোনিবেশ কর, অচিরাং 
প্রেমধন লাভ হইবে । নীচ জাতি হইলেই যে শ্রীক্ৃষ্ণ-তজনে অযোগ্য ও দৎ- 
কুলবিপ্র যোগ্য, কদাচ তাহা মনে স্থান দিও না। সকল জাতি, ছোট বড়, 
তাহার গুজনে সমান গ্বধিকারী। আর যে ভে, সেই বড়। যে তাহাতে 
বিমুখ, দে উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব হইলেও অতি নীচ। গুন নাইকি?যে 


অফিঞচন দীন) তাঁহাকেই তাহার বড় দয়। 
৭ 


২১৪ ,টৈতন্যলীলাস্ত । 


বীর নিগৃঢ় মানপিক সঙ্ক্ন কেমন করিয়া প্রত জানিতে গাঁরিলেম? মনে 
করিয়া সনাতন গৌঁমাই অতীব বিশ্মিত হইলেন ; এবং গৌরের চরণে 
পড়িয়া বলিতে লাগিলেন 'বুঝিলাম তুমি সর্বজ্ঞ। নইলে আমার মমের , 
কথা জানিলে কেমন করিয়!? আর তুমি পরম কৃপালু, নইলে আমারওস্ঠায 
নির্ঘণ অন্ত্যজ পাপীর জীবন রক্ষার জন্ত এত আগ্রহ করিতেছ কেন? 
তা” বুঝিলাম, আমি কেবল কাঠ পুত্তলিক1। তুমি যেমন নাঁচাইবে,,আমাকে 
তেমনি নাচিতে হইবে। তবে এক কথ| জিজ্ঞান1 করি) আমাকে বাঁচাইলে 
তোমার লাঁভ কি? 

গ্ীচৈতন্ত ঈষৎ হাঁপিয় উত্তর করিলেন 'মনে নাই, ভূমি যে আঁমাঁকে 
আত্মসমর্পণ করিয়াছ? তোমার দেহ যে এখন আমার সম্পত্তি । নিজ 
সম্পত্তি রক্ষার যত্ব কে না করে? আর তোমারই বা এ কোন্‌ ধর্ম, যে তুমি 
গরের দ্রব্য নষ্ট করিতে চাঁও? তোমার শরীরে আমি কি করিব? শুন।কি 
করিব? তোমার দেহ দ্বার আমাকে বহু প্রয়োজন সাধিতে হইবে । ভি" 
তত্ব, ভক্ততব, গ্রেমতত্ব, বৈষ্ণবাচার, বৈষ্কবক্ৃত্য, লুপ্ততীর্ঘ উদ্ধার; বৈরাগা' 
শিক্ষা, এতগুলি বিষয় তোমার ঘ্েহ দ্বার। আমাকে প্রচার করিতে হইবে। 
মথুর! বৃন্দাবনে বসিয়া এ সব প্রচার ন! করিলে হইবে না। কিন্তু আমি মাতৃ 
আজ্ঞায় নীলাচলে বাঁন করিতেছি ; নিজে সেখানে থাকিয়া! এ সব করিতে 
অক্ষম। তুমি না করিলে, এব কাজ কে করিবে? যে শরীরে আমি এত 
গুলি কর্ম সাঁধন করিব, দে শরীর তুমি ছাড়িতে চাও, এ কি সহ্‌ হয়? 

সনাতন বলিলেন “তোমার চরণে কোটি প্রণাঁম। কে তোমার মনোভাব 
বুঝিতে পারে £ যাহাঁকে যেমন করিয়া নাঁচাও, সে তেমনি নাচে 

হরিদাষের দিকে তাকাইয়! গৌর বলিলেন গুন হরিদাঁদ! ইনি পরের 
স্বাপ্যধন বিনাশ করিতে চাহেন। নিষেধ করিও, যেন সেরূপ অন্তায় কার্গ 
না করেন।? 

হরিদাস সরলভাঁবে উত্তর করিলেন “তুমি কাহার দ্বারা কোন্‌ কাজ 
করাইবে, তুমি না জানাইলে কে জানিতে পারে? ইহাকে যে তুমি এতদূর 
অঙ্গীকার করিয়াছ, এ কি ইহার কম সৌভাগ্য ? 
' ইহার পর শ্রীচৈতন্ত মধ্যাহ্ন করিতে চণিয়া গেলে হরিদাদ মনীতনকে 
বলিলেন 'তোমার সৌভাগ্যের সীম! নাই। কেন ন তোমার শরীরকে 
গ্রভু নিজ সম্পত্তি বলিয়াছেন ও এ শরীর দ্বারা বৈষাব ধর্ম প্রচার করিবেন। 


বিংশ পরিচ্ছেদ।, ২১ 


হায়! আমার এ দেহ বৃথায় ধরিয়াছিলাম? ভারত ভূমিতে ইহা কোন: 
কাজেই লাগিল না! ।+ 
॥ সনাতন বলিলেন 'জাঁপমার তুল্য ত্াগ্যবানূ, ব্যক্ষি কি আর দ্বিতীন্র 
আছ? এ বিধানে হরিনাম' প্রচারই সার ধর্্ম। চৈতন্ত-গ্রতৃ সেই কার্য 
আপগুনার দ্বার। করিয়া লইতেছেন। আপনি প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম 
কীর্তন ক্রেন ও সকলের সমক্ষে নাম-মাহাত্বা গ্রচার করিয়। থাকেন। 
আপনার দ্বার আচার ও প্রচার, ছুই কার্ধাই হইতেছে । কেহ বাকোন ধর্ম 
আচরণ করেন ও কেহ ব! প্রচার করিয়া থাকেন। একাধারে আচার" 
প্রচার,অতি কম লোকই করিয়া থাকে । আপনি তাহাই করিতেছেন, 

বৈশাখ মাসে সনাতন নীলাব্রিতে আপিয়াছিলেন। জ্যষ্ঠমাসে তাহার 
একটী পরীক্ষ! হইয়াছিল। জোর্ঠমামে শ্রীটৈতন্ত গদাধর পণ্ডিতের আশ্রম 
যমেঘর টোট। নামক অদুরবর্তী সমুত্রতীরস্থ স্থানে যাইয়া একদিন অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন এবং প্ডিত গোদ্বামীর অনুরোধে তথায় ভোজন করিয়া, 
ছিলেন। পুরী হইতে যমেশ্বর টোটায় যাইবার ছুইটী পথ। একটা শ্রীমন্দিরের 
গিংহহার দিয়া, অপরটী সমুদ্র-তীরের বালুকাময় ভূমির উপর দিয়া । প্রথম 
পথটা খুব সোলা এবং বৃক্ষচ্ছা়ীয় সুণীতল। দ্বিতীয়টা বাঁকা ও উত্তপ্ত বালুকা- 
স্বাশির উপরে ছায়াহীন স্থান দিয়া। শ্রীচৈতন্ত মধ্যাহ্ ভোজনের সমর 
সনাতনকে ডাকিয়! পাঠাইলেন। প্রভু ডাকিয়াছেন, শুনিবামাত্র সনাতন 
গোস্বামী সমুদ্রতীরের বাকা পথে তগ্ বালুকারাশির উপর দিয় চলিলেন 1 
একে ক্যেষ্ঠমাসের প্রথর রবি-কিরণে সনাতনের শরীর দগ্ধ হইতে লাগিল $* 
তাহাতে অগ্রিস্ষলিঙ্গের ন্যায় তপ্ত বালুকা-কণায় তাহার পায়ে ফোস্কা পড়িল ।, 
তথা তাহ! তিনি প্রাহা' করিলেন ন1। প্রভূ ডাকিয়াছেন এই আনন্দে উর্ধ- 
শ্বামে ছুটিয়! চলিলেন। খন তিনি আশ্রমে উপনীত হইলেন, তখন 
শ্রীচৈতন্ত ভোঞজনান্তে বিশ্রাম করিতেছিলেন। গোবিন্দ প্রদত্ত ভূক্ত-শেষ, 
প্রদাদান্ন খাইর। সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। 
গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন “কোন্‌ পথে আিলে ? 

সনাতন উত্তর করিলেন “সমুদ্রতীরের পথে ।+ 

শ্রীচতন্য। উত্তপ্ত বালুকারাশির মধ্য দিয়া কেমন ক'রে এলে? দিংহ+ 
বারের শীতল পথে এল নাকেন? আহা! তপু ঝুলুকাতে তে'মারপাধে 
থে ব্রণ হয়েছ। 


২১২ . চৈতন্যলীলামৃত। 


সনাতন। বড় বেশি দুঃখ হয় নাই। পায়ে ফোস্কা পাঁডয়াছে, বুবিতে 
পারি নাই। সিংহদ্বারের পথে আমি কেমন করিয়া আপিব? আমি 
যে নীচ জাতি, বিশেষতঃ গ! দিয়া রদ রক্ত পড়িতেছে। আমার'ত, 
সেখানে যাইবার অধিকার নাই। ঠাকুরের সেবকগণ সেখানে *সর্বদা 
যাতায়াত করিতেছেন। কি জানি দৈবে কাহাঁকেও স্পর্শ হইলে, আমার যে 
সর্বনাশ হইত। র্ 

শ্রীচৈতন্য এই উত্তরে খুব যন্তষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন “যদিও তুমি 
পরম পবিত্র, তোমার স্পর্শে দেবতা ও মুনিগণও পবিত্র হন্; কিন্তু মর্যাদা 
রক্ষা কর! সাধুর প্বভাঁব। মর্ধ্যাদ|! লঙ্ঘন করিলে লোকে উপহাদ করে; ও 
ইহ-পরলোকে প্রত্যবায় হইয়া থাকে । তোমার ন্যাপ ব্যক্তি মরধ্যাদ! না 
রাখিলে, আর কে রাখিবে? আমি ইহাতে বড়ই সন্তষ্ঠ হইয়াছি। এই 
বলিয়! নিষেধ সত্বেও চৈতন্যদেব বার বার দনাতনকে আলিঙ্গন করিতে 
লাঁগিলেন। সনাতনের অঙ্গনিঃস্থত ক্লেদে তাহার শরীর পূর্ণ হইয়া! গেল। 

একদিন জগদানন্দ পগ্ডিত সনাতনের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণকথা- 
নাঁপে প্রবৃত্ত হইলেন। কথা-প্রনঙ্গে সনাতন আপনার মনোছুঃথ পঙিতের 
নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন £এখানে আসিয়াছিলাম প্রভুর চরণ দর্শন 
করির। আপন মনোবাঞচ। সাধিব বলিয়।। প্রভূ তাহা করিতে দিলেন না। 
আমার গায়ের ক্লেদরম নিত্যই গৌর-অঙ্গে লাগিতেছে। নিষেধ করিলেও 
তিনি শুনেন না) বল প্রকাশে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। ইহাতে ফে 
,আমার অপরাধ হইতেছে, তাহা হইতে কেমন করিয়া নিস্তার পাইব? 
বিশেষতঃ জগন্নাথ-দর্শনে আমিলাম, তাহাঁও হইল ন1। আমি নীচ জাতি, 
শ্রীমন্দিরে যাইতে আমার অধিকার নাই। নিজের হিতের জন্য এখানে 
আসিলাম, এখন দেখিতেছি নব বিপরীত হইল। কি করিলে ভাল হয়ঃ 
কিছুই বুঝিতে পাঁবিতেছি না, 

জগদানন্দ তাহাকে উপদেশ দিলেন তুমি রখযাতার় জগন্নাথ দর্শন 
করিয়া বৃন্দাবনে যাও। সেই তোঁমার যোগ্যস্থান, কেননা প্রভু তোমাকে 
সেখানে থাকিয় ভক্তি-প্রচার করিতে আজ্া করিয়াছেন । 
' সনাতন বলিলেন বেশ বলিয়াছ, আমি, তাহাই করিব।' জগদানন 
উঠিয়া গেলে ক্ষণকাল পরে গৌর আসিয়া দর্শন দিলেন । হরিদান প্রণাম 
বন্দনা কধিলেন। সনাতন দুরে থাকিয়া সাষটাঙ্গ প্রণাম করিলে শ্রীৈত্ 
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ডাকে আলিজন করিবার জগ্ঠ ধাবিত হইলেন। সনাতন পলাইতে 
শাগিলেন। গৌর বলে ধরিয়া তাহাকে কোল দিলে, সনাতন নির্বি হৃদয়ে 
ঝদিতে কাদিতে বলিতে লাগিলেন 'হিতের জন্য এসে দেখছি নব বিপরীত 
(হইল। কোথায় তোমার সেবা করিব? না নিত্য নিত্য অপরাধ সঞ্চয় করি- 
তেছি। , একে আমি নীচ জাতি,'ছষ্ট পাপাশয়, কৌন মতেই তোমার স্পর্শ 
যোগ্য নই ; তা+তে আমার শরীর দিয়া দুর্গন্ধ রস রক্ত পু'জ পড়িতেছে ; তুমি 
বণ করিয়া আলিঙ্গন কর, সে সক তোমার অঙ্গে লাঁগে। আমার যে 
তাহাতে কত অকল্যাণ হইতেছে, তাহার সীমা নাই। সেজন্য মনে মনে 
কন করিয়াছি রথ দেখিয়া! বৃন্দাবনে যাইব । তুমি প্রসন্ন চিত্তে অনুমতি 
কর। জগরদাপন্দ পঞ্ডিতকে আমি এ বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞান! করিয়া. 
ছিলাম। তিনিও আমাকে এই উপদেশ দিয়াছেন।+ 
শ্টৈতন্ত এই কথ শুনিয়া জগদানন্দের উপর তুদ্ধ হইয়! তিরস্কার 
করতে লাগিলেন “কাল্কের পড়ো হয়ে জগ! এমনি গর্বিত হয়েছে যে, 
তোমাকে, উপদেশ দিতে সাহদী হয়েছে। ব্যবহারে ও পরমার্থে তুমি 
তাহার কেনট আমারও গুরু তুল্য মান্য ব্যক্তি। সে ছড়ার এত বড় 
মাইন, যে তোমার সঙ্গে মুখ তুলে কথা কয়? 
 বনাতন এবারে স্থযোগ পাইয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন ৫--"ষ1, 
হোক আজ জগদানন্দের মৌভাগ্য ও আমার দুর্ভাগ্য জানিতে পারিলাম। 
দদীনন্থের ন্যায় ভাগ্যবান আর কে আছে ? তাহাকে তিরস্কার করিয়! 
আত্বীয়ত-স্ধারস পান করাইলে ও আঁমাঁকে গৌরব-স্তি ক'রে নিম-নিষিন্দ। 
তিজরদ দিলে। হায়! আজিও আমি তোমার আত্মীয় হইতে পারিলাঁম না।, 
গৌরন্্র মনে মনে খুব লজ্জিত হইয় প্রকাশে বলিতে লাগিলেন গদানন্ 
কিছু আমার তোম। হইতে প্রিয় নয়। তুমি মনে করিতেছ, তোমাকে বহিরঙ্গ 
জানে আমি স্ততি করিতেছি ও জগদানন্দকে অস্তরঙ্গভ্ঞানে তিরস্কার করি- 
পাঘ। বাস্তবিক তাহ। নহে। আমি মর্ধ্যাদালজ্ঘন কখনই সইতে পারি 
গ। তুমি মহা বিজ্ঞ, পণ্ডিত ও গুণশালী ব্যক্তি। আমিও তোমার নিকট 
*উ শিখিয়াছি। জগ! ত কালিকার ছোড়া। দে তোমাকে বুঝায়, এমন 
তার কিশক্তি? বিশেষতঃ এক, ব্যক্তি অনেক লোককে ভাল বাদিলে 
র্জই যে তা'র প্রেমের ব্যবহার এক রকম হুইবে,, তাহা কে বলিল? 
গতির স্বভাবই বৈচিত্রতাময়। গা্র-বিশেষ্জা নান! ভাবোদয় হওয়াই 
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২১৪ ,  চৈতগ্ঘলীলায়ত। 


গ্বাভাবিক। তোমাতে আমার প্রেম যে ভাবে প্রকাশ হইবে, জগদান 


ঠিক্‌ মেরূপ না হইতে পারে র 
সনাতন কিছু অগ্রতিভ ভাবে বলিলেন: “সে জন্ত: এত কুহ্িত হইযে 
কেনে ?” ঠ 


গৌর সে কথাঁয় মনোযোগ না করিয়া বলিয়া চলিলেন ) 'তুমি, তোম 
শরীরকে বীভৎস মনে করিতে পার) কিন্ত আমার নিকট উা অমৃতম। 
তোমার দেহ প্রাকৃত হইলেও আমার উপেক্ষার সামগ্রী হইত না; কিন্তুউ 
যে চিদাননাময় অপ্রার্কত দেহ। অপ্রারুতে ত ভদ্রাভত্র, ভালমন্দ, বিট' 
সম্ভবে ন7া। আর এক কথা ; আমি সন্ন্যাসী, সর্বত্র সম-দর্শন করাই আম 
ধর্ম । চন্দন, পক্ক, আমার নিকট সমজ্ঞান হওয়া! উচিত। এজন্যও আঁ 
ভোমার দেহে ঘ্বণা করিতে পারি না। করিলে আমার ধর্ম থাকে কই? 

হরিদান বলিয়া! উঠিলেন “তোমার এ বাহ্ব প্রতারণ। আমি *শুনি 
চাই না। আমার ন্যাপ অধমকে স্বীকার করাতেই তোমার দীন-দয়া 
নাম প্রচার হইয়াছে । ০. 

শ্রীচৈভন্ত উত্তর করিলেন; *শুন হরিদাস! সকলই শ্রীকৃষ্ণের লীলা 
সনাঁতনকে চর্-রোগ দিয়। আমার পরীক্ষা জন্ঠ তিনিই পাঠাইয়! দিয়াছেন 
গ্বণ1] কি করিতে পারি ? করিলে যে্তা'র ঠাই অপরাধী হইভাঁম। 

হরিদাস উত্তর করিলেন; “দয়াল! কে তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝিবে 
গ্ীলৎকুষ্ঠী কীটদষ্ট বাসুদেবের শরীর আলিঙ্গন করিয়া তুমি কনর 
কেন করিয়াছিলে, এ কৃপা তোমার আমর1 কি বুঝিতে পারি ?, 

প্রীচৈতন্ত তখন ভাবপ্রেমে বিংঙ্গার হইয়া বলিতে লাগিলেন ; 
হরিদাস গুন সনাতন! তোমাদের ভ্াঁয় আমার হদয়বন্ধুদিগের সঃ 
আমার মনের ভাব কিরূপ? আমি আপনাকে অতি অমান্ত হীন মং 
করি। তোমর| আমার সেব্য, আমি তোমাদের সেবক । তোমা 
সেবা করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করি। শিশুর সেবা কা 
জননীর গাঁয়ে যদি বালকের মল মূত্র লাগে, তা'তে কি মায়ের স্বা হ 
বন্ততঃ সনাতনের রস রক্ত আমার নিকট চন্দনের ভ্তায়। প্রথম দিনে 
আমি তাহাতে চতুঃসোমের গন্ধ পাইয়াছিলাম ।' পু 

সনাতন কাঁদিতে কাদিতে বলিলেন 'এমন দীন প্রভু আর কোথ 
গাইব ?, 


খিংশ প্রিচ্ছ্ে। , ২১৫ 


, ভ্ীচৈশষনয বলিলেন; রিখযাত্রার পর তোমার যাওয়। হইবে না। এ 
বংদাতুমি আগার মিকটে থাকিবে $ আগামী বর্ষে তোমাকে বৃন্দাবনে 
গাঠাইব | শ্রীচৈতন্ত প্রেমাবেগে আবার সনাতমকে গাঁড় আলিঙ্গন করি- 
রেন। স্িত্ত আশ্চধ্য1 দেখিতে দেখিতে তাহার কতুরস] কোথায় চলিয়া 
গল? তৃপ্তকাঞ্চনের স্তাঁয় অঙ্গ উজ্জল ও সুঠাম হইল। দেখিয়া উভয়ে 
[মতরুত হইলেন । হরিদাপ বিন্কৃত স্বরে কাদিতে কাদিতে বলিয়া উঠিলেন :-. 
ুঝিলাম এ সব তোমারই তঙ্গী। তুমি ঝারিথণ্ের দূষিত জল খাওয়াইয় 
হার পরীক্ষার জন্ত চর্মরোগ দিয়াছিলে। আবার পরীক্গান্তে তুমিই তাহা 
ধাল করিয়া! দিলে।» 

'নকলইশ্রীকষের কৃপা” বলিয়া! শ্রীকষ্টৈতন্ত উঠিয়। মধ্যাহ করিতে 
গেলেন। + 

এইরূগে শ্রীমনাতন নীলাচলে হরিদাসের কুটারে ৰৎসরাঁবধি বাম 
করতে লাগিলেন। রথযাত্রা বঙ্গের ভক্তগণ আগমন করিলে শ্রীচৈতন্য 
নলের মৃহিত তাহার পরিচয় করিয়! দিলেন। অদ্বৈত, নিত্যানন, শ্রীবাঁস, 
জের, বাসুদেব, মুরারি, রাঘব, দামোদর, পুরী, ভারতী, স্বরূপ, সার্বভৌম, 
রামানন্দ, গদাধর, জগদানন্ন, শঙ্কর, কাপীশ্বর, গোবিন্দ, প্রভৃতি সকলেই 
ঠাহাকে-ভ্রীতি অনুগ্রহ করিলেন। 

বর্ষার চারিমাস পরে বঙ্গের ভক্তগণ চলিয়! গেলেন । সনাতন দোলযাত্রা 
শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার জন্য বিদায় প্রার্থনা করিলে চৈতন্যদেব 
ঠাহাকে বিদায় দিলেন । সনাতন গৌঁসাই একে একে সকল ভক্তের পার্দ- 
পণা করিয়া ও হরিদাঁমের নিকট বিদায় লইয়| যাত্র। করিলেন। তৎকালে 
চেতনা সনাতনের বিচ্ছেদে আকুল হইয়। গড়িলেন। যাইবার পূর্বে 
গা্বামী ভগবান্‌ আচার্য্ের নিকটে ঝারিখও-পথে শ্রীচৈতন্য যে যে স্থানে 
শাবিলাদ করিয়াছিলেন, তাহা লিখিয়| লইলেন, এবং পথে যাইতে যাইতে 
দই সব গ্রা, নগর, বন, উপবন, নদী, বৃক্ষ; দেখিতে দেখিতে ভারাবিষ্ট 
টা বৃন্দ বনোদ্ধেশে যাইতে লাগিলেন। 

শশাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে আসিবার কিছুদিন পরে রূপ গৌসাই বঙ্গদেশ 
ইতে আমিয়া মিলিত হইলন। খন ছুই ভ্রাত। শ্রীচৈতনোর আদেশ 
$কার্য আরম্ত করিয়। দিলেন। ইহার পর অন্ুপমের, পুত্র ও তাঁহাদের 
ধপুব শ্রী্দীব গোস্বামীও নিত্যাননাদেশে তাহাদের সঙ্গে আদিম 


২১৬ ।  : চৈতন্যলীলাশ্বত। 


মিলিত ছইলেন এবং পিতৃব্য আতপ্পুত্র তিন জনে নানা প্র প্রণয়ন, ভা 
ও প্রেম প্রচার দ্বার! গ্রীচৈতন্যের প্রেমের বিধান পূর্ণ করিতে কৃত 
ইইলেন। : এ 

গোস্বানীগণ যে যে গ্রন্থ রচমা করিয়াছিলেন, তাহ উল্লেখ গা ক 
এই পরিচ্ছেদ দমাগ্ড করিতে পারিলাম ন! । সনাতন গোস্বামী চারিথা 
বুছতগ্রগ্থ লিখিয়া! যাঁন। সটীক ভাগবতামৃত, খগুদ্ধয়। ঈবষ্ঃবাচার 
পৃতিমংহিতা হরিভক্তি-বিলাস ও তাহার দিক্‌ প্রদর্শিমী নামী টাক1। । 
গ্রন্থ মনাতন গোস্বামী গোপাল ভট্ট গোম্বামীর নামে প্রচার করে 
হুতরাং হরিভক্তি-বিলাম এখন গোঁপাল ভট্ট গোস্বামীর রিত বহি 
গ্রকাশিত। ভাগবতের দশমন্কন্ধের বৈষ্ণব-তোঁষণী নামে টাপ্লনী। ইহা। 
লীলাস্তবও বলে। বৈষ্ণব-তোষণী রচনা করিয়া সনাতন শ্্রীজ্ীব 
সংশোধন করিতে দিয়াছিলেন। গ্রীদ্রীব লখু তোষণী নামে* তাং 
সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করিয়া গিয়াছেণ। 

রূপ গোস্বামী যৌলখানি গ্রন্থ লিখিয়া ভক্তি প্রচার করিয়াছিরে 
₹সদৃত কাব্য, উদ্ধব সনদ, বৃষ্ঞছন্মতিথি-বিধান, গণোদ্দেশদীপিকা, 
ও লঘু; ভ্তবমাঁলা, ললিতমাঁধব ও বিদগ্ধ মাধব নাটক এবং দানবে 
কৌমুদী ভাণিকাঁ, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, উজ্জল নীলমণি রসগ্রস্, প্রযুজাধ 
চন্দ্রিকা, মথুর। মহিমা) পদ্যাবলী, নাটকচন্ত্রিক। এবং লঘুভাগবতামৃত। 

শ্ীজীব গোস্বামী পচিশখানি গ্রন্থ লিখিক্বা গিয়াছেন। এররনামা 
ব্যাকরণ, নুত্রমালিকা) ধাতু সংগ্রহ, কৃষ্ণার্চাদীপিকা, গোঁপাল-বির 
বলী, রূসাঁমৃতশেষ, মাধব-মহোশব, স্ন্প-কত্বৃক্ষ, ভাবার্থচকচ 
গোপাঁলতাপনীও ব্রঙ্গ সংহিতার টাকা, তক্তিরসামৃতসিদ্ধু ও উজ্জ্বল নীলম 
টাকা, যোগসারন্তবের টীকা, অগ্নিপুরাণীয় গায়ত্রী-বিবৃতি, পদ্মপুরাণে 
্রষ্চের পদচিহ, গোপালচম্পূ, এবং সপ্ত সন্র্ভ, অর্থাৎ তত্ব-তগবধ*পরম 
কৃষ্ণ-ক্তি-গ্রীতি ঘট্‌ স্দর্ভ ও ক্রম দনর্ভ। 





একবিংশ পরিচ্ছেদে। 


রঘুনাথদাস-মিলন। 


মগ্ৰাম প্রদেশে হিরণ্যদাস ও গোব্দীন দাদ নাঁক ছুই সহোদর সং 
কায়স্থ'কুলোস্ব, বাঁরলক্ষ মুদ্রা সদরজমার জমিদার ছিলেন। তাহাদের 
বিষয় এই গ্রন্থের পূর্বভাগে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার] উভয় ভ্রাতা অতি. 
বানা, লদাচারী, বিনয়ী ও ধার্ম্মিক। নবদ্বীপবাণী ব্রাহ্মণ সজ্জন তাহাদের 
নে প্রতিপ্রালিত। কাহাকেও অর্থ, কাহাকেও ভূমি দান দিয়া রক্ষা কর 
ঠাহাদিগের নিত্য ব্রতের.মধ্যে ছিপ। নীলান্বর চক্রবর্তী ও জগন্নাথ মিশরের 
ঠাহার! অনুগত ছিলেন। চক্রবর্তী তাহাদিগকে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান 
করিতেন। স্থতরাং শ্রীগোরাঙ্গের নিকট তাহারা অপরিচিত ছিলেন না। 
ষ্ঠ হিরণ্য দাস অপুত্রক। কনিষ্ঠ গোবর্ধানের এক মাত্র পুত্র রঘুনাথ দাদ। 
গৌড়াধিপের নিকট এই প্রভাবশালী তৃম্যিকাঁরী মজুমদার উপাধি লাভ 
করিয়াছিলেন। শান্তিপুরের অদূরে টাদপুর গ্রামে মজুমদারদিগের পুরো- 
হিত বলরাম আচার্যের বাস। শৈশবকালে বালক রদুনাথ পাঠার্থে 
ধন্রামের গৃহে প্রেরিত হইয়াছিলেন।| পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে 
রামচন্ত খানের ছর্ববযাবহারে ভক্ত হরিদাস বেণাপোল হইতে তাড়িত হইয়| 
এই বলরাম আচার্যের গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। এই খানে রঘুনাথের 
অণ বদয়ে হরিদাসের ভক্তিভাব চিরমুদ্রিত হইয়! যায়। সাধুপঙ্গের এমনি 
ও যেবালক হরিদাসের নিকট নাম-মাহাত্ম্য শুনিয়া) হরিনাম ও হরি 
জির একান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। 

রঘুনাথের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বৈরাগ্য ও ভক্তি শুরুপক্ষের শশীকলার ন্যায় 
বাড়িতে লাগিল। অতুল ধনসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হই! ও 
মশেষ ভোগবিলাসে গরিবৃত থাকিয়াও ধ্ন ও বিলাঁদকে তাহার ,বিষের 
যায় ভয়াবহ বোধ হইতে লাগিল। তাহার পিতা ও পিতৃব্য সচ্চরিত্র ও 
ধাশ্বক হইলেও বিষয়াসক্র-চিন্ত। তাহাদের ধর্খের আদর্শ রঘুনাথের 
সীর্শ হইতে বম্পূর্ণ ভিন্ন ধুরণের। * বৈরাগা কাহাকে বলে, তাহার! জানি- 
তেন না এবং ভোগাসক্ি ও ধনসম্পদের সহিত সংসার থাকিয়া ধর্মকর্থ 


ঈরাকেই তাহারা! পরম পুরুতার্থ মনে করিতেন। নুতরাং রদুনাথের বাল্য” 
২৮ 


২১৮ , চৈতন্যলীলাম্। 


বৈরাগ্য ও বিষয়ে গদাদীন্য তাহাদের ভাল লাগিবে কেন? তাহা? 
প্রিয়তম পুত্র জন্য বড় চিন্তিত হইয়া পড়িলেম এবং কেমন করি! 
তাহার হাতে গলায় শৃ্খল দিয়। সংদার-বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখিবেন, তাহা 
উপায় উদ্ভাবনে কৃতদংকল্প হইগেন। সকলে পরামর্শ আঁটিয়। এক,পরম 
সুপ্দরী ফন্তাব সহিত রঘুর বিবাহ দিলেন এবং অশেষ তোগবিরাম ' 
ভৃত্য পরিচারকে পুত্রকে এমন ভাবে পরিবেষিত করিয়। রাখিবেন, যাহা? 
তিনি বৈরাগ্য ও ধর্ম চিন্তা করিতে অবনূর ন! পান। নৃত্যগীত, আমোদ 
প্রমোদ, নর্তকী, ভাঁড়, পান, ভোজন, প্রভৃতি কোন আয়োজনেরই ত্ত 
রইল না। কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না। রঘুনাথ এ সকলের গা? 
ফিরেও তাফাইলেন ন1। 
কোন ওঁধধই ধরিল না । দিন দিন রঘুনাথের হৃদয়ে বৈরাগ্যান 
প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। সর্বদা! মনে হাঁহুতাল, ভোগবিলা। 
বিধদৃষটি, বিষাদ-দৈন্ত তাহার কোমল হৃদয়কে অধিকার করিন। অনয 
গ্রাণ চুটিয। চলিণ) সংপারের ক্ষত্র বন্ধন তাহাকে আটকাইরে কেঃ 
করিয়।? কি যেন চাই, পাই ন1) তাহ! না পেলেও প্রাণ বাঁচে না) কৌথ 
যাইব ?কি করিব? কি করিলে শান্তি গাইব? এ সব চিন্তার তিনিব্যারু 
হইয়। উঠিলেন। শয়নে, ভোজনে, উপবেশনে, কার্যে, কিছুতেই ং 
পাইতেন ন!। তাহার এইকপ অবস্থ। দেখিয়। পিতা! মাতা, পিতৃব্য, আত 
স্বজন, সকলেরই মনে ভীতি-সধধার হইল এবং পাছে বংশধর পুত বা 
হইর। চলিয়া যান, এই ভয়ে পিতা তাহাকে এক প্রকার অবরুদ্ধ ক? 
রাখিতে বাধ্য হইলেন । প্রহরীগণ দর্তদা তাহীকে রক্ষা করিতে লাগিল।ও 
ভাল বৈদ্য দ্বারা রঘুনাথের রোগ পরীক্ষা করান হইল। কবিরাপ্গগণ ব 
লেন তাহার বায়রৌগ জন্মিয়াছে; তিনি খিকৃতমনা হইয়াছেন। মু 
সাহার নাঁনারূপ চিকিৎসা হইতে লাগিল। এই সময়ে গ্রীচৈতন্ত মনন 
গ্রহণ করিয়া শাস্তিপুরে আদিলে রঘুনাথ কোন সথযোগে যাইয়! তা 
পদ বন্দনা! করিলেন। রঘুনাথের পিতা-পিতৃব্য অদ্বৈতাচার্য্ের প্রি 
ছিলেন। আচার্ধ্য রঘুনাথের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ গ্রকাশিয়া চৈত্ত?ে 
সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন এবং তাঁহার উচ্ছিষ্ট গ্রদাদ দিয়! পরি 
করিলেন। চারি পাচ দিন রঘুনাঁথ চৈতন্য সকাশে থাকিয়। তাহার 
উপদেশ লাভ করিয়া বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিগেন | 
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, ৈতগ্চক্্েরু তৎকাঁলের বৈরাগ্য ও ভক্তির আল্রেগ দেবি এবং তত, 
দলের উদ্দণ্ড বৃত্য-কীর্তন শুনিয়া রঘুনাথের বৈরাগ্-্্রবণ হৃদয় একেবারে 
বার হইয়া উঠিল। তিনি প্রেমভক্তির উচ্ছাঁদে গাগল হইয়1 নীলাচলে 
যাইবাৎজন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পিতা লোকজন দিয়! বারম্বার 
ঠাহাকে, পথ হইতে ফিরাইয়৷ আনিকা স্বতন্ত গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। 
বণিষ্ঠ পাইকগণ দ্বাররক্ষা করিতে লাগিল এবং ছুইটা ভূত্য ও ছুইটা ব্রাহ্মণ 
নিয়ত তাহার কার্যে নিযুক্ত হইল। তিনি নীলাচলে যাইতে ন! পাইয় 
চুঃধিতান্তঃকরণে বন্দীর স্তায় পিতৃগৃহে কালযাঁপন করিতে লাগিলেন। 
এক বৎসরের অধিককাল কাটিয়া গেলে রঘুনাথ দাস একদিন শুনিতে পাই- 
লেন শ্রীচৈতন্ত নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাইবার উদ্দেশে রাঁমকেলি পর্যাস্ত 
গিয়াছিলেন এবং তথা হইছে ফিরিধা আদিয়া শাস্তিগুরে আঁচার্ধ্য-গৃহে 
অবস্থিষ্ঠি করিতেছেন | তীহার প্রাণধন শ্রীগৌরাঙ্গ এত নিকটে আছেন 
নিয়া, হৃদয়ে দর্শন-লালসা অতীব বলবতী হইল, এবং নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া 
তিনি পিভৃমীপে আপন মনোগত ভাব জানাইলেন যে চৈতন্য-চরণ দর্শন 
বিনা তিনি বাচিবেন না। বরং গৌরকে দেখিয়া আসিলে ও শ্রীমুখের 
ধথা শুনিলে তাহার চিত্ব-বৈকল্য উপশম হইবে ও তিনি লুস্থ হইয়! সংসারে 
তিটিযা থাকিতে পারিবেন। কর্তৃপক্ষ পুত্রের এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়! 
বছ লোকজন ও অনেক দ্রব্য-সাম্গ্রী উপটোৌকন দিয়! পুত্রকে চৈতন্ত- 
দর্শনে পা্ঠাইয়া দ্রিলেন। যখন অদ্বৈত-ভবনে মাধবেন্দ্র পুরীর তিথি-আরা 
ধনার ধৃম পড়িয়া! গিয়াছে; সেই নময্বে ধনীর পুত্র রঘুনাথ বিচিত্র দোলায় 
আরোহণ করিয়া বছ লোক সমভিব্যাহাবে আলিয়া উপনীত হইলেন । এবং 
মীদবতীচার্যের চরণ বন্দন| করিয়া! শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! সাঙ্গ 
প্রণপাত করিলেন ।' সাতদিন পর্যান্ত রঘুমাথ শান্তিপুরে গৌর-সহবাগে 
নকিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। তিনি সর্বদাই এই 
শিয়া বিলাপ করিত্তে লাগিলেন “রক্ষকর্দিগের হাত হইতে আমি কিনে 
রিত্রাণ গাইব ও কেমন করিয্া প্রভুর সঙ্গে নীলাঁচলে যাইক?, শ্রীচৈতন্ত' 
ঠাহাকে এই বলিয়া উপদেশ দিলেন £--পাগলাঁমি করিও-না? সুস্থির হইয়! 
হে গ্রত্যাগমন কর। এক্ঠেবারেই কিছু ভবসাগর উত্তীর্ঘ হওয়া যাঁয় না| 


[হিবের মর্কট বৈরাগ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে বৈরঃগ্য রক্ষা! কর, চিত্ত 


কর এবং অনাসক্ চিত্তে যথাযোগ্য বিষয় উপভোগ কর। বাহিরের; 


২২, ,  টচতন্যলীলামৃত। 


ধলৌকিক ব্যবহার সমুদায় বজায় রাখিয়া যদি গোপনে অস্তরে অন্তরে ভি 
সাধন করিতে পার, তাহা হইলে করুণাময় কৃষ্ণ শীঘ্র তোমাকে ছি: 
হইতে উদ্ধার করিবেন। বুন্দাবন দর্শন করিয়া আমি যখন নীলা 
গ্রত্যাগত হইব, তখন কোন সুযোগে তুমি আমার নিকটে যাই এং 
নয়। সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ আপনিই স্থযোগ ঘটাইয়া দিবেন। যার প্র 
তাহার কৃপ। হয়, তাহাকে কি কেউ আটকাইয়! রাখিতে পারে? উপদে 
লাভ করিয়া রঘুনাথদাঁস গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং শিক্ষান্দা 
দর্দ্মনীয় বৈরাগ্যকে অন্তরে আবদ্ধ করিয়া অনাসক্ত চিত্তে বিষয় সেব 
মনোনিবেশ করিলেন । তাহার এইরূপ আচরণ দেখিয়। পিতা, পিতৃং 
খুব সন্থষ্ট হইলেন, এবং ক্রমে বিষয়-কাঁধ্যের গুরুভার তাহার উপর জ' 
করিয়! কার্ধা শিক্ষা দিতে লাগিলেন । 

.এই সময়ে সপ্তগ্রাম প্রদেশের চৌধুবী উপাধি-ধারী জনৈক সুগম 
রাঁজকর্শচারীর বিষয় সম্পত্তি হিরণ্য দাস কোন সুযোগে ডাকিয়া লইলনেঃ 
সেব্যক্তি তাহাতে মজুনদারদিগের ভয়ানক শকত্রপক্ষ হইয়া ছাড়াই 
'হিরণ্যপাস বিশ লক্ষ টাক! আদায় করিয়া রাজাকে বার লক্ষ বই কর 0 
না,” এইরূপ এক কৈফিয়ত রাজসরকারে দাখিল করিয়া সে ব্যক্তি উলীর! 
সরেজমিনে আনাইল। ইহা শুনিয়। হিরণ ও গোবদ্ধন পলাইলেন। মু 
মানগণ রঘুনাথকে বাধিয়া ফেলিয়া! জ্যেষ্ঠতাত ও পিতাকে হাঁণীর করিয়া 
দিলে প্রাণদও করিবে বলিয়! ভয় দেখাইতে লাগিল। কিন্তু প্বঘুনাণ 
স্ন্নর চেহার1 ও বিনীত আচরণ দেখিয়! বিশেষতঃ হিরণ্যদান কায়স্থ, কে 
বুদ্ধি ফাঁদিয়৷ কি বিপদ্‌ ঘটায়, মনে স্গরিয়া মারিতে পারিল ন। রঘুনা' 
সথচতুর বুদ্ধিগান্‌। মনে মনে চিন্তা করিয়া! চৌধুরীকে নিবেদন করিলেন : 
'আমার পিত। ও জোঠ| আপনার ভাই হন। আপনার! ভাই ভাই ক 
কলহ করেন ও কখন প্রীতি-ব্যবহার করিয়া থাঁকেন। এখন যেন ৰি' 
হইতেছে, আবার কালই মন্তাব হইবে । আমি যেমন তাহাদের, তে 
আপনারও পুত্র। আমি পাঁল্য, আপনি আমার পালক হইয়। কেন আ 
নির্ধাতন করিতেছেন? আপনি সর্বশান্্রবেত্বা জিন্দাপীর হইয়! 
স্থুবিচার করিতেছেন ন1? বালকের ছিনতি শুনিয়া যনেচ্ছের "দয়ার মা 
গাব হইল এবং উজীরকে অনুরোধ করিয়। রখুনাথের বন্ধন মোন কা 
দিল। আর নিভৃতে লইয়! গিয়া গ্রীতিভাবে বধিতে লাগিল “তো 
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খজোঠ] নির্বোধ? আরে ! আটলক্ষ টাক থাইন্ডেছে; আমি ভাঁগী, আমাকে 
তক্ছু দিতে হয়। যাও, জ্যেঠাকে ডাকিয়া আনগে। আমি তাহাকেই 
“ভার দিলাম, তিনি ইহার যাহ! হয, একটা মীমাংসা করিয়। দিউন। তখন 
রদুন্নাঞ হিরণাদাসকে আনিয়া শ্লেচ্ছের মহিত মিলন করিয়। দিলেন। 
উভয়ে রফা নিষ্পত্তি করিয়। লইলে সব গোঁলযোগ চুকিয়! গেল। | 
এইরপ্রা ভাবে রঘুনাথের এক বদর কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় বৎসরে 
শ্রীচেতন্ের নীলাচল আগমনের সংবাদ পাইয়! তিনি পলাইবার চেষ্টা করি- 
লেন) কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলেন না । তাহার রক্ষকগণ তাহাকে 
ফিরাইয়ু! আনিল। এইরূপে বার বাঁর তিনি পলাইয়া যান, বার বার 
ধর! পড়েন। এক দিন তাহার মাতা গোব্ঘন দাসকে বলিলেন ছেলে 
পাগল হয়েছে, শৃঙ্খল দিয়! বাধিয়। রাখ ।, গোবর্দন হঃখিতাস্তঃকরণে উত্তর 
করিত্লন হিন্দ ন্যায় এশ্বধ্য ও অপ্মরার গ্ায় স্ত্রী যাহাকে বাধিতে পারিল 
না, সামান্ত দড়ির বাধনে তাহাকে কয় দিন ধাখিবে? যার যাহা প্রাররূ, 
তাহা' কেহ খণ্ডাইতে গাঁরে না। রঘুনাথকে ৈতন্তচন্ত্র পাগল করিয়া- 
ছেন। কাহার সাধ্য যে তাহাকে আটক করিয়! রাখে? 
এই সময়ে নিত্যানন সদলে পানীহাটী গ্রামে সংকীর্তন প্রচার করিতে 
ছিলেন। রঘুনাথ তাহার সঞ্গে সাক্ষাৎ করিতে পানীহাটীতে আদিলেন £ 
এবং গঙ্াতীরে বৃক্ষমূলে তাহাকে দেখিতে পাইয়া! সাষ্টাঙ্ প্রণাম করিলেন। 
নিতাই বলিলেন “আরে চোরা! আপিয়াছিল? আর, আজ তোর দণ্ড 
করিব । আমার এই সঙ্গীগণকে দধি চিড় থাঁওয়াইতে হইবে ।+ | 
রঘুনাথ দাদ আনন্দিত মনে কর্ণগারীদিগকে ইঙ্গিত করিলে তখনই 
তখনই মহা আয়োজন হইতে লাগিল । দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা, সন্দেশ, 
কদলী, চিনি, বাঁতীসা, চিড়া, রাশি রাশি আসিয়। উপস্থিত হইল; মুত 
কুঙ্িকা, কদ্দলীপত্র, ও মাঁলসা, কতশত আপদিল। গঙ্গাতীরে পুলিন-ভোজন 
ইইবে জানিতে পারিয়। নিকটবর্তী গ্রামের প্রাঙ্মণ, মজ্জন, অন্তান্ত লোক দলে 
দলে আসিতে লাগিল। চারিদিক হইতে দোকানি পসারী নানা ভ্রব্যের 
আমদানী করিতে লাগিল। নিত্যানন্ প্রতু সদলে ন্নানাবগাহনাস্তে সারি 
সারি হইয়া চবুতর] উপরে*বমিয়া গেলেন। তাহার গাশে রামদাগ, 
সুনারানন, গদাধর 'দাস, মুরারি, কমলাকর, সদ্রাশিব, পুরন্দর, ধনঞ্জয়, 
অগদীশ, পরমেশ্বর দাদ, মহেশ, গৌরী দাস, কৃষ্ণদাঁদ হোড়, ও উদ্ধারণ দত, 


২২২ চৈতন্যলীলাসবৃত। 


প্রভৃতি ভক্তগণ বসিয়া গেলেন। চারিদিকে অগণ্য ব্রাহ্মণ -সৃজ্জন ও ইত 
লোক বসিয়! গেল। এক এক জনের সন্দুখে ছুই ছুই মৃৎকুপ্তিকা, একটীতে দা 
চিড়া, অপরটাতে ধনাবর্ত গরম ছৃগ্ধে চিড়া, নানা উপকরণে জ্জিত হই 
নিত্যাননের নিকট শ্ত্রীগৌরাঙ্গের উদ্দেশে ছুই মৃতকুণ্ডিক1 সাজান জুল 
নিত্যানন্দের আদেশে সকলে হরিধ্বনি দিয়! মহাঁনন্দে পুণিন-ভোঁজন করিত 
লাঁগিলেন। নকলের তোজন সমাপ্ত হইলে রঘুনাথ দান প্রনাদ গ্লাইলেন 
এবং সেবক দ্বারা তান্বল ও মাল্যচন্দন দিয়! কলের প্রীতিবর্ধীন করিলেন 
পানীহাটীগ্রামে রাঘবপত্তিতের বাস। সেদিন তাহার বাড়ীতে 

নিত্যাননের সদূলে ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। রাঘব গঙ্গাতীরে চিড়া! দি 
মহোত্লব দেখিয়। নিতাইকে বলিতে লাগিলেন 'তুমি এখাঁনে বেশ উত্স 
করিতেছ। কিন্ত আমার ঘরে প্রপাদ গুলির কি হইবে?» নিতাই উদ্ত, 
করিলেন “এ বেল! টিড়া থাই, ও বেলা তোমার গৃহে ভাত খাইব। পটু 
জান, আমি গোয়াল! জাতি, পুলিন ভোজনে আমার বড় শখ হয়।' সত্য 
সত্যই ভক্তগণ ভাবে বিভোর হইয়| গল্গাকে যমুনা ও পুলিন ভোজনে* তর 
রাখালগণ বসিয়াছেন, জ্ঞান করিতে লাগিলেন । 

বিশ্রামাস্তে সন্ধ্যার সময়ে রাঘব-মন্দিরে কীর্তন আরম্ত হইল। রধুনাধ 
তাহাতে যোগ দিয়া আপনাকে ধন্ত মনে করিতে লাগিলেন। কীর্তনান্তে 
বৈষ্বগণ' প্রসাদ ভোজনে বসিলেন । রাঁঘবের স্ত্রী দেবতা-লব্ধ বরে অদ্ধিতীয়া 
পাচিকা'। কথিত আছে স্বয়ং রাধিকা তাহার গৃহে রন্ধন করিষ্তন। 
অতি উপাদের ব্যঞ্জন ও পায়স পিঠ! বৈষ্$বগণ আক পুত্র! খাইয়া হরি, 
ধ্বনি দিতে লাগিলেন। কথিত আছে র'ঘবের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া গ্রীঠৈতন্ 
তাহার গৃহে আবিভূতি হইয়া! অলক্ষ্যেতে প্রসাদ ভোজন করিয়াছিলেন । 
রঘুনাথ অবশেব পাত্র পাইয়া! তথায় রাত্রিযাপন করিলেন। 

প্রাতঃম্নানান্তে নিত্যানন্দ নদলে গঞ্গাতীরের বৃক্ষমূলে বসিয়া আছেন। 
রঘুনাথদান. তাঁহার চরণ বদন! করিয়! বলিতে লাগিলেন “বামন যেমন তন্ত্র 
ধরিতে সাহসী হয়, আমি পামর জীবাধম হইয়াও টৈতন্ত-চরণ পাইতে ইচ্ছা 
করিয়াছি কিন্ত কিছুতেই কৃতকাঁধ্য হইতে পারি নাই। যতবার পলাইয়া 
যাই, পিতা ততবার ধরিয়! আনেন। তোঁমার কৃপাভিন্ন কেহই' চৈত 
পাইতে পারে না। আমার প্রার্থনা অযোগ্য হইলেও তাহা পূর্ণ করিতে 
হুইবে। আশীর্বাদ করুনূ, যেন আমি অচিরে চৈতন্তচরণে আশ্রয় গাই । 

€ 
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নিতাই হাঁ ভগণ সমক্ষে বলিলেন ইহার বিষয়ন্থখ ইন্দ্রের তুল্য 
হইলেও ইহাকে তাহা ভাল লাগে না। দ্ৃ্-পাদপন্-পন্ধ যে জন পাইনা, 
ব্রগ্লোকের স্থথ পর্যযস্ত তাহার নিকট অকিঞ্চিংকর। তোমরা সকলে 
আগীর্বযঘদ করঃ যেন অচিরে ইহার মনো বাঞ্ পুর্ণ হয়। রঘুনাথকে নিকটে 
ডাকিলে তিনি 'নিতায়ের চরণ তলে লুষ্টিত হইলেন। নিতাই বলিলেন 
“আচিরে কলোমার বিষয়-বন্ধন মুক্ত হ+বে ) তুমি নীলাচলে টৈতন্থচরণে স্থান 
পাইবে ।ঃ ইহার পর রথুনাথ দান নিত্যাননের অজ্ঞাতে রাঘবের সহিত 
গরামর্শ করিয়া ভৃত্যের নিকট একশত মুদ্র। ও সাততোণা! হ্বর্ণ দিলেন) 
নিত্যানন্দ-সম্গীদিগকে ব্যক্তি বিবেচনায় পঞ্চাশ, দশ, বিশ, পোঁনর, মুদ্র। দান 
করিলেন এবং রাঘব প্ডিতের জন্ত একশত মুদ্রা ও দুই তোলা স্বর্ণ রাখিয়। 
গিজ গৃহে আগমন করিলেন । সেই হইতে রখুনাথ-দাস আর অভ্যন্তরে 
গমন, করিতেন না; বাহিরে দুর্গামগ্ডপে শুইয়া থাকিতেন। গ্রহরীগণ 
তাহার অদূরে থাকিত। 

এই সময়ে গৌড়দেশের তক্তগণ গৌরান্বদর্শনে নীলাঁচলে যাত্র। করি- 
লেন। রঘুনাথ শুনিতে পাইয়া একবার মনে করিলেন “এই সঙ্গে যাত্রা 
করি; কিন্তু তাহারা প্রকাগ্তভাবে রাজপথ দিয়! যাইতেছেন। আমি তাহা 
দের সঙ্গ লইলে নিশ্চয়ই ধর পড়িব বিবেচনায় সে সঙ্কপপ হইতে 
গ্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পরন্ত দৈব তাহার অনুকুল হইয়া আর এক সুযোগ 
আগিগ্রা দিল। যছুনন্দন আচার্ধ্য নামে ত্রান্ষণ রঘুন[থের গুরু । এ ব্যক্তি 
নিত্যানন্দ-শিষ্য বাসুদেব দত্তের অন্গৃহীত, ও মদ্বৈতাচারযর অন্তর শিষ্য ।, 
অনৈতের আজ্ঞায় ইনি টৈতত্ত-চরণে আত্ম-বিক্রয় করিয়াছেন। রজনী 
চারিদণ্ড থাকিতে কোন দিন যছুনন্দন ছুর্ীমণ্ডপের প্রাঙ্গণে আসিয়। দণ্ডায়- 
মান হইলে রঘুনাথ উঠিয়! আপিয়! প্রণাম দণ্ডবং করিলেন। তখন প্রহরীগণ 
গ্রগট নিপ্রিত। যছ্ুনন্দন বলিলেন তাহার কোন শিষ্য-ব্রাহ্গণ তাহার 
বাটাতে ঠাকুর দেব! করিত, কি কারণে কয়েকদিন সেব। ছাড়িয়াছে। তিনি 
বলিলে সে শুনে ন1) আর ব্রাহ্মণও পাওয়া যায় না। 'রঘুনাথ বেন তাহাকে 
ঠাকুর সেব! করিতে বলিয়! দেন। এই বলিয়া! আচার্য রঘুকে হাতে ধরিয়। 
লইয়| ঠেই ব্রাহ্মণের বাড়ীর দিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে রঘুনাথ মনে 
মনে চিন্তা! করিতে লাগিলেন £--আমার এই সযোগ। এখন হইল তো! 
হইল) নইলে হওয়া দুন্বর।' প্রকান্ঠে গুরুকে বলিলেন 'আপনি গৃহে 
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গ্মন করুন্‌ ও আমাঁকে আজ্ঞ! দিন, আমি সাধ্যদাধন! কাঁরয় ত্রাঙ্মণকে 
আপনার নিকটে পাঠাইয়া দিব। যছ্নন্দন কে জানে কি ভাবিয়া এই 
প্রস্তাবে মন্মত্ত হইয়া ম্বগৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন । রঘুনাথ উদ্দেশে, 
চৈতন্চচরণে প্রণাম করিয়া পূর্বমুথে ছুটিতে লাগিলেন এবং গশ্চাতে ডাহিয়। 
দেখিলেন কেহ তাহার অন্থগমন করিতেছে না। তখন পথ ছাড়িক্। উপুপথে 
ও বনে বনে যাইতে লাগিলেন। একদিনে পঞ্চদশ ক্রোণ পথ আনতিবাহিত 
করিয়। রঘু সন্ধ্যাকালে এক গোয়ালের বাথানে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। 
গোপ তাহাকে উপবাদী জানিয়! কিছু ছুপ্ধীপান করিতে দিলে তাহ! পান 
করিয়। রাত্রিতে তথায় পড়িয়া রহিলেন। , 

প্রাতঃকালে রক্ষকগণ রঘুনাথকে ন! দেখিয়া! ভীত হইল। ধছুনন্দন 
আঁচীর্যযকে জিজ্ঞান। করায় তিনি বলিলেন 'ত্রাঙ্মণকে পাঠাইয় দিব? বলিয়। 
তিনি বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তখন আর সত্য ছাপা থার্কল 
না। নকলেই জানিল রঘুনাথ পলাইয়। গিয়াছেন। এগৌড়ের ভকগণ সঙ্গে 
রঘুনাথ চপিয়! গিয়াছেন' অনুমান করিয়া পিতা! তাহাকে ধরিয়।, আনিবার 
জন্ঠ দশজন লোক পাঠাইয়। দিলেন এবং শিবানন্দ সেনকে বিনীত ভাবে 
পত্র লিখিলেন যেন তিনি তাহার পুত্রকে লোকদঙ্গে পাঠাইয়। দেন। এ দশ 
ব্যক্তি ঝাঁকরা পর্য্যন্ত যাইয়! ভক্তদলের নাগাইল পাইল। শিবানন্দ মেন 
পত্রের উত্তর দিলেন রঘুনাথ তাহাদের দর্গে নাই। লোক দশজন নিরাশ" 
মনে গৃহে ফিরিয়| আপিয়। সংবাঁদ জানাইল। « 

এদিকে রঘুনাথ দাস প্রভাতে উঠিয়। পৃর্বমুখ ছাড়িয়। দক্ষিণ মুখে চলি" 
লেন এবং কুগ্রাম ও কুপথ দিয় ছত্রভোগে সাগরসঙ্গম পার হইয়া! দ্রুতগে 
পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। যাহার প্রাণে কৃষ্ণানুরাগ জালিয়া 
উঠিয়াছে, তাহার কি ক্ষুধা-তৃষ্তায় ও কুপথে বাধে ? কথন চর্বণ, কখন রন্ধন, 
ও কথন দুপ্ধমাত্র পান, করিয়! বারদিনে রঘুনাথ দান সগ্ডগ্রাম হুইডে 
পুরুধোত্তমে উপনীত হইলেন। পথে তিনদিন মাত্র তিনি রন্ধন করিয়। 
খাইয়াছিলেন । | 

স্বরূপ, মুকুন্দদত্ত, প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীচৈতন্ত বাঁদায় বসিয়া কৃষ্ণ'কথা 
কহিতেছেন) এমত সমগ্নে রদুনাথ গ্রা্ণে দুরে থাকিয়া দণ্ডবৎ প্রণাঁম করি 
লেন। মুকুনদত্ত তাহাকে প্রথম দেখিতে পাইয়া! বলিয়া উঠিলেন “এই রঘু 
নাথ আপিয়াছেন!' প্রীটৈতন্ত 'এস' বলিয়। তাহাকে গ্রেমালি্ন করিণে 
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ক 
তিনি চরণ ধরিয়া! পড়িয়া! রহিলেন এবং স্বরূপাদি তক্তগণকে প্রথা করিয়! 
উপবেশন করিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'দকল অপেক্ষা কষ্ণ-কৃপাই বল- 
“বত ) মইলে কি তুমি বিষয়-গর্ত হইতে উঠিয়া! আসিতে পারিতে ?" 
রথুনাথ বলিলেন “কৃষককে আমি চিনি না) তোমার কপাই আমাকে 
আনির়াছে। আমার বিশ্বাস ।, 
শ্রীচৈতন্ত হাদিতে হাপিতে বলিলেন ওহে রধুনাথ! চক্রবর্তীর সম্বন্ধে 
তোমার বাগ ও জোঠা আমার আজ! হন; আমি তাহাদের পরিহাস 
করিতে গারি। তাহারা কিন্ত বিষয়-বিষ্ঠার কীট? বিষয়েই তাঁহাদের সখ, 
বিষয়ই ন্তাহাদের সারসর্বন্ব। যদিও তাহার! ব্রাঙ্মণ.টৈষবের তক্ত বটেন, 
কিন্ত তাহাদিগকে বৈষ্ণব বল! যায় না। তাহারা বিষয়ান্ধ; সুতরাং এমন 
সকল কর্ম্ম করিয়! থাকেন, যাহাতে ভব-বন্ধন আরও কশিয়। লাগিয়া যায়। 
এ হে বন্ধন হইতে তুমি নি্কৃতি গাইয়াছ। দেখ দেখি কৃষ্ণ কৃপাঁর মহিমা 
কত? 
রখুনাথের মুখ মালিন্য দেখিয়! শ্রীচৈভ্য ককুণাঁর্জচিত্তে শ্বরূপকে কহি- 
লেন “আমি রদুনাথকে তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম। তুমি ইহাকে 
'ুত্র-তৃার্ূপে অঙ্গীকার করিয়। শিক্ষ। প্রদ্ধান কর। আঁমাঁদের দলে তিন্‌ 
রঘুনাথ আছেন । আজ হইতে ইনি শ্বরূপের রঘু বলিয়া পরিচিত হইবেন ।» 
এই বলিয়া গ্ীহস্তে রথুনাঁথের কর ধরিয়া ম্বরূপের হাঁতে সমর্পণ করিলেন। 
স্ব্প “যে আজ্ঞা” বলিয়া! রঘুনাঁথকে পুনরায় আলিঙ্গন করিলেন। 
গোবিনের দিকে চাহিয়া শ্রীচৈতন্ত বলিলেন 'পথ-রেেশে ইনি অতিশয় কিট 
হইয়াছেন) দিন কতক তুমি ইহাকে ভাল করিয়া সন্তর্পণে রাখ ।” রঘুনাঁথকে 
বলিলেন “তুমি এখন দিদ্ধুন্নান করিয়! জগন্নাথ দর্শনান্তে ভোজন বিশ্রাম 
করগে।, 
পাচদিন পর্য্যস্ত রঘুনাথ গোবিনের নিকট ভোজন ও যর লইয়া ষ্ঠ দিনে 
শ্রচৈতন্তের বাঁস! হইতে চলিয়া গেলেন এবুং রাত্রি দশ দণ্ডের নময় পুষ্পা- 
খুলি দেখিয়! ফিংহদ্বারে ভোঁজনের জন্ত দণ্ডায়মান থাকিলেন। পুরীতে 
এইরূপ নিয়ম আছে যে অযাচবৃত্তি নিষিঞ্চন বৈষ্ণবগণ সমস্ত দিন ভঞ্জন, 
মাধন করিব! রাত্রি দশ,দণ্ডের সময় নিংহ্ারে দণ্ডায়মান হইলে জগন্নাথের 
পেবকগণ তাহার ভোন্ত্যার দিয়া থাকেন। রঘুনাথ সেই বৃত্তি অবলম্বন 


করিবেন। গোবিন্দ এই কথ! শ্রীটৈতন্তকে জানাইলে তিনি পরিতুষ্ট হইয়। 
২৯ পু 
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বলিতে লাগিলেন 'রঘুনাথ বৈরাগ্যাত্রয় করিয়া! উত্তম কাঁধ্য করিয়াছে। 
বৈরাগী কেন পর-মুখাঁপেক্ষী হইবে? বৈষুৰ্র কর্তব্য সদ! নাম সন্ীর্তন 
কর! ও শাক পত্র ফল মুল, যাঁহ| পাইবে, ভিক্ষা! করিয়া! উদর ভরণ করা।। 
বৈষ্ণব হইয়| যে প্লিহ্বার লালসে এথানে সেখানে বেড়াইয়া বেড়া্জ। মে 
শিশ্লোদর পরায়ণের কৃষ্ণলাভ হয় না।' | নু 

রঘুনাথ শ্রীচৈতন্ের নিকট মুখ তুলিয়! কথা কহিতে লজ্জা বৌধরেরিতেন। 
একদিন তিনি স্বরূপের দ্বার! শ্রীটৈতন্তকে জিজ্ঞানা করিলেন “আমার এখন 
কর্তব্য কি? আপনি শ্রীমুখে উপদেশ করুন্‌।» 

শ্রীচৈতন্ত হাঁপিয়! উত্তর করিলেন স্বরূপকে তোঁমীর উপদেষ্টা, করিয় 
দিয়াছি; তাঁহার নিকটে পাধ্যসাধন তত্ব শিক্ষ। কর। তিনি যত জানেন, 
আমি তত জানি ন1। তথাঁচ আমার কথায় যি তোমার শ্রদ্ধা হয়, তাহ! 
হইলে মামি এই বলি যে গ্রাম্য কথ! বলিবে না ও শুনিবে না। “ভান 
থাওয়ার, ভাল পরার, ইচ্ছা পোষণ করিবে না। আঁপনাকে তৃণাপেক্ষা হীন 
মনে করিয় সদ! কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিবে ও ব্রজধামে রাধাকষ্েের,মানদ নেব! 
করিবে। আর আর বিশেষ উপদেশ ন্বরূপ বলিয়া দিবেন ।, 

এইরূগে রঘুনাথ দান শ্বরূপের সঙ্গে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ মেবাঁয় দয 
যাপন করিতে লাগিলেন। এ দ্দিকে রথযাত্রা নিকটবর্তী হইলে গৌড়ের 
তক্তগণ আপিয়া উপস্থিত হইলেন। রঘুনাঁথ একে একে তাহাদের চর 
বন্দনা করিলেন। অদ্বৈতাচীধ্য তাঁহাকে অনেক অনুগ্রহ করিলেন। শিবানদ 

« সেন রঘুনাথের পিতা রঘুকে ধরিবার জন্ত তাহার নামে পত্রী দিয়া যেরূপে 

দশজন লোক ঝাঁকর! পর্য্যন্ত পাঠাইয়।ছ্েলেন ও তিনি সে পত্রের যে উত্তর 
লিখিয়া দিগাছিলেন, তাহ বলিলেন । গুণ্ডিচ। ম'র্জরন, ভক্জগণসঙ্গে বন্ত" 
তোজন ও রথাগ্রে চৈতন্ত-নর্ভন, রঘুলাথ দবই দেখিলেন। 

চারিমান পরে তক্তগণ নীলাদ্রি হইতে দেশে প্রত্যাগমন করিলে, রঘু 
নাথের পরত! পুত্রের সংবাদ জানবার জন্ত শিবানন্দ সেনের নিকট লোঁক 
পাঠাইলেন। শিবানন্দ রধুনাঁথের কুশল বার্তা জানাইয়৷ তাহার পিতাকে 
তাহার অহিশি নাম সম্ধীর্ভনের কথা, তাহার বৈরাগ্যের কথা, কখন উপ" 
বাস, কখন চর্বণ ও অযাচবৃত্তি অবলম্বন “করিয়া, রাত্রি দশদর্ডের লময়ে 
পিংহদ্বারে দণ্ডায়মান থাকার বৃত্তান্ত, সকলই লিখিয়। পাঠাইলেন। প্রীচৈতঃ 
তাহাকে যেরূপ স্নেহ করেন, ভকগণের তিনি যেরপ প্রিয্পাত্র হইয়াছেন, 


রত 
॥ 
] 


একবিং রর পিরিচ্ছেদ।. হব 


, ভাহাও. লিখিতে “ক্রটি করিলেন না। পত্র গড়ি পিত! মাতার প্রাণ ফাটিঃা" 
গেল। তহারা পরামর্শ করিম! পুত্রের জন্য চারিশত মুদ্রা, ুইটা ব্রাহ্মণ ও 
ছুইটী ভৃত্য, গাঠাইবার অভিগ্রায়ে শিবাননের নিকট: প্রেরণ করিলেন" 
'লোকঞলি স্বয়ং পক্ষে যাইলে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না, আমরা 
আগামী বর্ষে যখন যাইব, আমীদের সঙ্গে গেলে লইয়া যাইব” বলিয়া! শিবানন 
' মেন লোক্‌ ও মুদ্রা গোবর্ধন দাসের নিকট প্রতিপ্রেরণ করিলেন। 

গরবর্ষে ভক্তগণ সঙ্গে পিতার প্রেরিত মুদ্রা ও সেবক রখুনাথের নিকটে 
গৌছিলে তিনি তাহা অগ্রাহ করিলেন। তাহারা অনেক যত্র করিলে 
পিতার পরিতোধার্থ রথুনাথ মাসে ছুই দিন করিয়া গ্রাটৈতন্তকে নিমন্ত্রণ 
করিতে লাগিলেন। তাহার জন্ত চারি পণ কড়ির প্রয়োজন হইত । সেই 
কড়ি মাত্র পিতার প্রেরিত লোকের নিকটে লইতে লাগিলেন। 

দুই বর্ষকাল নিমন্ত্রণ করার পর রথুনাথ শ্রীচৈতন্ঠের, নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়] 
দিলেন। ছুই মান কাঁল যখন নিমন্ত্রণ হইল না; তথন একদিন টৈতন্যদের 
হবরূপরে লিজ্ঞান! করিলেন 'রঘুনাথ আনার নিমন্ত্রণ বন্ধ করিল কেন? 
* ম্বরূপ উত্তর করিলেন 'রঘুনাথ বলিগ়্াছেন যে বিষয়ীর অর্থে গ্রতুকে 
নিমন্ত্রণ থাওয়ান অবৈধ, বিবেচনায় ছাড়িয়। দিয়াছি। বিষয়ীর অর্থ লইতে 
আমারও মন প্রন হয় না, মহাপ্রহ্ও কেবল আমি ছঃখিত হইব বলিয়া 
উপরোধে ভোজন করিয়া থাকেন ; সুতরাং এপ নিমন্ত্রণ না করাই ভাল'। 
ইহার ফল কেবঙ্ল লোক-প্রতিষ্ঠা মাত্র” 

শ্রীচৈতন্য হাপিয়া বলিলেন “বিধ়্ীর' অন্ন রাজন শিমন্ত্রণ। রাজন-নিমন্তরণে' 
দাতা, ভোক্তা, উভয়েরই মন মলিন হয়! মন মপিন হইলে কৃষ্চস্থতি হয়, 
পা। এত দ্দিন আমি কেবল রধুনাথের' সঙ্কোচে কিছু বলিতে পারি নাই।, 
তা” ভাল হইল, সে বুঝিতে পারিয়া আপনা হইতে ছাড়িয়। দিয়াছে।, 

দিন কতক পরে রঘুনাথ পিংহদ্বারের ভিক্ষা! পরিত্যাগ করিয়া! মধ্যাহ- 
কালে ছত্রে যাইয়া ভিক্ষা! করিয়া! খাইতে লাগিলেন এবং নিরন্তর নাম গ্রহণ. 
করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য সন্ত হইয়া নিজের ব্যবহার বন্ত গৌবর্দন- 
শিল! ও গুপ্তা মাল! তাঁহাকে প্রদান করিয়া সেবা! করিতে উপদেশ দিলেন । 
তিন বৎসর পূর্বে শ্করাননা সরন্কতী বৃন্দাধন হইতে এ শিলা! ও গল্ামালা 
আনি! গৌরকে উপর্টৌকন দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য ম্মরণ-সময়ে মাল! 
গাছটা গলায় পরিতেন, এবং শপ! লইয়৷ হৃদয়ে নেত্রে শ্পর্শ করিতেন এবং 
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নাপায় প্রাণ লইতেন। শিলাকে গৌরচন্ত্র আদর করিয়ী কষ্ত-কলেবর 
বলিতেন। তিন বতদর ব্যবহারের পর এই শিলা ও মাল! রঘুনাথকে 
দিয়া ভক্তিপূর্বক সেবা করিতে উপদেশ দিলেন। রঘুনাথ প্রভুর বহ্ত-. 
প্রদত্ত মাল! শিলা পাইয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন এবং মনে মনেও বিবে- 
চন! করিলেন £শিল! দিয়! গ্রভু আমাকে গোবর্ধন আর মাল! দিয়া রা 
ধিকার চরপ প্রধান করিয়াছেন। আমার তাগোর সীম! নাই।£ ভদবধি 
জল তুলসী দিয়। তিনি শিল! ও মলাঁর দেব! করিতে লাগিলেন। 

এখন হইতে রঘুনাথের সাধন অতি কঠোর ভাব ধারণ করিলে। অষট- 
গ্রহর দিবা রাত্রির মধ্যে সাড়ে সাত প্রহর তিনি ভজন দাধনে কাটাইতেন, 
চারিদও কাল নিদ্রা যাইতেন। ছিন্ন নেকড়া ও কন্থ। তাঁহার পরিধান? 
সুস্বাদরম যুক্ত আহার তিনি একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন এবং সাবধানে 
ভ্রীচৈতন্যের আজ্ঞ। পালন করিতে লাগিলেন। প্রাণ ধারণের জন্য স্তাহার 
গ্রয়োজন। সেই আহারের এক অদ্ভুত উপায় আবিষার করিলেন। আনন্দ- 
বাজার দোৌকানীদের যে সকল ভাত বিক্রয় হইত না, পচিয়। যাইত + তাহ 
তাহার! দিংহদ্বারে তৈলক্গী গাভীর ভোজনের জন্য ঢালিয়া দিত। তাহার 
মধ্যে আবার ছে গুলি পচিয়া দুর্গন্ধময় হইত, গাইগণ তাহ! থাইত না 
রঘুনাথ রাত্রিযোগে দেই পচাভাত আনিয়া জল দিয়] ধুইয়1 তাহার মধ্য হইতে 
শক্ত ভাত বাছিয়া বাহির করিয়। লইতেন এবং একটু লবণ মিশ্রিত করিয়া 
তাহ! খাইয়! প্রাণ ধারণ করিতে লাগিলেন। এক দিন শ্রীচৈতঙ্জ তাহ। 
দেখিতে পাইয়া এক মুঠ! লইয়া থাই ফেলিলেন, এবং বলিলেন এমন 
অমৃত তুমি রোজ রোজ থাও, আম!7ক দাও ন। কেন? চৈতন্তদেব আর 
এক গ্রাম লইতে গেলে স্বরূপ তাহার হাত ধরিয়। বলিলেন আপনার 
যোগ্য নয়, আপনি ইহা! থাইবেন না।, শ্রীচৈতন্ত বলিলেন "আমি নতা 
বলিতেছি; এমন ক্ুম্বাছু প্রসাদ আমি কখন থাই নাই। হক্ত-স্পর্শে 
সকলই অযৃতময় হয়?” 

রঘুনাথ দাস শেষ-জীবনে চৈতন্স্তব-কলবৃক্ষ নামে শ্ীচৈতন্তের গুণাই- 
কীর্তন করিয়া এক গ্রন্থ রচন1 করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি নিজের 

* উদ্ধীর সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা,করিয়াছেন £-» পু 
'মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদধত্য কৃপয়া 
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুস্থনমপি মাং ন্তস্ত মুদিতঃ| 
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উরো গজাহারং শ্রিয়মপি চ গোবর্ধনশিলাঁং 
দূদৌ মে গৌরাো হৃদয় উদয়ন্নাং মদনয়তি | 

_ আমি কুজন হইলেও যিনি কপ! করিয়! মহাপম্পদ্‌ ও দারা হইতে উদ্ধার 
করিয়। স্কীয় আত্মীয় স্বরূপের নিকট আমাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন ; ধিনি 
হট হইয়া স্বীয় বক্ষের প্রিয় গুঞ্াহার ও গোবর্ধন শিলা আমাকে দিয়াছি- 
'লেন ; সেই'গৌরাঙগ আমার হৃদয়ে উদ্দিত হুইয়। এখনও আমাকে উন্মুক্ত 
'করিতেছেন।” 

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন রঘুনাথ দাস স্বরূপ গোস্বামীর সহিত 
যোল বদর চৈতন্তদেবের অন্তরঙ্গ সেবা করিয়া মহাপ্রতুর ও স্বরূপের 
অন্তর্ধানে বুন্দীবনবানী হইয়াছিলেন। ১৪৫৫ শকে চৈতন্তদেব আত্ম- 
মঙ্জোপন করেন। তাহ। হইতে ১৬ বৎসর বার্দ দিলে ১৪৩৯ শকাকে 
অর্থাৎ, প্রীচৈতন্তের সক্্যাসের আট বত্নর এবং বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের 
হই বংসর পরে রঘুনাথের বৈরাগ্যের কাল নিরূপিত হয়। | 

শেখাবস্থায় শ্রীচৈতন্তের ও স্বরূপ গোস্বামীর শোকে অতিভূত হইয়! রঘু 
নাথ দাস এই সম্কপ্প করিয়! বুন্দীবনে চলিলেন যে তথায় রূপ মনাতন ছুই 
ত্রাতার চরণ বন্দন। করিয়। গোবর্ধন হইতে ভূগুপাত অর্থাৎ লম্ দিয়! পড়িয়া 
জীবনান্ত করিবেন । কিন্তু রূপ ননাতনের সঙ্গে তাহার দাক্ষাৎ হইলে তাহার 
দুই ভাই রঘুনাথকে ভীষণ সঙ্কল্ল হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন, এবং আপনা 
দের কমিষ্ঠ ভাই করিয়। নিকটে রাখিলেন। তাহাদের ন্নেহে রঘুনাথ প্রাণ 
পরিত্যাগ করিলেন না। রূপ ও সনাতন রঘুনাথের নিকট মহাপ্রভুর 
নিগুঢ লীল। সকল নিরন্তর শুনিতে লাগিল্লেন। রঘুনাথ রাধাকুণ তীরে 
কুটার নিশ্মাণ করিয়। অতি কঠোর সাধনায় গ্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অন্ন জল 
পরিত্যাগ করিয়া! কিকিৎ ঘোলের মাঠ! পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে 
লাগিলেন এবং অন্ত কথা একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। প্রতিদিন এক- 
সহস্র লোককে প্রণাম করা, এক ক্ষ হরিনাম জপ করা, তিন দন্ধ্য 
রাধাকুণডে ন্নানকরা, ব্র্রবাঁসীদিগের সম্ভীষণ ও তত্বাবধান করা, দিবা. 
রাত্রি চিন্ত! ও ধ্যান যোগে রাধাকঞ্চের মানস-সেবা করা এবং এক প্রহর 
(কাল মহাপ্রভুর গুণ-চরিত্র বলা, তাছার নিত্যকর্ের মধ্যে পরিগণিত 
হইল। অষ্ট গ্রহ দির্ধা রন্রনীর মধ্যে সাড়ে সাত প্রহর ভঞ্গন-সাধনে 
যাইত, চারিদিও কাল তিনি নিদ্ব। যাইতেন। রাধাকুণ্ডে মবস্থিতি কাণে 
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রঘুনাথ দাদ চৈতন্যচরিতামৃত, রচিত কষ্দাদ কবিরাধীকে শিষাত্ে গ্রহ 
করিয়াছিলেন এবং ঠৈতন্যন্তব-কল্পবৃক্ষ বা স্তবমাগ!, দানচরিত ও কাচ 
নামে তিন খানি গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন । 
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বল্লভভট্রের আগমম। 

বল্পভ ভট্টের কথ! পাঠকের ম্মরণ আছে। শ্রীটৈতত্ত প্রয়াগে ইহা 
নিমন্ত্রণ শ্বীকার করিয়। নৌকাবোগে ইহার বাসগ্রাম আস্বলী-গ্রয়ে গম; 
করিয়াছিলেন। আম্বলী গ্রামের বর্তমান নাম" আড়াইল ; এখানে বলা 
চার্য্যের এখনও আনন আছে। বল্লপতভট ব। বল্লভাচার্য্য একই ব্যক্তি 
ইনি বল্লভাচারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে? গন 
রাটে ও বোম্বাই প্রদেশের অনেক স্থানে অনেক বল্লভাচারী বৈষ্ণব দেখ 
যায়। . 
বল্পত ভট্ট শ্রীচৈতন্তের মিলনাশায় নীলাচলে আমিয়। পাঁদ বদ্দন| করি 
লেন। চৈতন্তদেব তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলে ভ: 
বলিতে লাগিলেন বহুদিন হইতে তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল 
আজ তাহা পূর্ণ হওয়ায়, ধন্ত হইলাম। তোমাকে স্মরণ করিলেও জীব পবিঃ 
হয়; দর্শনের ত কথাই নাই। কলিযুগের ধর্ম নাম সন্ধীর্ভন। কৃষ্চশরি 
ভিন্ন তাহ প্রবর্তিত হইতে পারে না। তাহা ষখন তুমি প্রবর্তন করিয়া 
তখন তোমাতে যে শ্রীরুষ্জের শক্তি অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই 
তুমি যহা প্রেমিক $ যে তোমারে দর্শন করে, সেই প্রেমসিন্ধুতে ভাপিে 
থাকে।, 

বল্পভ ভট্ট এই সব বিনয় বাক্য বলিলেও তাহার হৃদয়ে দৃঢ় অতিমা? 
ছিল যে তিনি যেমন ভক্তি দিদ্ধান্ত জানেন, তেমন কেহ জানে না তিথি 
যেমন ভাগবত ব্যাথা! করিতে পারেন, এমন কেহ পারে না। কৃষণটৈতদ 
ইহা জানিতে পারিয়া তট্টের গর্ব চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে ভঙ্গী করিয়। উতত 
দিলেন 'গুন ভট্ট মহাদতি ! আমি মায়াবাদী সন্গ্যামী) ভক্তিতখের কিছুই 
জানি না। অধ্বৈতাচর্যের সমান র্বশান্বেত! '্বভী কেছ নাই 
তাহার সঙ্গগুণে গনেচ্ছেরও কৃষ্ণতক্তি লাত হয়। নিত্যানন্দ অবধৃত মধ" 
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খাবে উন্মত্ত ও রুষণপ্রেমের দাগর। ফড়দর্শন-বত্ব| সার্বভৌম ভট্টাচার্যের 
স্তার মহাভাগবত আর কে আছে? কৃষ্খরসের খনি রামানন্দ রায়ের নায় 
॥দাক ভক্ত জগতে নাই । শান্ত, দা, সধ্য, বাংলল্য, মধুর, রদে হিনি 
অগ্রগণ্য? রাগাত্তিকা-তক্তিমার্গে তাহার ভন; রশ্বর্্য-জ্ঞানহীন কেবল! 
রতিতে কাহার অন্থরাগ। স্বরূপদামোদর মূর্তিমান্‌ মধুর রস এবং ব্র্ 
দেবীর কামশন্ধহীন শুদ্ধ প্রেমের অধিকারী । হরিদান ঠাকুর নাম-মাহাস্বে 
অগ্রগণ্য ঃ তিন লক্ষ নামগ্রহণ তাহার নিত্যব্রত্ত। এবং আচী্ধ্য বত, 
আচার্য নিধি, জগদানন্দ, দামোদর, প্রভৃতি ভক্তগণ, কেহ গৌড়ে, কেহ 
উৎকলে, "অবতীর্ণ হইয়৷ জগতে প্রেমভক্তি প্রচার করিয়! জীবোদ্ধারের 
উপায় করিতেছেন। এই নকল মহাভাগবভদিগের সঙ্ষে আমার যাহা 
কিছু শিক্ষা ।/ | 

ভট্ট'জিজ্ঞানা করিলেন 'এ দব বৈষ্ণব কোথা আছেন? কি প্রকারে 
আমি তাহাদের দর্শন পাইব?, 

শ্রচৈতন্ত উত্তর করিলেন “কেহ গঙ্গাতীরে, কেহ এখানে) বাঁ করেন। 
নশ্রিতি রথযাত্র। দেখিতে সকলেই এ স্থানে একন্রিত হইগ্লাছেন। তুমি 
এখানেই তাহাদের দর্শন পাইবে ? 

পর দিনে শ্রাচৈতন্য তক্তগণের সঙ্গে ভট্টের পরিচয় করিয়। দিলে ভট্ট 
বৈধবগণের তেজ ও বৈষ্ঞবত| দেখিয়া বিশ্মিত হইলেন এবং মনে মনে 
করিতে আঁগিলেন “ন! জানি এ সব ভক্ত কেমন, ধাহাদের নিকট শ্রীচৈতন্ত 
শিক্ষা নাভ করিয়াছেন।+ ইহার পর বল্লভ ভু সপার্ষদে শ্্রীচৈতন্তকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোধরূপে ভোবন করাইলেন ও মাল চন্দন পরাইয়া 
কলের প্রীতি বর্ধন করিলেন। রথযাত্রায় গুিচ! মার্ভন, সাত সম্প্রদায় 
দ্য কীর্তন, মহাপ্রভুর ভাবাবেশ দেখিয়। ও মন্থীর্তন শুনিয়। ভষ্ট চমৎকৃত 
হইলেন এবং কতকদিন নীলাঁচলে বাসের পর সশিষ্যে দেশে গ্রত্যাগমন 
করিলেন। ৃ্‌ ও 

বারাস্তয়ে বন্গভ ভট্ট পুরুযোত্বমে আসিয়া প্রীচৈতন্কের চরণ বনদন 
করিলেন এবং বলিলেন 'আমি ভাগবতের এক টাক! প্রস্তত করিয়াছি তুমি. 
গুনিলে, কৃষ্ঠীর্থ হই।, রর ৪ 

শ্রীচৈতন্ত উত্তর করি'লেন 'ভাগবতার্থ বুঝিতে 'আঁম্বার অধিকার নাই। 
সামি কেবল বদিয়। কৃষণ নাম জপ করি! থাকি ? তাও সংখ্যানাম পূর্ণ হয় 


২গু২ ,  চৈতগ্যলীলামৃত। 
ন1।” ভট্ট বলিলেম 'আমি কৃষ্ণ নামের অর্থ বিভতরূপে ্যাধ্যাম করিয়াছি 


তুমি শুনিলে বুঝিতে পারিবে ।» 
শ্রীচৈতন্য বলিলেন গ্ঠামন্ন্দর, খশোদানন্দন, ভি রৃষ্খনাদের অ. 
তার্থে আমার অধিকার নাই | গু, 


বল্নভভট্রের ব্যাখা! সব 'বল্গু? “ফল্গু!র ন্যায় হাস্তাম্পদ জানিয়। ক ীচৈত 
উপেক্ষ| করিয়া শুনিলেন না । ভর ত্যন্ত ছুঃখিত হইয়া চলি! গেরেন 
অন্তরে অন্তরে শ্রীচৈতন্তের প্রতি তাহার ভক্তি কিছু শিধিল হইল ।শ্রীচৈত 
বল্পভ ভট্টের ব্যাখ্য| গুনেন নাই, একথা] শীপ্রই নীলাচলের বৈষ্বমগ্ুলী? 
প্রচার হইয়। গেল। ভট্ট যেখানে যান,দেই খানেই মুখ গান ন1। ইহাতে তি 
অত্যন্ত অপমানিত জ্ঞান করিয়! এক দিন গদাধর পণ্ডিতের নিকটে বাই, 
মনোছুঃখ বলিতে লাগিলেন £--'দমকলেই ত আমার প্রতিকূল হইয়াছে 
এক্ষণে তোমার শরণ লইতেছি। তুমি যদ্দি আমার ব্যাখ্যা শ্রবণ কর 
তবেই আমার লজ্জা! নিবারণ হয়। পণ্ডিত গোম্বামী কি করিবেন, কিছু 
স্থির করিতে ন! পারিয়! মৌনী হইয়। থাকিলেন। বল্লভ ভট্ট জোর করি 
হ্বীয় ব্যাথ্য। তাহাকে শুনাইতে লাগিলেন। গদাধর তদ্রতার অনুরোধে 
তীহার গৌরবে নিষেধ করিতে ন! পারিস মনে মনে “কৃষক! রক্ষা কর, 
সঙ্কটে উদ্ধার কর বলিয়। প্রীর্থন। করিতে লাগিলেন। এবং ভাবি; 
লাগিলেন মেহাপ্রতুকে তত ভয় নাই; তিনি সব অবস্থা বুঝিতে গারি 
আমাকে ক্ষমা করিবেন; কিন্তু বিষম তাহার গণের হাতে কিছুতেই রঃ 
নাই।; ফলে ভাঁহাই হইল) গৌর ভক্তগণ এ বৃত্তান্ত জানিতে গারি 
পঙ্ডিতের উপর কুদ্ধ হইলেন। 

বল্পভ ভট্ট প্রতিদিন গৌরাঙ্গঘতাঁয় যাইয়া লঘু, গুরু, সকলের সে 
বিচার-তর্ক লাগাইয়। দেন। ভক্তগণ চারিদিক হইতে তাহার কথ 
প্রতিবাদ করিয়! টাট্কাঁরি দিতে থাকেন। ভট্ট হংসমধ্যে বকের ৪ 
বলিয়া থাঁকেন। একদিন তিনি অদৈতাচাধ্যকে জিজ্ঞাদা করিলেন আচ 
বলুন দেখি জীব-গ্রকৃতি কৃষ্চকে পতি বঝিয়া স্বীকার করিয়া তাং 
নাম করে কেন? পত্তিত্রতা নারী কখন ত গতির নাম লয় ন 
আপনার! কৃষ্ণনাম লইয়া কেমন করিয়। ধর্ম, রঙ্গ করিয়া থাকেন 
আচার্য প্চেতন্তকে' দেখাইস্কা দিয়া বলিলেন 'তোমার আগে মুর্ধিগান 
বিরাজ করিতেছেন, উহাকে জিজ্ঞান। করিলে সদুত্তর গাইবে। ্রীতৈ 


ছবাবিংশ পরিচ্ছেদ। , ২৩৩ 


চটকে বলিলেন ভুমি ধর্মের মর বুঝ নাই। শ্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালন 
রা পতিব্রতার প্রধান ধর্ম। গতির আজ্ঞা নিরন্তর তাহার নাম লইতে । 
মেই আল্তা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া ভক্ত নাম লইয়! থাকেন ।' 

বট নিকৃত্র হইয়া ছুঃখিত মনে বাঁপায় আদিলেন) এবং মনে 
মনে ভাঁবিতে লাগিলেন “এই সভায় নিত্যই আমার কথা খণ্ডিত হয়। 
একদিন যদি, সকলকে হারাইয়। লঙ্জ! দিতে পারি, তাহা ভইলে আমার 
শুথ হয়। যাহ! হউক, আর একবার চেষ্টা করিব॥ পরদিন মভাঁয় যাইয়া 
গ্রচৈতন্ককে প্রণাম করিয়া তিনি গর্্ধ করিয়া বণিতে লাগিলেন '্রীধর 
বাণীর ভাগবতের টাকা অগ্রাহ্। তাহা খণ্ডন করিয়া আমি নূতন টাকা রচনা 
করিয়াছি। স্বামী যেখানে যেমন, দেখাঁনে তেমন ব্যাথ্য। করিয়াছেন; 
আগাগোড়ায় সামঞ্রস্ত নাই। সেজন্ত তাহার টাক| যানিতে পারি না ।, 

গ্রতঠতগ্ত ইহা শুনিয়া বিরক্তির হাদি হাসিয়া “যে স্বামীকে মানে, 'না) 

তাহাকে ত বেস্তার মধ্যে গণন! করিতে হয়? বলিয়। মৌনাবলম্বন করিলেন । 
ব্রত "স্বী্ন অভিমানে বাধা পাইয়া রোধকষায়িত মনে বাসায় আদিলেন। 
খবং রাত্রিতে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন "ইনি ত পূর্বে গ্রয়াগে 
ঘামাকে বছ কৃপা করিয়াছিলেন; আঁমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়! আমান 
আশ্রমে গিয়াছিলেন; এখন কেন এত গ্রহ করিতেছেন? বন্লত তট 
দ্ধিমান্‌ ও ভক্ত? মনশ্চাঞ্চল্য অপনীত হইলে নিজের ক্রটি বুঝিতে পারি- 
পেন। *আমি জ্ঞানের গর্কে গর্বিত হইয়! মহানুভব সাধুদিগকে বিচারে 
পরাস্ত কগিতে ইচ্ছ৷ করিয়াছি; অভিমাঁনে অন্ধ হইয়া আমিই পর্বাপেক্ষা 
নী ও বিজ্ঞ, ইহা জানাইতে গিয়াছি; জগংপুজয শ্রীবরস্বামীরে অবজ্ঞা 
করিয়াছি; এমন কি, শ্রীটৈতন্যকেও তুচ্ছ মনে করিয়াছি । এসব অপরাধ 
বুঝিয়। আমাকে সংশোধন করিবার জনই কি তিনি অপমান করেন নাই? 
ইনি আমার হিতাঁকাজ্ী; আমি মূর্খ, তাহাও বুঝিতে পারি নাই। যাহা 
ইক, এখন দূর হও অভিমান! দূর হও জানগর্বধ! হায় ন আমি কি ঘোর 
অপরাধী! তক্তাপরাঁধ হইতে আমি কিসে পরিত্রাণ পাইব ? এইরূপ চিন্ত। 
কিয়! বল্পভ ভট্ট প্রাতঃকালে শ্রীচৈতন্তের নিকটে আদিয়া চরণে ধরিয়া! বাঁল- 
কের ন্যায় কাদিতে কাদিতে,নিজ অপরাধ স্বীকার করিলেন এবং ক্ষমা যাজ্জ| 
করিয়া বলিলেন 'তোমার কপায় এখন আমার* গর্ধান্ধকাঁর চলিয়া 
গিয়াছে কপ] করিয়া উপদেশ দাও, যাহাতে আমার হিত হয়। 


৩৬ 


৩৪ .. চৈতন্যলীলা্ৃত | 


প্রীচেতন্য প্রেমভাঁবে উত্তর করিলেন £--তুঁমি মহাপুত্িত ও গ' 
ভাগবত। যেখানে এই উভয় গুণ থাঁকে, সেখানে ত গর্ধপর্ধত £ 
পায় না। তবে কেন গর্বিত হইয়| প্রীধরশ্বামীকে নিন্দা করিয়াছ? প্র 
ভগদ্গুরু) তাহার কৃপা ভিন্ন ভাগবতার্থ জান হয় ন|। তাহা ল 
করিয়। যে ভাগবত্তের টীকা লিখিতে যাইবে,তাঁহাঁর ব্যাধ্য। কেহ মানসিবে ন 
আর শ্রধরের অনুগত হয়ে যে অর্থ করিবে, সেই অর্থ পরম নুখদ ছুই 
ঘাও, অভিমান পরিত্যাগ ক'রে স্বামীর অনুগত হয়ে টাকা লেখ গে; 
মনোৰাঞ। পূর্ণ হবে। সাধু-অপরাধ মহাপাপ) এপাপ থাঁকিতে শ্রী 
ভজন হয় না। সে অপরাধ পরিত্যাগ করিয়। নিরভিমান চিত্তে কৃষ্ণভঃ 
করগে; অচিরে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিবে ।, 

বল্পভ ভষ্ট গৌরের প্রসন্নতা লাভ করিয়া ও ভক্তগণের নিকট আত্ম 
ক্ষালন ফরিয়া সকলকে মহাপ্রপাদ ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। চগীরচ 
তাহাকে সুখদ্দিতে তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়। সদলে পরমানদে ভোং 
করিলেন। এ 

ঘল্লভ ভট্ট বালগোপাঁলের উপাসক। কিন্ত গদাঁধর পণ্ডিতের স 
'খাকিতে থাকিতে তাহার মন পরিবর্জন হইয়। গেল। তিনি কিশে 
গোপালের উপাসনা গ্রহণ করিবার জন্য পণ্ডিতের নিকট মন্ত্রদীক্ষা চা 
লেন। গদাঁধর উত্তর করিলেন “এ কর্ম আম! হইতে হইবে না আমি 
শ্বাধীন নই। প্রভূ গৌরচন্ত্র আমার পরিচালক ; তাহার আজ্ঞা ব্য 
আঁমার কোন কিছু করিবার সাধ্য নাই। তুমি যে আমার নিকট যাতাঃ 
কর, তাহাতেই আমি তিরস্কৃত হইয়। খাফি॥ 

বৈষবীয় ধর্মে শক্তি ও ভাবের অবতরণ সমর্থিত হইয়াছে। বিঃ 
বিশেষ পাত্রে, বিশেষ বিশেষ ভাব ও শক্তি অবতীর্ণ হইয়া তগবন্ী! 
সহায়ত করে, এ সত্য কে ন! স্বীকার করিবে? যেমন লনকাদিতে শ 
ভাব, খব প্রহ্লাদে দাস্তভাব, কৃঝিণী সত্যতামায় প্রেমভাব অবতীর্ণ । তে? 
আবার সনকারিত শান্তভাব শাকাগিংহ গ্রভৃতিতে, প্রহনাদের দীস্ততাৰ ধ 
হরিদাসে ও রুক্সিণী সত্যভামার ভাব গদাধরপপ্ডিত ও জগদানন্দ পওতে« 
তীর্ণ। পরস্থ রুক্মিণী ও সত্যভামা উভয়েরই প্রেমভ়ার হইলেও উ্তয়ের গ্রে 
গ্রকুতিগত তারতমঢ অনেক । মত্যভামার প্রেম বাম্য স্বভাব? কুটিল? ত £ 
প্রণর কলছে ও খট্সটি-কোন্দলে পরিস্কট। জগদানন্দ এই ভাবের ণো 
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প্িচেন্যের সহিত তিনি অহ্থদিন প্রেমের ঝগর! করিয়া থাঁকেন। কিন্ত রুক্মি 
পীরতপ্রেম অন্য ধরণের। তাহা বিশুদ্ধ ও প্রগাঢ় । দাক্ষিণ্যে অর্থাৎ আত্ম-সমর্পণ 
ওসহিষুতায় তাহার প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ উপহাস করিয়। ছাড়িয়া যাইব বলিলে 
রুঝ্সিণীরু জ্বাসের সীম! ছিল না । গৌরে গদাধরের প্রেম সেই গ্রবীরেপ্স ।, 
গ্রঠৈতন্ত, পরীক্ষ করিবার জন্য দিন. কতক গদাধরের সঙ্গে ভাব করিয়! কথা, 
ধণেন নাই ॥ গরাঁধর নীরবে তাহা সহা করিলেন এবং শ্রীচৈতন্তের সভায় 
ধাতায়াত বন্ধ করিয়। ঘরে বসিয়! নিঙ্বনে সাধন ভজন করিতে লাগিলেন , 
যে দিন বল্লত ভট্টের বাসাঁর় ভক্তগণের মহাপ্রসাদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল; 
সেদিন স্বরূপ ও জগদানন্দ দ্বার! শ্রীচৈতন্ত গদাঁধরকে ডাকিয়! পাঠাইলেন |, 
গথে আমিতে আসিতে ম্বূপ বলিলেন “তোমাকে যেমন তিনি উপেক্ষা 
করিয়াছেন $ তুমি নীরবে সহা না করিয়া দশকথ! গুনাইয়। দিলে ন! 
কেন?” গৃদাধর উত্তর করিলেন “তাঁও কি পারি? তাহার সঙ্গে ঝগ্রা 
করাকি ভাল? রাগের মাথায় ন! হয় ছু'কথ| বলেছেন। ইহার পর বুকে 
আপনিই কৃপা কর্বেন।? 

শ্রীচৈতগ্ভের সমীপে আদি গদাধর রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীটৈ- 
তত ষধুর বচনে বলিলেন “নামি তোমাকে কতই বলেছি) কিন্তু তুমি একটা 
করাবও উত্তর ন| দিয়া নীরবে সহ. করিয়াছ। জগদানন্দ হ'লে আমাকে 
কতই গুনাইয়া দিত । যাহা হউক, তোমার এই সরল সুদৃঢ় প্রেমে আমি 
চির-খণী শাকিলাম ।, 

গদাঁধরে গৌরের প্রেম দেখিয়া বৈষ্ণবগণ গৌরকে গদাধরের গ্রাণনাথং 
বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন ; এবং উভয়ের নাঁম একত্র যোগ. করিয়। 'গদাই-. 
গৌরাঙ্গ, নাম প্রকাশ করিলেন। পণ্ডিত গদাঁধর-ইহার পর মতক্ত গৌর- 
ন্্রকে একদিন নিমন্ত্রণ খাওয়াইলেন। সেইদিন গৌরের আল্বায় বর্লভ ভর; 
ধ্বাধরের নিকট মন্রদীক্ষা লইয়া আপন মনোবাঞ! পূর্ণ করিলেন । 
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গোখীনাথ গট্রনায়কোদ্ধার | 
গরমহ্থে প্রীচৈতন্ের দিন অতিবাহিত. হইতে লাগিল। দিনমাঁনে 
মান! দেশীয় পণ্ডিত ও ভক্তমণ্ডপীর সহিত সংগ্রমঙ্গ, জগন্নাথদর্শন এবং 


হ৩৬ চৈতন্যলীলাম্বত ৷ 


ৃতয-কীর্তন) এবং রজনীতে রামরার ও শ্বরূপের সহিত ব্চলীলার। 
আত্বাদন করিতেন। ৪ 
দিন দিন গৌরের ৰিরহ চেষ্টা বাড়িতে লাগিল। তিনি ব্যাকুগ ও অর্ধ 
হইতে লাগিলেন। কিন্তু রাত্রিতে স্বরূপ রামানন্দ ভিন্ন সে ভাব ঘঃ 
কেহ দেখিতে পাইত না। এই সময়ে নান! দিগ্দেশীয় নর নারী ও পরি 
মগডনী তাহাকে দেখিতে আদিতেন। তিনি স্থুমিষ্টালাপে ও,হরি-মনবীর্ধ 
উপদেশ দিয়) সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেন। | 
এক দ্রিন বাসায় বসি শ্ীচৈতন্ হরিনাম করিতেছেন, এক জন নো 
আগিয়! ব্যন্তদমন্ত ভাবে সংবাদ দিল “বড় জান! গোপীনাথ প্উনায়ককে 
চাঁঙ্গের উপর হইতে নিচে শাপিত খড়গ পাতিয়া ফেলিয়। দিয়া বধ করিবার 
উদ্যোগ করিতেছেন। আপনি রক্ষা না করিলে নিস্তার নাই । তবানদ 
রাঁর় সবংশে আপনার সেবক) তাহার পুত্রকে রক্ষা কর! কর্তব্য ।' প্রীচৈত 
শীস্ত ভাবে জিজ্ঞাস! করিলেনণকি কারণে তাহার প্রাণ দও হইতেছে?” 
আগন্তক সমুদাঁয বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া বলিতে লাগিল £--'গোগীনাধ 
প্নায়ক রামানন্দ রায়ের মহোদর। আপনি জানেন মালজেঠযা-দওণাট 
গ্রদেশে মহাঁরাজ। তাহাকে শাদনের ভার দিয়াছিলেন | নিকাঁশে ছুই লক 
কাহন কড়ি তাহার নিকট বাকি হওয়াতে মহারাজ তাহা! তলপ করিয়া 
ছিলেন। নগদ কড়ি দিতে ন! পারিয়া গোপীনাথ বারটা ঘোড়। দিয়া মূল 
করিয়া লইতে এবং অবশিষ্ট ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিতে চাহিয়ছিলেন। 
পুরুষোত্তম জানাকে খোড়ার মুগ্য করিতে মহারাজ ভার দিলে বড় জানা 
ঘোড়ার মূল্য কম করিয়! ধরিয়াছিলেন। পুরুষৌত্তমের গ্রীবা উচ্চ, উদ 
মুখে চাহিয়। ও গ্রীব! ফিরাইয়া কথা কহা তাহার গ্ররৃতি। ঘোড়ার কা 
মূল্য শুনিয়! গোপীনাথ ক্রোধান্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন “রাজকৃগা নাং 
করিলে কি ধর্মভয় থাকে না? জামার ঘোঁড়ার গ্রীবা উচ্চ বটে, কি 
তাহার! ত উদ্ধদিকে এদিক ওদিক্‌ চাহিতে পারে নাঃ তাইতে বুঝি দা? 
কম হইল? (ই কথায় রাজপুত পুরুষোত্তম তুদ্ধ হইয়া রাঁজার নিব 
ঠকামি করিয়া কহিল «গোগীনাথ রাজকড়ি না দিবার মতলবে হা 
করিয়া বেড়াইতেছে? বদি হুকুম দেন স্ব তাহাকে চাঙ্গে চর়্াইর! করি 
আদায় করি।" রাজা! বলিলেন “থে উপায়ে কড়ি আদায় হয়, তাঁহাই কর।' 
এই বলিগা আগস্তক বলিল এই জন্ত 'অত্যু্চ চা বাধিয়। তাহার নীঃ 
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'শীণিত খড়ী মকল পাতিয়াছে আমি দেখিয়া আপিয়াছি; গৌপীনাথকে 
গাঙ্গে চড়াইয়। থাঁড়ার উপর ফেলিয়া দিবে । 

, * শ্রীচৈতন্ত বিরক্ত হইয়] বলিলেন 'রাজার কড়ি দিবে না, রাঞ্জ। তাহাকে 
দণ্ড ্রিবেন না ত কি? রাজ-ভয় নাই) রাজ-বিলাত্ত সাধিয়া খাইয় নর্তক 
নর্তকী ওর্দাড়ী মাঝিকে দিয়! অর্থের অপব্যয় করিবে? আর দণ্ড লইবার সময় 
যাহাকে তাহাকে দিয়া অন্থরোধ করাইতে চাহিবে। যাও! আমি এ সক 
কিছু শুনিতে চাই না॥ 

এই সময়ে আর এক ব্যক্তি ত্রস্তভাবে আসিয়া জানাইল “বাণীনাঁথ 
প্রভৃতিকে সবংশে বাঁধিয়া লইয়া গেল? 

প্রীঢৈতন্ জিজ্ঞাস! করিলেন 'বন্ধনাবস্থায় বাণীনাথ কি করিতেছেন ?” 

দ্বিতীয় আগন্তক বলিল “তিনি হরিনাম জপ করিতেছেন ।, 

ধ্িচৈতন্ত মনে মনে বাণীনাথের নাম-নিষ্ঠার প্রশংসা করিয়! প্রকাহ্যে 
বলিলেন 'রাজা আপন প্রাপ্য লইবেন) আমি বিরক্ত সন্গ্যানী, তাহার কি 
করিব? , | 

তখন স্বরূপাদি ভক্তগণ বলিপেন 'রামানন্দ রায়ের গোঠি মব তোমার 
আশ্রিত দাস? তুমি এ বিষয়ে উদাপীন হইলে তাহার! কি প্রকারে বাঁচিবে ?” 

শ্রীচৈতন্ত এবারে তুদ্ধ হুইয়া ব্যঙ্গভাবে বলিলেন “তবে তোমরা সকলে 

আমাকে আজ্ঞা দাও, আমি রাঞ্জার নিকট হইতে অঞ্চল গাতিয়। ছুই লক্ষ 
কাহন্ধ কড়ি ভিক্ষা করিয়া আনি। কেমন, এই ত তোমাদের মত? কিন্ত 
চাঁহিলেই ব পাচ গোওডার ভিখারীকে ছুই লক্ষ কাহন দিবেন কেন? 

এই সময়ে তৃতীয় ব্যক্তি আপিয়! জানাইল “গোগীনাথকে খড়েলাপরে 
ফেলিয়। দিবার জন্য চাঙ্গে তুলিতেছে ।' 

দ্বরূপাদি তখন ব্যস্ত দূমস্তভাবে শ্রীচৈতন্তকে অনুনয় করিতে লাগিলেন । 
গ্রচৈতন্ত বলিলেন “আমি ভিক্ষুক, আম] হইতে কোন উপকারের সম্ভাবনা 
নাই। তোমরা সকলে মহাভক্ত হয়ে, যাঁহাকে ডাকিলে কোন বিপদ থাকে 
না, সেই*বিপদভগ্রন হরিকে কেন ন! ডাকিতেছ? তীচ্ছার নিকটে প্রার্থন। 
কর, উপযুক্ত হইলে তিনি অবশ্তই পুর্ণ করিবেন।? ূ 

এ দিকে রাজমন্ত্রী হরিচনা'ন রাজা গ্রতাপরুদ্রের নিকট যাইয়া! বলিলেন 
“গোপীনাধ প্রভৃতি বংশে মহারাজের কি্কর, তাঙ্কীর গ্রাণদণ্ড করা কি 
কর্তব্য ? বিশেষতঃ তাহার নিকট অনেক অর্থ প্রাপ্য রহয়াছে। প্রাণদও্ড 
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হইলে তাহ! ত আদায় হইবে না। নিরর্৫ধক রাজকোষের অর্থ ক্ষয় হইবো? 
আমার বিবেচনায় যথার্থ মূল্যে তাঁহার ঘোড়াগুলি লইয়! অবশিষ্ট অর্থের 
একটা বন্দোবস্ত করিয়! লইলে ভাল হয়।” ৰ 
রাজ! উত্তর করিলেন 'তাহার প্রাণ লইতে আমি আদেশ দিই গন্ই। 
বড় জাঁনা বলিম্বাছিলেন প্রাণদণ্ডের ভয় দেখাইলে সে কড়ি দিবে) তাহাতেই 
সন্মতি দিয়াছিলাম। তুমি যাও, তাহার প্রাণ রক্ষা করিগা আমার গ্রাগ্য 
যাহাতে পাই, তাহা করগে। 
তথন রাজপাঁত্র হরিচন্দন বড় জাঁনাঁকে রাজাজ। জ্ঞাপন করিলে গোগী- 
নাথকে চাঙ্গ হইতে নাঁমান হইল। হরিচন্দন যথার্থ মূল্যে তাঁহার ঘোড়া 
কয়টা লইয়া ও বাকী কড়ির জন্ উর লেখাইয় লইয়া তাহাকে 
ছাড়িয়। দিলেন । 
এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে কাশীমিশ্র প্রীচৈতন্তের কাছে আপিলে গৌর, 
বলিলেন “আমি এখান হইতে চলিয়] যাইব । নান! প্রকার উপদ্রবে আমি 
শাস্তি পাইতেছি ন1।, . 
কাশীমিশ্র জিজ্ঞাসা করিলেন কি হইয়াছে 1 
চৈতন্যদেৰ বলিলেন 'ভবানন্দের গোঠি নান! প্রকারে রাঁজ-বিষয় অপচয় 
করিয়। থাকে ; নিকাশে দায়ী হইয়। অর্থ দিতে পারে না। রাজার কি | 
দোষ? তিনি আপন ন্াষ্য অর্থ লইবেন না কেন? কিন্তু তাঃদের কি স্বভা 
যে আমি নির্জনবানী ভিক্ষুক মন্নযাপী; আমাকে তাদের কথা বলে দুঃখ দে 
«কেন? গোগীনাথকে আজ চালে তুলিয়াছিল, ক্রমাগত চারিজন লোক এসে 
আমাকে জানাই । আজ যেন জগন্নাথ তাহাকে রক্ষা করিলেন? কাগ 
আবার এমনি হইলে কে রক্ষা করিবে? এই সকল বিষয়ী লোকের কথায় 
আমার মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাইতে বলি, এখাঁনে থাকার আঁমার 
গ্রয়োজন নাই 
কাণীমিশ্র চৈতন্তের চরণে ধরিয়া! মিনতি করিলেন “তুমি এ সকল কথায় 
কুক হও কেন? তুর্মি বিরক্ত মন্ন্যাসী, তোমার সঙ্গে কা'র মন্বন্ধ? যে বাক্তি 
বিষয় লোভের জন্য তোমার সেবা করে, তার মত মুঢ় আর কে? দেখ, 
তোমার জন্ত রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ করেছেন? সনাডুন, উজীরী ছেড্টেছেন? 
রখুনাথ দাস অতুল সনদ রশধধ্য ছেড়ে তোমার শরণাপন্ন হয়েছেন? 
ডাগদের ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে? জমার মনে হস্ক গোপীনাথও তোমা 
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» জ্ছইতে বিষয়, বাহ করেন না) তীর বিপদ দেখে বোধ হয় ভা" ভৃত্যগণ 
নন্যোপায় হইয়া তোমাকে জানাইয়াছিল। আমার অন্থরোধ, আলালনাথে 
যাইও না। তোমাকে আর কেহ বিষয়ীর কথা শুনাবে ন11, 
রষ্জ। গ্রতাপর্দ্র যখন পুরুযোত্তমে বাম করিতেন, তখন তিনি প্রতিদিন 
মধ্যাহ্ন সময়ে অভীষ্টদদেব কাঁণী মিশরের পদসেবা করিতে আসিতেন এবং তাহার 
সুখে জগস্জাথের সেবার সংবাদ লইতেন। সেদিন পার্দ-সম্বাহনকালে মিশ্র 
" ধপিলেন “দেব! আন্ধ এক দুঃখের কথা শুনেছেন? মহাপ্রভু পুরুষোত্তম 
ছেড়ে আলালনাথে যাঁইবেন?” রাজ! কারণ জিজ্ঞানা করিলে কাশীমিশ্র 
গোগীন্ঠাথের তৃত্তান্ত আমূল বিবৃত করিলেন। রাজ! অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়। 
বলিতে লাগিলেন “টৈতগ্ঠ গ্রতূর দর্শনলাঁভ জন্ত আমি সমুদায় বিষয় ছাড়িতে 
পারি) দুই লক্ষ কাহনের ত কথাই নাই। আমার রাজ্য ও প্রাণ তাহার 
পদে* উৎসর্গ করিতেছি । আপনি কৃপা করিয়া যাহাতে তিনি এখানে 
থাকেন, তাহা করুন্‌।' . 
কাশীমিশ্র। তিনি বিষয়ের অতিলাষী নহ্েন, তাহা আপনি ভ্রানেন। 
এবং গোপীনাথকেও যে আপনি কড়ি ছাড়িয়া দেন, এতাহার অভিগ্রায় 
মছে। বরং রাজন্বাপহারী চোর, মহাপাপী। রাঁজার বৃত্তিভোগী হইয়! 
: স্বাজধন অপহরণ করে, বলিয়া তিনি নানা প্রকারে গোগীনাথের উপর 
অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি বলি তাদের যেন কোন শারীরিক 
কষ্ট ঝাদেওয়। হয়। 
রাজা । তাহার গ্রাণদণ্ড করা কখনই আমার অভিপ্রায় ছিল ন1।, 
গোথীনাথ পুরুযোত্তম জানাকে বিজ্রপ করিয়াছিল; তিনি তাহাকে প্রাণ" 
দণ্ডের ভয় দেখাইয়াছিলেন মাত্র । যাহোক, এই আমি তাহার সমুদায় কড়ি 
ছাড়িলাম; আপনি দেখুন যাহাতে মহাপ্রভু এখান থেকে চ'লে না যান্‌।, 
কাণমিশ্র। আপনি কড়ি ছাড়িলে ঠৈতন্তদেব অত্যন্ত অসন্তষ্ 
হইবেন। ৃ 
রাজা। তীহার থাঁতিরে আমি অর্থ ছাড়িলাম॥ এ কথা, তাহাকে 
বলিবেন না । ভবানন্দ রাঁয় আমার আত্মীয় ও গৌরবান্বিত ব্যক্ষি। তার 
পুত্রগণক্কে আমি মহজেই ভাল*বাঁদি। তাহাদের বিষয় কর্টের ভারার্পণ 
করিয়| কোন নিকাশ'লই ন1। রামানন্দকে রাজ্মাহীন্ত্রের রাজা! করিয়। 
দিয়াছিলাম ; যাহ! দিয়াছে, ন দিয়াছে, তাহার কোন হিনাব লই নাই। 
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গোপীনাথি সন্প্ধেও এমন ব্যবহার কতধার করিয়াছি। রাজা ,কামীমিত্রকে 
প্রপাম করিঘ্ব। উঠিয়1 আসিশেন এবং পুরষোত্তম জানার দ্বারা গোশীনাথকে 
ডাকিয়া আনিয়। হিসাবের দায় হইতে মুক্তি দিলেন, মালজেঠয] দও্পাটে, 
পুনরায় অধিকার দিলেন, ও তাহার বেতন দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়] দিয়া এবং 
নেতধটি-থেলাভ পরাইয়! দিয়। বলিলেন ধগাবধান | তবিষ্যতে আর কুদাট 
রাজধন নষ্ট করিও না। বেতন বৃদ্ধি করিয়! দিলাম এই জন্যৎযে আর 
তোমার অর্থের অভাব হইবে না। যাও, ঠৈতন্ত প্রতৃর আজা। লইয়। স্বীয় 
ঘর্থে প্রবুত হওগে। ঃ 

এদিকে কাশীমিশর চৈতন্ত-মকাঁশে আঁদিয়া রাজার ব্যবহারের কথা 
নিবেন করিলে শ্রীচৈতন্থ কিছু ছুংখিত হইয়া বগিলেন "মিশ্র ! তুমি কি 
কদ্দিয়াছ ? আলাকে রাজগ্রতিগ্রহ করাইলে ? 

কাণীমিশ্র উত্তর করিলেন “না, মহারাজ স্প& বলিয়াছেন, আনার 
খাতিরে হিমাবের অর্থ ছাড়েন নাই। ভবাঁনন্দের গোষ্ি তাহার "আত্মীয়? 
সেজন্ত তাহাদের দয়া করিয়! ছাড়ি দিয়াছেন । পুরুযোত্তম আনার 
সঙ্গে বিবাদ না হইলে কোন গোলযোগই হইত না” 

শ্রীচৈতন্ত এ কথায় সন্ত হইলেন। এদিকে গোগীনাথ প্রভৃতি গধ। 
পুত্রকে সঙ্গে লইয়! ভবানন্দ রায় চৈতন্তসকাশে আপিয়।৷ আনন্দাশ্রু ফেলিতে 
ফেলিতে চৈতন্যচরণ বর্দন| করিয়া! বলিতে লাগিলেন “এ মহাবিপদদে রক্ষা 
করিয়া ভুমি অনুগত বাৎসল্যগুণ প্রকাশ করিলে)” 

রাজ-প্রসাদ নেতধটি মস্তকে করিয়া গোপীনাথ গ্রণত হইলেন এবং 
রাজার কপ! বৃত্তান্ত বলিয়। কাদিতে কাদতে কহিতে লাগিলেন 'কোথায় 
চাঙ্গের উপর হইতে ভীষণ মৃত্যু, আর কোথায় দায় হইতে অব্যাহতি, দি? 
বেতন লাভ ও স্বপদে গ্রতিষ্ঠা; এ নব তোমারই কৃপায় হইল। কিন্ত 
তোমার কপার ত এ ফল হইতে গারে না। তোমার কৃপায় যে নিষিঞচন| 
ভক্তি লাভ হয়। রামাননা ও বাণীনাথ নির্বিষয় হইয়! তক্তি পাইঙ্নাছেন। 
আমার সে দিন কনে হবে যে দিন বিষয় ছাড়িতে পারিব 1 

শ্রীচৈতন্ত হাসি বলিলেন 'পাঁচ ভাই সম্্যাপী হইলে তোমাদের বিশা 
পরিবার কে প্রতিপালন করিবে ? সন্ন্যানীই হও, আর বিষয়েই থাক; আমার 
এই উপদেশ যেন ধর্ম,পথ হইতে কখন বিচলিত হইও না| তোমা! 
চিরদিন আমার গ্রেম-পাত্র বলিয়া বলিবাঁর অধিকার আছে? ভ্ভাই বলিতেছি 


চি 


চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ। , ২৪১ 


€ঘেন রাজধন *কখন অপহরণ করিও ন| । গ্তায়োপার্জিত অর্থে ধর্মকর্ম 
করিও, কদাচ অমন্ধায় করিও না। ধনও্রীক্ণের প্রসাদ; তাহার অযথ! 
.ব্যয় করিলে ইহকালে পরকালে দণ্ড পাইতে হয়, 

ও প্রন্তাবে শ্রীচৈতন্তের স্তায়নিষ্ঠা, ভক্তরক্ষা, ও নিরপেক্ষতা, অতি 
আশ্চর্ধ্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। 


্ মিটি হস 


চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ । 
* রাঘবের ঝালি। 


প্রতিবর্ষে রথবাত্রার পূর্ষে বঙ্গের তত্র নীলাচলে মহাপ্রভুর 
মিলন্নাশয়ে গমন করিয়। থাকেন। পানীহাটীর রাঘবপণ্ডিত মেই দলের 
একজন প্রধান। রাঘবপত্রী দমযন্তরীদেবী প্রতিবৎসর শ্রীচৈতন্তের জন্ত 
নানারূপ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তত করিয়। পাঠাইয়! দেন। সে সকল দ্রব্য চৈতন্াদে 
ম্ঘনর ধারয়! পরমাদরে উপভোগ কবির! থাকেন। এই সকল খাদ্য 
এইরূপ, যে বৎমরাবধি থাকিলেও নষ্ট হইবার নহে। দময়স্তীদেবী অতি 


' শ্রদ্ধার সহিত বহুদিন ধরিয়া উহ! প্রস্তত করিতেন । আম্মকাঁশন্, আদা- 


কাশন্দি, ঝালকাশন্দি, আমসি, আমদত্ব, তৈলাঅ, লেবু-মাদায় মিশ্রিত 
আচার বিশেষ, পৃথক্‌ পৃথক্‌ হাড়িতে মুখবন্ধ করিয়! দজ্জিত করিয়৷ দিতেন। 
উদর গীড়। নিবারণের গন্ঠ সুক্তাপাঁতা৷ দেবী দময়স্তী অতি যত্বের সহিত, 
সাজাইয়া দিতেন। ধনে, মউরী, ও তঙুল চুর্বের চিনি পক নাড়ু, আমপিত্ত- 
নাশকারী শুষ্ঠিনাড়্‌, নারিকেলের নাড়, গর্গাজল নাড়, বাতাসা, ফেনী ও 
্থিরস্থায়ী খণ্ডবিকার, চিরস্থাী ক্ষীরনাড়,, হুক্ম আতব চিড়া ও হুড়ুমের 
চিনি-পন্ক স্থুবাসনাঁড় তঙুল-ভাজাচুরণ দ্বত ও চিনিপক ও এলাচিকপু'রাদি 
মসল!| মিশ্রিত, উত্তম খই দ্বতে তাজা ও চিনির রনে পাক করা, ঘ্বতে ভাজা 
কুটকলাই-চুর্ণ এবং গন্ধ-মিশ্রিত থণড খণ্ড গঞগাৃত্িকা» গ্দ্ৃতি দ্রব্য পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ মৃৎ্পাত্রে এবং নূতন বস্ত্রের কুখলিতে পূর্ণ করিয়া সজ্জিত হইত । 
পরে সুন্দর সুন্দর ঝালি পেটারাতে বদ্ধ করিয়া উপরে ছাব মোহর দিশা 
চিত্রিত করিয়। দেওয়া হইত। প্রত্যেক ঝালি বহন করিয়। লইয়। যাইবার 
ল্ত রাধবপণ্িত তিনটা করি বাহক নিবুক্ত করিয়! দিতেন। আবার 


২৪২ চৈতন্থলীলামৃত। | 


ঁ 


মস্ত ঝালি ও বাহকগণের উপর 'রাঘবশিষ্য মকরধ্বজকর মন্যসিব নিযুক্ত 
হইয়া প্রাণপণ যত্ধে রক্ষা করিয়। পানীহাটা হইতে পুরুষোত্তমে ই 
চলিতেন। 

এই সফল দ্রব্য অতি অকিঞ্চিৎকর জানিয়াও শ্রীচৈতন্ত পরম তির 
সহিত ভোজন করিতেন! যে স্সেহে উহা! 'প্রস্তত ও বহু দূরদেশ হইতে 
প্রেরিত হইয়াছে, তাহার মূল্য নাই, ভাবিয়! তাহার উল্লাসে সী্ম থাকিস 
না। গুরুতর ভোজনে পেটে আম জন্মাইলে সুক্তাপাতাঁর জলে তাহা 
নিবারণ হইতে পারিবে, মনে করিয়! স্নেহময়ী দময়স্তী হুক্তা পাঠাইতেন। 
ভক্ষের এই স্বীয় প্রেম মনে করিয়া ভাবগ্রাহী শ্রীচৈতন্ত সথক্তা ভোজনে 
যে সুখ পাইতেন, অন্যের পঞ্চামুতে তেমন অনুভব কবিতেন না । যাহা 
হুক প্রতি বর্ষে রাঘবপণ্ডিত এইরূপ ঝালি সাজাইয়! লইয়া যাইতেন বণিয়া 
বৈষুব জগতে 'রাঘবের ঝালি' নামে উহা! গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 

পরিমুণ্ড নৃত্য । 

যখন নরেন্দ্রের জলে জগন্নাথের জললীল! হইডেছিল, একবতনর বদের 
তক্তগণ সেই সময়ে আগিয়া প্রীচৈতন্তের চরণ বন্দনা করিলেন । *ভক্তগণের 
সহিত জল ক্রীড়া করিয়। চৈতন্ঠদেব বাদায় আগমন করিলেন এবং পরি- 


তোষরূপে ভ্বুন্দকে মহাপ্রনাদ থাওয়াইয়া! যে যাহার নির্দিষ্ট বাপায় ' 


বিশ্রামার্থ পাঠাইয়। দিলেন | রাঘবপ্ডিত গৌবিন্দের নিকট ঝালি অর্গন 
করিলে গোবিন্দ পূর্ববধৎ্সরের ঝালি আজার করিরা গৃহান্তরে রাখিয়। নূতন 
ধালি নির্দিষ্ট স্থানে রক্ষা করিলেন । 
_. স্বানাস্তে শ্রীচৈতন্ত সাত সম্প্র্ায়ে বেড়া-কীর্তন আরস্ত করিয়াছেন। 
সকল সম্প্রদায়ই মনে করিতেছে প্রতি আমাদের দলে। ক্ষেত্রবামীগণ 
অবাক্‌ নিষ্পনভাবে দেখিয়! শুনিয়া কৃতার্থ হইতেছে । রাজা, রাজপত্বীগণ। 
মন্ত্রী ও অনুচরবর্ণ পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থানে দীড়াইয়া শুনিতেছেন। হঠাৎ 
প্রীচেতন্ত ম্বরূপকে বলিলেন তুমি উড়িয়া পদ গাও। শ্বরগ্র জিজাসিলেন 
কোন্‌ পদ? ৭ | 
শ্রীচৈতন্ বলিলেন £__'জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ? | এই গছ । 
॥ সাত সম্প্রদায়ের কীর্তন থামিল শ্বরূপ একা! মধুরস্বরে এই পদশ্গাইতে 
লাঁগিলে শ্রীচৈতন্য বোল? 'বোল' বলিয়া বাহু তুলিয়'*গ্রেমাবেগে নাচিতে 
লাগিলেন। লোক সব আনন্দ উৎসাহে উচ্চ হরিধ্বনি দিতে লাঁগিল। 


চতুধিংশ, পরিচ্ছেদ। " ২৪৩ 


*তিচৈতন্তের' ভব পূর্ণ মাত্রায় চড়িয়! উঠিল । তিনি মিংহ গর্জনে হুঙ্কার দিতে 
লাগিলেন। গুলকে তাহার অঙ্গু শিমুলতরুর ম্যায় কণ্টকিত হইল, প্রতিরোমে 
স্বেদ ও রক্তোদগম হইতে লাগিল, ক্রমে তাহার বাক্যের জড়তা! হইয়া 
আপিণ তিনি 'জগমোহন' পদ আবৃত্তি করিতে, “জজ” 'গগ, “পরি, “মম, 
, বলিতে লাগিলেন) দত্ত ঘকল এরূপভাবে নড়িতে লাগিল, যে লোকে মনে 

করিল যেন তাহ! পড়িয়া! বাইতেছে, এবং অঙ্গ সকল কথন ফুলিয়। উঠে ও. 

_ কখন মরু হইয়! যায় । তথাচ গৌর দিংহের আবেশ ও আনন্দ নৃত্য থামিল' 
না। বেল! তৃতীয় প্রহর হইল; তখনও আত্মহারা হইয়! তিনি ভাবসাগৰে, 
নিমগ্ন ; কেবলই নাচিতেছেন। নিত্যানন্দ গ্রভৃতি তীহ্ার অতিরিক্ত দৈহিক 
শ্রম হইতেছে, বুঝিতে পারিয়! নৃত্য থামাইবাঁর উদ্দেশে গীত বাদ্য থামাইয়া 
দ্িলেন। তিনি কিছু বাহৃজ্ঞান লাভ করিলে নিত্যানন্দ বলিলেন “বেল! 
অতিষ্নিক্ত হইয়াছে ও তক্তগণ পরিশ্রান্ত হইয়াছেন।” শ্রীচৈতন্ত তখন নৃতা 
কীর্তন সমাপন করিরা সভক্ত পিনু-্নান ও প্রসাদ-ভোজনাস্তে বিশ্রামার্থ 
গন্তীরাঁর দ্বারে শুইর! পড়িলেন। 

গোবিন্দের নিয়ম ছিল যে চৈতন্যদেব ভোঞজনান্তে শয়ন করিলে তিনি পদ 

, দেবা করিয়া তবে ভোজন করিতেন । প্রভু গন্তীরার দ্বারে শুইয়াছেন। 
গোবিন্দ ভিতরে বাঁইতে পথ না পাইয়া! বলিলেন “এক পাশ হও; ঘরে 
বাইব।” 

্রীচতন্ত শ্রান্তি জানাইয়৷ উত্তর করিলেন “অঙ্গ চালাইবার শক্তি 
নাই, 

গোবিন্দ । পদ সম্বাহন করিতে চাই ; গথ দাও । 

শ্রীচৈতন্ত । কর, বাঁ, না কর, তোমার ইচ্ছা! । আমার নড়িবাঁর সাধ্য, 
নাই। 

দেখক গোবিনা তখন তাহার বহির্ধাদ চৈততন্তের উপরে রাখিয়া গ্রভুকে' 

লক্ষন পূর্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এব পাদ মধ্থাহন করিয়। কৃটি, পৃষ্ঠ) 
টাপিতে লীগিলেন। লুন্দর মর্দনে গ্রীচৈতত্তের শরন্তি দুধ হইল, তিনি ন্থুখে 
নিজ যাইতে লাগিলেন। দণ্ড দুই পরে নিপ্রা-ভঙ্গ হইলে চৈতন্তদেব দেখি- 
লেন গোবিন্দ তখনও রিয়া পা চাপিতেছে। তিনি বিরক্ত হইয়! জিজ্ঞাপা 
করিলেন 'মাজ এখনও বনিয়া আছিদ্‌ বে? আমি নিদ্রা গেলে ভোজনে 
যা'ন্‌ নাই কেন?? 


২৪৪ ৭ চৈতন্যলীলাযৃত। 


গোবিন্দ উত্তর করিল “তুমি দুয়ার চে'পে শুইয়া আছ, অমি বাহিরে যা, 


কোন্‌ পথে ?? রি 
শ্রীচৈতন্ত বলিলেন যেমন ক'রে ভিতরে এসেছিন্‌, তেমনি করে যেতে, 
পারিস নি? গু 5 


গোবিন্দ শেষ প্রশ্লের উত্তর না দিয়া নীরব হইল ও মনে মনে, ভাঁবিতে 
লাগিল :--“সেবার নিয়ম বক্ষ! করিবার জন্য সহত্র অপরাধ গ্রাহ*করি না; ' 
নরকে গমন করিতে হইলেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু নিজের সুখের জন ' 
অপরাধের আভাসেও মনে ভয় হয়।? 

সেবাই সেবকের একমাত্র কর্তবা। সেবা না করিয়। সেবক গ্রাকিতে 
পাঁরে না; কেনন। সেবাই তাহার প্রকৃতি । যাহার আত্মন্থথ উদ্দেশ্, তাহ! 
সেবা নহে। আপনাকে উৎসর্গ করিয়া প্রভুর প্রীতি বর্ধনের নামই সেবা। 
পেবক জানে ন। যে সেবা করিলে আবার ধর্ম হয়। মেজানেযে সেগসেবা 
করিতেই আপিয়াছে; না করিলে দে বাচে ন1। সুতরাং এরপ সেবার 
ভন্য সেবক নাকরিতে পারে, এমন কাজই নাই। পাপ, যুন্লণা, পরক- 
ভয়, কি তাহাকে সেব! হইতে পশ্চাৎপদ করিতে পারে? পাঠক মহাশয়! 
তক্তি-শান্ত্রের এই নিগুঢ় উপদেশ ) এবং শ্রীগৌরাক্গকে লঙ্ঘন করিয়া গোবি-, 
নের সেবার, এই নিগৃঢ় তাৎপধ্য। 


ভক্ত দত্তান্যাদন। 


ভক্তগণ যিনি যাঁহা উত্তম বস্তু পাইতেন, চৈতন্তের ভোজনের অন্ত 
গোবিন্দকে দিয়! যাইতেন। গোবিন্দ জানাইলে শ্রীচৈতন্ত তাহা রাখিয়া 
দিতে বলিতেন। এমনি করিয়া রাণ্তে রাখিতে অনেক খাদ্য-সামগ্রী 
রাশীকৃত হইল! এ দিকে অদ্বৈত প্রভৃতি দাতাগণ গোবিন্দকে নিয়ত 
জিজ্ঞাস করিতে লাগিলেন, তাহার প্রদত্ত দ্রব্য প্রভূ খাইয়াছেন কি না? 
গোবিন্দ কোন কিছু বলিয়। তাহাদিগকে বিদায় দিতে লাগিলেন। ভোজন" 
কালে এক দিন গোবিন্দ শ্রীচৈতগ্তকে বলিলেন “আচার্য্য গ্রভৃতি মাহাত্বাগণ 
তোমার থাইবার জন্য নাঁনা দ্রব্য দিয়াছেন। তুমি তাহা! খাও না) তাহারাও 
'আমাকে জিজ্ঞাস! করিতে ছাড়েন না, তুনি খাইয়াছ কিনা? আমি আর 
তাহাদের কত বঞ্চন। কুরিব? ভক্তগণের নিকট ইহাতে যে আমার মহা" 
পরাধ হইতেছে ।; | 
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» শ্রীচৈতনা হবাসিয়। বলিলেন “আরে! তো"র দুঃখ কিসের? আচ্ছা, কে 
িঁ দিয়াছেন, আন্‌ দেখি।* 
* গোবিন্দ তখন একে একে ভক্তগণের নাঁমোল্লেথ করিয়া তাহাদের 
গ্রদত এাঁদ্য দিতে লাগিলেন । অনেক দিনের পুরাতন খাদ্য; পচিয়। গেলেও 
তক্ত-দৃত্ব বণ্িয়া শ্রীটৈতনত তাহ! অস্লান ব্দনে থাইতে লাগিলেন। কথিত 
'আছে, দে দিন গুকৃন! নারিকেল পর্যন্তও বাদ যায় নাই। সব দ্রব্য নিঃশেষ 
“করিয়! শ্রীচৈতন্ জিজ্ঞাসা করিলেন “আর কিছু আছে? 
গোবিন উত্তর দিল “রাঘবের ঝালি মাত্র অবশিষ্ট” 
শ্রীচৈত্ন্ত “আচ্ছা, তাহা! আর এক দিন দেখ! যাইবে” বলিয়া হাপিতে 
হাসিতে আচমন করিলেন । 


নিমন্ত্রণ ভোজন । 


জগন্নাথের প্রসাদান্ন কিনিয়। গ্রীচৈতন্ের নিত্য তোজন হইত। উহার 
মুল্য প্রথমে চারি পণ কড়ি নিরূপিত ছিল; পরে রামচন্ত্র পুরীর কথায় 
কমাইয়| যেরূপে ছুই পণ নির্ধারিত হইয়াছিল পাঠক তাহা জানেন। 
তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে এ মূল্য দিতে হইত; অথব| কেহ প্রসাদ ক্রয় 
করিয়া তাহার উপর গৃহে কিছু রন্ধন করিয়৷ মিশ্রিত ভোজন করাইতেন। 
কেছ ঝ প্রসাদ না আনিয়া! কেবল গৃহে রন্ধন করিয়া থাওয়াইতেন। গদ্দাধর 
পণ্ডিত, পার্বভৌম ভট্টাচার্য্য, জগদানন্দ পণ্ডিত, ভগবান্‌ আচার্ধা, গোপীনাথ 
আঁচার্ধয, কাশীশ্বর, রাম ভট্টাচার্য্য, শঙ্কর ও বক্রেশ্বর, এই কয় জন ক্ষেত্র- 
বাদীর গৃহে শেষোক্তরূপে ভোঞন হইত। তন্মধ্যে গদাধর ও সার্ঘভৌমের 
মাসিক নিমন্ত্রণের দিন নিয়মিত ছিল। অপর তক্তের! মধ্যে মধ্যে অনিয়মিত" 
ব্পেখনিমন্ত্রণ করিতেন । 

যে চারিমাস বঙ্গের তক্তগণ উতৎকলে থাকিতেন, সেই সময়েই নিমন্ত্রণের 
ঘটা কিছু অধিক হইত। তাহাদের গৃহে মিাভোজন বা প্রসাদমান্র (ভোজন 
হইত। যেঞ্প বর্ণন] আছে, তাহাতে জানা যায়, যে সকলের গৃহে চৈতন্য" 
দেব ঘরভাতে নিমন্ত্রণ থাইতেন ন।। ব্রাঙ্মণেতর জাতির ত কথাই নাই, 
াঙ্মণের মধ্যেও ভোল্যান্ঠ বিগ্র ভিন্ন, অনোর অন্ন খাইতেন না। তাহার 
যেরূপ উদার ভাব দেখ যায়, তাহাতে জাতিভেদের মঙ্কীর্ণত যে তাহার 
মধ্যে ছিল, তাহ! কখনই বিশ্বাস হয় না। তবে লৌকিকাচারকে তিনি অনেক 
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সময়ে লঙ্ঘন করিতেন না । এই লৌকিকাচারের বশবর্তী হইগ্রাই বোধ হয, 
তাঁহাকে এরপ নিয়ম অবলম্বন করিতে হুইয়াছিল। যাহাহউক, চারিমাঁ 
কাঁল নিমন্ত্রণ থাইয়াও চৈতন্যদেব মকল ভক্তের মনোবাঞ্। পুর্ণ করিতে 
পাঁরিতেন না। কারণ চারিমাসের মধ্যে সকলের নিমন্ত্রণ রক্ষার শাময়ে 
কুলাইত না । অদ্বৈতাচার্যোের নিমন্ত্রণের ঘটা কিছু অধিক মাত্রায় 'ইত। 
গোৌরকে পুনঃপুনঃ নিমন্ত্রণ খাওয়াইয়াঁও আচার্ষ্যের আকাজ্ষা মিটিত না ্ 
মহাগ্রভুর নিমন্ত্রণ হইলে তাহার সঙ্গে পুরী, ভারতী, প্রভৃতি সন্্যানীগণ গমন ' 
করিতেন। শ্রীচৈতন্ত তাহাদিগকে ভাল করিয়৷ খাঁওয়াইতে এত ব্য্ত 
হইয়। পড়িতেন, যে অনেক সময়ে তাহার আহার হইত ন1। *ভাহাতে 
নিমন্ত্রকারী ব্যক্তি মনে মনে বড় অনুখী হইতেন। একদিন অদ্ৈতাার্ঠ 
মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন “আজ যদি কোন 
গতিকে সন্াসীগণের আম! না হয়) তাহা হইলে মনের সাধে প্রতৃকে ত্তোজন 
করাই।, মধ্যান্ককাল সম্মাগত হইলে গৌরচন্ত্র একাকী অদ্বৈতের বাগায় 
উপনীত হইলেন। আর আঁর ভক্তগণ ম্নানার্দি করিতে ডুখন" সমু 
গিয়াছিলেন। হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় আদিয়া জুটিতে পারিলেন না। তখন 
অধবৈতাঁচাধ্য অভীষ্ট সিদ্ধ হইল দেখিয়া মহানন্দে ইন্ত্রের স্তবপাঠ করিতে 
লাগিলেন এবং অশেষ প্রকারে গৌরকে ভোজন করাইলেন। মে দিন 
ন! কি, গৌরচন্ত্র অদ্বৈতৈর পাক করা! সমস্ত দ্রব্য থাইয়৷ ফেলিয়ািলেন। : 

কুলীনগ্রামী, খগুবাসী, বাসুদেব দত্ত ও শিবানন্দ সেন প্রভৃতি ভাহাকে 
গ্রসাদ থাওয়াইতেন। শ্িবানন্দ একদিন মূল্যবান ও অতি উকষ্ট দ্বৃতগ্ 
গ্রসাদ কল খাইতে দিলে শ্রীচৈতন্ত সেনের গৌরবে তাঁহা থাইলেন বটে: 
কিন্তু তাহার মন গ্রসন্ন হইল না। শিবানন্দের বাঁলক পুন চৈতগ্যদাপ তথা 
ছিল। গ্রীচৈতন্ত জিজ্ঞাপা করিলেন “ইহার নাম কি রাখিয়াছ? সেন উত্তর 
দিলেন 'চৈতন্ত দাস? । 

গৌর বলিলেন “এরূপ নাম কেন রেখেছ? বুঝিতে পারিলাম না।' 

দেন জবাব দিলেন “এত শত জানি না) যাহ! মনে এগেছে; তাহাই 
রেখেছি ।॥ 

চৈতগ্ দাস শিশু হইলেও, গুরু ভোজন যে প্রদুর প্রীতিকর হইতেছে 
না, বুঝিতে পারিল। * 

অন্তপদনে চৈতন্য দাঁসের ইচ্ছায় শিবানন্দ মহাগ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
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/কবল আদা, লেবু, ফুলবড়ি ভাজা, দধি, লবণ, ও অন্ন খাইতে দিলেন। 
্রঃচতন্য প্রীত হইয়! সেনকে জিজ্ঞাসিলেন “শান গুরু পাঁক দ্রব্য আন নাই 
কেন?” সেন লঙ্জিত হইয়। বলিলেন *ঠৈতত্তগাসের ইচ্ছা থে আজ তুমি 
এইরাপ,ঞ্চাও।' 

শ্রচৈতন্ত “বালক আমার মন বুঝিয়াছে, ভূমি বুঝিতে পার নাই, 
ধনিয়া সনতষ্ট হইয়া উচ্ছিষ্ট দই-মাখ! ভাত শিশুকে খাইতে দিলেন। 
ৃ চৈতন্য বিজয় 

অদৈতার্দি ভক্তগণ বর্ষান্তে নীলাচলে আঁদিয়া চারিমাদ অবস্থিতি 
করিতেছেন । অদ্বৈতের প্রবাসবাটীতে প্রতিদিন সদ্ধাসময়ে সংকীর্তন 
হইয়া থাকে । শ্রীবাসাদি সকল ভক্ত মিলিত হইয়া মুদঙ্গ করতালযোঁগে 
হদধুর হরিগুণ কীর্তন করিয়া! থাকেন। চৈতন্তদেব জগগ্নাথ দর্শনান্তে 
আসিয়া পন্ধীর্তনে যোগ দেন। একদিন সংকীর্ডনারস্তের পূর্বে অদ্বৈত বলি- 
লেন “আজ আর অন্ত মাম গাইব না। নব অবতার়ের নব পদে 
গোঁবাগুণ' গাইরা ধন্য হইব। তোঁমর! সকলে মগ্ডলাকারে কীর্তন কর; 
আমি মনের সাধ মিটাইয়। নাচিয়। লই, 
, ভক্তগণ আনন্দের সহিত এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। গ্রীবাস বলি- 
নন কিন্তু তয় হয়? প্রভু শুনিয়া বিরক্ত হইবেন। তিনি সর্বদাই আত্ম- 
গোপনে বাস্ত। আজ. একট| কিনা করিয়া! ফেলেন ।” 

অদ্বৈ আনন্দোৎসাহে বলিলেন “আরে! রেখে দাও গ্রভূর ক্রোধ। ৃ 
তিন চিরদিনই আত্মগোপন করুন। আর আমরাও তাহাকে লুকাইয়া 
বাধি। তবে জীব নিস্তারের কি হইবে? আর নকল বিষয়ে তার আজ! 
শিরোধার্যা, কেবল এই বিষয়ে নয়, 

ভক্তগণ অদ্বৈতের সাহসবাক্যে সাহ্‌পী হইয়া বলিয়া উঠিলেন 'আজ, 
মামর! তাহাকে ডরাইব না |, 

তথন খোল করতাল বাঁজিয়৷ উঠিল। অট্বিত-বিরচিত এই গদ গাইয়। 
উক্তগণ প্রমন্তভাবে মণ্ডলাকারে নাচিতে লাগিলেন। অদ্বৈষ্ত নান! প্রকার 
্ত্গী করিয়। মগ্ডলমধ্যে নৃত্য করিলেন। 

" শ্রিটৈতন্ত! নারায়ণ? করণাদাগর ! 
হ:ংখিতের বু প্রতে।! মোরে দয়! কর।” 
চৈতন্তদেব যখন কার্তনস্থানে আদিলেন, ভজগণ তখন উন্মততপ্রায় হইয়| 


২৪৮ "  চৈতন্থলীলাখ্বত। | 


গাইতেছেন) নাচিতেছেন। তাহাকে দেখিয়। কেহ ভীত বা সঙ্কুচিত হইলেন 
না। চৈতন্তবেব হরিগুণান্তকীর্ভনের পরিবর্তে নিক নামগ্রণযুক্ত গান ুল্লা 
বাদার় ফিরিয়। আমিলেন এবং ছুংখে, দ্বগায়, ও নিরাশায়, গম্তীরামণ্ঠে 
শুইয়। থাকিলেন। ৪, 

ক্তগণ চৈতন্ত-বিজয্ন গাঁন সমাধা করিয়। যখন শীস্ত হইলেন, তখন 
তাহাদের মনে হইল প্রভু কীর্তনস্থানে আদিয়৷ ফিরিয়! গিয়্াছেন গান' 
শুনেন নাই। কেহ কেহকিছু উদ্বিগ্ণও হইলেন। তথন সকলে দ্বনধ 
হইয়। চৈতন্যদরশনে আমিলেন। গোবিন্দ তক্তগণের আগমন বার্থ জানাই 
শ্রচৈতন্ত তাহাদের লইয়া আমিতে অনুমতি দিলেন ॥ ভক্তগণ গৃহাত্যন্তর 
প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট হইলে তিনি মুখ আচ্ছাদন করিয়া যেমন ওই 
ছিলেন, অনেকক্ষণ সেইভাবে থাকিলেন। তক্তদল নীরবে বদিয়া, মার| 
নাই।. চৈতন্তর্দেৰ হঠাৎ উঠিয়। বিয়া জিজ্ঞাসিলেন £-" টু 

€ওহে শ্রীবান ! ওহে বৈষ্ণবগণ ! আজ সকলে মিলিয় কিগান করিতে 
ছিলে? ক্ৃষ্ণগুণ গান ছাড়িয়া আল, কাহার নাম গাইয়! এত নৃত্য হইতে 
ছিল? তা”তে কি কিছু সুখ পাইতেছিলে? কিছু কি লাভ হইয়াছে! 
বুঝিলাম এখন তোমর। স্ব স্ব প্রধান, সকলেই শাস্ত্প্রবর্তক। আমার ৮ 
শুনিবে কেন? কিন্তু পৃথিবী কি তোমাদের কথায় চলিবে? ইরিনা 
ছাঁড়িয়। মানুষের নাম গাইতে কি লজ্জা হইল না? আমি যেলজ্জাঃ, 
ঘ্ণায়, মরিয়া যাইতেছি। হার! বুঝিলাম আমার সকল শ্রম পঙ্জ হই 
তোঁমর! কেহই মানুষ হইলে ন11 

সন্ুখে শ্রীবাসপণ্ডিত বসিয়াছিলেন। গ্রীচৈতন্তের বাঁক্যাবদানে তিনি 
বলিয়৷ উঠিলেন 'ঈশ্বরশক্তি বিনে জীবের ত স্বতগ্ শক্তি নাই। এক 
তোমার শ্রীমুখেই ত কতবার শুনিয়াছি। তিনি যাহা করান, ঝ) যাথ 
বলান্‌, জীব তাহাই অন্ুদরণ করে। আজ. ভগবান্‌ আমাদের মুখ দিয় যাহ 
বলাইয়াছেন, আমর! তাহাই বলিয়াছি। তুমি নিরন্তর আপনাকে নুকাই৫ 
চাও; তিনি অমাদের মুখ দিয়! তোমাকে প্রকাশ করিয়! দিলেন |” 

শ্রীচৈতন্ত বলিলেন "যদি তাহাই বুঝিয়। থাক, তবে যে 0 ;তাহাধে 
বাহির করিতে চাও কেন ?' | 

্রীধাসপণ্ডিত লাকাশের দিকে হত্ত লয় নীরবে বঙিয়া থাফিবেন। 

চৈতন্যদেব জিজ্ঞান। করিলেন.ও আধার কি সঙ্কেত করিতেছ? 


পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ।, ২৪৯ 


, শ্রীবাঁস হায় বলিলেন “হাত দিয়! হুর্য্য টাকিলাম।+ 
* এই সময়ে বাহির ঘারে শ্রীহট্টট্টগ্রাম-জিপুরা-ধাঁসী বহুসংখ্যক নরনারী 

য়! জয় | গ্রকৃষচৈতগ্ত দেব! জয় শচীতুলাল! পরম কাঁরুণিক! তুমি স্বয়ং 
নারায়ণ সন্ন্যাদীরূপে জীব উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ। গ্রে! 
আমাদের দর্শন দিয় কতার্ঘথ কর, বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। 
'প্রীবান স্ুয়োগ পাইয়। বলিলেন খন কি করিবে? সকল সংসার ষে 
' গাইভেছে ; তাহার্দের কেমন করিয়। আটকৃ করিবে? এ সব লোককে আমি 
কি শিখাইতে গিয়াছি?, 

গ্রচৈতগ্ভ পূর্বের ন্যায় বিরক্তি সহক্ষারে উত্তর করিলেন “না শিখাই- 
লেও উহার! তোমাদের দৃষ্টান্ত অন্ুদরণ করিতেছে । তোমর! পণ্ডিত 
হইয়া] যাহা করিবে, এ সকল লোক তাহাই অনুকরণ করিয়! চলিবে; 
ইহাতে আশ্র্য্য কি?, 

শ্রীচৈতন্ত বাহিরে আসিয় & নকল নরনারীকে দর্শন দিয়া ₹ৃষ্খনামের 
উপদেশ দিয়] বিদায় করিয়। দিলেন। 

সিস্ট (৫ 


পঞ্চবিৎশ পরিচ্ছেদ । 
হরিদাস নির্ধাণ। 


এই ভবের বাঁজারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। যাহার আরম্ত হইয়াছে, 
তাহাই চলিয়। যাইবে। অনিত্য সংসারের ধন, জন, যৌক্ম, শরীর, মন, 
মকলই অনিত্য। নিত্য কেবল ধর্ম, নিত্য কেবল প্রেম ভক্তি, আর 
নিত্য কেবল অকুলের কাণ্ডারী হরিনাম। হায়! মানুষ ইহা বুঝিয়াও 
কেন্ব বুঝিল ন!? হাতে তুলিয়া কেন বিষয় গরল গান করিল? হাতে 
তুলিয়া! কেন পাপের কালি মুখে মাখিল? 

এই যে টৈতন্টাদের প্রেমের হাট বসিয়াছে, ইহা কি নিত্য? , ইহা কি 
চিরকাল,থণকিবে ? থাকিবে, আবাঁর থাকিবে না। অগ্রারুত চিদানন্দ 
বস্ত কি নষ্ট হইতে পারে? নষ্ট হইবে কেবল মায়! চক্ষুর ভরব্য প্রেমের 
হাটের পর্সারীদের ায়ামুর দেহ। চিদানন্দ অপ্রাকৃত দেছের ত নাশ 
নাই। সংসারের ভাষায় মৃত্যু, দেবভাষায় জীবনু। মংগারের ভাষায় 


আতর তক্ত হরিদাস মিলেন, প্রেমীকাশের একটা উজ্জল নক্ষত্র খপিয়া 
ৃ ঁ রর ৩২ 


শি 


২৫, .. চৈতন্যলীলাগ্বত | 


পড়িল, হুরিনামের জীবন্ত বিগ্রহ অগ্রকট হই এবং প্রটৈতন্তের খে 
বিধানের একটা মুল্যবান রত্ব অস্তধান হইল। কিন্তু দেবভাষায় আজ টু 
পরিবাঁরে একটা নৃতন ভক্তের জন্ম হইল, দেবগণ আনন্দে ছুন্দুভি নিনায 
করিলেন এবং অগ্রাকৃত হরিদাম হরিনামের জ্যোতিস্মান্‌ মুকুট শিরে 
পরিয়। দেবসভা উজ্জল করিয়া তুলিলেন। 
হরিদাসের ভোগনের জন্ত পচৈতন্ত গোবিন্দ দ্বার গ্রতিদিনন নানা 

পাঠাইয়। দিতেন । একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ দিতে যাইয়। দেখিলেন ' 
যে ঠাকুর হরিদীগ শয়ন করিয়। মৃদুমন্ন-স্বরে হরিনাম সন্কীর্ভন করিতেছেন। 
গোবিন্য তাহাকে উঠিয়া প্রসাদ ভোজন করিতে অন্থরোধ করিলে, হরিদাদ 
বলিলেন “আজি আমি লঙ্ঘন করিব। সংখা। নাম পূর্ণ হয় নাই) ভোঙন 
করিতে পারিব ন1। তবে মহাপ্রসাদ আনিয়াছ, উপেক্ষা করিতে পারি 


ন1) একটা দ্রাও, গলাধঃকরণ করি।/ ৃ 
পর দিন প্রাতে শ্রীচৈতন্ত হরিদাসের বাসায় আিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন 
“হরিদাস সুস্থ আছ ত? ও 


হরিদাস প্রণামান্তে উত্তর করিলেন *'আমার শরীর সুস্থ আছে; কিন্ত 
মন বড় অন্থুস্থ। 

শ্রীচৈতন্ত জিজ্ঞাসিলেন 'বল ত, কি ব্যাধি? 

হরিদাস। সংখ্যা-নাম পূর্ণ হইতেছে না কেন? 

শ্রীচৈতন্ত । এখন বৃদ্ধ হঃয়েছ। সংখ্যা কেন অন্ন কর না? স্গি্ধিগা্ত 
করিয়াও সাধনের জন্য এভ আগ্রহ কেন? নামের মহিম] প্রচার .ক'র্ৃতে 
এসেছিলে; সে কার্য ত করিয়াছ। তোমার নিকট নাম শুনে কত লোৰ 
উদ্ধার হ'য়ে গিয়েছে । এখন বৃদ্ধ বয়," অল্প সংখ্যায় নাম সন্ধীর্তন কর। 

হরিদাস বিনয়ে ও বিশ্বালে উদ্দীপ্ত হইয়! বলিতে লাগিলেন “গুন গ্রহ! 
আমার এক নিবেদন আছে। অতি হীন জাতি, অধম গপামর হইলেও 
আমাকে তুমি অীকার ক'রে বৈকুঠে তুলিয়াছ, বন কৃপা করিয়া অনেক 
নাচাইয়াছ, এবং শ্নেচ্ছ হইয়াও ব্রাঙ্গণ-প্রাপ্য শ্রাদ্ধপাত্র খাইতে, দিয়াছ। 


মনুষ্য জন্মের যাহা সুখ, তাহা! আমার ভাগ্যে ঘটযাছে। আর এক ইচ্ছা 


আমার আছে; তাহা পূর্ণ করিতে হইধে। আমার মনে হ/চেই, অচিরে 
তুমি মানব-লীল। সম্বরণ করিবে। কিন্তু তা” যেন আমাকে দেখিতে ন1 হয়। 
তাহার পূর্বে ই. এই নিন্দ্য কলেবর ছাঁড়িতে চাহি! তোমার গদযুগ 





পঞ্চবিং ংশ পরিচ্ছেদ 1, ২৫৯ 


গগনে ধরিয়! টাদমুখ দেখিতে দেখিতে ও কৃষ্ণনাম গাইতে গাইতে 
চ্রোমার সম্মুখে শরীর রাধি, এই আমার প্রার্থনা। প্রার্থন। পূর্ণ কর।, 
, শ্রীটৈতন্ত উত্তর করিলেন “হরিদাদ! তুমি তক্ত। ভক্তের গ্রার্থন! ভক্ত- 
বং রি অবস্ই পূর্ণ করিবেন | কিন্তু দেখ, আমার যত কিছু স্থুখৈশ্বর্য) 
তোমাদের লইয়। । ত্বোমার কর্তব্য নয় আমাকে ছাড়িয়া! যাইতে ॥ 

হরিদাস বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন “তোমার পায়ে ধরি প্রভৃ; আর 
মায়া বাঁড়াইও না। আমার মাথার শিরোমণি কত শত সীধুভক্ত মহাশয় 
তোমার লীলার সহায়। আমার ন্তায় একট। ক্ষুদ্র কীট মরিলে কি হানি 
হইতে গরে ? একটা পিপীলিক! মরিলে পৃথিবীর কি কোন ক্ষতি হয়? 
আজ মধ্যাহ্ন করিতে যাঁও, কিন্তু কাল অবশ্য দর্শন দিবে | 

পরদিন প্রাতঃকালে শ্রীচৈতন্ত সমুদায় তক্তগণে পরিবৃত হইয়া! হরিদাঘকে 
দেখিতে আপিলে হরিদাদ সকলের পদ বন্দনা করিলেন। শ্রীচৈতন্য ভঙ্গী 
করিয়৷ জিজ্ঞাসিলেন “হরিদান ! সমাচার কি?' 

হবিদাঁস,সহাস্ত বদনে উত্তর করিলেন "তোমার যেমন অভিরুচি॥ | 

তখন চৈতন্তচন্্র প্রাঙ্গণে মহাদংকীর্ভন আরম্ত করিয়া দিলেন । বক্তে- 
শ্বর পণ্ডিত নৃত্য করিতে লাগিলেন; স্বরূপা্দি তক্তগণ হুরিদাসকে বেন 
করিয়া কীর্তন গাইতে লাগিলেন। তাহার পর শ্রীচৈতন্য সার্বভৌম রামা 
নন্াদির নিকটে পাচ মুখে হরিদাসের মহাপরীক্ষা, অটল, বিশ্বাদ, মরল ভক্তি 
ও নামর্ণনষার্দির গুণ কীর্তন করিতে লাগিলেন। হরিদাস সকল ভক্তের, 
গদরেণু মন্তকে ধারণ করিয়া! গৌরচন্ত্রকে নিজাগ্রে বসাইলেন এবং নির্জ 
নয়নরূপ ভূঙ্গ দুইটা প্রতূর মুখপন্মে লাগাইয়া মুখমাধুবী পান করিতে লাগি- 
লেন; আর চরণ ছুই খানি স্বহৃদয়ে রাখিয়! যুগপৎ হরিনাম ও শ্রীকৃষচৈততন্ত 
না্*উচ্চারণ করিতে করিতে নামের সঙ্গে দেহ হইতে প্রাণ উতক্রানণ, 
করিয়। ফেলিলেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন হরিদাদ মহাযোগেশবর £. 
৷ তাইতে ভীক্ষের ন্যায় ইচ্ছামৃত্যু মরিতে গারিয়াছিলেন। 
ূ ভক্তগণ্ণ হরি হরি ধ্বনিতে আকাশ বিদীণ করিয়া তুলিলেন) শ্রীচেতন্ত 
প্রেমে শোকে বিহ্বল হইয়া হরিদাপের মৃতদেহ কোলে লইয়। সেই মহা 
সঙ্কীর্তনের মধ্য উদ্দও না্চিতে লাগিলেন; এবং চারিদিকে লোক সব হরি- 
দাসের গুণ কীর্তন করিয়। হাহাকার করিতে লাগিল ।5 স্বরূপ গোস্বামী এক 
। বিষান প্রস্তুত করিয়। গুপ্পাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া আনিলে হরিদাঁসের মৃত, 
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দেহ তাহাতে রাখিয়! ভক্তগণ স্বন্ধে করিয়। বহিয়া সমুদ্র তীরে ধের 
শ্রীচৈতন্ত সন্থীর্ভনের দলের আগে আগে নাচিতে গাইতে চলিলেন। সাগর 
জলে শবকে বান করাইলে ভক্তবৃনা ভক্তদেহের পাঁদোদক পান ও পদধূল্ি 
মন্তকে লইলেন। চৈতন্তদের বলিলেন 'আজ হইতে নমুদ্র মহাতীর্ঘ ছটুল। 
তাহার পর ভক্তগণ নূতন কৌগীন ও বহির্ববাসে গম্বপুষ্প ও পুপমালায় ত্ত- 
দেহ সজ্জিত করিয়! জগন্নাথের ভোর, কড়ার বস্ত্র ও মহাপ্রসাদ সঙ্গে দিয় 
সমুদ্র তীরের বানুকারাশির মধ্যে গভীর গর্ত করিয়া তন্মধ্যে শায়িত করি-' 
লেন। শ্রীটৈতন্য স্বহস্তে অগ্রে বালুক| নিক্ষেপ করিলে বন্ধুগণ বালুক! দি 
শব প্রোথিত করিলেন; এবং উপরে বেদি বাধাইয়। দিয় বেদির চারিধার 
অন্য প্রকারে আবৃত করিলেন। তখন মুদঙ্গ করতাল যোগে বোদি প্রদক্ষিণ 
করিয়! হরিনাম সক্কীর্তন হইতে লাগিল। পরে ল্নানান্তে সকলে হরিবোন 
বলিতে বলতে ও হরিদাসের ও৭ গাইতে গাইতে গৃহে প্রতঠাগমন 
করিলেন। 

হরিদাসের বিজয়োৎসবের দিনে শ্রীচৈতন্ত স্বয়ং দিংহ্বারে যাইয়'আচণ 
পাতিয়। বিয়া ভিক্ষা! চাহিতে লাগিলেন। ত্বাহাকে দেখিয়। পদারীগণ 
গনরা পনর! গ্রসাদ দিতে আদিল। স্ববূপ গোস্বামী গ্রভুকে বাসায় বি্দার 
করিয়া দিয় প্রত্যেক দোকানীর নিকট এক এক পোয়া মাত্র ভিক্ষা লইবেন? 
এবং চরিজন বাহক দ্বার। গৃহে আনিয়। ভক্তগণকে ভোজন করাইলেন। 
শ্রীচৈতন্ত এ দিন স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া এক এক জনের পাজ্জে গরুর 
খাদ্য দিতে লাগিলেন এবং আরও দাও, আরও দাও, বলিয়া উৎসাহে চীৎ- 
কার করিয়। ভক্ত বা্মল্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। নিমন্ত্রিতগণকে মাগ্য। 
চন্দন, ও তাম্বুল; উপহার দিয়। চৈতন্তখেব হরিদাসের মহিমা! বলিয়। শোক 
করিতে লাগিলেন £--কৃপা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আমাকে যে অমূল্য সঙ্গী জুটইয়। 
দিয়াছিলেন, আজ তাহ! হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। ধন্ত তাহার হচ্ছ।! 
চিরদিন তাহাই জয় যুক্ত হইবে । আমাদের ক্ষুদ্র ইচ্ছা তাহার মহতী ইচ্ছার 
নিকট পরান্ত হইবে । আমার ত হরিদান হেন সঙ্গীকে বিদান দিঠে 
ইচ্ছ। ছিল না; রাখিতে পারিলাম কই? আর সেই সাধু! তাহার ইচ্ছারই 
ঝ৷ বল কত? এক ভীম্মের মৃত্যু শুনিরাছি, আর নাজ হরিদীসের মৃত্য 
শ্বক্ষে দেখিলাম স্বেচ্ছায় প্রাণ উৎমর্গ করিতে। 

'হরিদাস পৃথিবীর শিরোমণি ছিলেন। তী"র মৃত্যুতে আছ জগৎ রত পৃ 
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,হইল। বন্ধুগপ! শুন, হরিদাসের বিজয়োৎসব জাজ যিনি দর্শন করিলেন, 
বিনি ইহাতে নৃত্য কীর্ভন করিলেন, বিনি তাঁহার মহোৎ্সবে ভোজন করি. 
লেন, আর যিনি সেই পবিত্র শরীরে বালুকা নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহারা 
নিশচযুইক্কুষ-প্রেম পাইবেন। অতএব বন্ধুগণ জয় জয়! হরিদাস! যিনি 
নাম মূহিমা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, বলিয়া আজ জয়ধ্বনি কর, হরিনাম 
' কীর্তন কর, আপনারা পবিত্র হও” তখন সহত্ মুখ হইতে “জয় হরিদাস! 
' জয় হরিদাস! জয় হরিনাম! জয় জয় গতিতপাবন হরিনাম? শক উঠিতে 
লাগিল। শ্রীচৈতন্ত হর্ষে, বিষাদে, বিচ্ছেদে, প্রেমে, পূর্ণ হইয়! অবিরলধাকে 
 অশ্রধার) মোচন করিতে লাগিলেন। 
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বিরহ-বিকার। 


এখন হইতে গ্রীটচৈতন্তের বিরহ-বিকার দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তিনি 
.অধৈর্ধ্য হইয়| 'হ। কৃষ্ণ প্রাণধন! হা ব্রজেন্ত্রনন্দন ! কোথা গেলে তোসায় 
পাব? কেমন ক'রে তোমার নিরূপম সৌন্দরধ্য-সাঁগরে ডুবিয়া থাকিব ? 
কবে নিরন্তর তোমণর মধুর মুরলীরবে আমার শ্রধণ যুগল জুড়াইবে ?” বলিয়। 
আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দিবানিশি প্রাণের মধ্যে স্বাস্থ্য নাই; বিরহ- 
বোনায় হৃদয় অর্জরিত। দিঁবাঁতাগে এ ক্লেশ তিনি প্রকাশ করিতেন না 
বটে? কিন্ত রজনীতে নির্জনে আপিলে তীহার কষ্টের সীমা থাকিত নাঃতিনি' 
স্থির থাকিতে পারতেন না। সার! বাত্রি ছটফট করিতেন। স্বরূপ ও 
রামধনন্দ ভিন্ন তখন কেহ নিকটে যাইতে পারিত না। তাহার] সময়োচিত 
_ গান গাইয়, প্রীকষ্জের গুণ চরিত্রের কবিতা ব্যাখ্যা করিয়া! এবং অন্তরূপ 
প্রবোধ বাক্য শুনাইয়! তাহাকে সুস্থ করিতেন। 
জিজ্ঞার উঠিতেছে যে শ্রীচৈতন্যের ধর্জীবন ত*এখন দিন দিন 
পূর্ণতার দিকে ছুটিয়াছে; তবে এত বিরহ ব্যথা কেন? এ প্রশ্নের উত্তর, 
আমাদের ন্যায় দামান্ত ব্যুক্ির দেওয়া অসম্ভব। যে অগ্নিময়ী ভাবল 
তাহার হৃদযক্ষেত্রে প্রবাহিত হইত) যাহার! তাহ! অন্ভভব করে নাই, তাহার! 
কেমন করিয়! উহার প্রক্কৃতি নির্ণয় করিতে দমর্থ হইবে? তবে একট! কথা 
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মনে হয়, যে অনন্ত মাঁধূর্ষ্যর খনি ভগবানকে যে যত জানে, সেতত জানে, 
না; যেযতপায়, সে তত পায় না। আবার জানা ও পাওয়ার মাত্র! তে 
বিরহের প্রখরতারও তারতম্য হইয়া থাকে । বাহার যত প্রেম, নিমেষ, 
বিরহে তাহার তত বেদনা । আমরা তাহাকে জানিও না, ভালও বার্ধদ, না) 
তাহার সম্বন্ধে বিচ্ছেদ বোধ সুতরাং আঁমাদের নাই। 


গৌড়ীয় ভক্তগণের সস্ত্রীক আগমন। 


এ বৎসর অদ্বৈত, প্রীবাস, শিবাঁনন্দ, আচার্য্য রত্ব, গ্রভৃতি ভক্তগণ স্ত্রীপুর 
লইয়। চৈতন্ত ভেটিতে চলিলেন। নবদ্ধীপে শচীমন্দিরে প্রথমে, ভক্তগণ 
সপরিবারে মিলিত হইয়া সেখান হইতে দলবদ্ধ হইয়। যাত্রা করিলেন। 
আচার্ষ্যর স্ত্রী পুত্র, শিবাননের স্ত্রী ও তিন পুত্র, শ্রীবানপত্রী মালি নীদেবী, 
আচার্য রত্বের পত়ী, প্রভৃতি বৈষ্বরমণীগণ চৈতন্তান্থরাগে ব্যাকুল হইয়া 
মাসেকের পথ হাঁটিয় চলিলেন। ধন্য গৌর ! তোমার প্রেমের আকর্ষণ ধন্ত! 

নিত্যানন্দকে পুকষোত্বমে যাইতে গৌরচন্দ্র নিষেধ করিয়াছিলেন। 
তিনি সে নিষেধ ন! মানিয়। আবেগে ধাইয়। চলিলেন। পাঠক মহাশয় 
জানেন শিবানন্দ সেন দকলের রক্ষকত্বরূপে খাওয়াইয়] ও ঘাটী সমাধান, 
করিয়া লইয়! যাইতেন। পথে একদিন যাত্রীদিগকে রাজার ঘাটাওয়াা 
প্রাগ্য করের জন্য বসাইয়া রাখিলে শিবানন্দ সকলের প্রতিতু হইয়! ছাড়াই 
দিলেন; ও হিসাব করিয়া পয়স! দিবার জন্ পশ্চাতে থাকিলেন। ফাত্রীগণ 

' অগ্রসর হইয়] গ্রামের মধ্যে গ্রবেশ করিল কিন্তু শিবানন্দ ন! থাকায় বাঁা 
স্থির করিতে ন1 পারিয়! বৃক্ষমূলে বপিয়! অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 
বেল! ্িতীয় গ্রহর হইয়াছে। যাত্রীগণ রৌদ্রতাপে ও পথ-শ্রান্তিতে রি 
ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া! পড়িলেন। “বাস! পাইলাম না) ক্ষুধাতৃফাঃ 
প্রাণ যায়; শিবে কোথায়? এখনও এলে। না; তার তিন বেট! মরুক॥ 
বলিয়া নিত্যানন্দ ব্যাকুল হইয়া গালি দিতে লাগিলেন। শিবানন্দ নাদিখে 
তাহার স্ত্রী কাদিে কাদিতে বলিতে লাগিলেন “বাসা না গেয়ে "দাই 
আমার বেট। কেটে গালি দিতেছেন; এ তীঃর কোন বিচার? শিবানন 
হাঁনিয়! উত্তর করিলেন উহার তিরস্কাথে কি দিতে আছে? ও থে 
আশীর্ববাদ ।, ৫ 
শিবাননদ নিত্যাননের নিকটে জাদিলে নিতাই উঠিগাঁ সজোরে তাধার 


রঙ 


ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ? । ২৫৫ 


 বঞ্ষে পদ্াঘাত করিলেন। শিবানন ভাহাতেও মহাননদিত হইয়। বলিতে 
ঝাগিলেন “সত্যসত্যই আল আমার মহ! সৌভাগ্য। কেন না আজ আমাকে 
তুমি ভৃত্য বলে স্বীকার করিলে ।, তখন বাঁসা ঠিক করিয়। দিয়া তিনি 
যাত্রীগঞ্জার আহারের বন্দোবস্ত করিয়। দিলেন। 
শিবাননের ভাগিনেয শ্ীকান্তমেন যাতুলের অপমানে ছুঃখিত হইয়! 
বলিতে শ্ঁগিলেন “আমার মাতুল চৈতন্পার্ষদ; তাহাকে নাথি মে/রে 
আঞ গোৌপাই কি ঠাকুরালিই করিলেন ?, শ্রীকান্ত বিরক্ত হইয়। বাত্রীসঙ্গ 
ছাড়িয়। মাতুলের অজ্ঞাতে একাকী নীলাচলে চলিয়া গেলেন এবং পেটাঙ্গী 
' গায়ে শ্রীচৈতন্থকে প্রথাম করিলে, গোবিন পেটাজী ছাড়িয়া প্রণাম করিতে 
উপদেশ দিলেন । এ্চৈতন্ত হাসিয়া গোধিন্দকে বলিলেন 'আহা! বালক 
মনোদুঃখ পাইয়। আনিয়াছে? ইহাকে কিছু বলিও না, যাহ! ইচ্ছা, করুকৃ। 
এবং শ্রীকান্তকে সকলের কুশল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলে শ্রীকান্ত নাথি মারার কথা 
গোপন রাখিয়া আর লব বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। যথ! সময়ে তত্তগণ 
আমিয় চৈতন্য দর্শন করিলেন । মহিলাগণ দুরে দণ্ডায়মান থাকিয়। দর্শন- 
গ্রাম করিয়া মহাস্থথ অনুভব করিতে লাগিলেন। পূর্ধের স্তায় সকলে স্ব স্ব 
বাসায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শিবানন শ্বীক্স পুত্র তিনটীর পরিচয় 
কারয়। দিলে চৈতন্ঘদেব কনিষ্ঠ পুত্রের নাম কি? হইয়াছে জিজ্ঞাসিলেন। 
শিবানন্দ উত্তর করিলেন £আপনার আজ্তান্ুদারে পরমাননদ দাস রাখি- 
যাছি।” গ্রীটৈতন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন “ইহাকে পুরীদান বলিয়া ডাকিও' 
এবং আদর করিয়া শ্বীয় পদানুষ্ঠ বালকের মুখে দিলে বালক তাহা চুষিতে 
লাঁগিল। চৈতন্তদেব গোবিন্দের প্রতি বৈষ্ণব মহিলাদের যত্ব ও সেব! 
করিতে আদেশ করিলেন। শিবাননোর গোিকে প্রভু নিজ পরিবার 
বলির! শ্বীকার করিলে ভাগ্যবান শিবানন্দ আপনাকে ক্কৃতার্থ মনে 
করিলেন। 
এক ব্যক্তি “মুই গরমেশ্বরা, বলিয়া প্রণুম করিলে চৈতগ্তদেব দেখিলেন 
তাহার ঝানককালের পরিচিত পরমেশ্বর মোদক। ইহাপ্প বাড়ী নবদ্বীপ 
গৌরের গৃহের নিকটে। বাল্যকালে তিনি তাহার কতই মোয়া, নাড়, 
মন্দেদ, থাঁইয়াছেন, তাহার ঠিকানা নাই। শ্রীচৈতন্ত জিজ্ঞাদিলেন 
পরমেশ্বর ! ভাল আছ ত? বেশ হয়েছে, জগম্জাথ* দেখিতে আসিয়াছ। 
গরষেশ্বর বলিলেন, 'মুকুন্দার মাও এসেছে । 


ই৬  চৈতগ্তলীলাম্বত। 


মুকুন্দার মাতার নাম শুনিয়া শ্রীচৈতন্ কিছু ্ুচিত হুইলেন। দে 
উদ্ধত পাগল $ কিন্তু বালককাঁল হইতে তাহাকে বড় ভালবাদিত। গে 
হার সম্যাস-ধর্দ মানত করিয়া দুরে খাকিবার লোঁক নহে। 4 

এবারেও পূর্বের স্যায় সমস্ত লীল! হইল। অধিকস্ত মালিক দেবী 
গ্রভৃতি মহিলাগণ স্বহত্তে বিবিধ অন্ব্যঞ্ন গাক করিয়া গৌরকে .দিত্য 
নিমন্ত্রণ খাওয়াইতে লাগিলেন । ৃঁ 

পুরীদান যখন সাত বৎসপের বালক, পিত। মাতার মর্গে আঁর একবার 
টৈগন্ত দর্শন করিতে আঁপিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাহাকে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ 
করিতে বলিলে বাঁলক নীরবে থাকিল) কোন উত্তর দিলে না। চ্রেতন্তদেব 
হানিয়। বলিলেন 'আমি কতশন্ত লোককে কৃষ্চনাম দিলাম ; আর এবান- 
ককে বলাইতে পারিলাম না।” স্বরূপ গৌসাই উত্তর করিলেন “আমার মনে 
হয়,বালক তোমার নিকট কৃষ্মন্ত্র দীক্ষা পাইয়। প্রকাশ করিতেছে না$ অন্ত 
সময়ে গৌরচন্ত্র বালককে শ্লোক পড়িতে বলিলে পুরীদান কষ্চগুণ বর্ণন! 
করিয়া সংস্কৃততাষায় এক গ্লোকাবৃত্তি করিয়৷ শ্রোতৃমণ্লীকে আশ 
করিয়াছিলেন। এই পুরীদ্বাপই উত্তরকালে চৈতন্তগরিতের প্রধান 
আখ্যাত! কবিকর্ণপুর নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 

চারিমাঁম পরে গৌড়ীয় ভক্তগণের দেশে যাইবার সময় উপস্থিত হইবে 
ঠৈতন্দেব প্রেমে গঘগদ হইয়া তাহাদের বিদায় দিতে দিতে বলিতে লাগি- 
লেন £--'প্রাণের বন্ধুগণ! তোমর! বর্ষে বর্ষে আমাকে দেখিতে আসিতে 
কতই কষ্ট পাও। তোমাদের ক্লেশ মনে হইলে আিতে নিষেধ করিতে 
ইচ্ছ। হয়; কিন্তু তোমাদের সঙ্গন্খ লোভে বলিতেও গারি না। 
নিতাইকে নিষেধ করিয়াছি, তবু আঁ মতে ছাড়েন না । আচার্য গৌনাই 
বৃদ্ধাবন্থায় স্ত্ীপুত্র পরিবার ফেলিয়! হুর্গম পথ অতিবাহিত করিয়। গ্রত্রির্ে 
আপিয়। থাকেন। আর এই মহিলাগণ নানা ক্লেশ সহিয়া এত দুর আমির 
প্রেমের পরাকাণ্ঠ। দেখাইয়াছেন। আমি এখানে স্বচ্ছন্দে বদিয়। আছি? 
তোমাদের জন্ত আমাকে কোন ক্লেখ করিতে হয় না। আর্মী* ফকীর" 
মানু, কি ধন আছে তোমাদের গ্রেণের খণ পরিশোধ করি? একদাও 
শরীর আছে; তাহ! ত তোমাদের সমর্পন করিয়াছি।” ভক্তগণ গ্রীচৈতগ্রে 
প্রেমবাক্যে মুগ্ধ হইয়া'অঝোর নয়নে কীদিতে কাদিতে দেশে গ্রতিনিৃ 
হইলেন। চি 


মপ্তবিৎশ'পরিচ্ছেদ?। 


রঘুনাথ ভট্রের মিলন । 

_তপনমিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্যের কথা পাঠকের মনে আছে। 
শীত কাশীধামে তপনগৃহে যখন ছুই মাস কাল অবস্থিতি করিয়া 
সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তখন বালক রঘুনাথ শ্রীচৈতন্ডের 
পদ্দসেবা করিতেন, উচ্ছিষ্ট প্রনা্দ ভোজন করিতেন এবং বর্তনাদি পরিফ্ষার 
কফরিতেন। রঘুনাথ যৌবনে পদার্পণ করিয়া পিতা মাতার আক্ত লইয়া 
প্রীচৈতন্তকে দেখিতে গোঁড়দেশ দিয়া নীলাচলে যাত্রা করিলেন। পথে 
রামদাপু বিশ্বাদ নামে মন্তরান্ত কায়স্থ বংশোদ্তব ব্যক্তির সঙ্গে তাহার 
পরিচয় হইল। রামদান পর্ধশান্ত্রে প্রবীণ, বিশেষতঃ কাব্য প্রকাশাদ 
অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক। ইনি রামোপাসক পরম ভক্ত, দিবানিশি 
নাধনভজনে অন্ুরক্ত ; সম্প্রতি সর্ধত্যাগী হইয়। প্রীক্ষেত্রে বান করিতে 
যাইতেছেন। রামদান রঘুনাথের চরণে পড়ি তাহার তৃত্যত্ব যাচিয়া 
লইলেন। এব্প প্রবীণ ব্যক্তির পরিচর্য্য। লইতে সন্কুচিত হইয়৷ রঘুণাথ 
বারবার ভাহাকে নিষেধ করিলেন। কিন্তু রামদান নিবৃত্ত হইবার লোক 
নহেন) বলপুর্ধক তাহার তল্পী মাথায় করিয়া বহিয়া লিলেন। 

রথুনাথ ভট্টাচার্য্য পুরুষোত্তমে পৌছিয়া৷ চৈতন্চরণ বনদনা করিলে, 
শ্রচৈততন্ত প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারণেন না। পরে পরিচয় পাইয়! 
পরমঞ্ররে আলিঙ্গন করিলেন 3 মিশ্রের ও শেখরের কুশল লিজ্ঞান। করি- 
লেন; এবং স্বরূপাদ্ি ভক্তগণের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিয়া সেদিন [নজ, 
বাসায় রাখিয়া পরমযত্বে মহাপ্রনাদ থাওয়াইলেন। পরদিন গোখিন্দ একটী 
স্বতন্ধ বানা করিক্প। দিলে রঘুনাথ তথায় অবস্থিতি কারতে লাগিলেন। 
রযেদান বিশ্বাঘ চৈতন্চরণ বন্দন। করিরা নালাচপবাণী হইপেন এবং 
পট্টনায়কের পুত্রদ্দিগকে কাব্য প্রকাশ পড়াইতে লাগিলেন। 

রঘুনাথ ভট্ট আট মান কাল পুরুবোন্তমে বান করিলেন । এই সময়ের 
মধ্যে তিনি সকল বৈষুবের সঙ্গে পরিচয় করিয়। লইয়া, সকণের প্রিযপাত্র 
হইয়। উঠিলেন। গ্রীতৈতন্ত তাহার বিনয়, বৈরাগ্য ও ধন্মান্থরাগ দেখিয়। 
প্রীত হ্হীলেন। রদুনাথ অল্পবয়সেই পাক নিদ্যাবিশারদ ) মহী প্র্থকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া সুম্বাদ খাদ্য ঠকল থাওগ়াইতে লাগিলেন। ৰঁ 


বিদায়কালে শ্রীচৈতন্ত রধুনাথকে বিথাহ করিতে নিষেধ করিয়া পিতা 
১৩ 


২৫৮ | চৈতন্তলীলাস্বত | 


মাতার সেবা করিতে ও বৈফবের নিকট শ্রীমভাগবত পড়িতে উপদেশ , 
দিলেন, এবং এক কমলা তাহার গলদেশে পরাইয়। দিয়া আলিঙ্গন করিয় 
বারাণনী পাঠাইলেন। রঘুনাথ ভট্ট গৃহে আসিয়া সাবধানে চারি বৎসর, 
কাল বুদ্ধ পিত! মাতাঁর সেবা করিতে লাগিলেন এবং এক টৈষঃবেরঙন্তিকট 
প্ীমপাগবত পড়িরা পারদর্শিতা লাভ করিলেন | পিতা৷ মাতার কাশীলাত 
হইলে রঘুনাথ উদ্দাসীনের ব্রত লইয়া পুনরার নীলাচলে আদিট্লেন এবং * 
আর আটমাস কাল তথায় অবস্থিতি করিয়া চৈতন্জদেবের বিশেষ কপ ' 
লাঁত করিলেন। শ্রীটৈতন্ রঘুনাথকে বলিলেন, তুমি আমার আজ্ঞায় 
বৃন্দাবন বাইর! রূপ সনাতনের সহিত মিলিত হইয়। সাধন ভজন করণে। 
সর্বদা শ্রীমভাগবত পাঠ করিলে ও কৃষ্ণনীম জপ করিলে, অচিরে কৃতার্থ 
হইয়| কৃষাপদ লাঁত করিতে পারিবে | যাইবার কালে শ্রীচৈতন্ত রঘুনাথকে 
চৌদ্দ হাঁত লম্বা তুলনীমালা ও জগন্নাথের ছুটাপান বিড়া ভেট «দয়া 
বিদায় দিলেন। 

রঘুনাথ বৃন্দাবনে আদিয়। চৈতন্ের আদেশানুবর্তী হইয়া কঠোর *সাধ- 
না জীবন অতিবাহিত করিরাছিলেন। রূপ সনাতন তাহাকে আপন 
সহোদরের স্ঠায় যন্্ করিয়া নিকটে রাখিলেন। রঘুনাথ ভ ছয় গোস্বামীর , 
অন্ভতর গোম্বামী। 

দেবদাদীর গান । 

জগন্নাথ-মন্দিরে দেবদাপীগণ নিত্য সঙ্গীত করিয়া থাকে। এক্া্দন 
'যমেশ্বর টেটা বাইতে যাহতে, শ্রীচৈতন্ত তানলয়দুক্ত স্বমধুব স্বরে সঙ্গাত 
হইতেছে, শুনিতে পাইলেন। গীতগোবিন্দদের পদশ্বিশেষ গুজ্জবারাগে গীত 
হইতেছে শুনিতে পাইয়। তাহার ভাবাবেশ উলিয়া উঠিল। তিনি আত্মহারা 
হইয়াও সঙ্গীতের ধ্বানর ধশবন্তী হইয়া জগমোহনের দিকে ছুটির চলিলেন। 
পথে সিজের বেড়া ছিল? তাহার কাটা গায়ে লাগিয়া রক্ত পড়িতে লাগিণ। 
তথাচ তাহার জ্ঞান নাই। তিনি আবেশে ধাইয়া গিয়া গায়িকাকে যেই আলি" 
গন করিবেন, অমন্ত্রি পশ্চাৎ হইতে “রমণীর গান+ “রমবীর গান? ঘধিয়া কে 
তাহাকে বলে ধরিয়া কোলে করিয়া লইল। ক্ত্রী” নান শুনিয়। তাহার বাহ 
রান হইল ; ফিরিয়া চাহিয়া! দেখিলেন, তিনি গোবিনের কোলে । 'প্রভুভপ্জ 
গোবিন্দ তাহার ভাবাবেগ বুঝতে পারিয়। ও উপস্থিত বিপদের আশঙ্কা 
করিয়া পশ্চান্তাগ হইতে দৌড়িয়। আমিয়। ধরিয়| ফেলিয়াছিলেন। - 


অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ ।, ২৫৯ 


চৈতন্যদেব বলিলেন গোবিন্দ! আজ তোমার জন্ত আমার গ্রাণ রক্ষা 
হইল। রমণী-সংস্পর্শ হইলে আমি দেহপাত করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতাম। 
(তোমার এ খণ আমি শোধিতে পারিব না।? 

প্জেবিন্দ উত্তর করিলেন “আমি ত কিছু করি নাই। জগন্নাথ তোমাকে 
রক্ষা করিয়াছেন। এ 

শ্রীচ্তন্য বলিলেন বস! আজ হইতে তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া 
দেহ রক্ষা করিবে। আমার তহোদথাকে না। তুমি আমাকে সাবধান 
করিয়া দিবে ।, 

স্বরূপাদি ভক্তগণ এ বৃত্তান্ত শুনিয়! মহাভীত হইলেন। 





অফ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ। 


জগদানন্দ পণ্ডিত। 
পরণ্ডত জগদানন্দের অনেক কথ। পুর্বে বল! হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যে ইহীর 
প্রেমচেষ্ট, শ্রী সত্যভামার প্রেমের ন্যায় কুটিল। সনাতন গোস্বামীকে 
পণ্ডিত বৃন্দাবনে যাইতে উপদেশ দিলে ঠৈঠগ্ত দেবের ভতগানার তাহ! 
কতক প্রকাশ পাইরাছে। ইনি.বৈষুব জগতে সত্যভামার অবতার বলিয়। 
বিখ্যাত । 
প্রীচৈতন্য শচীমাতাঁর রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবার জন্ত কোন ঘময়ে মহা প্রনা- 
দাদি সঙ্গে দরিয়া পণ্ডিত জগদানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইয়াছিলেন। জননীর তত্ব * 
তল্লাম করিতে মাতৃ-ভক্র চৈতন্ত কখনই ভূলিতেন না। জগদানন্দ শচী- 
মাতাকে পুত্রদন্ত উপহার দিয়া নবদীপে বাম কপিতে এবং মধুর টৈতন্ত- 
কথ্ধয় তাহার চিত্ত'বিনোদন করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দ জগদা- 
নন্দকে পাইয়া! এবং প্রভৃব অন্তরঞ্গ জানিরা পরমানন্দিত হইলেন। কতিপয় 
মাস নবদ্বীপে থাকিয়া! পণ্ডিত অদ্বৈতের সুঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে শান্তিপুরে 
গেলেন ॥ বআচার্ষ্য তাহাকে পাইয়৷ মহান্ব্ ইইলেন। লেখান হইতে জগদা- 
নন্দ যেযে গ্রামে চৈতন্তভক্ত ছিলেন, সে মস্ত গ্রামই ভ্রমণ করিলেন এবং 
চৈতন্ভের ঈুখকথায় সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন। কুমারহ্ট গ্রামে শিবানন্দ” 
সেনের বাদ। সেন" মহাশয় চিকিৎমা-ব্যবলারী। পণ্ডিত মনে মলে 
সঙ্কক্প করিয়। চৈতন্যদেবের ব্যবহারের জন্য এক পাক সুগন্ধি চন্বনাদি তৈন 


২৬০ _. চৈতন্যলীলা্বৃত। 


প্রস্তুত করিয়। লইলেন। উদ্দেস্ঠ _উৎকট দাঁধনতজনে প্রভুর বাঁফুপিত্তের 
প্রকোপ হইলে এই তৈল কিঞ্চিৎ অঙ্গে ও মন্তকে লাঁগাইলে শ্গিদ্ধ হইজে, | 
পারিবেন। কলমীর মুখ বন্ধ করিয়! অতি যত্ে বাহক দিয়া পণ্ডিত আগম্ণন 
কালে এ তৈল নীলাচলে আনিলেন এবং গোবিন্দের নিকট দিয়! ত্য 
দেবের অঙ্গে মর্দন করিয়! দিতে উপদেশ দিলেন | | 
গৌবিন্দ তৈলের কথ! শ্রীচৈতন্যকে জানাইলে তিনি বলিলেন *সন্যানীর ' 
তল মর্দন নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ সুগদ্ধি তৈলের ত কথাই নাই। একাজ ' 
কর) জগন্নাথের প্রদ্দীপে তব তেল জ্বালাইয়া দাও । গণ্ডতের পরিশ্রম ফন 
হইবে।” গোবিন্দ শ্রীচেতনোর ইচ্ছা পণ্তিতকে জানাইলে পণ্ডিত ,ছুঃখিত " 
হইয়! চুপ করিয়! থাকিলেন; কিছু উত্তর করিলেন ন1। গোবিন্দ দিন 
দশ পরে শ্রীচৈতন্যকে আবার বলিলেন পঙ্তের নিতান্ত ইচ্ছা, আপনি 
তৈল ব্যবহার করেন” 
চৈতন্যদের এবারে ক্রোধ করিয়া উত্তর দ্রিলেন, 'তবে একজন মন্দণীয়া 
নিযুক্ত কর) নইলে তৈল মাথাইবে কে? এই সখের জন্যই কি.আমি 
সর্যাস করিয়াছি? আমার সর্বনাশ হলে তোমাদের সখ হবে কি ? 
গোবিন্দ আর কিছু বলিতে দাহসী হইলেন না। পর দিন প্রাতঃকাঁদে 
জগদীনন্দ আদিলে গৌর প্রেমভাবে বলিলেন প্িত! অনেক যড়ে তেল 
আনিয়াছ। আমি মন্ন্যানী, তৈলে আমার অধিকার নাই। জগন্নাথের দীগে 
জালাইয়! তোমার শ্রম সফল কর। 

*  জগদানন্দ ব্যঙ্গভাবে বলিয়া! উঠিলেন "কে তোমায় মিথ্যা কথা বলেছে? 
আঁমি ত বাঙ্গল হইতে তৈল আনি নাই এই বলিয়া গৃহ হইতে তৈল" 
পুর্ণ কলমী আনিয়া! চৈতন্যের অগ্রে আছাড় (দিয়! ভাঙ্গিয়! ফেণিলেন। 
এবং আর কিছু ন! বলিয়া নিজ বাসায় যাইয়। ঘরে কপাট দিয় শুটুযা 
থাকিলেন। 

ছুই দিন কাটি! গেল, পণ্ডিত গৃহাত্যন্তরে শুইয়া আছেন, ছুয়ার খোলেন 
নাই। গোবিদ ও গ্রীচৈতন্য অনেক সাধ্যনাধন1 করিয়াও কিছুৎ করিয় 
উঠিতে পারেন নাই। পঞ্ডিতের রাগ পড়ে নাই। তৃতীয় দিন প্রাতঃকানে 
খুচতন্যদেব মনে মনে যুক্ধি স্থির করিয়! তাহার, ঘারে যাইয়! উচৈঃরে 
আজ আমি এখানে প্লাইব) পণ্ডিত! উঠিয়া পাক' কর? মধ্যাহ দমে 
ভোঁঙনে আসিব বলিয়। জগন্নাথ দর্শনে চলিয়। গেলেন। 


গু 
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রোগের উপযুক্ত ওষধ গড়িয়াছে। পণ্ডিত আর থাকিতে পারিলেন না) 
উঠিয়া! গানাস্তে বিবিধ ব্যগ্রন রধিয়। অন্ন প্রস্তুত করিলেন । যথাসময়ে 


টৈতন্যদেব আসিয়! আনে উপবেশন করিয়। বলিলেন, দ্বিতীয় পাত কর,' 


তুমি আর্মি একত্র ভোজন করিব জগদানন্দ উত্তর করিলেন “আপনি 
তোকন করুন্, আমি পরে খাইব। তোমার আজ্ঞ। কি লঙ্ঘন করিতে 
পারি? , 

শ্রীচৈতন্য থাইতে খাইতে বলিলেন 'গছে ! রাঁগে রাগে যে পাক করি- 
গাছ, তাহার তুলনা নাই । নাঁজানি সহজ থাকিলে আর কি হইত? 

জগদানন্দ এমন করিয়া! বাধন পরিবেশন করিতে লাগিলেন যে, গৌরচন্তর 
অর থাইয়! উঠিতে পারেন না। এক দ্রব্য না ফুরাইতেই আঁবাঁর দেন। 
এক দ্রব্য দশবার করিয়া পরিবেশন করাতে গৌরের অতান্ত অধিক তোজন 
হইল ।,তথাচ তিনি উঠিতে পারিলেন না, পাছে জগপানন্দ রাগ করিয়। 
আবার উপবাঁদ করে; ভয়ে ভয়ে খাইতে লাগিলেন। অবশেষে চৈতন্য 
দেব প্রেমপূর্ণ ভাবে বলিতে লাগিলেন “এক গুণের স্থানে দশগুণ খাঁওয়া- 
ইলে; এখন অন্নমতি কর, উঠিরা আচমন করি।, 

আঁচমনান্তে পণ্ডিত গন্ধমাঁল্য পরাইয়া গৌরকে মুখবাদ দিলেন। 
গৌরচন্ত্র বলিলেন 'আমি এই থানে বসি, তুমি আমার সম্মুখে ভোজন 
কর” 

জগদাঁনন্দ উত্তর করিলেন “আপনি বিশ্রাম করুন গিয়!। রামাই ও 
রঘুনাথ র্ুয়ের পরিচর্য্য। করিয়াছেন? তাহাদের অন্ন ব্যঞজন দিয়! পরে আমি 
খাইব।, | 

শ্রটৈতন্য গোবিনাকে বনিলেন 'তুমি এখানে থাক; পঙ্ডিতের ভোজন 
শেষ,হইলে আমাকে সংবাদ দিওঠ। চৈতন্যদেব বিশ্রামার্থ চলিয়। গেলে 
পণ্ডিত গোঁবিন্কে তাহার পাদসন্বাহন করিতে পাঠাইয়া দিলেন। 
প্রীচৈতন্যও 'পত্ডিত থাইলেন কি না জানিয়। আপিবার জন্য গোবিনদকে 
ফেরত প্ঠঠইলেন। গোবিন 'জগদানন্দের আহার হইয়ছে' মংবাদ দিলে 
তবে তিনি নিদ্রা যাইতে পাঁরিলেন। 

স্নযাধের পর হইতে গ্রচৈতন্ত কলার বাঁসনা বিছাইয়। শয়ন করিতেন, 
অন্ত শষ্যা লইতেন ন| ) কলার বাসনার আন্তরণে, শুইয়া তাহার অঙ্গে 
ব্যথা হইত, জানিতে গারিযা জগদানন কোন সম” স্পা পাস লী 
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প্রস্তুত করিয়া গোখিন্দের নিকট দ়াছিগেন, ও স্বরূপে, বলিয়! দিয়া. 
ছিলেন 'আপনি দেখিবেন যাহান্ডে প্রভূ ইহ! অঙ্গীকার করেন।। তোফন' 
“বালীশ দেখিয়! চৈতন্য দেব তুদ্ধ হইয়৷ জিজ্ঞান! করিলেন “এ কা'র কাজ? 
উত্তরে জগদানন্দের নাম শুনিগ্া কলহের ভয়ে সম্কুচত হইলেও রা শা 
তুলিয়া ফেলিয়া কলার বানাতে শুইলেন। শ্বরূপ বলিলেন “পণ্ডিত জানিতে 
পারিলে কিন্তু তারি দুঃখিত হইবেন ।” এ | 
প্রীচৈতন্ত বলিলেন “তবে একথান থাঁট আনিয়া দাও । জগদানন্দের কি' 
ইচ্ছা, আমি সন্নযাপীর ধর্ম ছেড়ে বিলাণীর মত বিষয়ন্থথ উপভোগ করি?, 
পগদানন্দ এ কথা শুশিয়। খুব মনঃকষ্ট পাইলেন ; কিন্তু মনোহ্ঃধ ' 
প্রকাশ না করিয়া বুন্দাবনে যাইবার জন্য চৈতন্র্দেবের আল্ঞান্ুমতি চাহি- 
লেন। স্ুচতুর শ্রীচৈতন্ত তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়! হাদিয়া উত্তর 
করিলেন, “আমার উপর রাগ ক'রে মথুবায় গিয়ে কি ভিক্ষা করিয়া 
বেড়াইবে ? জগদানন্দ চৈতন্যের চরণ ধরিয় গন্তীরভাবে নিবেদন করি 
লেন, না তা নয় ;$ অনেক দিন থেকে আমার বুন্দাবনে যাইবার, ইচ্ছা, 
তোমার আজ্ঞা ভিন্ন তে! যেতে পারি ন।। | 
শ্রীচৈতন্ত বলিলেন, “তোমার এ প্রার্থনা অগ্রাহথ। জগদানন্দ মৌন 
হইলেন । অন্থদিনে পণ্ডিত শ্বরূপ গোস্বামীকে মনোবাঞ্। জানাইয়। অনুরোধ 
করিতে বলিলে স্বরূপ গৌরকে ব্ণিলেন “পণ্ডিতের পূর্বব হইতেই বুন্দাবনে 
যাইবার ইচ্ছা হয়েছে । তোমার অনুমতি চাহিলে তুমি রাগ করিয়! যাইতেছে 
, বলিয়া, যাইতে দাও ন|। কিন্তু আমি বলি, একবার অনুমতি দাও, উনি 
বৃন্দাবন দেখিয়। আনুন । 
চৈতন্তদেব তখন জগদানন্দকে ডাকিয়। সরল মনে অনুমতি দিয়া এই 
সকল উপদেশ দিতে লাগিলেন £__“বারাণনী পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাইবে, হাথে 
কোন ভয় নাই। কিন্তু তাগার পরে মঙ্গীতিন্ন পথ চলিও না। বাঙ্গাণী 
দেখিলে দন্্যগণ লুটপাট করিয়া লইয়া মারিয়া ফেলে। মধুরা় সনাতনের 
সঙ্গে একত্র থাকিম্র বনাদি দর্শন করিও; কিন্তু গোবদ্ধনের উপরে উঠিও 
ন1। মথুরার স্বামীদের আচরণ দেখিয়। হাদিও না) কেনন| তাহা আমাদের 
*আচার হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সনাতনকে বলিও, ,আমিও একবার দেখানে 
যাই বঃ আমার জন্ত খ্বেন একটু স্থান করিয়া রাখেন আর সেখানে অনে 
দিন থাকিও না, শীঘ্র ফিরিয়। আদিবে।, 
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*. জগদানন্দ নকলের পাদবনন| করিয়া যাত্র! করিলেন; বনপথে বাঁরা- 
গুণী পৌছির। তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেথরের সঙ্গে পরিচয় করিলেন ; যথা সময়ে 
আরুবা আদিয়! সনাতনের সঙ্গে মিলিত হইয়া] দ্বাদশ বনাদি ভ্রমণ করিলেন) 
এবং এগ্লোকুলে যাইয়া ছুইআনে নিজ্জন গোফায় বাদ করিয়া কৃষ্ণ কথায় 
দিন অতিবাহিত কপিতে লাগিলেন । পঙ্ডিত দেধালয়ে পাক করেন। সনাতন 
'মাবন হইতে ভিক্ষ! করিয়া আনিয়! প্ডিতের আহারধ্য সরবরাহ করিয়] 
'দ্েন। আর পণ্ডিত কোন কোন দিন সনাতনকে শিমন্ত্রণ করিয়! খাওয়ান। 

একদিন সনাতন গৌদাই, মুকুন্দ সরশ্বতী নামক জনৈক সন্গ্যাপী প্রদত্ত 
একখানি ব্ক্তবর্ণের বহির্বান মন্তকে বাধিয়া দ্বারে বগিয়া আছেন । জগদানন্দ 
তখন পাককার্যে নিষুক্ত। প্ডত জিজ্ঞাপিলেন 'রক্তবন্ত্র কোথায় পেয়েছ ?+ 
সনাতন মুকুন্দ নরস্বহীর নাম করিলে জগদানন ক্র 'দ্ধহইয়া ভাতের হাড়ি 
তুলিয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হইলেন এবং পরক্ষণেই লঙ্ঞি১ হইয়1 হাড়ি 
চুলার উপর রাখিবা বলিতে লাগিলেন “তুমি মহাপ্রতব প্রধান পার্ধদ ও 
প্রিয়তম*বন্ধু। তুম অগ্ত মন্ন্যাপীর বাঁহবাদ মাথায় বাধলে কাহার সহা 
হ্ঘ?, 
সনাতন পরিতের টৈতন্ত-নিষ্ঠা প্রশংসা! করিয়] নিজ ছৃষ্কা্যের জন্য কম] 
চাহিলেন। 
ছইমান কাল বৃন্দাবনবাদের পর সনাঁতনের নিকট বিদায় লইয়া 
জগদানন পণুত নীলাচলে প্রত্যাগঘন করিবার জন্ত প্রস্তত হইলেন। সনা- 
তন মহা প্রভূর জন্য রাসস্থ্লীর বালুকা, গোবর্ধনশিলা, গুপ্ামালা, ও শু পক্ক 
পীদু ফল ভেট পাঠাইলেন; এবং বলিলেন প্রভুকে এখানে আপিতে 
বলিও, তাহার জন্য দ্বাদশাদিত্য-ঠিলার একটা সুন্দর মঠ নির্দিষ্ট থাকিল। 
মঠেব্নি কটে রুই জন্ত এক চালাও বাধাইয়! রাখিলাম। জগদানন্দ সনা- 
তনের চরণ বদন] করিয়া পুর্ব নির্দিষ্ট পথে নীলাচলে আপিলেন। চৈতন্ত- 
দেব তাহাকে পাইয়া খুব তুষ্ট হইলেন। পুগ্ডিত সনাতনের প্রদট ভেট 
উপটৌকনদিলে শ্রীচৈতন্থ পীলুফল ভক্তগণকে থাইঠে দিলেন। যাহারা 
ষন্ধান জানিতেন, তাহারা ফলের শুক বাদ দিয়া আঠি চুষিয়। শিষ্স্বাদ পাই- 
লেন। কিন্তর্যাহারা অনভিজ্ঞ, হারা চর্বণ কারতে যাইয়া মহাবিপদ 
পড়িলেন; ঝালে প্রাণ ওষ্ঠাগত ও মুখ দয়া লাল! ভান্দিতে লাগিল। রদিক 
টুড়ামণি শ্রীচৈতন্ত তাহ দেখিয়া! হায় অস্থির হইলেন। 


২৬৪ ' চৈতন্যলীলামৃত। 
উড়িয়া রমণী। 


এখন হইতে শ্রীচৈতন্ের ভাববিকার গভীরতর হইতে লাগিল। . এক 
দিন তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যেন যমুনাপুলিনে শ্রী্ণ রাঁদলীল! করিতেছেন" 
পৌর্শমানীর শুভ্র কৌধুদী প্রভার যমুনানৈকৃত ধপ ধপ করিতেছে'/* মধো 
রাধাকুঞ্চ ও চারিদিকে গোপরামাগণ মগ্ডলীবদ্ধে নৃত্য করিতেছেম। আট, 
তন্ঠ ভাবে বিভোর হইয়া বুন্দাবনে সত্য সত্যই 'কৃষ্ণ পাইয়াছি” বিবেচনা 
নিমগ্ন হইয়া থাকিলেন। গোবিন্দ সেদ্দিন তাহার দীর্ঘ নিদ্র! দেখিয়া 
জাগাইয়! দিলে শ্বপ্নসুথে বঞ্চিত হইয়া! তিনি ছুঃখিত হইলেন। কিন্তু তথা, 
ভাবের নেশ! একবারে ছুটিল না। নিত্যক্ৃত্য সমাধানাস্তে চৈতত্যদে, 
জগন্লাথমন্দিরে গেলেন এবং গরুড়ের সপ্দুধে নিজ নির্দিষ্ট স্থানে পড়াই 
দর্মন করিতে লাগিলেন। এই দিন মন্দির মধ্যে লোকের বড় ভিড় হইয়া- 
ছিল। এক বুদ্ধ। উড়িয়া! রমণী স্থান ন! পাইয়া গরুড়ে আরোহণ করিম! 
নিমগ্নভাবে ঠাকুর দেখিতেছে। তাহার পদদ্ধর আলম্িত হইয়! শ্রীঠৈতন্তের 
দুই স্কন্ধে যে পড়িয়াছে, তাহা তাহার জ্ঞান নাই। গোবিন্দ ন্ভ্রীলোকটাকে 
ভদন। করিয়া নামাইয়া দিতে গেলে ভাবুকাগ্রগণ্য ্রীচৈতন্য গোবিনাকে 
বলিলেন 'বৎস! এমন কন্ম করিও না। ইহার দর্শন-নুখে বাধা দিও ন1। 
রমণী মহাগ্রভূকে দেখিয়া আস্তে ব্যন্তে নামিরা চরণ বন্দনা করিল। চৈতন্- 
দেব জগন্নাথে তাহার চিত্তের আবেশ লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন। 
মাহ! | এই রমণী কি ভাগ্যবতী! ইহার চরণ বন্দনা করি। ইহার কৃপা? 
য্দি এমনি নিবিষ্ট-চিত্ততা পাইতাম, তবে কৃতার্থ হইর়] যাইতাম। জগন্নাথ 
ত জগন্নাথ নহেন, সাক্ষাৎ ব্রজেন্ত্রনস্‌ন মুবলীবদন । আহা! এ জ্ঞান আমার 
কবে হইবে 1 বানায় আনিয়া চৈতন্তদেব যেমন প্রাপ্ধ রত হারাইলে লো? 
বিষ হয়, তেমনি বিষগর মনে অধোবদনে বসিয়া নীরবে ভূমি লিখিত 
লাগিলেন ; ছুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধার! পড়তে লাগিল। তিনি এক একবা! 
দীর্ঘানশ্বাদ ফেলিগা কেবল 'বুন্দীবনচন্ত্রে পাইয়া হারাইর। ফেলিলাম। ৬ 
আমার কৃষ্ণধন হরণ করিয়। লইল? হায় ! আমি কি করিব? বন্যা বিগা' 

« করিতে লাগিলেন। 


পাচ হাতি 


উনত্রিংশ পরিচ্ছেদে। 
দিব্যোন্মাদ | 


ভুক্কি-শান্তরে দিব্যোন্মাদদের লক্ষণ এইবরূপে নিরূপিত হইয়াছে। প্রেম 
বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অন্থুরাগ, ভাব ও মহাভাবে পরি 
' প্ত হয়। » মহাভাব ছুই প্রকার, রূঢ় ও অধিরূঢ়॥। অধিরূঢ় মহাভাব কেবল 
 গ্রোপবালাগণেই সম্ভবে। ইহার প্রকার তেদ দুই; মাদন ও মোহন। গভীর 
সন্তোগাবস্থায় যে ভাববৈচিত্র্য দেখা যায়; তাহার নাম মাদন। আর 
 বিরহাবস্তাীয় যে অনির্রচনীয ভাববৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়; তাহার নান 
মোহন । চিত্রজন্ন। ও উদ্ঘূর্ণা, তাহার ছুই প্রকার ভেদ । ভ্রমবগীতার দশ 
শ্লোক শ্রীমতী রাধার যে ভাবদশ! বর্ণিত হইয়াছে; তাহাতে চিত্রজল্লার 
প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়। বিরহে প্রাক স্কপ্তি হইয়া যে ভ্রমময়ী বৈচিত্রী 
উৎপাদন করিয়৷ দেয়, তাহারই নাম দিব্যোনাদ | 

চভীদাদ, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণের গানে কষ্ণচবিরহে শ্রমতীর 
যে দশদশ বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীমভাগবতে গোপীগণের যে বিরহচেষ্টায় ভাব- 
, বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইয়াছে, ও পুরাণাদি অশেষ শাস্ত্রে যে চিত্র আরও কুটির! 
বাহির হইয়াছে, সেই সকল আশ্রর্যভাব দিন দিন শ্্রীচৈতন্ের জীবনে 
্রন্ক/টিত হই উঠিতে লাগিল। উদ্ধব দর্শনে শ্রীরাধা বে প্রকার বিপাপ 
করির্ছিলেন, দিব্যোন্মাদের অবস্থার তিনি তেমনি ধিলাপ করিতে লাগি- 
লেন। ফলতঃ তিনি সর্ধতোভাবে আপনাকে শ্রীবাধিক! হইতে অভিন্ন 
জ্ঞান করিয়া বিবহ দশায় কৃষ্রূপসাগরে ডূখিয়া গেলেন। 

বিরহ দশায় সম্ভোগ সম্ভবে কি? পাঠক ধলিবেন, দে আবার কি? 
বিঝহে কি কখন সন্তোগ হইতে পারে? তাহা হইলে, তাহাকে বিরহ বলিব 
কেন? আমর| বলি তাহা হয়। যখন বিচ্ছেদের স্থতীক্ষ যন্ত্রণায় প্রাণ বিদ্ধ 
হইতে থাকে; তখন কি প্রিয়তমের প্রিয়দর্শন নুণ্তি চক্ষে মুখে ঘুরিয়] 
বেড়ায় না"? তাহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, প্রতিকার্যা। হবভাব, গতিবিধি, 
হাস্ত পরিহাস, ব্যঙ্গ বিদ্রপ, আচার ব্যবহার, বূপলাবণ্য, কথাবার্তা ; যে দিন 
যে কথাটা বলেছেন, বা.কাঁজটা করেছেন, এমন কি ততমস্বান্ধের অতি কপ ক্ষুদ্র 
বিষয় সকলও কি তখর মনের মধ্যে জাগিয়! উঠে না মনে হয় না কি, এই 
তিনি আমার চক্ষে চক্ষে ঘুরিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন, অন্তরে বাথিরে 
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জাগিতেছেন ও মনে মনে কথা কহিতেছেন? সে বিরহ, বিরহই নয়, 
মা'তে এইরূপ তন্ময়ত্ব আনিয়া ন1 দেয়। তন্ময়ভাব সম্ভোগ নয় তআরকি? 
'ভগবানের রূপ ত প্রাকৃত নহে। উহা অরূপ স্চিদানন বা অপ্রার্ৃত মদন; 
মোঁহন রূপ, সম্পূর্ণ আত্ম-প্রত্যক্ষের বিষয়। স্ৃতরাং নেরূপে নিমগ্িজ্ভুবকে 
ত সস্তোগ বলিবই, তা? ছাড়া তীক্ষ বিরহ-দ্বশায় তন্মযত্বভাবকে সম্ভোগ তি 
আর কি বলিব? তবে প্রথমোক্কে সেই রূপে ডূবিতেছি বোধ, গ্রথমাবধিই 
থাকে ) শেষোক্তে তাহাতে ডুবিতেছি জানিয়া মন নিমগ্ন হয় না। বিরহে 
ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়! পরে ভক্তের অজ্ঞাতে দিমগ্রভাব আনিয়া দেয়। 
বে বিরহে ভক্তমিলন সুথ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইয়| থাকেন, স্লোগান 
বিরহ নহে। প্রেমিকগণ মিলন হইতে সেই বিরহই বাঞ্ু। করিয়া থাকেন। 
পদ্্যাবলীতে শ্রীরূপ গোস্বামী এ সম্বন্ধে যে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা, 
তেও আমাদের কথা সমর্থিত হইবে । যথা) 
«“সলম বিরহবিকল্ে বরখিহ বিরহো ন সঙমন্তস্ত। 
একঃ সএব সঙ্গে ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে ॥” 

মিলন ও বিচ্ছেদ) ইহার কোন্টী বাঞ্চনীয়? বিকল্প স্থলে মিগনাগেক্ 
বিচ্ছেদই শ্রেষ্ঠ মনে হয়। কারণ মিলনে কেবল তিনিই সঙ্গে। কিন্তু বিরহে, 
ত্রিভুবন তন্মর হইয়া যাঁয়। গৌরের বিরহ এই শ্রেণীর। 

চিন্তা, অনিদ্রা, উদ্বেগ, ক্ষীণত1) অঙ্গমাপিন্ত, প্রলাপ, পীড়া) উন্মত্ত, 
মোহ, এবং নিস্গন্দতা, এই দশ প্রকারের ভাৰ দ্রিব্যোম্নাদে গ্রকাণ*্হইযা 
থাকে। ইহাকে দশদশা বলে। শাস্ত্রে শ্রীরাধার এই অবস্থা বর্ণিত আছে। 
শ্রীমন্মহা প্রভুর দেই সব চিহু প্রকাশ হইতে লাগিল । সুতরাং মহাভাবরূপিণ 
রাধ। হইতে যে তিনি অভিন্ন প্রকৃতি, তাহাতে সন্দেহ কি? ম্বরূপগোস্বামী ও 
রছুনাথ দাস স্বীয় স্বীয় কড়চাতে এ সকল কথ! লিখিয়। গিয়াছেন। তাহা 
তৎকালে শ্রীচৈতগ্তের নিকটে থাকিয়! গুপ্তদেবাদি করিতেন এবং যখন 
যাহা অনুভব করিতেন, তাহা সংক্ষিপ্তরূপে নিবদ্ধ করিয়া রাঁখিতেন। 
স্থতরাং তীহাদের *কড়চাবলম্বনে কবিরাজ গোস্বামী যাহা লিখিয়। গিয়া 
ছেন; তাহাতে অবিশ্বীন করিবার কারণ কি আছে? 

এখন হইতে গ্রীটৈতন্ত তিন অবস্থায় সয় যাঠানু করিতে লাঁগিরেন। 
কৃষ্ভাধাবেশে তাহার« আত্মস্কত্ি অর্থাৎ ভগবান্‌ হইতে স্বাতন্ত্রা একে" 
বারেই থাকিল না। তিনি কখন ভাবে নিম 'হইয়। একেবারে বাহ 
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ফুড হারাইয়া ফেলিতেন? ইহাকে অন্তর্দশা বলিত। কখন অর্ধবাহ 
্প্তিতে ভাঁব সাগরে ডূবিয়া থাকিতেন ও কত কি প্রলাপ বলিতেন। 
আবার সময়াস্তরে বাহন্কুর্ডি লাঁভ করিয়াও অন্তরে কৃষ্ণরূপে ডুবিয়ঃ 
থাকিত্রেন? বাহিরে দেহস্বভাঁবে সান, ভোঙ্ন, দর্শনার্দি হইত। এই 
শেষোক্ত ভাবকে ভক্তগণ নিগটবাহা বলিতেন। 

পূর্ব প্রিচ্ছেদের শেষাঁগে উল্লিখিত হইপ্সাছে যে 'কৃষ্ধন পাইয়াও 
হারাইয়। ফেলিলাম; কোথায় গেলে কৃষ্ণ পাইব?” বলিয়] সায়ং সময়ে ভ্রীচৈ- 
তন্ত বাসায় বমিয় কৃষ্ণগুণ স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতেছিলেন। যত রাত্রি 
বাড়িতে লাগিল, তাহা বিরহটেষ্টা ততই প্রবল হইতে লাগিল। তিনি 
হ্বরূপ রামানন্দের গল] ধরিয়া কাদিতে কীদিতে এইরূপ প্রলাপ বকিতে 
লাগিলেন £-. 

'রন্ধুগণ ! কৃষ্ণ মাধুবীর অপরূপ শক্তির কথা শুনিবে? প্র মাধুরী 
লোভে লুপ্ধ হইয়া! আমার মন বেদবিহিত ধর্মপথ পরিত্যাগ করিয়া! যোগী 
মেজে, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। আহা! যোগীর সাজই ব!কি 
অদ্ভুত! শক কারিকর কৃষ্ণলীলা1 রূপ যে শঙ্খকুগুল গড়িয়াছেন, সে 
তাহা কর্ণে পরিয়াছে। তৃষ্ণা-লাউ ও আশার ঝুলি স্বন্ধে ঝুলাইয়াছে; 
চিন্তা! কস্থ! গাঁয়ে দির! দ্বাদশ উদ্বেগ হাঁতে লইয়। ও লোভের ঝুলনী মাথায় 
বাধিয়! ব্যাস শুকাদির রচিত কৃষ্ণজলীলার তর্জ! পড়িতেছে; কিন্তু ভিক্ষা- 
ভাবে ডাহার ক্ষীণ কলেবর | মন যোগী বড় স্ুচতুর; তাই দশেক্জরিয়কে 
শিষ্যত্বে বরণ ক'রে, আমার শরীররূপ গৃহে বিষয় ভোগ ছাড়িয়া দিয়] মহ!- 
বাউল নাঁম লইয়া বুন্দাবনে চলিয়া! গিরাছে ও সেখানে স্থাবর জঙ্গম্‌ 
বৃক্ষ লতা প্রভৃতি গ্রঙ্গাবুন্দের নিকট ফল মূল পত্রাদি ভিক্ষ! করিয়া! বেড়াই" 
তেমুহ। কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণ গুণ, কৃষ্ণরস, কৃষেের মধুর ধ্বনি, কৃষ্ণের সৌরভ ও 
স্পর্শস্থখ রূপ স্ুধারদ গোপীগণ নিরন্তর আশ্বাদন করিতেছেন । আমার মন- 
যোগীর ইন্জিয় শিষ্যগণ তাহাদের তুক্তশেষ প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া আনিয়। 
দিয়। গুরুর প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। মন আমার কষ্-বিফ্লোগে দুঃখিত হইয়| 
সাক্ষাৎ দর্শন মাঁনপে যোগী সাঞজিয় বৃন্দাবনে গিয়াছে বটে? কিন্তু নির- 


গ্রন কৃষ্ণাম্মার দর্শন ন! পাইয়! শ্হ্য কুঞ্জে বসির যোগ ধ্যানে রাত্রি জরাগরণ* 


করিতেছে এবং বিরহে ব্যাকুল হইয়া দশদশ| গ্রাপ্ত হইয়াছে। হায়! 
এখানে আমার শরীররূপ, আলম বে শূন্য পড়িয়। হল!” 


খ্ 


২৬৮ , চৈতন্যলীলাম্ৃত। 


রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্তের উদ্বেগ বৃদ্ধি দেখিয়া তাঁহাকে সুন্বনা দিবার, 
জন্য সময়োচিত শ্োক ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন ; আর শ্বরূপ সুমধুর স্বদধে 
সঙ্গীত করিলেন । তাহাতে চৈতগ্তদেব বাহ্জ্ঞান লাভ করিয়া কিছু সুস্থ 
হইলেন। রাত্রি ছুই প্রহরের সময় তাহাকে ভিতর প্রকোন্ঠে স্রেয়ুইয় 
রামানন্দ বায স্বগৃহে চলিয়া গেলেন । স্বন্ূপ'ও গোবিন্দ দ্বারদেশে শুই 
রহিলেন এবং প্রভূ উচ্চ করিয়া নাম বক্কীর্তন করিতেছেন, গুনিতে * 
শুনিতে নিদ্রিত হইয়। পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বরূপ জাগরিত হইযা! 
কোন শব্ধ শুনিতে ন| পাইর! সন্দিপ্ধ হইলেন এবং প্রদীপ লইয় গৃহাত্যন্তরে 
যায়! মহাপ্রতৃকে না দেখিয়া একেবারে বিশ্মিত ও ভীত হইলেন এবং ' 
গোবিন্দকে জাগাইয়া মসাঁল জালিয়। অন্যান্য ভক্তগণের সঙ্গে অন্েষণে 
বাহির হইলেন। আঁরও আশ্চর্ষোযর বিষয় যে, বাড়ীর তিন প্রকো্ঠের 
দ্বার যেমন তেমনি অর্গন বদ্ধ রহিয়াছে; অথচ চৈতন্যদেব অভ্যন্তরে নাই। 
যাহ! হউক, খৃ'ঞিতে খু'জিতে, দিংহদ্বারের উত্তর দিকে স্বরূপাদি দ্েখিশেন, 
চৈতন্য গৌসাই অতি দীর্ঘাকার ও বাহাজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়া! রহিয়াছেন। 
তাহার অবস্থা দেখিয়। ভক্তগণ ভগ্নাকুল হইলেন। অচেতন দে, নাশার 
শ্বাস নাই, হাত প! গুলি তিনহাত পরিমিত দীর্ঘ, হস্তপদাদির গ্রন্থি 
সকল বিতন্তি প্রমাণ শিথিল, উপরে চর্খমাত্র রহিয়াছে; উত্তাঁন নয়ন, সুখে | 
লালা ও ফেণা ভাঙ্গিতেছে। স্বরূপার্দি ভক্তগণ হৃদয়বিদারক এই দা 
দেখিয়া দুঃখে বিদীর্ণ হইলেন এবং যুক্তি করিয়। উচ্চ করিয়া তাহার ক্ণ- 
মূলে রুষ্খনাম ডাকিতে লাগিলেন । অল্পক্ষণ পরে, হরিবোল বলিয়া চৈতন্- 
দেব গর্জিয়া উঠিলেন। অস্থিপন্ধি নকল তখন পূর্বনৎ স্বাভাবিক হইল । 
নিংহদ্বারে আছেন দেখিয়।, গ্রীচৈতন্য বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাম! করিলেন এখানে 
কেন? কি করিতেছ?” স্বরূপ উত্তর করিলেন “বাসায় চল, সকল বলিব | 

বাঁসায় আপিয়া স্বরূপে মুখে বৃত্তান্ত শুনিয়া শ্রীচৈতন্ত বলিতে লাগি" 
লেন "আমার কিছুই মনে নাই। , কেবল ্রীরুষ্ণ আমাকে দেখ! দিয়! বিহা- 
তের তায় অন্তর্ধানঃ হইয়া গিয়াছিলেন, এই দেখিয়াছি মাত্র / ** 

রুনাথ দাম চৈতন্স্তব*কল্পবৃক্ষে এই লীল! এইরূপে বর্ণন করি- 


রঃ 
রঃ 


“সাছেন। ৭. 
কেচিন্বিখ্াবাষে ব্রজপতি সতগ্তেরুবিরহাৎ 


শ্লথৎ শ্রীসন্ধিত্বাদধদ ধিক দৈর্ধ্যং তুজপদে: 


উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ। , ২৬৯ 


ুঠন্‌ তৃমৌ ক₹। কা বাণ্য। বিকলং গদগদ বচা 
রুদন্‌ শ্রীগৌরাঙ্গে হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি।” 
কোন সময়ে কাশীমিশ্রের আলয়ে কৃষ্ণের প্রৰলবিরহে ধাহার অ-* 
সন্ধিণকল শিথিল হইয়! হস্তপর্দ অতিশয় দীর্ঘ হইয়াছিল) যিনি “কা” “ক” 
বলিয়া ভূমিতে লুঠন করিতে করিতে গদগদ বচনে ও বিকলচিত্তে কত 
' বোন করিয়াছিলেন, নেই গৌরাঙ্গ এখনও হৃদয়ে উদ্দিত হইয়া আমাকে 
হর্ষোন্মত্ত করিতেছেন। 


চটকগিরি গমন । 


এক দিন চৈতন্যচন্দ্র সমুস্রত্নানে যাইবার কালে দৃরস্থ চটকগিরির 

শোঁভ! দেখিয়। আবিষ্ট চিত্তে গোবদ্ধন গিরি জ্ঞানে তাহার দিকে ছুটিয়া 
চলিলেন। গোবিন্দ পশ্চাতে যাইতেছিগেন। গ্রভূর ভাবাবেশ হইয়াছে 
বুঝিতে পারিয়া ও বিপদ্পাতের আশঙ্ক! করিয়া! অতুচ্চরবে শ্বরূপাি 
তক্তগণকে ভাকিতে ডাকিতে, তাহার পাছে পাছে দৌড়িতে লাগিলেন। 
গ্রচৈঙন্ভ প্রথমে বাতাসের স্টার ছুটিতেছিলেন) পথে যাইতে যাইতে 
হঠাৎ চলৎশক্তি হীন হুইয়! স্তত্তিতভাবে দরঙ্ায়মান হইলেন এবং সমুদ্র- 
তরঙ্গের স্তায় কাপিতে কাপিতে ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন । গোবিন যখন 
তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন £ তখন তিনি অজ্ঞান, রোমাবলি কদশ্ব- 
কেশরেবর স্তীয় উদগত, রোমকৃপগুলি মাংসত্রণের আকার ধরিয়াছে, 
তাহা! দিয়। রুধিবধারা পড়িতেছে, কণ্ঠ ঘর্ধঘর করিতেছে, শরীর 
বিবর্ণ হইয়াছে, ধেন রক্ত-শৃন্য; কেবল মুর্দিত নয়নযুগল দিয়া অনবরত 
অশ্রধার| পড়িতেছে। প্রভুতক্ত গোবিন্দ তাহার অবস্থা! দেখিয়া] কাদতে 
কীন্দিতে হস্তস্থিত করঙ্গের জল সর্বাঙ্গে সিঞ্চন করিতে এবং বহির্বাস দিয় 
বাতাস করিতে লাগিলেন। 

এ দিকে নগরে একটা মহা কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে । ভক্তগণ যিনি 
যেখানে ছেহুলন, চারিদিক্‌ হইতে পর্বতাভিমুখে ছুটিতে ল্র্গগিলেন। স্বন্ুপ 
জগদানন্দ, রঘুনাথ, গদাধর পণ্ডিত, রামাই, নন্দাই, নিলাই, শঙ্কর গওত 
পুরী গৌপাই, ও ভারতী, গৌস্পই, প্রভৃতি সকলেই গোবিন্দের চীৎকার 
শুনিয়া অনিষ্টাশঙ্ক! করিয্ন। শশব্যন্তে যাইতে লাগিলেন্)। স্বরূপাদি আসিয়া€ 
শ্রচৈতন্যকে তদবন্থই দেখিলেন। নান! শুশ্রাষা হইতে লাঁগিল। ম্বরধ? 


২৭৩ , চৈতন্যলীলামুত। 


তাহার শ্রবণ মূলে উচ্চৈঃস্বরে নাম ডাকিতে লাগিলেন তিনি অনেক 
ক্ষণ পরে 'হরিবোল” বলিয়া উঠিয়। বসিলেন। তখন জগন্মগ্ল হরিনামে ভজ্জ | 
"গণ আকাশ বিদীর্ঘণ করিয়। ফেলিলেন। সকলের মুখেই আনন্দ ও উৎসাহ. 
চিহ্ন দেখা গেল। চৈতন্যদেৰ চেতনা পাইয়াঁও নিপট বাহ্াজ্ঞান লাভ দিতে 
পারেন নাই ; অদ্ধ বাহান্ঞানে এ দিক্‌ ওদিক্‌ চাহিয়! কি যেন দেখিতেছিলেন। 
দেখিতে পাইতেছেন না, মনে করিয়! স্বপকে বলিতে লাগিলেন "সাজ মামি ' 
আবার কৃষ$ক দর্শনে গোবর্ধনে গিয়াছিলাম) নেখান হইছে কে আমায় ' 
এখানে আনিল? আহ! গোবদ্ধনের উপরে উঠিয়াই দেখিলাম, কৃষ্ণ গোধন 
চরাইতে চরাঁইতে মুরলী নিশ্বন করিলে সখীদঙ্গে রাধা ঠাকুরাণী,আদিা ' 
উপস্থিত । রুষ্ত তখন রাঁধায় লইয়া! গিরিকন্দরে প্রবেশ করিলেন) সথীগণ 
পুষ্প চয়ন করিতে চলিয়া! গেলেন । এমন সময়ে তোমরা গোলমাল করি 
আমায় এখানে আনিলে । হায় ! কৃষ্ণচলীল| দেখিয়া ও দেখিতে পাইলাম ন।! 
তোমরা আমায় সে নুখে বঞ্চিত করিলে কেন ?” বলিয়। চৈতন্যদেব কীদিতে 
লাগিলেন। এই সময়ে পুরী ভারতীকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়! তিনি বাহৃজ্ঞান 
লাভ করিয়। তাহাদের বন্দনা করিলেন। তাহার! প্রেমালিগ্কন করিথে 
প্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসিলেন 'এত দূরে আদিয়াছেন কেন ?, 
পুরী হাসিয়! উত্তর দিলেন “তোমার নৃত্য দেখিতে ।” 
শ্রীচৈতন্য লজ্জিত হইয়া সকলের সঙ্গে তখন সমুদ্রক্গান ও মহাপ্রনাদ 
ভোজন করিয়! বাদায় বিশ্রীম করিতে গেলেন। রবুনাথের স্তবকলস্ব্দে এ 
লীল! এই রূপে বর্ণিত হইয়াছে। 
নীলাপ্রির সদীপে চটকগিরি দেখিয়া! “এখান হইতে আমি বৃন্দাবনগোঠে 
গোবর্ঘন দর্শন করিতে যাই” বলিয়া যিনি উন্মতের ন্যায় ধাবিত হইলে 
পশ্চাদাগত নিজগণ কর্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন, আহা! সেই গৌরাঙ্গ আঞ্জার 
হদরে উদ্দিত হইয়। আমায় হর্ষোন্মন্ত করিতেছেন । 





ত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
উদ্যান-বিহীর। 
চক্ষুরাদি পাঁচ ইন্টিয় জীবাত্মার জ্ঞানোপার্জনের দ্বার; রূপা পাঁচটা 
জ্ঞানের বিষয়। পাঁচে পাচের যোগে রন্গাওমধ্যে* ভগবলীলানুধ্যান। পাঁঠে 


ত্রিংশ পরিচ্ছেদ । ২৭১ 


নাচের অনুকূল, যোগে জীবের সুখের জ্ঞান; প্রতিকূল যোগে ছুঃখান্থভব। 
কিন্তু ষে মাতা প্রতিকূল পাঁচকে বিবেক ও বৈরাগ্যের দ্বারা অনুকূল করিয়। 
জইয়। সর্বজ্র সমান ভাবে ভগবংস্ফর্তি লাত করিতে পারিয়াছেন; তিনিই 
ধন্য !'ফৌগ রাজেোর লোভনীয় স্থান তাহারই অধিকৃত হইয়াছে । আবার 
ধিনি পাচে,পাচের যোগে ব্রঙ্মাণ্ডের আকাশাদি পঞ্চ মহাভৃতে লীলারসময় 
শ্রংবির নিরুপাধি রূপ, নুমধুর বাণী, স্থুশীতল স্পর্শ, অগ্র।কৃত রস, এবং 
সৌরভময় অঙ্গগন্ধ পাইয়। মহাভাবে বিতোর হইয়। যাইতে পারেন, তিনি 
মহাতক্ত ; মহাগ্রেমিক | এরূপ ভগবদ্ভক্ত জগদ্বাপীর উদ্ধারের জন্তই কেবল 
অবতীর্ণ হইয়। থাকেন। শাস্ত্রে শ্রীমতী রাধিকার এই মহাদর্শন বর্ণিত আছে। 
আল শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ের ইন্দ্রির ছুয়ার খুলিয়। গিয়া! হৃদয়ে সেই মহাদর্শনের 
ছবি অঙ্কিত হইয়াছে । তাইতিনি শ্বরূপ রামানন্দের ক ধরিয়া মনের 
কথা বলিতে বলিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন 7 

শুন বন্ধুগণ ! আমার কষ্টের কথা। পাঁচজনের টানাটানিতে 
পড়িয়! আমারু মন অশ্বটা আর বাঁচিল না। পাঁচটা ইন্দ্রিয় অতিশয় বল- 
বান; তাঁহারা যুগপৎ অঙ্বটার উপর চড়িপ্না পাচ দিকে টানি- 
তেছে। বেচারা কোন্‌ দিকে যায়, বল দেখি? অথবা ইন্জিয় পাচজনেরই ॥ 
বা দোষ দিই কেন? কৃষ্খরূপাদি পীচটা বিষয় তাদের নিরস্তর আকর্ষণ 
করিতেছে এ মহাকর্ষণের বলে তাহার! যে অভিভূত হইয়! পড়িয়াছে, তাহা 
আশ্চধর্য্শক ? কোন্‌ ইন্দ্রিয়ের এমন শক্তি আছে, যে এই মহাকর্ষণের টানে 
স্থির থাকিতে পারে? নিরুপম কৃষ্খরূপ সাগরের এক বিন্দুতে কত কত 
ন্ধা্ড ডুবিয়! যায়; তা” আমার ক্ষুদ্র নয়ন দুইটার অপ্রাধ কি? বচনমাধুরীর 
কি অন্যার দেখ দেখি! ক্ষুত্র শক্তিসম্পন্ন কাণের কাছে নিরন্তর ডাকিয়। 
ডাবিল্মা তাহাকে পাগল করিয়া তুপিয়াছে। স্ুশীতল অঙ্গম্পর্শের কথ! কি - 
বলিব? আমার স্পর্শেক্রিয়কে একেবারে মাতাইয় দিয়াছে । আর শ্রী 
সৌরতেরই বাবিক্রম কত? উহ! নাশার ম্বধ্যে যেন বাস! পাতিয়? স্থগন্ধে 
বিভোর করিয়া তুলিয়াছে। রসময় অধরামুতের লোভে আমার রন! আর 
মব রস ছাড়িয়। উহ! আম্বাদনেই মাতিয়া গিয়াছে । তাইতে বলি, ইন্দ্রিয়" 
গ্রামের দোষ কি? তাগ্রালামাহ শক্তিনম্পন বইতে নয়। ওহে ম্ববূপ ! 
ওহে রায়! আবার তাও বলি, ইন্দ্রিয় সকলেরই বাসার্থকত| কি, যদি তাহাতে 
না মজিল? বল দেখি সে নয়ন থাকার ফল কি,যেনয়ন সে মদনমোহন রূপ-, 


২৭২ , চৈতগ্যলীলাম্বৃত। ॥ 


সাগরে ন1 ডুবিল ? অশেষ লাঁবণ্যের আকর নে মুখচ্ ন হেরিল ? সেকারদ 
কি কাণাকড়ির ছিদ্রের ন্তার ব্যর্থ নয়, যে শ্রবণে তাহার অমৃত-তর্গিণী মধু | 
'ৰাণী প্রবেণ'না করিল? রদময় বাশীর গান মধুধারা ঢালিয়া না দিল? দু 
জিহ্বা ত ভেকের জিহ্বার ন্তায় নীরস, যে লিহ্বা তাহার সুধা-নার আবরামৃত 
আন্বাদন না করিল; তী'র রসে মিয়া! না গেল? সে নাগিক1 ভ্যানে 
তায় জীবনহীন ; তাহার মৃত্যুই বা হয় না কেন, যে নাপিকা রমন্ক পরিমনে ' 
মাতিঘ। না যাপন? সে শরীর কি লোহার মত কঠিন নয়, সে কঠিন শরীরে: 
জীবনই বা থাকে কেন, যে শরীর কোটিচন্দ্র হইতেও স্থুনীতল, ম্পর্শমণি 
হইন্েও স্থম্পর্শ, তাহার চরণম্পর্শে বঞ্চিত? ৃ 
পরীরুঞ্ণ দর্শন করিতে করিতে আমার কি হয়েছিল, জান? যখন নয়ন- 
চকোর সেই রূপ-সাগরে ডূবিয়। সুধাপান করিতেছিল, তখন দুইটা শক্ত এনে 
আমার মনকে হরণ করিয়া! লইয়া গেল। আমি অনেক বত্রেও ঝাথিতে 
পারিলাম না। শক্র দুইটার নাম দর্শনলালনা ও দর্শনানন্দ । এ দুইটা কৃষ- 
দর্শনের বিষম বৈরী । এবারে যদি ভাগ্যে কথন দর্শন পাই; তাহ, হইলে 
সেই শুভ ঘটটক1, দণ্ড, বা পলকে, আমি রত্বালক্ষকারে দাজাইয়া চিরন্মৰণীয 
করিয়া রাখিব । আনন্দ ও লালসা-বৈরীকে আর আসিতে দিব না।” 
স্বরূপ গান করিলেন, রামানন্দ কর্ণানৃত বিদ্যাপতি ও গীতগোখিন্দের 
ংশ বিশেষ পড়িয়া শ্রীটচতন্তকে অনেকন্ুপ্থ করিলে তিনি মমুররহারে 
ভ্রমণার্থে বাহির হইলেন এবং পথপার্শে প্রমোদোদ্যান *্দেখিযা 
্রীবৃন্দাবন ভ্রমে তাহাতে প্রবেশ করিলেন । ভাগবতোক্ত রামলীলার ছবি 
মনে পড়িয়া তাহাকে একেবারে আত্মহারা করিয়া তুণিল। রাদমওনা 
হইতে ভগবান্‌ প্রীবাধিকাকে লইয়। অন্তর্থিত হইলে বিরহ-বিধুরা গোগ- 
রামাগণ যেমন করিয়া নিকুপ্তকাঁনন, গিরিগোঁবদ্ধন ও যসুনা পুন্ধিনের 
প্রতি তরু লতাকে জীবন্ত মনে করির। প্রাণনাথের সংবাদ জিজ্ঞাণ 
করি]. খুঁজিয়। ,বেড়াইয়াছিপ্েন ) শ্রনৈততন্ত সেইভাবে বিভোর হইগ 
ভাঁগবতের শ্লোক্াবৃত্তি করিতে করিতে উদ্যান মধ্যে নাচিয়া বেড়াইতে 


লাগিলেন । 

হেচুত । পিয়াল! পনস! কোবিদাঁর ! 'গীতরসাল ! জন্ব, ! আর্ক! বিদ্ব! 
বকুল! আত্ম! কদগ্ব [ নীপ! ভোমরা ভীর্ঘবাদী,পরোপকারের দ্ন্তই তোগ' 
দের হয়। ' আমি কৃষ্ণবিরহে বড় ব্যাকুল হইয়াছি। তাকে কি তোমর 
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, দেখেছ? তাহারা কোঁন উত্তর করিল ন1 দেখিয়া, মুগ্ধ গৌর মনে করিলেন, 
ইহারা পুরুষজাতি, কৃষ্ণের সথা। ইহারা সথাকে পাইয়! লুকাইয়া। রাখি- 
এলাছে ; আমাকে লংবাদ বলিবে কেন? ভাবিয়। সম্মুখে মল্লিকাদি লতা দেখিয়া 
জিজ্যার্সিলেন 'হে মালতি! মল্লিকে। তুলসি! যৃথি! মাধবি! তোমরা ত আমার 
প্রিয়সথী ; মাধব কোথায় বলিয়া আমার প্রাণ রাখ । এবারেও কোন 
" উত্তর ন! প্লাইয়া ভাবিলেন 'বুঝিয়াছি, ইহার! কৃষ্ণদাসী। প্রভূর ভয়ে তাহার 
উদ্দেশ বলিতেছে না। দেখি দেখি এই হুরিণী কিছু বলিয়া দেয় কি না? 
এই ভাবিয়। উন্মত্ত! গোপবালাদিগের ভাষার শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতে লাগিলেন £_ 
_সিথি হর্রিণি ? বল দেখি কৃষ্ণকান্তার মহিত কৃষ্ণ এখানে আদির়া তোমার 
নয়ন রঞ্জন করিয়াছিলেন কি না? আমর! কিশোরীর প্রিরসখী, আমাদের 
নিকটে ত সার অঙ্গগন্ধ লুকাইবে না। এই যেকুস্কুম সংস্পৃক্ত কুন্দমাল। 
পড়িয় রহিযাছে; ইহ1 হইতে যেতী”র অঙ্গ সৌরভ বাঠির হইতেছে 1 কোন 
উত্তর না পাইয়া শচীনন্দন ভাবিলেন “কৃষঃশোকে এ বিরহিণী ; তাই কিছু 
রলিতেছে না। আচ্ছা, দেখি ফলপুষ্প ভরে অবনত-শ[থ এই তরুগণ ক্ছি 
বলে কি না? ইহার! কৃষ্ণদর্ণন না পাইলে এরপ পাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিত না। 
অবস্তই তাহার সন্ধান জানে।” অগ্রবস্তী হইয়া গৌরচন্দ্র জিজ্ঞানিলেন, 
ওহে বৃক্ষগণ ! ভাই বল ত লীলাকমল হাতে লীলাময় এখানে আসিরা1ছুলেন 
কনা? তোমাদের অভিবাদন কি তিনি স্বীকার করিয়াছেন? তাহারাও 
নীরব গ্দেখিনা চৈতণ্ঠচন্ত্র ধাইয়। সাগরকুলাভিমুখে বাইয়া উপকৃলস্থিত 
কদন্ব তরুতলে “কৃষ্ণ দোখলাম বলিয়া মুষ্ছিতি হইয়া পড়িলেন। সব্বাঞ্গে 
পুলকাদি অষ্টসাত্বিক গ্রকাশ পাইল ; কিন্ত তিনি মন্তরে আনন্দ আম্বদ করিতে 
লাগিলেন। স্বরূপাদি শীঘ্র তাহার চৈতন্/ সম্পাদন করিলে তিনি বিলাপ 
করিতে লাগিলেন £₹--বন্ুগণ ! মুরলীব্দনের অপার সৌন্দধ্যে আমার চিত্ত 
মন ডুবিয় গিয়াছে । এখনই দে অপরূপ রূপ দেখিলাম। হায়! আবার 
কোথায় লুকাইল ?* শ্রীচৈতন্ত আর এক শ্লোকাবৃত্তি ,করিয়া প্রারাধার 
বাক্যানুসুরতণ রূপ বর্ণনা করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ₹_বদুহে । | কুঝ্-, 
রূপ অদ্ভুত বলাহক না| দেখিয়া আমার প্রাণচাতকী পিপাপায় মরিয়] 
যাইতেছে ।' সুমন শ্মিততাম়ু চির চঞ্চলা! সৌদামিনী, ভক্তশ্রেণী বকপং্জি) * 
সুরঞ্জিত ভাবময় মমুর পাখা ইন্ধন, মুরলীর গভীর গল্ভন জীমুতধ্বনি এবং 
অকলঙ্ক লাবন্ত চত্ত্রোদয় তাহাতে হালিতেছে! এই নব ঘন লীলামৃত-জল 
৯ 


৩৫ 
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বর্ষণ করিতে করিতে আমার চিত্তক্ষেত্রে দেখ। দিব| মাত্রই টব ঝঞাপবন, 
তাহা উড়াইয়! লইয়া গেল। চাতকী জল পানে বঞ্চিত হইয়া পিপাসায় ছট' 
'ফট করিতেছে |, 
শ্রীচৈতন্ “পড়? 'গড়' করিয়। বাঁ়ানদাকে অনুরোধ করিলে, নার 
শ্লোক পড়িতে লাগিলেন । শ্রীচৈতন্ত অনেক বিলাপ করিয়। বলিতে লাগি, 
লেন -_কৃষ্চ অতি চঞ্চল, একস্থানে অনেকক্ষণ তিঠিযা থাকেন ন|। এই ' 
এখনি দেখ দিয়। আমার কপাল দোষে কোথায় চলিয়। গেলেন! স্বন্্প! 
এমন একটী গীত গাঁও, যাহাতে আমি চিত্তের স্থ্র্য লাত করিতে পারি । 
স্বরূপ গৌঁমাই সুমধুর ম্বরসংযোগে গীতগোবিনের পদ্র,গাইতে ' 
লাগিলেন। 
“রানে হরিমিহ বিহিত খিলাসং 
শ্বতি মনে! মম কৃতপরিহাসম্‌।; 
গান শুনিয়। শ্রীচৈতন্ঠের ভাবদিন্ধু আবার উথলিয়! উঠিল। তিনি “বোল 
“বোল” বলিয়া নাচিতে লাগিলেন। অষ্টসাত্বক মহাভাবে হর্যাদি শঞ্চারী 
ভাব মিশিয়] ভাবে ভাবে মহ বুদ্ধ বাধিয়া। গেল। পুনঃ পুনঃ গাওয়াইয়া 
পুনঃ পুনঃ শুনিয়া ও পুনঃ পুনঃ নাচিয়াও তাহার আশ! মিটিল না। ম্ব্ূপ, 
গৌসাই তাহার শ্রম দ্গানিরা আর গাইলেন ন1। তখন অগত্য। তিনি বদিতে 
বাধ্য হইলেন। 


কালীদাসে প্রসাদ | 


বর্ষান্তরে বঙ্গের তক্তগণ নীলাচলে আপিলে, গ্রীচৈতন্ত তাহাদের দগ্ধ 
বাহপ্র,ত্তি লাত করিয়। পূর্ধের ন্যার নৃত্যকীর্তনা্দি করিতে লাগিলেন। 
রথুনাথ দাসের জ্ঞাতিখুড়া কালিদাস নামে এক ভক্ত বৈষ্ণব এ বর 
পুরুযোত্তমে আসিগ়াছিলেন। ইনি ধনবান্‌ হইলেও সরল প্রেমিক ও 
উদার প্রন্কৃতির লোক। ক্রীড়াদিতেও ইনি হরিনাম ভিন্ন করিতেন না। 
পাশা খেলাইতে €ইলেও “হরে কৃষ্ণ বলিয়া” পাশ। ফেলাইতেন৭ ,বৈষ্ণবো' 
ছিষ্টে ইহার প্রগাঢ্‌ শ্রদ্ধা। সাধু সজ্জন জানিতে পারিণেই জাতিবিচার না 
করিয়। ইনি উত্তম উত্তম খাদ্য লইয়া উপটোদকন দিতেন এবং ভোজন করাইয়! 
ভুক্তশেষ থাইতেন |, কেহ প্রসাদ দিতে স্বীকার নাঁ করিলে ইনি কিছুতেই 
ছাড়িতেন ন!। লুকাইয়াও উচ্ছিষ্ট থাইতেন।« তমিমালী জাতীয় বু 
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“নামক ব্যক্তি সরল বৈষ্ণব ছিলেন। কালদাস একদিন হৃমি পাকা আম 
উহাকে ভেট দিয় ভোজন করিতে ও তুক্তশেষ দিতে বলিলে ঝাড় 
ঢছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। অগত্যা প্রসাদ পাওয়ার দাবি পরি 
ত্যাগ; স্করিয়া কালীদাস বড়, ও তাহার স্ত্রীকে পরিতোষরূপে আঙ 
থাঁওয়াইলেন। তাহার! অষটিবকলাদি বাড়ীর নিকটস্থ গর্তে ফেলাইয়! 
*দিলেন। *কালিদাদ কতকক্ষণ পরে ব্দায় হইয়া আলিয়া যখন দেখিলেন, 
ঝড় গৃহাত্যন্তরে গিয়াছেন, আর তাহাকে দেখা যাইতেছে না, তখন 
আস্তে আস্তে উচ্ছি্ট গর্তে নামিয়া সেই তৃক্তশেষ আমের আঁটি ভক্তির 
অহিত চুবিতে লাগিলেন এবং প্রেমাক্র ফেলিতে ফেলিতে স্বগৃহে আগমন 
করিলেন । 

কালিদান নীলাঁচলে আপিয়া শ্রীচৈতগ্নের বহুকৃপ লাভ করিলেন। 
চৈতন্ঘঙদব স্বীয় পাদ্োদক বা তৃক্তশেষ সহজে কাহাকেও দিতেন না; 
কালিদাসের তক্তিতে বাধ্য হইয়া তাহাও দিস্নাছিলেন। 


ঘাররক্ষকের সঙ্গে । 


বর্ষান্তে বঙ্গের ভক্তগণ দেশে চলিয়। গেলে শ্রীচৈতন্টের বাহাক্্তি 
ুপ্ত হইয়! আদিল? তিনি আবার ্ৃষপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। 
একদিন ভাবে বিহ্বল ও আত্মহারা হইয়া! চৈতগ্যদের জগন্নাথ দর্শনে 
গিয়াছেন। সিংহদ্বারের দলই বা প্রধান দ্বারপাল আপিয় তাহাঁর চরণ- 
বদন করিয়া সন্মুথে দীাড়াইলে মুগ্ধ গৌরচন্ত্র তাহার হাত ধরিয়া 
বলিলেন “গহে ভাই! আমার প্রাণনাথ কোথায়? তুমি কি কৃ্- 
ধনকে আমায় দেখাইতে গার? তাহার ভাবরহস্ বুঝে দলয়ের সাধ 
কির সে সরললভাবে তাহাকে সঙ্গে লইয়। জগযোহনে গরুড়ের পার্থ 
ড় করাইয়! জগন্নাথের প্রতি অস্কুলি নির্দেশ করিয়া বলিল) "ওই দেখ 
শ্রীপুকষোত্তম ! ভুমি এখানে দীড়াইয়া নয়ন ভরিয়। দেখ।” শ্রীচৈতন্ত 
স্তম্তিতভ)বে জগন্নাথ দেখিতে দেখিতে কু -রূপসাগরে॥ ডুবি] গেলেন । 
এই লীলা দাসগোস্বামীর স্তব-কল্পবৃক্ষে উল্লিখিত আছে। 

এই "সময়ে জগন্নাথের €গাপীবল্লভনামে অমৃন্তরসাস্বাদ পূর্ণ ভোগ * 
সরিল। আরতি হইয়া গেলে সেবকগণ চৈতন্যদেবের গলায় পুষ্পমালা দিয় 
কিছু গ্রমাদ থাওয়াইতে যর করিল। গৌরচন্ত্র অল্লমাত্র খাইলেন) অব- 
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শিষ্ট গোবিন্দ বাধিয়। লইল। প্রমাদের আস্বাদন পাই! প্রেমিক গৌর 
প্রেমে পুলকিত হইলেন) নয়ন বহিয়া! অশ্রধার! পড়িতে লাগিল। তিনি 
'পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন £-“কৃষ্ণের অধরামৃত সঞ্চারিত না হইলে এই 
অব প্রাকৃত দ্রব্যে এত আম্বাদ কখনই সম্ভবিত না। আহ! সুক্কাতিবান্‌ 
লোকেই ফেলামৃত পাইয়! থাকেন ।” 

পাঁও। জিজ্ঞাা করিল 'ফেলামূতের অর্থ কি? শ্রীচৈতন্ত উত্তর,করিলেন, 
'কৃষ্চের তুক্তশেষকে ফেলা বলে । তাহার এক লবও যাহার তাহার ভাগ্যে 
লাভ হয় না।” উপলভোগ দেখিয়া! চৈতগ্তদেব ম্নান ভোজনাদি করিলেন 
বটে; কিন্তু সেদিন তাহার অন্তরে কেবলই কৃষ্ণাধরামৃত স্ফরিতে মগিন। 
তিঁণ সেইভাবে নিমগ্ন থাকিলেন | 

ফেলামৃত। 


সন্ধ্যাসময়ে শ্রীকুষ্ণটৈতন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ সঙ্গে নিভৃতে বসিয়! কৃষ্ণকথা 
কহিতে লাগিলেন। দেদিন তাহার অন্তরে কেবলই ফেলামৃত জাগিত্ে- 
ছিল। গোবিন্দ তাহার ইচ্ছ। বুবিধ! পাণা প্রদত্ত গোগীবল্লভ গ্রদাদ 
আনিয়া উপস্থিত করিলেন। পুরী ভারতীর জন্য তাঁহার কিছু পাঠাইয়! 
দিরা অবশিষ্ট রামানন্দা্দিকে শ্রীচৈতন্ত স্বহস্তে বাটিয়। দিলেন। সকলে 
আন্বাদন করিষ। প্রপাদের গুণ ব্যাথ্য। করিতে লাগিলে চৈতন্তদেব বলিতে 
, লাগিলেন এই প্রাকৃত দ্রব্যে এত অলৌকিক স্বাদ কোথা হইতে 
, আদিল? চিনি, মিছরি, গব্য ও মসলা, যাহাতে এ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে 
তাঁহার আম্বাদের কথ| বলিতেছি না, দেআম্বাদ কে না জানে? কিন্ত 
ইহাতে যে অলৌকিক রসমাধূর্য ও সৌরভ সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহা কোথা 
হইতে আপিল? সেজন্য মনে হয়, ইহাতে কৃষ্াধর সংস্পর্শ হইয়াছে। এই 
অধরামৃত মহামাদক; অল্প খাইলেও অন্য আন্বাদন ভুলাইয়া মন্ততাব 
আনিয়। দেয়।ঃ 
সাদ পাইয়া। ভক্তগণ ্রমন্তভাঁবে হরি” হরি” বলিতে লান্সিলেন। 
প্রীত সময়োপযোগী শ্লোক পড়িতে বলিলে রাসানন্দ রা, পড়িতে 
লাগিলেন £-- 
ন্ুরতবর্ধনং শোকনাঁ.. 
শ্বরিত বেগুন! স্ব চৃষ্বিতং। « 


ত্রিংশ পরিচ্ছেদ। ২৭৭ 


ইতররাগ বিশ্বারণং নৃণাং 
বিতর বীর নস্তেধরামূতম্।+ 
হে বীর ! তোমার অধরন্থধা আমাদের বিতরণ কর। উহ] সস্তোগেচ্ছ 
বাড়াইকজা দেয়, শোক তাপ নষ্ট করে, এবং অন্যানুরক্তি ভুলাইয়া দেয়। 
আহা | মধুর মুরলী বাজিতে বাঁজিতে যখন উহ! চুম্বন করিয়। থাকে, 
তখন কি ংলাভনীয় শোভাই হয়? 


শ্রীঠৈতন্ত শ্লোক শুনিয়। ভাঁবাবেশে শ্রীরুষ্ণের অধররস, ভূক্তশেষ ও 
মুবলীকে লক্ষ্য করিয়া গভীর আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ যে প্রলাপ ব্যাথ্যা 
করিয়াছিলেন, তাহার মন্দ্ম এইরূপ £-- 

হে রসরাজ! তুমি রসম্বরূপ; তোঁমার রসগ্রকৃতিই তোমার অধর 
চরিত। এই অধর রস পান করাইয়! ত্রিভূবন বশীভূত কর, সে জন্য তুমি 
বীর।"' তোমার অধরসুধা পান করিলে স্থবতলোভ বা তোমার সস্তো- 
গেচ্ছা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। মধুময়ী তক্তি পরিমার্জিত কোমলহ?য়। 
গোগীধিগের, ত কথাই নাই, শুষ্ক ও কঠিন-হৃদয় জ্ঞানী ও সংসার-মুগ্ধ 
অক্ঞান জীবর্দিগকেও উন্মত্ত করিয়া তুলে। হাস্তমী আদেশবাণীই তোমার 
*মধুব মুবলী। তাহা তোমার অধরামূৃত বা রসপ্রক্তির মহিত যুক্ত হইয়! 
জোঁব করিয়া গোপীদিগকে লঙ্জাধর্মে কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেওয়াইয়া ও গুরু- 
জনশীসন ত্যাগ করাইয়া! তোমার দাশী ঝরিয়া দেয়। আর তোমার অধরো- 
চ্ছিষ্টের” বা ফেলামৃত প্রসাদেরই বা বল কত? গোপীদিগের মুখন্ধপ 
আলৰাটাতে তাহাঁর মধুব সৌরভকণ] সকল লাগিয়া থাকিয়! আর সব রস- 
সৌরভ ভূলাইয়। দেয়। ধগ্ঠ তাহারা, ধাহারা তোমার ফেলামৃত আস্বাদন 
করিতে পারিয়াছেন! কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যোগ্য ব্যক্তিও 
পায়না ; সময়ে অধোগাও তাহা লাভ করিয়। থাকে ।” 

শ্রীচৈতন্ত রামানন্দকে আর একটা ক্লৌকাবৃত্তি করিতে বলিলে রাঁমরাঁয় 
বিরহ-বিহ্বল। গোপীর্দিগের আক্ষেপোক্তি, ভাগবতের হ্বানাধ্যায়* হইতে 
উদ্ধার করিয়া! পড়িতে লাগিলেন। | ূ 

“গোপ্য কিমাঁচরদয়ং কুশলং শ্মবেণু 
দামোদরুপ্ধর স্ধামপি গোঁপিকানাং । 
ভূঙক্কে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হুদিন্তে 
হষাত্বচোহঠ মুমুচু স্তরবে! যথার্ধযাঃ।+ 


২৭৮ , চৈতন্যলীলাঁয়ৃত। 


জাঁনি না কৃষ্ণের রসময়ী যে অধরসুধা! কেবল গোপীভোগ্যা। তাহা এই 
বেণু কি পুণ্যবলে একা গান করিতেছে? কুলবৃদ্ধ আর্ধোর! শ্ববংশে ভগবত, | 
মিলে যেমন পুলকিত হইয়া! অশ্রমৌচন করেন? তেমনি যাহাদের জলে এই 
বেণু পুষ্ট হইয়াছিল; সেই নদীগণ কমল বিকাশ করিয়া আহ্লাছে যেন 
রোমাঞ্চিত হইয়াছে । আর যাহাদের বংশে সে জন্িয়াছিল, সেই তরুগণও 
যেন কুম্থুম হইতে মধুধারা বর্ষণ করিয়! আনন্দাশ্র ফেলিতেছে। * 

₹তন্ভদেব উতকষায় ও অনুরাগে ইহারও গভীর ভাবময়ী ব্যাখ্যা করি- 
লেন। তাহার সকল প্রন্নাপেই নিত্যলীলার আভাঁন পাওয়া! যাঁয়। 
ভাঁগবতের স্থানে স্থানে বেণু যৌগমায়। নামে অভিহিত হইয়াছে । ভগবান্‌ 
যোগমায়াশ্রিত ন! হইলে লীলা! সস্তবে না। আবার লীলাতেই রনগ্রকৃতির 
উদ্ভাবন। সুতরাং লীলাময় ভগবানের অধরস্ধা নিরস্তরই বেখু বা যোগ* 
মায়। একাকী পান করিতেছে। ইহারই আভান এই প্রলাপে গাওয়া 
ঘায়। 


পাতি তি পাপ 


একত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
কুর্মানুকৃতি | 


স্বরূপ রাঁমানন্দাদ্ির সহিত অর্ধবাত্রি পর্যন্ত কৃষ্ণকথায় অতিথাহিত 
ক্রিয়া চৈতন্তদেব শয়ন করিয়াছেন) গোবিন্দ দ্বারদেশে শুইয়াছে। শেষ 
রজনীতে গোবিন্দ উঠিস্া তাহাকে গৃহে না দেখিয়া তাত হইয়! শ্বরূগাঁদিবে 
জাগাইল এবং সকলে মদাল জালিয়া খু'জিতে খুঁজিতে যাইয়া সিংহদধারে 
তৈলঙ্দেশীয় গাবীগণ মধ্যে তাহাকে অটৈতন্তাবস্থায় পাঁইলেন। এবারে 
তাহার শরীর অতি ভয়ানক ভাব ধরিয়াছে। হস্তগদ পেটের মধ্যে প্রবিষ্ট 
হওয়ায় তিনি কচ্ছঃপর মত হইয়! 'গিয়াছেন। মুখে কে না নির্ণত হইতেছে, 
রোমাঞ্চ হইয়াছে ও নেত্রে জলধাঁর! পড়িতেছে। বাহিরে জড়িম! ুইলেও 
*অন্তরে তিনি যে বিমলানন্দ সম্ভোগ করিতেছিলেন, তাহা বেশ বুঝা গেল। 
গীভীগণ তাহার অঙ্গ সু'কিতেছিল, তাঁড়াইলেও বধইতুত চাহে না। তক্তগণ 
তাহার চৈতন্ত সম্পার্দন করিতে ন! পারিয় তাহাকে বাসায় আনিলেন। 
উচ্চদংবীর্তন শুনাইতে শুনাইতে চৈতন্তদ্দেব চেতন পাইবেন। হস্তপদ বাহির 


একত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।, ২৭৯ 


হইয়া পূর্বধৎস্বাভাবিক শরীর হইল । তিনি উঠিয়া বসিয়! বলিতে লাগিলেন, 
মামি দক্কেত বেধু ধ্বনি শুনিয়। রাধাকৃষ্ণের লীলাধিলাদ দেখিতে বুন্দাবনে 
নিকুপ্তকাননে গিয়াছিলাম। কৃষ্ণের ভূষণশিঞ্জিত, গোপীদহ মধুর হান্তপরি 
হাসন, অমৃতময় মুরলীনিস্বনে মিশিয়! আমার কর্ণকুহরে মধুধার! বর্ষণ 
করিতেছিল। তোমর! কেনআমাকে জোর করিয়া ধরিয়। আনিয়া যে 
সুখে বধিধত করিলে? কর্ণতৃষ্ণীয় যে এখন মরি !, 
স্বরূপগোস্বামী তাহার মনের ভাব বুঝিয়া! তছুপযোগী শ্লোক পড়ি 
লেন। গভীব রজনীদময়ে মধুর মুরলীরবে আকৃষ্ট হইয়। গোগীগণ 
নিধুবনে কৃষ্ণনশুখে উপস্থিত । বেদবিহিত ধর্মপথ পরিত্যাগ করিয়া ও 
কুলধন্মে জলাগ্তণ দিয়া কুলকামিনীগণের অভিপার কর! নিতান্ত 
অনুচিত বলিয়! কৃষ্ণ তাহাদিগকে মধুর ভতপন| করিয়া গৃহে ফিরিয়া 
বাইতে বলিলে গোপীগণ যে ভাবে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, গৌরচন্্র সেইভাবে 
বিভোর হইয়া গোগীদিগের ভাষায় প্রলাপ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন £_-£হে 
কপট। তোমার মত নিষ্ঠব আর কে আছে? যদি আমাদের অঙ্গীকার 
করিবে না, তবে এই সুখময়ী রজনীতে অমন করিয়। বাশী বাজাইলে কেন? 
আমরা ত অবলা) বলদেখি ও বাশী শুনিয়া কোন যোগীন্্র মুনীর স্থির 
থাকিতে পারেন? এখন যেই আমর! ধর্মপথ ছেড়ে অভিপারিণী হলেম; 
কুল ছেড়ে অকৃলে ভাপিলাম, এখন কিন! তুমি মহাধার্মিকের স্তাগন ধর্মোপ- 
দেশ দ্লিতে বপিয়াছ! ওহে শঠ! তোমার মনে যাহা, কথায় তাহা প্রকাশ 
পায় না; আবার আচরণ সম্পূর্ণ বিপরীত। তুমি যেন পরিহাশ করিতেছ, 
কিন্ত আমাদের যে সব্বনাশ হয়, দেখিতেছ না? তোমার ভূষণশিপ্রিত অমৃত, 
মিষ্ট কথা অমৃত, আর বাশীর গান অমৃত । এই তিন অমৃতে আমাদের 
প্রান, মন, কাণ, আত্মহার! হয়ে তোমার বশীভূত হইয়াছে । এখন ত 
আর কূলে ফিরিয়া যাইবার উপায় নাই) কি করি বলদেখি?, 
তাব পরিবর্তনে চৈতন্তদে বিলাপ ,করিয় স্বরূপকে বণিলেন “দথে ! 
যে কাণ,বৃষের শব্বামূত চতুষ্টয় পানে বঞ্চিত, সে কাণের ছিদ্র কাণাব্ধড়ির* 
নার ব্যর্থ; সে কাণের জন্ম হইল কেন? কৃষেের বেণুনাদ নব ঘন ধ্বনি 
অপেক্ষাও গভীর এবং কোটি কোকিল কঠাপেক্ষাও সুমিষ্ট, তাহার' 
কণামাত্র শুনিলে চরাঁচর ব্রঙ্গাও মুগ্ধ হইয়! যায়» তাহার শ্রীমুখ-ভাষিত 
কোটি শ্রতি-ভাষ্য হইতে অমৃতময়। যখন আবার তাহা সুর হান্ত ও লীগ! 


২৮০  চৈতগ্যলীলামৃত। 


নর্দম সংযুক্ত হয়, তখন তাহাতে না ডুবে কোন কাণ? এই চারি শবামূত 
আমার কর্ণ চকোরের জীবন, পৌভাগ্যক্রমে যখন সে পান করিতে পালক | 
তখনই বাচে। এখন আমার মন্দ কপাল? না পাইয়! তৃষ্টায় মরিযূ 
যাইতেছে |, ্ 
এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে শ্রীগৌরীঙ্গের উদ্বেগ, বিষাদাদি ভাব 
টরম সীমায় উঠিল। তিনি ধৈর্ধাহীন, ও সামর্যহীন হইর়1 আলুলায়িত ' 
তাবে কর্ণামূতে শ্রীরাঁধার চরম দশা! যেমন বর্ণিত হইয়াছে, তেমনি দশার ' 
উপনীত হইলেন এবং বাহ্ৃ জ্ঞানে থাকিয়াও অন্তর রাজ্যের স্ুখভোগ 
করিতে লাগিলেন। উদ্বেগ, বিষাদ, মতি, মর্ষ, ত্রাস, চিন্তা; ্রভৃতি ভাব ' 
একটার পর একটা ফুটিয়। উঠিতে লাগিল। তিনি অনুরাগে প্রলাপ বকিতে 
লাগিলেন ২ 
শ্রীকষ্চ বিরহে আমার উদ্বেগ ক্ষণে ক্ষণে বাড়িয়া উঠিতেছে ;*এখন 
আমি কি করি? কোথায় যাই, কোথায় গেলে প্রাণনাথকে গাই? 
কাহাকেই বা তার উদ্দেশ জিজ্ঞানা। কার? এক উপান্ধ আছে), তার 
আশ। কেন ছেড়ে দিই না ? তার কথা ছেড়ে ও তা”কে ভূলে অন্ত কথার 
মন দিলে ত সুখী হ'তে পারি। কিন্তু হায়! ছাড়িব কেমন করে? তিনি 
যে আমার হর্দয় গুহাশায়ী! না; ছাড়িতে পারিব না। তিনি আমার সখের 
নিধি, মন ও নয়নের উৎমব ! তাহাকে ছাড়িলে বাচিব কেমন কারয়া? 
জল ছাড়িলে কি মাছের প্রাণ বাচে? হা প্রাণ ধন! হা সাগগয়াগর| 
্তামনতন্দর, রাঁসবিলাস ! বল তুমি কোথায় আছ? আমি সেইখানে 
যাই।” বলিতে বলিতে শচীনন্দন উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলে স্বরণ 
ধরিয়। কোলে লইয়া গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাপতির পদাবলি গান করিয়া 
শুনাইয়। নুস্থ করিতে লাগিলেন। 5 
নিপট বাহ লাভ করিয়া শ্রীচৈতন্ত খেদ করিতে লাগিলেন £_ হাঁ 
গ্রতৃ! তোমার দর্শন বিনা আমার দিন কাল বুথ! নষ্ট হইতেছে। যে ছে 
* সময় কাটাইতেছিঃ অন্তর্যামিন তোমার ত অবিদিত নাই। হেকরণ- 
সিন্ধু! এজীবনে স্ুখই বা কি, যদি তোমাকে না পাইলাম? €ে নাথ! 
'আমি যে মহাকপটা তা” কি তুমি জান না? অন্ত্রেনা জানুক? তুয়ি ত জা 
যে জগতের কাছে মহাপ্রেমিক বলিয়া পুজ। পাইবার আশার, কপট 
কান। কাদি। হাঁয়! তোমাতে একবিনদু প্রেম থাফিলেও কি সেইরূপ আনম" 


একত্রিংশ পরিচ্ছেদ । , ২৮১ 


, স্থ-কাঁমনা আমার মনকে স্পর্শ করিতে পারিত? তোমার প্রেম পবিত্র গঙ্গা 
জলের গ্যায় নিম্মল, তাতে ত আত্ম-গৌরব কামন! নাই। ধোপ কাপড়ে 
স্রালী বিন্দুর স্তায় নে শুত্র পবিত্র অন্থুরাগে ত পাপ লুকাইয়া থাকিতে, 
পারেঞ্না। আমার প্রাণ যে আত্ম-সথথেচ্ছায় পূর্ণ; তাইতে বুঝিরাছি যে 
তোমাতে আমার একটুও প্রেম হয় নাই। লোকে বিশ্বান করুক আর 
না করুক, আমি জানি যে দে প্রেমের এক বিন্দু পাইলেও জগৎ ডুবা- 
ইতে পারিতাম। 
হে নাথ! তবে উপদেশ দাও, কি করিলে আমি তোমার প্রেমধন 
গাইব? আমার চঞ্চল মনের চপল গতি তোমার অবিদিত নাই। এখন 
ফাহাতে তোমার মধুর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সে চপলতা ছাড়িতে পারে, 
তাহা! কর। তোমাতিন্ন আর কাহাকেও জানি না। তাই চরণতলে 
এত প্রার্থনা করিলাম ।, 
ভাবে ভাবে চৈতন্চদেবের হ্থাব্ভূমিতে মহাঁধুদ্ধ হইতে লাগিল। 
মদ্দমন্ত মাতঙ্গগণ যেমন ইন্ষুথন দলন করিয়া! থাকে, তেমনি ভাব-হস্তী 
সকল তীহার হ্বদয় তোলপাড় করিয়া দিল। শরীর মন অবসন্ন হই 
গড়িল। তিনি সমর্থহীন হইয়া একেবারে হর্যাদিতাবের অবীন হুইয়! পড়িলেন 
এবং চিত্ত শান্তির জন্ চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি,কর্ণামৃত, গীতগোধিন্দ ও জগন্নাথ 
বল্পভ নাটকের গীত শুনিতে লাগিলেন । পরমানন্দ পুরার শুদ্ধ বাৎসল্যে, 
রামানন্দের সরল পথ্য প্রেমে ও স্বন্ধপ জগদানন্দ গদাধরের মধুর ভাবে 
তাহার দিন সুখে যাইতে লাগিল। | 
কুম্মান্ুকৃতি-লীলা চৈতন্থন্তবকল্পবৃক্ষে রঘুনাথ দান এইরূপে উল্লেখ করিয়! 
গিয়াছেন। “কাশীমিশ্রের আবামে অর্গল বন্ধ দ্বার ত্রয় উন্মোচন ন। 
করিয়া তিনটা অত্যুচ্ প্রাচীর লঙ্ঘন পূর্ব্বক যিনি কৃষ্ণের মহাবিরহে শরীর- 
সঞ্কুচিত কমঠের ন্যায় কলিগ দেশীয় গোগণ মধ্যে নিপতিত হইয়াছিলেন, 
দেই গৌরাঙ্গ হয়ে উদিত হইয়। আমাকে মহাহ্্ প্রদান করিতেছেন ।+ 


৩৬ 


ঘাত্রিৎশ পরিচ্ছেদ । 
সমুদ্রে পতন।, 


ভন্তহদয়ে ভগবানের প্রেমলীলার অনন্ত বৈচিত্র্য! ভক্তের প্রেমের * 
গাস্তীধ্য উহার বিবিধ গতি, নানা দশ! সুপ, ছঃখ, বিকার, চেষ্টা, অন্তের 
কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং ভগবান্ও সম্যক অন্থতব করিতে অসমর্থ। তাই 
লোকে বলে, তাহাকে বিষয় জাতীয় প্রকৃতি পরিছার করিয়। আশ্রয় জাতীয় 
তক্তদেহ ও ভক্তপ্রকৃতি অঙ্গীকার করিতে হইয়াছিল। ধন্ত প্রেম, জগতে 
তুমিই ধন্য ! তুমি আপনি নাচ, ভক্তকে নাঁচাও, ও ভগবান্‌কে নাচাও। 
আবার তিন জনে একত্র নাচ। কে তোমার বিকার বৈচিত্র্য বুঝিবে & 

শ্রীকষ্ধচৈতন্তের প্রেম বিকারের এই এক স্বভাব যেঃ যখন যে ভাঁব 
হৃদয়ে উঠিত, পুর্ণিমীর জোয়ারে সাগরোচ্ছাসের স্তার তাহার উদচ্ছান্ন ন| 
হইয়। থামিত না। বাহিরের লামান্ত কারণেও উদ্দীপন হইলে মহাপ্লাবন 
হইত। শেষজীবনে তিনি রাদপঞ্চাধ্যায়ের শ্লোকগুলি একে একে শুনিয়া 
নানাভাবে বিলাপ করিতেন। ইহার মধ্যে যে দিন যে ভাবটা মনে একটু 
বেশি লাগিত, সেদিন আর রক্ষা থাকিত না। আল মহারাদে কৃষ্ণের 
গোপীনঙ্গে যমুনার জল লীলার শ্লোক শুনিয়া তিনি সমন্ত দিন, সেইভাবে 

, বিভোর আছেন। আজবাকিহয়? 

চন্দ্রোদর হইয়াছে। শুভ্র চন্ত্রন্বিরণ সমুদ্রের নীল জলে পড়িয়া ঝলমন 
করিতেছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিয়া নাচিতে্ছে) সমুদ্রবক্ষ যেন স্বরণ 
মণ্ডিত। শ্রক্ণচৈতন্ত কৃষ্ণের জললীলা তাবিতে ভাবিতে বন্ধুদিঘটোর 
অজ্ঞাতে হঠাৎ আইটোটায় আনিয়। দিন্ধুশোভ। দেখিতে পাইগেন। 
তাহার ভাবসমুদ্রও উছলিয়! উঠিয়া তাহাকে দিশাহারা করিল। কার্তি 
কের পৌর্ণমাঁনী জনীতে যমুনাবক্ষে হেমাজরূপিণী গোপী* পরিবৃত 
*কুষনীলাজ ভাদিতেছেন মনে করিয়া তিনি একেবারে দিস্ধু জলে ঝাঁপ দিয় 
'মূচ্ছিত হইলেন। তথন পোয়ারের তেজ ছিল। , কথন তা. দিতে “ভাতে? 
কখন ডুবিতে ডুবিতে কাষ্ঠ থণ্ডের গার তিনি তরঞঁর নঙ্গে সঙ্গে কোলা- 
রকের দ্রিকে যাইতে লাগিলেন। কবিরা ধগাস্বামী বলিয়াছেন দে 


ড় 


দ্বাত্রিং ংশ পরিচ্ছেদ । 1. ২৮৩ 


চ্ছ মুচ্ছণ,নয়, কৃষের জলবিহার রঙ্গ নিমগ্রাবস্থায় আস্বাদন করিতে, 
ছলেন। : 

এদিকে ম্বরপাদি তক্তবৃন্দ তীহাকে না দেখিয়া নাঁলাস্থান খুজিতে 
লাগিঞেন। জগন্নাথ মন্দিরে, গুণ্ডীচামনিরে, নরেন্দ্র, চটক পর্বতে, চিরাম়ু 
পর্বতে ; যে লব উদ্যানে তিনি যাইতেন, দে লব উদ্যানে উদ্যানে, 
সিহহান্বে ও সাগরকৃুলে ভজগণ কুত্র ক্ষু্র দলে বিত্ত হই! সমস্ত নিশা 
অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রজনী শেষে যখন সমস্ত অন্বেষণ 
তাহাদের ব্যর্থ হইল, তখন প্রভু অন্তদ্ধান হইয়াছেন মনে করিয়া ভক্তদল 


 কীদিয়া, ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু স্বরূপ গৌপাই একেবারে নিরাস্বীম 


ও অধৈরধ্য হইলেন না, জনকতক সাহলী লোক সঙ্গে মসাল জানিয়া সমু্জের 
কুলে কূলে কোলারকের দিকে চলিলেন। 

ভ্বগন্নাথ মন্দিরের পূর্বদিকে প্রায় ৩ মাইল দূরে কোলারক। ইহা! 
সমুদ্রেব কোল। জোয়ারের জল নরিয়! গেলে ভাটার সময় ধীবরগণ 
এখানে মাছ ধরিয়া থাকে। কতক দূর গগিয়! শ্বরূপাদি দেখিলেন, এক 
জালিয়া জাল কাধে করিয়৷ পাগলের ন্যায় হানতে কাদিতে নাচিতে, 
গাইতে ও হরি হরি বলিতে বলিতে আসিতেছে । নিকটবর্গী হইলে 
দ্বরূপ জিজ্ঞাসিলেন “ওহে ভাই' এদিকে কোন লোক দেখিয়াছ কি? 
তোমার এরূপ দশ! হইল কেন? দেউত্তর করিল, কোন মানুষ আমি 
দেখিখ্নাই। কিন্তু জাল উঠাইতে আমার জালে এক মৃত দেহ উঠির়াছে। 
আমি বড় মাছ মনে করিয়া খুলিতে যাইয়া দেখি ৫1৭ হাঁত এক দীর্ঘশরীর, 
তিন তিন হাত লম্বা হাত পা, অস্থিসন্ধি শিথিল হইয়া চামর! ঝুলিয়। 
পড়িয়াছে, চক্ষু ছুইট! খুলিয়া! উপর দিকে তুলিয়াছে ও ক্ষণে ক্ষণে গে! গেঁ। 
শব্ঝ করিতেছে । ছোৌঁবা মাত্র আমাকে ভাই সেই তৃতে পাইল, সেই 
হইতে আমার এই দশা হইয়াছে । আমি ভূত ছাড়াইতে ওঝার নিকট 
যাইতেছি। নইলে আমি মরিলে আমার স্ত্ীপুত্ বাচিবে কেমনে? 
স্বরূপ সে* ব্যক্তির ভয়-বিহ্বলতা দেখিরা' ভয় নাই, প্লামি মন্ত্র জুলি, 
তোমাকে ঝাঁড়িয়। দিতেছি, বলিয়! হরিনাষ করিয়া ২৩ চাপড় মারিলেন, 
এবং ভূত পলাইল বলিয়া সাহস দিলে ধীবর প্রর্কৃতিস্থ হইল। তখন' 
স্বরূপ বণিলেন, তুর্ষি ধাহাকে জালে তুলিয়াছ তিনি ভূত নহেন, 
কৃষ্ণটৈতন্ত প্রভু । কৃষ্ণ বিরহে সমুদ্রে পড়িয়াছিলেন। 


২৮৪ , চৈতন্যলীলামৃত | 


ধীবর উত্তর করিল “আমি কি আর গ্রভুকে চিনি ন1? ,সে কেন প্রত 


হইবে? সেহয়ভৃত, ন| হয় ব্রহ্মদৈত্য। ন্বরূপ বলিলেন, প্রেমবিকাঁক্ে 

'তাহার অস্থিসন্ধি ছাড়িয়া যাওয়ায় তিনি অতি বিকৃতাঁকাঁর হনু। যাগ, 

হউক, তুমি শীপ্র আমাদের তাঁর কাছে লইয়া চল। ৪. 
তখন ধীবরের সঙ্গে তক্তগণ অনতিদূরে যাইয়া! সৈকতময় আর্ত ভূমিতে 


প্রীচৈতন্ত অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন দেখিয়! হর্ষ বিষাঁদে, কীদ্দিতে * 


লাগিলেন। অনেকক্ষণ জলে থাকায় তাহার শরীরও মুখণ্রী শ্বেতবর্ণ ' 


হইয়াছে, লমন্ত অঙ্গ বালুময়ও কর্দমযুক্ত । অস্থিমন্ধি বিশ্লেষ হওয়ায় অতি 
দীর্ঘও কদাকার হইয়াছেন, দেখিলে চেনা যায় না। স্বরূপ গৌসাই শুনব 
বস্ত্র পাতির। তাহাকে শোঁয়াইপ্লে শ্রবণ মূলে সকলে উচচৈঃম্বরে হরিনাম 
করিতে লাঁগিলেন। অনেকক্ষণ পরে গৌরসিংহ সুপ্তোথিতের স্তার 
জাগিয়! উঠিয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। অস্থিন্ধি জোড়া লগিয়া 
গুর্ববৎ সুন্দর দেহ হইল। 

তিনি অর্দবাঁহা দশা লাঁত করিয়। চারিদিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাঁহিতে লাগি- 
লেন। এই অবস্থায় মহারাসান্তে মদমত্ত করীর স্তাঁয় কৃষ্ণম্ত্ত করিণী গোপী' 


দ্রগকে লইয়া! যেমন করিয়া যমুন! জলে জলকেলি করিয়াছিলেন; ত্রীড়ান্তে 


যেমন করিয়া তীরে বপিয়া বন্ত ভোজন করিয়াছিলেন এবং অবশেষে 
কুপ্জকুটারে শ্রম নিবারণীর্থে শয়ন করিয়াছিলেন, ভাগবতের ভাষায় তাহ! 
বর্ন করিয়। চৈতন্তচন্ত্র যে মহাপ্রলাঁপ বাকা রচন! করিলেন) তাহ আরতি 
আশ্চর্য্য । উহাতে গভীর আধ্যাত্মিক তত্ব সকলের আভাস পাওয়া! গিয়াছে । 
বাক্যগুলি ভ্রাস্তিময় অসম্বন্ধ হইলেও উহা যে উচ্চ অঙ্গের ভাবে পরিপূর্ণ 
তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা তাহার মর্ম লিপিবদ্ধ করিলাম। কালিনী 
ব। বিরজার পারে লীলাঁধাম বৃন্দাবন। এখানে ভাবময়ী দখীগণ জগ" 
বানের লীলার সহায়; তাহার সহিত লীলাজলে নিরস্তর ক্রীড়। করিতেছেন। 
সাঁধনসিদ্ধ ভক্তগণ এইলীল! দেখিয়া সুখী হইতেছেন। পরাপ্রক্কতি রাধার 
সহিত পুরুষমিংহ শীক্কষ্ণের যে র্‌স ক্রীড়া, তাহাই মহারাস। তাহ গ্রান্কত 
_কামমরী চেষ্টা নহে। এই রাসাবপানে ভগবান্‌ পবিত্রতার কুল বর্ণন 
*পরিয়া হৃটির লীলা জলে পর! প্রন্কতি রাধা ও শক্তি রগ! সধীদিগকে 
লইয়া জলকেলি করিযু| থাকেন। লীলা শেষ হইলৈ পরম পুরুষ আবার 
শত নিত্য ধামে যোগ নিদ্রাবলনে শয়ন করিস থাকেন। ইহাই বত" 


দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ। ২৮৫ 


ভোজন ও কুগ্জে স্থিতি। ভাগ্যবান্‌ ভক্তের মাধুরধ্যপূর্ণ চিত্ত-বৃন্দাবনে 
৫প্রম-যমুনার জলে মহাভাবময়ী রাধ! ও মনোবৃত্তি সধীনিচয়ে পরিবৃত 
্ইয়! মহারাসে প্রবৃত্ত হইলে লোঁকলজ্জার বস্তরাচ্ছাদনাদি খসিয়া পড়ে 
ভক্ত,ত্খন লৌকিক ধর্মের অতীত হন। তাহার সম্ভতোগের অবস্থা, ভাব 
চেষ্টা ও কাধ্যকলাপ বুঝিতে না গারিয়া লোৌকে তীহার নিন্দা রটনা 
করিয় দেখ । 

গ্রলাগপের শেষ ভাঁগে চৈতন্যদেব বলিয়াছেন, “জলকেলি সময়ে পুথক 
পৃথক্‌ চক্রবাক্‌ জল হইতে উদগত হয়| মণ্ডলাকারে স্থিতি করিতে লাগিল; 
এবং পৃঞ্নক পৃথক্‌ পদ্মমগুল বৃত্তীকারে উহাকে ঘিরিয়া ফেলিল; তাহার 
বাহিরে আবার পৃথক পৃথক রক্তোৎ্পল তৃতীয় মণ্ডলাকারে পদ্মমণ্ডলকে 
বেষ্টন করিল। পদ্ম ও রক্তোৎপল অচেতন আর চক্রবাঁক মচেতন। পক্প 
চক্রবাঁতকর বন্ধু; রক্তোৎ্পলও পদ্ষের বন্ধু, কিন্তু চক্রবাকের অপরিচিত। 
পদ্ম অচেতন হইয়াও সচেতন চক্রবাকের উপর প্রতিষঠিত এবং চক্রবাককে 
আচ্ছার্মন ক্রিয়া! আত্মসাৎ করিতে উদ্যত। রক্তোৎপল তাহা করিতে 
নায়! অপরিচিত চক্রবাকৃকে তাহার বন্ধুব লন হইতে রক্ষা করিতে 
উদ্যত। শ্রীকৃষ্জ জললীলায় এই অতিশয়োক্তি ও বিরোধাভাস অলঙ্কার 
দেখাইয়| আমাঁকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন |, 

এই প্রজাপের ব্যাখ্যা! মোটামুটি এইরূপে করা যাইতে গারে। প্রত্যেক 
জবান্তর্ষামী পরমীস্বাই চক্রবাঁক্‌ মণল; জীব মণ্ডলই পদ্মমণ্ডল, উহ! পরম! 
আার উপরে প্রতিষ্ঠিত; আঁবাঁর জীব প্রকৃতির বাহিরে বাঁরিতে মহত্ত্বাদি, 
তাহা রক্তোৎপল কেননা রাঁগাদিতে জড়িত। মহত্ত্ব মায়াচ্ছন্ন জড়ীয়। 
সেজন্ধ সে অচেতন আর জীব সচেতন হইয়াও অচেতন, কেনন! প্রভু 
চৈজ্ঞ্য বিন তাঁহায় স্বতন্ত্র চৈতন্ত নাই। জীব আপক্কিবিহীন হইলেই 
পরমাত্মাকে লুঠিয়া আত্মসাৎ করিতে চায়, কিন্তু মহত্বত্বাদি তাহা করিতে 
দেয় না, এঅন্য উহাদের মধ্যে বিবাদ চলিতে থাকে । ,জীবরূপা, গ্রকৃতি 
পুরুষরগী ঈশ্বরের উপর প্রত্তিঠিত, ইহাই জ্রীপুরুষের উল্টা স্থিতি । স্ব 
মহত্বত্বাদি আবরণে আবৃত, এ জন্য উভয়ে সহবাসী বন্ধু আর জীব পরমাত্বার 
বন্ধু দ্বানথপরঠী সযুজ! সখায়েড়ি শ্রুতি কিন্ত মহত্তবাদি মায়িক বলিয়া ঈশ্বরের 
অপরিচিত অর্থাৎ মহত্তত্ভগবৎ শ্বর্ূপকে স্পর্শ করিতে পারে না অথচ 
জীব আসক্তি শৃন্তাবস্থায়ঃঈশ্বরকে জাত্মসাঁৎ করিতে গেছে অপরিচিত 


২৮৬ , চৈতন্যলীলামৃত। 


মহতব তাহ! করিতে দেয় না। ইহা বিরোধাভাম অলঙ্কার। ভগধান্‌ একই 
হইয়াও অনন্ত জীব গ্রক্কতির মধ্যে অনস্ত চক্রবাক ব। আন্তর্যামী খে 
খমছেন, এজন্য তাহা অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। রী 
নিপট ধাহজ্ঞান লাত করিয়া চৈতন্ত দেব স্বরূপ গৌসাইকে বল্লিলেন, 
তোমর! আমাকে এখানে আনিলে কেন? স্বরূপ সমস্ত কথা খুলিয়া বণিয়। 
কহিলেন, “তুমি সমুদ্রে পড়ি মৃষ্ছাবস্থায় বৃন্দাবনে জলত্রীড়! ,দেখি-* 
তেছ, আর আমর! দারা রাত্রি জাগিয়। তোমাকে খুঞ্িয়। বেড়াইতেছি।”৮ 
প্রীচৈতন্ত লজ্জিত হইলেন এবং স্ানাস্তে বন্ধুগণ নহ বাসায় আদিয়। 
বিশ্রীম করিতে লাগিলেন। বিরহাবস্থার কৃষ্ণলীল। আলোচিন।,করিতে * 
করিতে চৈতন্তদেব মহাভাবে মগ্র হইয়া বাহাজ্ঞান শুন্ত হইয়া চিদবন 
আনন্দ রাজ্যে প্রবেশ করিতেন। তাহাকে মহাযোগ ব| মহাসমাধি যাহ] 
ইচ্ছা! বল। যাইতে পারে। কেহ যেন মনে ন| করেন যে, এই *আবস্থ 
বেদাস্তোক্ত স্ুযুপ্তর অবস্থা হইতে অভিন্ন। বাস্তবিক তাহ! নহে; 
সুযুপ্তিতে আত্মন্জান থাকে না, উহা! মহা নির্বাণ বা অনস্তিত্বের অবস্থা। 
ভক্ত সে অবর্থা পাইতে ইচ্ছা করেন না1। সঠৈতন্তাবস্থায় ভগবানের 
আনন্দঘন সস্তোগ করাই তক্তের লক্ষ্য। সে অবস্থায় বাহ্‌জান না, 
থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া যে আত্মজ্ঞান অর্থাৎ আমি সন্তোগ 
করিতেছি, এ জ্ঞান থাকিবে না, এরূপ নহে। 
এ পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্তের যে সকল বিরহবিকার বর্ণনা কর!ৎগেল। 
* পাঠক মহাশয় দেখিবেন যে, নামে বিরহ হইলেও তাহা! ঈশ্বর সন্তোগের 
অতি উচ্চ অবস্থা। যে কারণে শিচ্ছেদে তন্ত্র জ্ঞান হইয়। এই 
অবস্থা লাভ করা যাইতে পারে, তাহা আমর! পূর্বেই দেখাইয়াছি। 
এখানে এই পর্য্যন্ত ঝলিলে পর্যাপ্ত হইবে যে, কেবল মাত্র তগবান্কে 
পাইলেই সম্ভোগ লাত হইতে পারে, কিন্তু বিরহে যেস্থানে বা ষে অব" 
স্থায় থাক! যার, তাহাতেই তাহার অনস্ত গুণ ও লীলা ক্কর্ডি হইয়। তম 
'». হাক হইয়া যায়। এ 
এ জন্ত অনেক সময়ে ভক্েরা সন্ভোগ অপেক্ষা বিরহই ইঞ্টপনক মদে 
' করিয়া থাকেন। পদ্যাবলির উদ্ধৃত শ্লোক আমাদের কথা গ্রমাণ কঁরিবে। 
'সজম বিরহ বিকল্পে বরমিহ ন সঙগমন্তত্ত 
একঃ এব সঙ্গে ত্রিভুবনমপি তন্ময় বিরছে।' 


রয়নত্রংশ পরিচ্ছেদ। ২৮৭ 


সঙ্গম ও ব্রিহ, ইহার কোনটা, প্রার্থনীয় সংশয়ন্থলে ঙ্গম অপেক্ষ। বিরহই 


ইষটজনক বলিতে হইবে। কারণ, সঙ্গমে তিনি একাকীমাত্র সঙ্গে থাকেন ; 
ক্রিত্ত বিরহে ত্রিতুবন তন্ময় হইয়| যায়। 


কি শ্খিটি তী কপ 


্রয়ন্ত্িৎশ পরিচ্ছেদ । 
বৈশাখী পুর্ণিমা। 


বৈশাখের পৌর্ঘযানী রঞ্জনীতে প্রীচৈতন্ত সাঙ্গোপাঙ্ক লইয়া! জগন্নাথ বল্ল 
নামক রাজ্যোদ্যানে বিচরণ করিতেছেন। পূর্ণচন্ত্রের চন্ত্রিকালোকে উপ- 
বন ঝলমল করিতেছে, তরু লতা, ফুল ফল নব যেন কৌমুদী বদন পরিয়| 
বম্‌স্তোত্মবে মাতিয়াছে, মলয় পবন কুসুম সৌরভ লইয়। উদ্্যানময় নাচির। 
বেড়াইভতছে ; ছোট ছোট ফুলগাছগুলি হেলিয়। ছুলিয়! যেন তাহার নিকট 
নৃত্য শিক্ষা করিতেছে; শুক শারী, পিক, তৃঙ্গ প্রফুল্লিত তরু বল্লীতে 
_উড়িয়। উড়িয়া খেগিয়া বেড়াইতেছে । সব যেন নিধুবনের শ্রী ধরিয়াছে। 
দেখিতে দেখিতে শ্রীচৈতন্তথের ভাবের কপাট খুলিয়া গেল। তিনি স্বরূপ 
রামানন্দকে গীত গোবিন্দের 'ললিত লবঙ্গ লতা পদ গাইতে বলিয়া আপনি 
শ্বদূলে প্রতি তরুতলে নাচিয়! বেড়াইতে লাগিলেন । পূর্ণিমার নৈশ গগনে 
সেই নৃত্য গীতের লহরী তরজায়িত হইয়া! সমস্ত উদ্যানকে কীপাইয়। 
তুলিল। 

নশ্ুথে সারি সারি অশোক তরু গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্গ বিকাশ করিয়া হাপি- 
তেদ্ে; পূর্ণিমার চাদের আলো ফুটন্ত ফুলে পড়িয়। মে হাদি আরও 
ফুটাইয়! দিয়াছে; ও কি ও! অশোক তলার দড়াইয়া কে? গ্রীচৈতন্য 
দেখিলেন, শ্তামন্ন্দর মদনমোহন ত্রিভঙ্গঠাতে দাড়াইয়। হাসি মুখে বাশী 
বাজাইতেছ্েন। «এই আমার প্রাণের কৃষ্ণ পাইয়াছি বঙ্ঠিয়া গৌর জ্জেই 
ভূবনসুন্দরকে ধরিতে ছুটিলেন; কৃষ্ণ অন্তর্ধান হইলেন, গৌর অশোঁক 
তলায় মৃচ্ছিত হইয়া পড়িরোন ।* বন্ধুগণ চৈতন্ত সম্পাদন করিলে তিনি 
অর্দবাহে কৃষ্াঙ্গ পরিমণের মধুর আত্রাণ পাইলেন। ধর্নরন্তর নাপিকারদ্কে 
সে সৌরভ গ্রবেশ কৰিয়। ষ্ঠাহাকে পাগল করিয়। তুলিল। 


২৮৮  টৈতন্যলীলামৃত। 


উদ্যানের যে অংশে বেড়াইতে লাগিলেন, সেই খাঁনেই সে অপ্রারত 
সৌরভ যেন তাহাকে অন্থ্গমন করিতে লাগিল । তিনি গ্রীরাধিকার কায 
'প্রলাপ করিতে লাগিলেন £-- 

সথি হে! কৃষ্ঠাঙ্গপরিমলের নিকট অগুরু, কুক্কুম, কন্তরী, কপূর, ও 
নাভি নীলোৎপলের সৌরভ অতি ছার। ত্রিজগতের মধ্যে এমন ধীরব্য্তি 
কে আছে যে, সে গাত্্রাণে উন্মন্ত হয় না। নেত্র, নাভি, বদন, “কের, চরণ। 
আটটা পদ্ম শ্রীমঙ্গ সরোবরে শোভ। পাইতেছে। তাহ! হইতে যে অপ্রারৃত 
সুরভি নিরস্তর বাহির হইতেছে, তাহার আগে কোন্‌ নার! স্থির থাকিবে? 
আমর! অবলা স্ত্রী, আমাদের ত কথাই নাই। এগন্ধ পাইয়া এলোথেলো৷' 
বেশে পাগলের ন্তাপ নাচিয়া বেড়াইতেছি, কুগধর্ম্নে জলাঞ্জলি দিয়াছি, প্রাণ 
মন দেহ অর্পণ করিয়াছি, তবুও কি নাদার আশা মিটিল? পিব, পিব করিয়। 
সেষে তৃষ্ণায় মরিয়। যাইতেছে। , 

হায়! হার! কেনই বাঁকুটিণ কৃষ্খপ্রেমে ঝাপ দিয়াছিলাম? এত 
প্রেন নয়) এ যে তপ্ত ইক্ষু চর্বণ। মিষ্ট লাগে ফেলিতেও পারি নাঃ গরম 
লাগে গিলিতেও ত পারি না। এত প্রেম নয়; এ যে লৌহ শৃঙ্খল; আমার 
হাতে গলায় বেধে চরণ তলে ফেলাইয়। দিয়াছে; পলাইব কেমন করিয়া]? 
এত প্রেম নয়; এ যে ভয়ানক কামাথি; যত সস্তোগ করি) ততই যে শত, 
গুণে জলিয়! উঠিয়। আমাকে দগ্ধ করে। এত প্রেম নয়; এ যে জালাময়ী 
দীপশিখা) দূর হইতে আমার প্রাণ পতঙ্গীকে আকর্ষণ করিয়া! গ্োেড়োইগ! 
মারিতেছে। এত প্রেম নয়, এ ষে ভীষণ রোগ) শরীর, মন, প্রাণ 
থুলিয়! থাইতেছে ; তথাচ প্রাণে মারা ফেলে না। শ্রীকৃষ্ণ কৃগ। অনীম, 
আমাকে চিরদিন এ দুঃখে রাঁখিবেন ন1 অবশ্যই স্বৃত্ধী করিবেন তোমরা 
আমাকে কি এই আশ্বান বচন বলিতেছ। হায় ! আমার দুঃখ বুঝিলেঃন1। 
তাই এই অসার সাত্নাঁয় প্রতারিত করিতে চাও। ভবিষ্যতের আপার 
কি প্রাণে শান্তি হয়? বর্তমানে,যদি মরি তবে ভবিষ্যৎ আমার কোন্‌ কাজে 
ধগিবে 1 দেখ পদ্মপাতের জলের মত জীবের জীবন অতি জঞ্চল, কর্ণ 
আছে, কখন নাই । এতে ভবিষ্যতের আশার উপর কি নির্ভর করা যাইতে 
পারে? তোমর1 কি জান ন| যে, অকৈতৰ প্রেমু এ জগ্ণতে প্রায়ই লাত হা 
না। দৌভাগ্য ক্র লাভ হইলে তাতে কি আর" বিরহ হইতে গারে! 


, জার সে প্রেমে বিরহ হলেই ব| কে বাচে ?” € 


্রয়স্ত্রংশ পরিচ্ছেদ |" ২৮৯ 


এই ন্বপ বিলাপে, গানে, নৃত্য, ও অঙ্গ গন্ধাস্রাণে পূর্ণিমার নিশা কেমন 
ফরিয়। গোহাইন্! গেল, কেহ টের পাইলেন ন!। 

স্বখসজ্ঘর্ষণ। 

* যঙতৃতক্ শ্রীচৈতন্তের মাড়ৃভক্তি একদিনের জন্তও মলিন হয় নাই। 
পাঠক মহাশয়ের ন্মরণ আছে যে, সম্্যাসের প্রাকালে তিনি মাকে বপিয়- 
ছিলেন/তাহার সন্গাস পরিত্যাগের পন্য নয়; কিন্ত কষ্খেচ্ছ! পরিপূর্ণ করি- 
বার জন; আর তিনি সন্নযান করিয়াও মায়ের হিক পারমার্থিক সমস্ত তার 
ৰঙুন করিবেন। এ প্রতিজ্ঞ হইতে তিনি একদিনও বিচিপিত হন নাই। 
জননীর মুখ ম্বচ্ছন্দতা ও ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করিয়া! দিতে ও তত্ব 
তল্লান লইতে তিনি কথনই উদাসীন ছিলেন না। প্রতি বত্পর সময়ে সময়ে 
তিনি অন্তরঙ্গ বছুদ্দিগকে জননীর নিকট পাঠাইয়1 নান! সাত্বনা বাক্যে 
উপদেশ দিতেন। দামোদর প্ডিত ও জগদানন্দকে অনেক সময়ে নবদ্ধীপে 
থাকিতে হুইত। 

৪৫৫ শকে শ্রীটৈতন্দেবের মর্তাজীবনের শেষ বৎসর? এ বৎসরও, তিনি 
বিচ্ছ্দ-দুঃখিতা জননীর সেবার জন্য জগদানন্দ পণ্ডিতকে নবদ্বীপে পাঠাই- 
লেন। দিব্যোন্াদের ভাবোচ্ছাসের মধ্যেও জননী সেবা ভুলিলেন না। 
যাইবার সময়ে জগদাননদকে তিনি এই সব কথা বলিয়া দিলেন। প্রিয় 
নুহদ! আমার হইয়া জননীর পাদপন্প বন্দন! করিয়। বলিও, তাহার স্নেহের 
খণ ত্নমি জন্মে শোধিতে পারিব ন1। আমার দুর্বদ্ধি হইগ্নাছিল যে, তাহার 
পদ দেব! ছাড়ির। সন্যামী হইয়াছি। যেন ম! পাগল সন্তানের মে অপরাধ 
মার্জন। করেন । তাহার আজ্ঞাতে আমি নীলাচলে থাকিয়াও লোক চক্ষুর 
অন্তরালে দতত তীহাঁর নিকটে আহি এবং তাহার স্নেহের দেওয়া ভক্ষ্যদ্রব্য 
ভোজন করিয়া থাকি। জগরানন্দ পণ্ডিত নবদ্বীপে যাইয়] শচীমাতার সঙ্গে 
কিছু'কাল বাদ করার পর মাচার্ধাদি তক্কগণের নিকট বিদায় লইয়! নীলান 
চলে যাত্র! করিলেন। আদিবার সমরে অর আর মংবার়ের দিত, অদ্বৈতা- 
চার ্প্রতুকে ইঙ্গিতে এই তরজ। বলির! পাঠাইলেন।' 

'বাউলকে কহিও লোক হইল আউল) 
বাউনকে ক্লহিও"হাটে না বিকার চাউল, 
বাউটলকে কহিও কাজে নাহিক আউল, 


বাউনকে কিহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ।' 
৩৭ 


২৯০ '" চৈত্গ্যলীলাুত। 


জগদীনন তরজীর অর্থ না বুঝিযাও উহা' কঠ্স্থ করিয়। লইলেন এবং 
যথা সময়ে নীলাঁচলে আধিয়া শ্রীচৈতত্তকে নিবেদন করিলেন । চৈতন্দেব' 
গ্রহেলিকা পূর্ণ আচাধ্য বাক্য শুমিয়। ঈষৎ হাপিয়। 'এই তাহার আল্তা», 
বলিয়া মৌন হইলেন। গু, 

স্বরূপ তরজার অর্থ জিজ্ঞাসিলে তিনি ইঙ্গিতে বলিলেন ১ “আচার্য 
মনের ভাব কি তাহ]! কেমন করিয়া বলিব? আমি ল্পষ্ট কিছু* বুঝিতে 
পারিলাম না। তবে মনে হয়, তিনি একজন প্রধান দেবপৃজক; আবাহন 
করিয়| দেবতার আরাধন! করেন) পরে বিপর্জনের মন্ত্র পড়িরা ঠাকুর বিন. 
জ্জন দিয়া থাকেন।” 

কথ শুনিয়! ভক্তগণ বিশ্মিত হইলেন? স্বরূপ বিমনা হইয়া ভাবিতে 
লাগিলেন। চৈতগ্তদেবও সেই দিন হইতে কৃষ্ণ-বিরহে রাধা ভাবে ভাবান্বিত 
হইয়। দ্বিগুণ উন্মততার সহিত নিরন্তর প্রলাপ বলিতে লাগিলেন। * এবং 
উদ্দূর্ণ দশায় রামানন্দের গলে ধরিয়! শ্বরূপকে নিঞ্জ সথীল্ঞানে জিন্রাদ| 
করিলেন বেল সথি! ধাহাকে না দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়, সেই জীবনের 
জীবন হরি কোথায়? ধাহার উদন্নে কামার্কদন্তাপ চিত্ত ব্রজবধূ কুমুদিনীগণ 
উল্লামিতা হয়, সে চন্ত্রমা কোথায়? ধাহাঁর রূপ নয়নে লাগিলে নিরন্তর, 
হৃদয়ে জাগিতে থাকে, ভুলিতে দের না, সে কান্ত আমার কোথায়? ধাহার 
মধুর মুরলী একবার বিপিনে বাজিলে ভূষিত চাতকের ন্তাগস শ্রবণ ভরি 
গান করিতে ব্রজঞ্জন ধাইয়া বনে চলে, সে সর্ধাকর্ষক কৃষ্ণ কোথায় ৯ ধিনি 
আমার জীবন রক্ষার মহৌষধি, নুষ্ন্তম ও হৃদয় রমণ, পে কলানিধি 
কই? তাহা বিনা এ জীবন এখনও দেহে রহিয়াছে; রে জীবন তোরে 
থিকৃ! আব নিষ্ঠর বিধি! যে বাচিতে চায় না তাহাকে কেন বাচাদ, 
তোকে ধিকৃ।, ৫ 

বিধাতার উপর গ্রীৈ্ন্ের ক্রোধানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল,' ভিনি 
বিধিকে*ভতসন! করিতে লাগিলেন £- 

ওরে বিধি ! "তুই বড় নিষ্ঠর | নইলে কি বালকের ন্যায় খেঠা'করিদ? 

প্রেমের মশ্্ব না বুঝির1 আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলি তোর দেখা 
পেলে খুব শিক্ষা দিতে পারিতাম। যদি প্রেমের, পুর্ণতাই হাতে দিধি না। 
তবে রে অকরুণ বিধি কেন তুই কৃষ্ণানন দেথাইয়! আমার লোভ বাড়াই) 
কেনই বা দতাপহাযীর দথায় একটু নাপান করিতে করিতে কাড়ি নিগি! 


্রয়স্ত্ি ংশ পরিচ্ছেদ ॥. ২৯১ 


তোরেই বাঁ দৌষ দিই কেন?তৃই গর বই নহিস্। বিনি আমার গ্রীণ- 
“নাথ, নিরন্তর ধার সঙ্গে একত্র বান, সব ছেড়ে ধারে সার কর্লেম্‌ তিনিই 
“যখন নিষ্ঠর হ'য়ে প্রাণে মার্লেন? ধার জন্ত আমি মরিতেছি, তিনিই যখন 
একবপ্প ফিরিয়াও চাহিলেন না) একদণ্ডে প্রেমের হাট তেগ্ে দিলেন, 
তথন তোর কিদোষ! আঁর কৃষেেরই বা দোষ দিই কেন) এযেআমার 
কপালেরু' দোষ, আমার গাপের ফল যে পূর্ণ মাত্রার পাকিয়াছে, নইলে 
যিনি চিরদিন আমার প্রেমাধীন, আমায় কত ভালবাঁদেন, তিনি কেন 
উদ্াদীন হইবেন? 

এই ভাবে শ্রীচৈতন্ঠ, কৃষ্ণ মথুরায় গেলে ব্রজগোপীগণ যেরূপে "গোবিনা, 
দামোদর, মাধব বলিয়! কাদিয়। ছিলেন, সেই নাম ধরিয়। বিলাপ করিতে 
লাগিলেন। অর্ধ রাত্রি কাটিয়া গেলে রামানন্দ রায় তাহাকে গম্তীরার 


মধ্যে শোয়াইরা বাসায় গেলেন, স্বরূপ ও গোবন্দ দ্বারদেশে শুইলেন, ' 


মহাপ্রভূ প্রেমাবেশে গর গর হইয়া নাম সন্কীর্তনে নিশ। জাগরণ করিতে 
লাগিলেন, শ্বরূপ গোবিন্দ ঘুমাইলে তীষণ বিরহে ব্যাঞুন হইয়া তিনি 
উঠির। বাহিরে যাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দ্বাররুদ্ধ থাকার যাইতে ন| 
পাইয়! দ্বেওয়ালে নাক মুখ, গণ্ড ঘধিতে লাগিলেন; ক্ষত হইয়া দরদরিত 
ধারে রুধির ধার! পড়িতে লাগিল) তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন ন1। 
তাহার আত্মা যেন আনন্দ রঙে নিমগ্ন, কিন্তু রক্ত মাংসের শরীর সহিবে 
কত ?, দেরালে মুখ ঘষিতে ঘষিতে তিনি পড়িয়! গেঁ। গে শব্ধ করিতে 
লাগিলেন। স্বরূপ শব্ধ গুনিয়। ত্রস্তভাবে উঠিয়। গোবিনাকে জাগাইলেন 
এবং প্রদীপ জালিয়। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়৷ তাহার ছুর্দশ। দেখিয়। 
দুঃখে আ্রিনমাণ হইলেন । তখন ছুই জনে ধরাধরি করিয। বিছানায় শোয়াইয়! 
তান্নাকে সুস্থ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, দেখি দেখি কি করিয়াছ? 

প্রীটৈতন্ত উত্তর করিলেন) “উদ্বেগে ঘরে থাকিতে না পারিয়] বাহিরে 
যাইতে ছিলাম? ছুয়ার খোলা ন| পায় ভিতে মুখ লাগিয়াছিল। ক্ষতু 
হয়ে রক্ত গ্রড়িয়াছে জানিতে পারি নাই ।' 

্বরূপা্িভক্গণ চৈতন্তদেবের এই সকল শারীরিক দুরবস্থা, দেখি! 
বড়ই তীত হইলেন ও আশঙ্। করিতে লাগিলে উন্মাদ দশায় তাহার 
মনের ঠিক্‌ থাকে না, ধধন কি অত্যাহিত ঘটে, ড্লাহার ঠিকানা নাই। 
তিনি যেরূপ আত্মহার! ছইয়া। গড়েন, তাহাতে জীবন নাশের অমপ্তাবন। 


২৯২ ' চৈতন্যলীলামুত। 


£ 
নাই। দিবা ভাগে তক্তগণের মধ্যে কেহ না.কেহ সর্বর্গ! কাছে থাকতেন, 


রজনীতেই বিশেষ আশঙ্কার কারণ। সেজন্য সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির, 
করিলেন, শঙ্কর পণ্ডিত প্রভুর কাছে শুইগ্জা থাকিবে। চৈতন্াদেবও, 
তাহাতে সম্মত হইলেন। তদবধি শঙ্কর পাদমূলে শয়ন কঞ্জিত্ন। 
প্রীচৈতন্ত তাহার উপরে পাদ প্রসারণ করিতেন। সেই হইতে বিদুরের 


তায় চৈতস্গণের মধ্যে প্রতৃপাদোপধান বলিয়া শঙ্করের. থ্যাতি হইয়া. 
ছিল। শঙ্কর এদিকে এমনি সতর্ক যে, পাদদন্থাদন করিতে করিতে বিবন্ 
হইয়া! ঘুমাইয়! পড়িত, চৈতন্য দেব লজ্জায় স্বীয় কাথ| চাপ! দিয়] তাহাকে 
আবৃত করিতেন! তবে গুণের মধ্যে শঙ্কর যেমন পীঘ্র ঘুমাইয়| পড়িতেন, 
তেমনি অন্নেতেই জাগিয়! উঠিতেন। যাহ! হউক, শঙ্করের জন্ত চৈতন্য প্রত 
'আর বাহিরে যাইতে কি ভিত্তিতে মুখ ঘাঁবতে পারিতেন না। ভক্তগণ 
ইহাতে কতক পরিমাণে নিঃশঙ্ক হইলেন। 





চত্ুত্তিৎশ পরিচ্ছেদ। 
শিক্ষা-শ্লোক। 


শিক্ষাশ্লোকের অধিকাংশ এই গ্রন্থের পুর্বভাগে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
উল্লিখিত হইয়া থাকিলেও আন্থক্রমিক বর্ণনার পুনরুল্লেখ প্রয়্জন। 
দিব্যোন্সাদের অবস্থাক স্বরূপ রামাননের সঙ্গে রসাশ্বাদন করিতে করিতে 
লোক শিক্ষার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্ত যে »কল শ্লোক বলিয়া বিলাঁপ করিয়া 
ছিলেন, তাহাই বৈষ্ণব সমাজে শ্রীমুখের শিক্ষা্লোক বলিয়। সমাদৃত। 
এই সব শ্লোক এত মিষ্ট ও সুন্দর যে, পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিলেও ক্লেশ বা 
বিরক্তি হয় না। 
একদিন ধর্ধুলোচন! ও রসুখিশেষ আস্বাদন করিতে করিতে চৈত্র" 
»দেক্খহর্ষোৎফুল্প নানে রামানন্দকে বলিলেন, গুন রা, শ্রীকৃষ্ণ সাঁধণুন না 
 সংবীর্তনকেলিই শ্রেষ্ঠ উপায়। কলিযুগে সংকীর্ভন রূপ মহীযপ্রে 6 
সকল লোক আরাধন1 করিবে, তাঁহারাই তাহার চরণা শর লাভ করিবে। 
“চেতোক্ণি-মাজ্নং ভবমহাদাবানি নির্বাপণং 
শ্রেয়; কৈরবচন্দ্রিক! বিতরণং বিদ্যবধূধীবনৎ 


| 


চতুন্ত্িংশ পরিচ্ছেদ। , ২৯৩ 


আনন্দান্ব,ধি বর্ধনংপ্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং 

সর্ধাত্ম ্পনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ) সংকীর্তনম্‌।» 
,* যাহা চিত্তরূপ দর্পণের মলা বিদুরিত করিয়! দেয়? যাহা! সংসার দাঁধা-* 
গ্রিন্ধে জির্বাণ করিতে সক্ষম, যাহ! শ্রেয়! মঙ্গল রূপ শ্বেতোৎপলের শুত্র 
কৌমুদী তুল্য $ যাহা গর! বিদ্যা বধূর জীবন স্বরূপ; যাহার শ্রবণে আনন্- 
সিদ্ধ উথহিয়া উঠে; যাহার প্রতিপদে অমৃতান্বাদন পূর্ণমাত্রীয় বিরাজিত ; 
এবং যাহা আত্মাকে রদভাবে স্নান করাইয়। দিয়া অপূর্ব তৃপ্তিস্্থ আনিয়! 
দেয়? শ্রীকুষ্খের সেই সংকীর্তন জয়যুক্ত হইতেছে। 

“দে, সংকীর্তন হইতে প্রথমে পাপান্ধকার ও সংসার বাসন! লয় হয়; 
ক্রমে চিত্তগুদ্ধি হইয়া সাধন আরম্ত হয় এবং ভক্কি ও প্রেমোদগম হইয়া 
প্রেমামৃতীস্বাদনে সাধককে অধিকারী করে। পরে কৃষ্চরণ লাভ করিয়। 
ভক্ত এসেবাবৃত সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়। যান্। বলিতে বলিতে চৈতন্তচন্জ 
বিষাদনৈন্তে শ্লোক পড়িতে লাগিলেন-_- 

“নায়ামকারি বহুধা নিজ সর্বশক্তি 
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ ম্মরণেন কাল 
এতাদৃশী তব কৃপা ভগন্মমাপি 
হুর্দৈবমীদৃশ মিহাজনি নানুরাগঃ1% 

হে ভগবন্‌! তোমার এমনই কৃপা যে, তুমি আমাদের জন্য নান! না 
প্রকা্ঠ করিয়। তাহাতে অশেষ শক্তি অর্পণ করিয়া, এবং নামগ্রহণের 
জন্য যথেষ্ট অবকাঁশও দিয়াছ। নামগ্রহণের কালাকাঁল নিয়ম বিধি কিছু 
কর নাই, খাইতে শুইতে যে মে প্রকারে নাম লইলে মর্বপিদ্ধি হয়, কিন্ত 
হায় গ্রভো! আমার ছুর্দেবে এমন নাঁমে আমার অনুরাগ হইল ন1। 

এশুন রাঁম রায়! যে ভাবে নাম লইলে প্রেমধন লাভ হইতে পারে-- 
তৃণাদপি গ্থনীচেন, তরোরপি সহিষুণ! * 
অমানিনা, মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ1% 
সাঁধকশ্রেষ্ঠ হইলেও আপনাকে তৃখাথম মনে করিষ্বন এবং বৃক্ষের, 
যা ছুই গ্রকারে সহিষুণতা আচরণ করিবেন। কাঁটিলেও বৃক্ষ যেমন 
নীরবে সখ করে, এবং গুকাইঞ্া গেলেও কাহারও নিকট এক গতুষ জল' 
চাছে না বরং বাত্যা বষ্ সহিয়াও আপন ছাঁয়। দানে অপরকে রক্ষা করে, 
তদ্রপ আপনি নিরভিষ্বানী হইয়। ভক্ত সর্বধীবে প্রন্কফের অধিষ্ঠান 


২৯৪' চৈতদ্যলীলাম্ত নর 


জানিয়! যথাযোগ্য সন্মান করিবেন । এমন হইয়া নাঁম লইতে না পারিলে, 
নাম গ্রহণের কোন ফল নাই, বলিতে বলিতে ্রীবুফটৈতত্ত নিজ বিরহ 
'নে করিঘ্বা থেদ করিলেন-_ 

“ন প্রেম গন্ধান্তি দরাপি মে হবো 

ক্রন্দামি সৌভাগ্য ভরং গ্রকাশিতুং। 

বংশী বিলাস্তানন লোকনং বিন! 

বিভার্ম যৎ প্রাণপত্তঈ কান্‌ বৃথ1।” 

হরিতে আমার একটুও প্রেম নাই; তবেযে কীদি, আমি প্রেমিক 
বলিয়া লোৌকপুঞ্্য হইবার উদ্দেশে । নে কপট রোদনের ফল কি? 
তাহাতে যদি আমার একটুও প্রেম থাঁকিত, তবে কি থাইয় পরিয়! 
নথ শ্বচ্ছনে গ্রাগ ধারণে সমর্থ হইতাম। এতো প্রেম নয়, এ যে কাম) 
নইলে কি দেহে এত অনুরাগ হইতে পারে। তার প্রেম যে সুনিম্বল? 
তাহাতে নিন সুখ লক্ষ্য থাকিবে কেন? আত্মবলিদান ভিন্ন কি দে প্রেম 
লাভ হয়? হায় পে পবিত্র প্রেমের এক বিন্দু আমার কষেলাভ,হবে? 
এই বণি়! দীন ভাবে অহেতু কী ভক্তির জন্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন:_ 

"“নধনং নজনং নলুন্দরীং কবিতান্ব। জগদীশ কাময়ে। 
মমজন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাস্ভকিরহৈতুকী ত্বয়ি।” 

“হে জগদীশ! তোমার নিকটে আমি ধন, জন, সুন্দরী স্ত্রী বা! কবি- 
শক্তি, এ মকলের কিছুই চাহি ন1। তুমি আশীর্বাদ কর যেন জন্ম অন্থান্তরে 
তোমাতে আমার অহৈতুকী শ্রদ্ধাতক্তি হয়।” 

শ্রীচেতন্ত মহা। প্রেমিক; তবে আবার ঈশ্বরের নিকট প্রেম চাইলেন 
কেন? ইহার উত্তর এই, যাহার প্রেম আছে সেই ভাবে, আমার বিন্দু 
মাত্রও নাই। যাহার নাই, সে তাহা ভাবিতে পারে না। অভাব$না 
থাকিলে প্রার্নাও অনন্তব। গ্রীকৃষ্ণটৈতন্ত অকিঞ্চন হইয়া আবার প্রার্থন| 
করিতেছেন - 

'অগ্িননতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাঁং বিষমে ভবাম্থুধৌন।, 
কুপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধুলি সদৃশং বিচিন্তয়। 

ছে নন্দনন্দন! তোমার এই দাস তোমাকে তুলিয়া বিষম ভব সমুষ্রে 
গড়িয়া বড় বাঁতন! গাইতেছে। কৃপ। করিয়! তোঁদাঁয পদ ধুলির স্তায় কর) 
যেন আমি তোমার সেবা! করিতে সক্ষম হই। $ 


। রাগ 


চতুস্ত্রিশ পরিচ্ছেদ। , ২৯৫ 


উৎকঠা,অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে, পুনরায় প্রীর্ঘনা করিলেন: 
নয়নং গলদশ্র ধারয়! বদনং গদগদরু্ধয় গির]। 
পুলকৈ নিচিতং বপুঃ কদ! তবনাম গ্রহণে ভবিষ্যতি।' 
হেঞ্গ্রতে!! প্রেম বিনা আমার জীবন বিফল। অতএব দাস করিরা 
আমাকে প্রেম ধন বেতন দাও, যেন তোমার নাম লইতে লইতে আমার 
নয়ন দিরা,অস্র গলিয়া গড়ে, ক রোধ হইয়া গদ্গদ বাক্য বাহির হয় 
এবং পুলকে নর্বাঞ্গ শিহরিয়। উঠে। রসাস্তরাবেশে বিরহন্ূর্তি হইপে 
প্রলাপ বলতে লাগিলেনঃ- 
'যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবুষায়িতং 
শৃন্তায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহেণমে 1 
গোবিন্দ বিরহে ত্রিভূধন শূন্য হইল ; বিরহের দিন যায় না, তাইতে 
নিমিষকাল যৃগের স্তর বোধ হইচেছে এবং বর্ষার জল ধারার ন্তায় নয়ন 
দিয় অশ্রধার। বহিতেছে। 
বিরহ চিন্তায় ক্রমে ঈর্ষা, উৎকঠা, দৈন্য, বিনয় বাড়িতে লাগিল, 
গ্রীরাধিকোক্ত শ্লোক পড়িয়া! চৈত্ত প্রভূ বিলাপ করিতে করিতে আপন 
তত্তস্ভাবময় হইয়া) উঠিলেন। 
“আ্লিষ্যবা গাদরতাংপিনইঈ,ম| 
মদশনামম্মহতাং করোতু ব1। 
যথা তথ। বা বিদধাতু লম্পট 
মতগ্রাণনাথস্ত এব নাপরঃ। 
তিন্নি আমাকে আলিঙ্গন করিয়। পদ সেবার দাদীই করুন্‌, বা মহাঁছুঃথে 
ফেলাইয়া নিপ্পেষিতাই করুন্। অথবা দর্শন স্ুখে বঞ্চিত করিয়া মর্খহতাই 
করুন্‌, কিন্বা। বহজনের নাথ হুইয়! যেখানে সেখানে বিহারই করুনৃ, তিনি 
পর নহেন, আমারই প্রাণবল্লভ। 
ব্রজধামের শুদ্ধ নির্ধণ প্রেমের ছবি এই প্রলাগে অস্কিত, যে প্রেত 
নিজ সু[ধর গন্ধমাজর নাই, যাহার মুখ্য উদ কৃফমেধা, যাহার স্মে 
সম্পূর্ণ আয্মোৎসর্গ করিয়া স্থথময় কান্তসেবা লাভ, সেই আদর্শ প্রেমেই 
শচীনননের প্রাণ মন, দহ আল্স। কাড়িয়া লইয়াছিণ। কান্তভাবে এই: 
আত্মবলিদানই তাহারধধন্্ জীবনের আরম, মধ্য স্কেষ। ইহাতেই তাহার 
জীবন মরণ নকলই। ধেঁগৌরাঙ্গ সুন্দর! দীনহীন অভাগ্য আমি কবে 


২৯৬' ৃ তন্যলীলামৃত | 


তোমায় কৃপা এই প্রেমের কণা পাই কৃতার্থ হইয়া যাইব । যে প্রেমে, 
নিজ নুখের গন্ধমার আছে, তাহা বিষ, তাহা গৌরের নহে। ভগবান 
বক ন্‌,'আমরাও যেন তাহার ত্রিপীমায় ন] যাই। 


পর্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 


অন্তর্ধান। 


গৌরের অন্তর্ধানের কথ! কেমন করিয়া পিখিব ? যাহ! পূর্ববর্তী পৃঙ্া 
পাদ গোশ্বামীগণ পারেন নাই, দেই নিষ্ঠ,র কর্তব্য, এই ক্ষুত্র তাহাদের 
চরণধূণিরও অযোগ্য ব্যক্তির উপর পড়িল, এ অতি অডূত রহস্ত। এ 
বদযশবিদারক কথ! না বলিবারই ইচ্ছা, কিন্তু কি করি, আমি যে আদি; 
আমার তে! এড়াইবার উপায় নাই। বিধাতার লীলা অতি আশ্চর্য, 
তাহা না হইলে এমন নিদারুণ কাজে কি মানুষ হাত দেয়? ও 

জগতে যাহার আবির্ভাব আছে, তাহারই তিরোধান নিয়মিত হইঘাছে | 
যাহার আরস্ত হইয়াছে, তাহার শেষ হইবেই হুইবে। বক্ষে বীঞ্জ আছে, 
কালে তাহ! হইতেই আবার ফল ফুল শোভিত নুতন বৃক্ষ উৎপন হয়? 
দে আবার প্রাচীন হইয়! তবিব্যদ্ধংশের জন্য নূতন শক্তি রাখিয়া চ্মাবস্থা 
লাভ করে। মানুষের মধ্যেও মনুষ্যত্বের কেন দেবত্বের বীজ আছে, তাহা 
্রশ্ক,টিত হইয়া! জগত ভাগারে চিরদা্ চ থাকে, জগতের মানুষ নিত্যধাধে 
চপিয়! যায়। পূর্ববর্তী ধর্ম বিধানেও তেমনি পরবর্তী বিধানের বীজ অন্ত" 
নিহিত থাকে । সময় হইলে সে পরবত্তীর পথ পরিষ্কার করিয়! দিয় জ্গারয- 
বনিকার অন্তরালে সরিয়া পড়ে। ভগবস্তুক্ত সাধুব জীবনও মেইরপ। 
আীবনাধার পাঞ্চভৌতিক দেহ, কালে পঞ্চছুতে মিশিয়া যায় বটে, কিন্ত 
 ফলেীবনের ' অধিনশ্বর সাধুতা। বিশ্বার, বৈরাগ্য, প্রেম উদ্ধবাধিকারের 
গায় মানবজাতির ইতিহাস-ভাগারে টিরসঞ্চিত থাকে। রম মাংসের 
নশ্বর রূপেরই ধ্বংস হয়, কিন্ত অবিনশ্বর চিন্ময়, রূপের তো বিনাশ নাই। 
চিরদিন তাহা মানবাত্বার প্যোতির্দয় রূপে ঝলমগ "করিয়া জলিতে থাকে। 
গৌরাঙ্গের সন্বন্ধে একথ! পূর্ণমাত্রায় খাটে। ফ্টারিশত বৎসরের অধিক 


ও পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছে |, ২৯৭ 


»হইল, গোরার, দৈহিক রূপ জগুতের জড় চক্ষুর অন্তরালে গিয়া বটে, 
ক্রস্ত সেই অগ্রাকৃত গৌরাঙ্গ মূর্তি, যাহ! নামে, প্রেমে, বিশ্বাসে, বৈরাগো, 
গুণ্যে, পবিভ্রতায়, ভাবে, মহাভাবে, সন্কীর্তনে, মুদ্গ করতালে বলমলু 
ক্বারিয়া এখনও দৌভাগাবান ভক্ত চক্ষুর প্রীতি বর্ধন করিতেছে, তাহার 
কিজারীবিনাশ আছে? সে চিদ্ঘন অমর চৈতন্ত এখনও যে প্রাণে উা্দত 
হইয়া আমাদিগ্রকে হর্ষোন্মন্ত করিতেছেন। বৃন্দাবন দাদ মহাশয় সত্যই 
*বালয়ছেন? 
“অদ্যাবধি সেই লীলা করে গোর! রায়। 
কোন কোন ভাগাবানে দ্রেখিবারে পায়।॥ 

গৌরের অন্তর্ধান বর্ণিতে ইহাই আমাৰ পরম সান্বনা। এসাত্বনা ন] 
থাকিলে লিখিতে পারিতাম কিন! ভগবান্ই জানেন । 

পূজ্যপাদ বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ এ সঙ্বন্ধে একটা কথাও বলেন নাই। 
সকলেই যেন পরামর্শ করিয়। অতীতের গভীর গহ্বরে রহস্তটা নিক্ষেপ 
করিয়। নিস্তর্নত। পাথর চাপ! দিয়া রাখিয়াছেন। তীঠাদের অভিপ্রায় 
কি ছি, অনুমান করা কঠিন। তাহার সকলেই গৌরগত প্রাণ; হয় 
তো গৌরের হৃদয়-বিদীরক শরীরত্যাগের কথ! লিখিতে শোকে দুখে, 
লেখনী,চালন! করিতে পারেন নাই । অথব৷ শ্রগৌরাঙ্গ লচ্চিানন। বিগ্রহ 
শ্রীক্চের পূর্ণাবতার । শ্রীকৃষ্ণ ও তাহাতে পার্থক্য নাই। চিন্ময় দেহ 
জড়ীয় দেহের স্তায় ধ্বংসণীল নয়। সুতরাং শ্রীচৈতন্তের দেহ ধ্বংস হইতে 
'পারে না; সে দেহের জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই। অতএব তাহার শরীর 
নাশের কথ! লিখিবেন কেমন করিয়া। যে কারণেই হউক, বৈষ্ণব গ্রন্থ 
হইতে শ্রীচৈতন্তের গ্বর্গারোহণের স্পষ্ট কোন কথা পাওয়া যায় না। 
তাহাদের গ্রস্থনিচয়ের এখানে মেখানে বিক্ষিপ্ত অম্প্ট ইঙ্গিত ও জনস্রাতর 
উপরই আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে। 

টচৈতন্টদেবের আত্মসঙ্গোপন স্বন্ধে চারিটা জনপ্রবাদ দেশমধ্যে শুনিতে 
পাওয়া ধায়। প্রথম, দারুময় জগন্নাথ বিগ্রহে তিনি বিলীন হইয়া যান? 
দ্বিতীয়, অন্তের অজ্ঞাতে পলাইয়। গিয়া আউলে মহা প্রভূরূপে কীচরা- 
পাড়ায় প্রকাশ হইক়াছিলেন। তৃতীয়, পণ্ডিত গদাধর-প্রতিঠিত গোপীনাথ 
বিগ্রহে লয়প্রান্তি। চতুর্থ, সমুদ্রে পতন । জগন্নাথ বিগ্রহে তিনি যে আত্ম- 
গৌঁপন করিয়াছিলেন, এ অস্থমানের পক্ষে আদৌ কোন প্রমাণ নাই। 
প্রমীণ থাকিলেই ব1 তাহ বিশ্বা করে কে? দার ছিগ্র্থে পক্তিমাংদ' 
মগ্ন জড়, শরীর কেমন করিয়া মিশিঘা যাইবে? এই বৈজ্ঞানি কস্্ৃছগ*্ 
এ কথা কে মানিবে? অন্থুধান হয়, পাণ্ডাগণ জগন্নাথের মহিম| বাড়াইবার 
অভিগ্রায়ে*এই জনরব তুলিয়! দি থাকিবে। এদেশের কর্তাভ! দষ্প্র- 
দায়ই দ্বিতীয় মতের "্পৃটপোষক। তাহারা বলেন, অধ্ৈত আচীধ্যের 
তরজ। গুগিয়া গ্রীচৈতনত বুকে পারিয়াছিগেন যে, উহার প্রচারিত ধর্ম 

৩৮ 


২৯৮ । চৈতন্যলীলাম্বত। | 


$ 
হাটে বিকাঁয় নাই; তাহার অভিগ্রায় ন! বুঝিতে পারিয়। লোকে বাউল, 
অর্থাৎ পাগল হইয়াছে । নানা লোক নান! প্রকারে পবিত্র বৈরাগ[ 
! ৪৪ প্রেষের নামে.কলম্ক দিতেছে । সুতরাং যে ভাবে ধর্ম প্রচারিত হইতেছে, 
তাহাতে মাব কিছু হইবার আশা নাই, সব শ্রম পণ্ড হুইল; উপায়াস্তৰ * 
উদ্ভাবন না করিলে নাম প্রচার হইবে না, ইত্যাদি ভাবিয়া তিনি ঠ্টাপনে 
গলাইয়! গিয়া কিছুদিন পরে কীচরাপাড়ায় কর্তাভজার প্রবর্তক হইয়| 
গ্রকাশ হইয়াছিলেন। আচার্ষ্যের তরজ1 পড়িয়া মনে একটা ন্রাশভাঁব » 
আস! স্বাভাবিক হইলেও) শ্রীচৈতন্ত ঘে আউলে মহাপ্রভু হইবার উদ্দেশ্্রে « 
আত্ম গোপন করিধা 'পলাইয়া যাইবেন, এ কথা নিতান্ত অসস্তব। কেননা; 
কুমারহট্র প্রস্থতি নিকটবর্তী গ্রামে ভার বছ অনুচর ভৎকালে 
জীবিত ছিলেন। তাহার কি তাহাকে চিনিতে পারিতেন না৭ আর 
এরূপে আত্ম গোপন করা মহাপুরুষদের প্রকৃতি নয়। কর্তীতজাগণ 
আপনাদের সম্প্রদায়ের গৌরব বুদ্ধির জন্য যে এই অমূলক কথা রাষ্ট্র করিয়। 
দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । অবশিষ্ট থাকিতেছে, শেষ ছুইটী 
জনশ্রুতি; গোগীনাথ বিগ্রহে লীন হওয়া! ও সমুদ্রে পতন । পাফাঁণময়ী 
.মূর্ডিতে মন্থৃধা দেহ লীন হওয়ার যুক্কি, প্রথমটার ন্যায় অনভ্ভব হইলেও) 
শেষোক্ত প্রবাদের সঙ্গে যে সেটার গভীর সংযোর্গ আছে, তাহ! আমর! 
দ্বেখাইতেছি। 
গদাধর পণ্ডিতের সহিত শ্রীচৈতন্তের অতিশয় ঘনিষ্ট সখ্য ছিল, একথ! 
পুর্ব্বে বলা হইয়াছে । শ্রীচৈতন্তের আদেশে পণ্ডিত গোস্বামী পুরুষোত্তমে 
গোগীনাথ মুন্তি প্রকাশ করিয়া সেবা করিতেন যেস্থানে এই মন্দির 
অবস্থিত ছিল, তাহার নাম যমেশ্বর টোটা। টোট। শব্দের অর্থ বাগান। 
অতি স্তুপ্রণস্ত কুন্ুমোদ্যানে পণ্ডিতের আশ্রম । এ উদ্যানে ধেঞ্কেবল 
ফুপগাছই ছিল, তাহা নহে; আম, কাটাল, জাম, তেতুল, অশ্বথ জাতীয় বৃহৎ 
বৃহৎ তরুরাজি বাঁগানটীকে নিকুঞ্জ কাননের ন্যায় নির্জন ও স্ুশীতল করিয়া 
রাখিত। গ্রীটৈতন্তের অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরে পণ্ডিত গ্রোস্বামীর 
জীবদ্দশায় গ্রীনিবা আচাধ্য পুরুষোত্তমে যাইয়। গোপীনাথের পুষ্পবাটা 
অতি মনোহর দেখিয়াছিলেন। 
'্রীগোপীনাথের পুণ্পৰাটী মনোহর ; 
দেখাইল, এখানে রহেন গদাধর ।” তক্তিরত্বাকর, ৩য় তরল । 
ইহার আঅত্য্কাল পরে পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোধানের পর যখন 
« শ্পী্ঘতিম ঠাকুর পুরুযোত্তমে গিয়া এই ধাগানে বেড়াইতেছিলেন, গ্ডিতের 
প্রির শিষ্য মামু গোস্বামী তাহাকে পুষ্পবাটিকার রম্যস্থান দেখাইয়। বিলাপ 
* করিয়াছিলেন; ১. র্‌ 
“ওছে নরোত্বম এই টোটা নির্নখিতে: 
নিরত্তর কাঁদে প্রাণ নারি নিবারিতে 
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দেখ | এ আরাম মধো অতিরময নি 
এখা যে কৌতুক তাহ! দেখিল ভাগ্াবান্‌। 
মোর প্রভূ গদাধর বনিয়া এথায়, 

প়ত। শ্রীভাগবত বিহ্বল হিয়ায়। 

এথ] বসি শুনিত সে ব্যাখ্যার মাঁধুবী 
গদাধর প্রপনার্ধী গ্রতৃ গৌর হরি” তক্তিরত্বাকর, ৮ম তরম। 
স্থানাস্তরে ১ 

£এথা সে তওুল শ্রীপগ্ডিত কৈল পাক; 
করিল বাঞ্জন টোট। হৈতে তুলি শাক। 
কোমল তি্তিড়ী পত্রাম্বল শীঘ্র কৈল। 
অন্নের সৌগন্ধি মব টোটায় ব্যাপিল।, 

' যমেশ্বর টোট। আরামের নিকটেই স্ুবিস্তীর্ণ নিরনিধি উত্তাল তরঙ্গ 
তুলিয়! প্রবাহিত। একবার আইটোটার নিকটস্থ সমুদ্র তরঙ্গে শ্রীচৈতন্য 
ঝাপ দিয়া নিমগ্ন হইয়া! গিবাছিলেন, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। সৌন্তাগাক্রমে 
ধাবরের জালে উঠিলে শ্ববপাি বন্ধুগণের যত্বে ও চেষ্টায় সেবার তাহার 
প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল। 

“এইমতে মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে ; 
"আইটোটা হৈতে নমুদ্র দেখে আচম্বিতে।, 
চরিতামৃত। ১৮শ পরিচ্ছেদ । 

যমেশ্বর টোটার এহেন রম্য উদ্যানে ঠৈতন্য্দেব যে অনেক সময়ে বিহার 
করিতেন; একাকী বা বন্ধুগণ সঙ্গে ভ্রমণ করিতেন, তাহ! অতান্ত 
স্বাভাবিক এবং তাঁহার অনেক প্রমাণও আছে। কথন বৃক্ষমূলে বপিয়! 
গদাধরের নিকট ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রেমে গদ গদ হইতেন, কথন 
গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া যাইতেন, কখন গোপীনাথের মন্দির মধ্যে কপাট 
দিয়া একাকী বপিয়! থাকিতেন এবং কথন বন্ধুগণের অলক্ষিতে বাহির 
হইয়। শ্রিয়। সমুদ্রতটে বিচবণ করিতেন। পাঠক দেখিয়াছেন। শে জীবনে 
তাহার ভাবের এত গ্রবলত। হইয়াছিল যে, তাহার প্রভাব রূক্ত মাংদের 
শরীর সহ্‌ করিতে পারিত না; ভাৰে পাগল হইয়! তিনি কি করিতেন কি 
বলিতেন, তাহার কিছুই ঠিকান| থাকিত না। পূর্বেই বলিয়াছি, স্বরূপাদি 
ভক্তগণ এ অবস্থ! দেখিয়া তাহার প্রাণনাশের আশঙ্কা! করিয়াহ সর্বদা 
চোখে চোখে রাখিতেন। কিন্তু টোটচুর বাগানে তাসিছ্পুতাহানেজে 
মনোযে]গ কিছু শিথিল পড়িত। তাহার কারণও ছিল ;*ঠাহার! জান্িতিন. 
টোটার গদাঁধর পণ্ডিত গোস্বামী সশিষ্যে বাম করিতেন; তিনি গৌবের 
শরীর রক্ষায় কখন অমনোষোগী হইবেন না। কথাও তাই॥ গৌর টোটায়* 
আসিলে পণ্ডিত গোস্বদীর উদ্বেগের সীমা থাকিত না। কখনকি বিপদ্‌ 
ক্ষটে) এ আশঙ্কায় তিনি শশব্যন্ত হইয়। গড়িতেন) শ্ীবং পিব্যাদগকে তাহার 

ড় 
। 
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প্রতি তীব্র দৃট্টি রাখিতে বলিঃ] দিগ্লা ও সমুদ্রতীরে বাঁঅন্তত্র একাকী 
যাইতে ন! পারেন, নিষেধ করিয়! দিয়! শ্রীমস্তাগবত পাঠে প্রবৃত্ত হইতেন। 
কিন্তু এসকল সাবধানতা! সত্বেও যাহা নকলে ভয় করিয়াছিলেন) তাহাই 
'ঘটিল। গৌরপাথী দেহপিঞ্জর কাটিয়া অনস্ত আকাশে উড়িয়া গেলেনখ 
কেহ আট্কাইতে পারিল না। মানুষের চেষ্ট। যত্ব সব বিফল হইয়& গ্রোল) 
কিছুতেই কিছু কুলাইয়া উঠিল না। বিধাতাঞ্জ নির্ধন্ধের কাছে মানুষের 
চালাকি খাটে না) চক্রীর ঘটনাচক্রে বাধ! দিবে ষে ক্ষুদ্র মানুষ 'তোমার 
কি সাধ্য? টি 
এইব্প শুনিতে পাওয়া যাঁয়, এক দিন অপরাহ্ন সময়ে ভাবোন্সত্ত শ্ীগৌ- 
রাঙ্গ গোণীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন) তখন পণ্ডিত গোপাই 
সুশীতল বৃক্ষমূলে বসিয়া! ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরেও * 
গৌর যখন বাহির হইলেন না) তখন পণ্ডিত গোসাই আস্তে ব্যান্তে মন্দির 
মধ্যে যাইয়া তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। শিষ্গণ অনেক খু'জিয়াও 
কোন সন্ধান করিতে পারিলেন ন।$ গদাধরের মন্দ আশঙ্ক। সত্যে পারণত 
হইল ; তিনি খেদ করিয! বাঁলয়া উঠিলেন, 
«কি করিব, কোথ! যাব বাক্য নাহি সরে ; 
গোরাাদে হারাইলাম গোগীনাথের সবে ।, | 
কয়েকদিন পরে, প্রীনিবাদ আচার্ষ্যের নিকট শোক-বিই্বল গদাধর 
পণ্ডিত যে বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহাতেও গৌরের আকম্মিক ঘটনায় 
প্রাণ হানি হওয়াই বুঝ! যায়। 
ভাগবত পড়িতে তোমার ছিল সাধ। 
পড়াইতে তোমারে আমারও ছিল সাধা ; 
কারে কি কহিৰ হৈল রিপরীত বাধা ।” ভক্তিরত্বাকর»৬ম তরঙ্গ। 
মামু গোস্বামী নরোত্বম ঠাকুরকে যে বৃত্তান্ত কহিয়া(ছলেন, তাহাতে 
আরে। সুন্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় $-. 
ন্যাসি শিরোমণি চে! বুঝে সাধ্য কার; 
অকন্মাৎ পৃথিবী করিল! অন্ধকার । 
গ্রবেশিল৷ এই গোপীনাথের মন্দিরে ; 
হৈলর। অদর্শন পুনঃ না! আইল] (ফরে। ভক্কিরত্বাকর। ৮ম তর । 
এই সকল কথা দ্বারা অকাট্যবূপে পাব্যপ্ত হইতেছে যে, গরোপীনাথ 
দিবে পু কল্জার পর চৈত্ঠচন্ত্রকে কেহ এ পৃথিবীতে আর "দেখিতে 
পি | গেঠগীনাথ বিগ্রহে বিলীন হইয়। যাওয়া! গ্রবাদছুকু ডত? 
কালে যে এই ঘটনার নৃঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
* কেননা, কি গদার্ধর পণ্ডিতের কথায়, কি তাহার শিষ্য মামু*প্ডতের 
কথায়, ইহার প্রসঙ্গ মাত্র নাই । পগিত গ্রোসাই এই মাত্র বলিয়াছিগেন 
যে, “গোগীনাথের মর্শিরে গৌরকে হায়াইলাম মামু কহিয়াছিলেন ষেঁ 
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মনির মধ্য হইতেই তিনি অদৃশ্থু হইর। বান, আর বাহিরে আইঞ্চেন নাই? 
১ভক্তগণ কেহই চৈতনচন্ত্রকে মানুষ মনে করিতেন না; গ্লোশীমাথও 
তাহাদের কাছে পাষাণময়ী মূর্তি নহেন। ন্ুৃতরাং গোপীনার্ঠররি এছ 
'্ঠাহার লীন হইয়া যাওয়া অন্থমান করা! তক্তগণের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য 
নহে কিন্ত জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, গোগীনাথের মন্দির হইতে লোক- 
চক্ষুর অন্তরালে গৌরচ্ঈ বাহির হইয়! নিকটবর্তী সমুদ্রতটে যাইতে পারি- 
ত্বক না? ভাবতরক্গে তিনি যেরূপ আত্মহারা হুইয়। যাইতেন; 
সামান্ত উদ্দীপনায় বৃন্দাবনলীলা-স্ৃতি হইয়া! তিনি যেরূপ সর্বত্র বৃন্দাবন 
দেখিতেন, তাহাতে প্রথমবারের মত সাগরের নীলজলে যমুনান্রান্তি এবং 
রাধাকৃষ্ণের জললীলা. সনর্শন কর! তাহার পক্ষে খুব সহজ ছিলকিনা? 
যদ্দি থটুক, তবে তাহাতে ঝাঁপ দিয়। পড়িয়া অটৈতন্ঠাবস্থায় শ্োতের টানে 
সুদূর সমুদ্রে যাইয়া প্রাণ হারান সম্ভব হয়কি না? এই সব গ্রশ্নের নিতান্ত 
সহজ সিদ্ধান্ত যাহা, আমাদের মতে তাহার জীবন নাশের কারণও তাছাই। 
গভীর সাগর জলে দেহ পড়িলে; মানুষের নাধা কি ষেপাইত্তে পারে? 
একবীর ভাগ্যক্রয়ে যেন কোলারকে গিয়| পড়িয়াছিলেন, বারে বারে ষে 
তাহ। হইবে, কে বলিবে? আমাদের মতে, দ্বিতীয়বার সিদ্ধুপতনে শ্রীটৈ- 
তন্তের যে জীবনাপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে ন।। 
মাঘমা্দর শুক্লা-পঞ্চমী তিথিতে শ্রীনিবাদ আঁচাধ্য শ্রীগৌরাঙ্গকে 
দেখিবার জন্ত জাজিগ্রাম হইতে যাত্রা করিয়। যাজপুরের নিকটে আগিয়! 
তাহার অন্তর্ধানের সংবাদ শুনিতে পান। সুতরাং অনুমান হইতে পারে 
যে, প্রায় পূর্ণিমার সময়ে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া! থাকিবেন। 
গেই ১৪৭ শকের ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা, আর এই ১৪৫৫ শকের মাঘ মাসের 
ূর্ণিম। এই ৪৮ বৎসর চৈতগ্যচগ্জের মর্ত্যে স্থিতি। 
তবে যাও, চৈতন্তচন্ত্র, বর্গ আকাশ আধার করিয়া অনন্ত রাজ্যে, 
উদিত হওগে; তবে যাও ভক্তবত্ল, ভক্তচকোরগণকে সংসার" 
পিপাঞ্ছ্ন ফেলিয়া, গোলোক ধামে চিন্ময় ভক্তমণ্ডলীকে স্থথ দিতে ? তবে 
যাও শচীদুলাল! শচী মাতার হদাকাশ অন্ধকার করিয়। চিন্ময়ী মাতার 
ক্টোমল কোল আলো করিতে । তবে যাও বিষুপ্রিয়া-বল্লভ, ছুঃখিনী 
বিষ প্রয়্ার আশার মুখে ছাই দিয়! নিত্যধামে সখীদের সঙ্গে নিতালীল। 
করতে, যেখানে স্ত্রীপুরুষে প্রভেদ নাই, যেখানে মিলনে বিচ্ছেদ নাই । 
তবে যাও বঙ্গের গৌরব, বঙ্গবাসীকে «শোক 2 বট 
ঘরে ঘরেশ্নরনারীকে কীদাইয়।) ভবে বাও যুগাবতার, নাম প্রেমে রক ০ 
বিধান পরিপূর্ণ করিয়! যুগধর্্পতির নিকট পুক্ঠক্কার লইতে । তবে ধাও 
ত্বনান্তের*পুত্র, তম! পুরুষের পপ্রমমণ্ডণীতে, যেখানে নিতালীলার, নিত্য 
প্রেমের মহোত্নব; থেখানে তক্তমণ্ডলী নচ্চিদানন পুরুষের সঙ্গে হাসিয়া) 
পকীদয়া, নাচিয়া, গাইয়। নিত গ্রেমে বিভোর যেখানে জাতি। [বিদ), 
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, ধন, মর্যাদার ভেদাভে? নাই, দেগ্স কাল পাত্রের গৌরব না; জ্ঞান, কর্ম, 
যোগ? উক্তি সব একত্র মিশিয়! হরিপাদপগ্ন ধোয়াইয়। দিতেছে। মামর! 
জ্ঞান তোমার জন্ত চিরদিনই কারি ও আর দুইবার আলিবে ষে বলিয়া 
গিয়াছ, সেই আশায় আশান্িত হুইয়৷ কালের কুটিল গতির দিকে চাহিয়া? * 
থাকি। 


৮ ডি 


স্পা রসি শি পাসে 


যটত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
সঙ্গোপনান্তে। 
প্রীচৈতন্ের অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরে তদীয় প্রধান প্রধান সাঁো- 
পাঙ্গগণ কোথায় কিভাবে ছিলেন) এবং কে কৰে অগ্রকট ন্‌, আমুর] এই 
পরিচ্ছদে তাহার সংক্ষেপ উল্লেখ করিয়। গ্রন্থ শেষ করিব। শ্রীরুষ্চ মথুরার 
গেলে উদ্ধব বুন্দাবনে যাইয়া ব্রঞ্জবাদীদের যেমন অবস্থ! দেখিয়াঁছিলেন) 
প্রীগৌরাঙ্গের আত্ম সংগোপনের অব্যবহিত পরে গ্রীনিবাদ আচাধ্য পুক- 
যোন্তমে যাইয়া! ভক্তমণ্ডলীর তেমনি দশ! দেখিয়া শোকে বিহ্বল £ইয়. 
ছিলেন। নীরব অশ্রু ধারায় সকলের বুক ভাপিয়। যাইতেছ, পাধাণময় 
বিগ্রহ বা দণ্ডাক্মান বৃক্ষের ম্যায় নিম্পন্দ ও নিশ্চেষ্টঃ কেবল মধ্যে মধ্যে 
হা গৌরাঙ্গ বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করায় জীবন থাকার পৃ্রিচয় পাওয়া , 
যাইতেছে; উৎসাহ ও স্ফত্তি হীন হইয়া মৃতকল্লের গ্তায় জীবনতার 
বহিতেছেন ; আর সে মৃদর্গ করতালের ধ্বনি নাই; আর সে ভাগবত" * 
ব্যাথ্যা হয় নাই; আর বাদায় বাপায় প্রীতিভোজনের ধৃূম নাই। 
সকলেই মলিন, বিবর্ণ ও শক্তিহীন। যে শক্তিতে তাহাদের বাঁধিয়া রাখিয়া- 
ছিল, যে সুখ-তারার মুখপানে চাহিয়। সকলে সৃথে জীবন সাগরে ভা]িতে- 
ছিলেন, ষে টাকে ঘিরিয়। অগণা তারা বিরাজ করিতেছিল, তাহার 
অভাবে আজ সব অন্ধকার, সব এলোখেলো। পাঠক এদৃষ্ঠ কল্পন! করুন, ' 
আমাদের সাধা নাই যে অঙ্ধিত করি। ঞ্গ 
প্রভাতকালীন নক্ষত্রের স্ঠায় একে একে ভক্তগণ অবশ্য হইতে 
লাগিলেন। গৌরের সঙ্গে সঙ্গে তাহদের প্রাণ চলিয়া গিয়ানিল, 
কেবল রক্ত মাংনময় শরীর পড়িয়াছিল, তাহাও অদৃষ্ত হইতে জাগিণ। 
প্রাণের গৌরাঙ্গ ! এত সাধ করিয়া হাট বসাইয়াছিলে, তাহ! যে ভাঙ্গি়! 
ল, এক্ুরা্ট গানিয়! দেখ। *গৌরের আত্মোনলোপনের সঙ্গে সঙ্গেই 
»এএপকুল্নখ| শয্যাশাঁমী হইলেন, আর উঠিলেন না। ন্বরূপের পঞ্ধ,রঘুনাথ 
গৌরের ও ম্বরূপের শোকে অধীর হইয়। গোবধন হইতে ভূগুপাত করিয়া, 
*জীবন ত্যাগ করিবেন বলির বৃন্দাবনে চলিযু! গেলেন । রা গ্রতাপরত্র 
শ্রীচৈতন্তের জীবদ্দশাতেই পুত্রকে রাজ্যভার* অপ প্রিয়া অবসর লইয়া" 
ছিলেন এবং সার্বভোঁদিস্রামানন্দের গঙ্দে সাধন ভজন করিতেছিলেন। " 


ষট্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ । ৩5৩ 


্ ঙঞ 
৮ এক্ষণে গৌবের অপ্রকটে শোঢক ব্হ্ষা হইয়! দুরস্থ পলীগাধে যাইয়। 
সজ্ঞাতবানে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। গদাধর পঞ্ডিত কাগ 
১ দন হইতে আর কাহাকেও মুখ দেখান নাই, নির্জনে একার্কী বাটি 
মৃত্যু গ্ততীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অল্পদ্িন পরে মনোরথ মিদ্ধি করিয়। 
নিতাধামে চলিয়া! গেলেন? রামানন্দ, সার্বভৌম উত্তয়ে এক নির্জন 
* কুঠক্ষীতেবসিয়া গোরাগুণগান করিয়া! শোকাশ্র ফেলিতে ফেলিতে সমর 
কাটাইতে লাগিক্লবব। পরমানন্দ পুরী ও ব্রহ্মানন ভারতীরও এই দশ|। 
বক্রেশ্বর পণ্ডিত, শিখি মাইতি, কানাই খুটিয়া, বাণীনাথ পট্রনায়ক, মাধবী 
গেঁবী, গোবিন্দ, শঙ্কর, গোপীনাথ আচার্য প্রভৃতি পুরুযোত্তম-বানী 
টৈতন্ভ-শিষাগণ একই শোঁকে একই ভাবে মগ্ন হইয়! দিনমানের চাদের স্তর 
নিশ্রভ হইয়াছেন। দেখিলে কেহ পূর্বের সেই মানুষ বসিয়া চিনিতে 
পারেনা । 
পূর্বেই বলিয়াছি, মাঘ মাসের শুন্ধ পঞ্চমীতে শ্রীনিবাসাচার্ধ্য কাটোয়ার 
সমীপস্থ জাজিগ্রাম হইতে পুরুষোত্তমে যাত্রা করিয়াছিলেন। তখন 
চৈতন্তদেষ জীবিত ছিলেন। যে কয়দিন ত্তাহার পথ পর্যটনে লাগিয়।" 
ছিল, সেই কয়দিন পরেই নীলাচলে যাইয়। শ্রীনিবাস যে অবস্থা! দেঁখিয়।- 
, ছিলেন, তাহাই উপরে বিবৃত হইল। আচার্ধ্য প্রভু নীলাচল হইতে ফিরিয়। 
.আপিয়। শ্রীথণ্ডে এক দিনমাত্র অবস্থিতি করিয়। পণ্ডিত গোস্বামীর 
সহিত পুরুযোত্তমে পুনঃ সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেগ্ত আবার যাইতেছিলেন ? 
কিন্ত যাজপুরে যাইয়! গদাধর পঙ্ডিতের তিরোধানের কথা গুনিয়। গ্রতি* « 
নিবৃত্বঞ্কুইলেন। ফিরিয়া আমিবাঁর সময় তিনি পথে নিত্যানন্দ ও অছৈতের 
হ্র্গারোহণের কথ! শুনিতে পাইয়। শোকসাগরে ভাদিতে লাগিলেন। তবেই 
অন্থমান কর! যাইতে পারে যে, চৈতন্তান্তর্ধানের অতি অল্লকাল পরেই 
এই অলোক-সামাস্ত তক্তদ্বয়ও ভবধাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 
শ্রীনিবাম এবারে বঙ্গদেশ পর্যটনে বাহির হইলেন ! খুবদীপে বা! 

চিনি শভীমাতাকে দেখিতে পান নাই । বোধ হয়,ইহার পুত্র 
পুত্রের অদর্শনের কথা শুনিরা পুত্রবৎসল| জননী £শোকে প্রাণত্যাগ করিয়া- 

ছিলেন 1 ছুঃখিনী ঝিঞুগ্রিয়া ভুখন জীবিতা, বষ্টঠার বৈধব্য আচরণ করিয়া 

কানমতে সময় কাটাইডেছিলেন।, ংশীবান ঠক্র নামে তঁহার অভি. 

ভাবক ছিলেন। হাথ কিছুকাল পরে বিছুপরিয্। দেবী পরোলোক- 


৩০৪  চ্তত্যলীলায়ত। 

যাদিনী 1নৈন। টৈভত্ পার্ধদের মাধ্ঠো'লে ন্ময়ে নবস্বীপে প্রধান পত্তিং 
দামোছু, পঙিত।, মুরারি গুণ, শুক্লান্থর বক্ষচারী, দান গদাধর) সঞজ 
(দিনা ও স্্রীরাপত্ধী মাপিনী দেবী জীবিত ছিলেন। শা 
পুরে আচার্ষ্যর পুরগৃথ ও ও পত্ধী দীতাদেবী, এবং খড়দছে নিতান্ত 
বিধবাদয় বসু জাহুবী ও'পুত্র কন্টাগণ, কুমারহ্ডে শিখানদা সেন ও পুঞ্সগণ 
ভ্রীধণ্ডে নরহরি সরকার ও রতুননদন জীবদশার ছিলেন। ' *০০ 
'  শ্রীবন্বাবনের ছুর্টশার মীম নাই। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানুরপ্কধা! শুনিয়াই 
সনাতন গোস্বামী, দেহত্যাগ করিলেন। তাহার কিছুকাল পরে রূ' 
গোস্বামীও অগ্রজের অুগামী হইলেন। রঘুনাথ তট্ট ও (কাণীঙ্থর 
বিনি চৈতন্তাজ্ঞায় বৃন্দীবনবাসী হইঙ্কাছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নিত্যলীলা প্রবে, 
করিলেন। শ্রনিবাদ আচার্য্য বজে যাইয়। শোকমন্তপ্ত শ্রীত্দীব গোম্বামী 
বেস্কটনদান গোপাল ভউ গোম্বামী ও রঘুনাথ গোশ্ামীকে মাত্র দেরিতে 
পাইয়াছিলেন। তাছারাও গৌবাহ্গ শোকে নিশ্রভ মণির ভ্তায় কো 
মতে বাচিয়াছিলেন। আর শোকছুঃথের কথ! ন! লিখিয়াঃ আর গৌরগ্ণের 
তিরোধান নঃ বর্ণ, শ্রীদীব ও প্রীনিবাসের হাতে গৌরাঙ্গের প্রেমের ধর্ম 
প্রচারের ভার স্তপ্ত দেখিয়া, গৌরলীল| ভাঁবিতে ভাবিতে, হরিবোল বলিতে 
বলিতে এইখানেই জার! ঠৈতন্যলীলামৃত নমাণ্ত করিলাম । 

গৌরের অপার লীলা, অনস্তভাব, কাহার লাধ্য সম্যক বর্ন করিতে 

পারে? ভগবানের পায় বৃন্দাবন দাস, কষ্দান কবিরাজ গ্রভৃতি 
'মহাত্মাগণের পদাহুসরণ করিয়। ও উচ্টিষ-চর্বণ করিয়া এ ক্ষুত্ব লেখনী 
যাহ! লিখিল, তাহাতেই ধন্ত ছইলাম। 
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সমাপ্ত । 


